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শ্রীরা মকৃষ্ণ-স্তোত্রম্‌ 


শ্রীমৎস্বামি-বিবেকানন্দ-বিবচিতম্‌ 


সামাখ্যাঁদ্যেগঁ তিস্মধুবৈর্মেঘগম্ভীরঘোষৈ- 
ধর্ঞধ্বান-ধ্বনিতগগনৈত্রহ্ষণৈজ্ঞতবেদৈঃ। 
বেদাস্তাখ্যৈঃ স্ববিহিত-মখোন্িন্ন-মোহান্ধকাবৈঃ 
স্ততো গীতো! য ইহ সততং তং ভজে বামকৃষ্ণম্‌ ॥ 


বেদতত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞন্থলে মন্ত্রোচ্চারণ দ্বার! আকাশ বাতাস মুখরিত করিতেন, 

বিধিপূর্বক যজ্ঞ সম্পাদন করার কলে তাহাদের শুদ্ধ হৃদয় হইতে বেদান্তবাক্যদারা ভ্রম ও 
অজ্ঞানের অন্ধকার দুবীভূত হইয়াছিল 

তাহারা মেঘের মতো গম্ভীর সুমধুষ হুরে সামবেদ প্রভৃতি দ্বারা ধাহার স্তব করিয়াছেন, 
-হবীহার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, 

আমি সর্বদা সেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভঙ্গনা করি । 
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কথাপ্রসঙে 


উদ্বোধনের নববর্ষ 

দেখিতে দেখিতে উদ্বোধনের ৬৭তম বর্ষটি 
কাটিয়া গেল। এই সংখ্যা হইতে উদ্বোধনেৰ 
৬১তম বধের শুভারস্ত। শ্রীভগবানের আশীবাদ 
_্ধী লেখক-লেখিকার, সহদয় পাঁঠক- 
পাঠিকার ও হিতাকাজ্ী বন্ধুগণের প্রীতি ও 
সহযোগিতা সন্ধল করিয়া ভামরা নৃতন বৎসরের 
যাত্রাপথে অগ্রসর হইতেছি। 


৬০তম বংসর অনেক ক্ষেত্রে হীরক জয়ন্তী- 
রূপে পালিত হয়, সে ভাবে না হইলেও বিশেষ 
পৃজা-সংখ্যায় “উদ্বোধনের বাট বৎসর” প্রবন্ধে 
আমরা উদ্বোধনের ধারাবাহিক একটি ইতিহাস 
সংকলন করিয়াছি, তাহাতে পাইয়াছি স্বামীজী 
কেন-_-কবে উদ্বোধন” পত্রিকা শুরু করিলেন 
“উদ্বোধনের উদ্দেশ্য নামে শ্বামীজী-লিখিত 
উদ্বোধনের (প্রথম প্রবন্ধের বা “প্রস্তাবনা”র অংশ- 
বিশেষ পুনমুর্দ্রিত করিয়া আমরা স্মরণ করিয়াছি 
শ্বামীজী কি চাহিয়াছিলেন এই পত্রিকাঁব মাধ্যমে । 

প্রতি বৎসরের যাত্রারস্তে ইহার স্মরণই 
আমাদের পাথেয়, ইহারই সহাঁষে আব! অন্থসবণ 
কবি সই পথ, ধে পথ দেবলোকে ধিস্তৃত-_ 
যে জ্যোতিষ্য় পথ দিয়। মানব সীমাকে অতিক্রম 
করিয়া অসীমেব দিকে যাত্রা করে, সংকীণতার 
গ্ডি ভাঙিয়া অনস্ত বিস্তারের মাঝে আত্মহাবা 
হয়। ইহার সহায়ে মামর। ইঙ্গিত পাই কোন্‌ পথ 
অবলম্বন করিতে পারলে মনুয্যকীর অ-মানুষ 
“মানুষ হয়, আর মানব ধীবে ধীরে মহামানবে 
রূপান্তরিত হয় ৷ এই বপাস্তরের সাঁধনাই অস্তরেব 
জাগরণের সাধনা ইহাই উদ্বোধনের সাধনা । 

দেশ কাঁল-পাত্র অন্গসাঁরে ইহার ব্ূপ নিত্য 
নৃতন। কোথাও বা ঘোর তমোগুণ মান্থষকে 
আচ্ছন্ন রাখিয়াছে ভ্রান্তি ও আলম্তে মাঝে; 
নেখানে প্রয়োজন প্রবল কর্মচঞ্চল বজো গুণ, 


যাহার সঙ্থায়ে মৃত্যুতুল্য মোহনিন্রা বিদুরিত 
করিয়। মানব জাগিয়া উঠিবে- প্রন্থিষ্ঠিত হইবে 
তাহার স্বাভাবিক সংগ্রাম-মুখর জ্িগীষু জীবনের 
স্বাধিকাঁবে। আবার ঘেখানে মানুষ রজোগুণের 
যৌবন-চাঁঞ্চল্যে জলে স্থলে আকাশে- কোথাও 
বিরাম বিশীম খুঁজিয়! পাইতেছে না, প্রচণ্ড গতি 
তাহার দুর্গতিরই কারণ হইতেছে, সেখানে 
প্রয়োজন শান্ত সত্বগুণ, যাহা জীবনে আনিয়া 
দিবে সৌমা শাস্তি, সামোব পরিপৃত্তি, প্রো 
অভিজ্ঞতার পন্পিকতা৷ ! 


এ সমস্যা তো শুধু আজিকার সমস্য! নয়, 
শুধু এই যুগেরই সমস্যা নয়। হুষ্টির প্রথম 
বেদনাই শুক হইয়াছে সত্ব রজঃ তম: এই 
ত্রিগুণের খেলায় । যুগে যুগে, দেশে দেশে, 
স্থষ্টিনু ও কৃষ্টি বৈচিত্র্য দেখ! দেয় এক এক 
গুণেব প্রাবল্যে , তাহাঁবই চিহ্ন পড়িয়া থাকে 
ইতিহাসের পাতায়--পুরাতত্বের প্রত্তবে | 

ভাবত পত্বের ধুয়া ধরিয়া তমঃসমুদ্রে ডুবিতে 
বসিযাছিল-উচ্চ আদর্শের বড়াই করিয়া 
অবনতির পঙ্কে ডুবিতেছিল। দেখানে আজ 
দেখা দিযাছে বুজোগুণের প্রবল জোয়াব,_-যে 
কোন উপায়ে শুধুমাত্র এহিক উন্নতির প্রচেষ্টা। 

ইওরোপ ও আমেরিকায় বজোগুণের আখিক্য, 
তাহাদের তীব্র তডিৎসঞ্চারে চন্দত্রমণ্ডল সুর্যমণ্ডল 
পযন্ত বিপর্যস্ত। কোথায় শাস্তি, কোথায় স্ৃখ,কোথায় 
জ্ঞানবিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মার সর্বপ্রাপ্থির পূর্ণতা? 


সঙ্কুচিত বিশ্বে আজ একান্ত প্রয়োজন 
সাম্য ও সামপ্রস্ত , তাহা আসিতে পারে 
প্রাচ্য ওপাশ্চাত্যের পারস্পরিক অভাব পরি-, 
পূরণের ছারা । এই ইঙ্গিতই দিয়া গিয়াছেন 
স্বামীজী আজ হইতে বাট বৎসর পূর্বে। 'উদ্বোধনঃ 
তাহার সেই নির্দেশিত পথেই চলিয়াছে, এবং 
চলিতে থাকিবে । 


মীঘ, ১৩৬৫ ] 


বৈজ্ঞানিক মানবত। 


আজকাল ছুটি কথা প্রায়ই শোন] যায় 
“হিউম্যানিজ মণ ও হিউম্যানিটিজ+। সম্প্রতি 
আবার আর একটি কথার ক্ষ্টি হইয়াছে 
সায়েন্টিফিক ভিউম্যানিঙ্গ মু (০16৮190 [70- 
[121018) ১ আমবা তাহারই বাংলা কবিতেছি 
বৈজ্ঞানিক মানবতা বাঁ মানবিকতা । কথাটির 
সধ্যে 90191706077691121190) বা বৈজ্ঞানিক 
জডবাদের গন্ধ না থাকিলেও ছায়। আছে? 
আমরা বিচার করিয়া গ্ুবিতে চীই কথাটির 
প্রকৃত অর্থ কি। 

তংপূর্বে দেখা উচিত : শব্টির উৎপত্তি 
কোথায় ও কবে? অনেকে বলিষা থাকেন 
ইওরোপে যে বেনেমী1 বা সর্বতোমুখী জাগরণ 
আপিয়াছিল ১৫শ শতাব্দীতে, ভারতে এখনও 
তাহা আসে নাই , সেদিক দিয়া ভারত এখনও 
ইওরোঁপের পাঁচ শতাব্দী পিছনে । ভাবতে যে 
সামান্য জীবন-চাঞ্চল্য দ্রেখা যাইতেছে তাহা 
একান্তই পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা এবং এ সভ্য তাবই 
শক্তি-সান্লিধ্যে! .: ভাঁবতের বিরাট জনতা 
এখনও সেইখানে পড়িয়া বহিয়্াছে, যেখানে 
আসিয়! তাহার স্বাধীন চিন্ত স্তব্ধ হইযাছিল, 
স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছিল, জাতি ঘুমাইয়া 
পড়িম্াছিল। অতএব “প্রকৃত বিষয় বুঝিবার 
স্থবিধাব জন্য আমরা ভাবতকে বাদ দিম 
ইওবোপের নব জাগবণ হইতেই শুরু করিতেছি । 

ইওরোপও একদিন তমোগুণেব 'প্রভ*বে 
ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ন্বধর্ম ভুলিয়া, না বুঝিষা 
সে বিশ্বান করিয়াছিল শ্বর্গবাজ্্য? “মুক্তি” প্রভৃতির 
বার্তা । গীকো-রোমান সভ্যতা ভামিয়! গিয়াছিল 
উন্নততর নীতি-বিশিষ্ট বৌদ্ধ ও ইন্ুদীধর্ম- 
সমুদ্ত'ত থুষ্ট-বাণীর প্রবাহে । 

ইওবৌপের ঘৃম ভাঙিল সহস্ব বৎসর পরে। 
তাহার প্রথম লক্ষণ মানুষের স্বাধিকা-প্রতিষ্ঠায় 


কথা প্রসঙ্গে ৩ 


-_ অলৌকিক দৈব শক্তি অস্বীকার করিয়া। 
মানুষের স্বার্থসংবক্ষণ, মানুষের এহিক কল্যাণ, 
মানুষের মহিমীপ্রচার--ইহাই বড করিয়া দেখা 
দিল। জাঁগিয়া উঠিল গ্রীক মনীষা, বোমক মহিম। 
__নৃতন বেশে, নৃতন ভাষায়। জাগি! উঠিল 
ইটালী, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইংলগু। ধর্মীয় শাসন 
অস্বীকার কবিয়া প্রচারিত হইতে লাগিল প্রত্যক্ষ 
পরীক্ষা-সহাযে লব্ধ বিজ্ঞানেব নব নব সত্য-_. 
দেখা দিল যুক্তিপরায়ণ নৃতন দার্শনিক চিন্তাধারা] । 
দেশ বারাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া নব নব 
ভাব-প্রবাহ ছডাঁইয়া পডিল। ইহাই মানব্তা- 
বাদের সুত্রপাত। 


হল্যাণ্ডের হিউম্যানিষ্ট ইরাম্মাস্‌ গৌডামির 
মহাশত্র- প্রচার করিলেন সমাজ-কল্যাণেই 
আদর্শ চরিত্রের পরীক্ষা । ধর্মের নামে তগ্ডামির 
তিনি কঠোর নিষ্ুর সমালোচক । তাহার ভাবে 
প্রভাবিত ইংলগ্ডের টমাস মৃব লিখিলেন “ইউ- 
টোপিয়া” (06০1৪)- অর্থাৎ আদর্শ কল্যাণবাষ্টর, 
সামাজিক আর্থনীতিক সাম্যের এক কল্পনা-চিত্র 
তিনি আকিলেন। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে আধুনিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রে পত্তন 
হওয়ায় শুধুমাত্র ভাবপ্রবণতার উপর রচিত এই 
উদার মানবতাবাদ বাধাপ্রাপ্ত হইল। 

ইওবোপের রঙ্গমঞ্চে ইহার পরবর্তী বিশেষ 
ঘটনা বিজ্ঞষনেব অপ্রতিহত জয়যাত্রা এবং তাহার 
অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব সাফল্যের পব সাফল্য। 
মানুষের চিন্তা, কৃষ্টি-_-সব কিছু বিজ্ঞানের পিছনে 
পিছনে চলিত লাগিল। দর্শনও বিজ্ঞানের ছায়ায় 
তাহার মতবাদ বচনা করিতে শুরু করিল। 
এখন আর ধর্ম নয়, বিজ্ঞানই আস্তর্জাতিক 
মিলনে মঞ্চ । ক্রমে বিজ্ঞান-বলে পুষ্ট ইওরো পীয় 
রাষ্্রগুলি নব নব মারণাস্ত্র আবিষ্কার করিয়] 
দেশে বিদেশে যুদ্ধের পর যুদ্ধ করিয়া শিল্পবাণিজ্যোর 
সহিত নিজ নিজ সাম্রাজ্যের বিষ্তার করিল। 


৪ উদ্ধোধন 


বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিল্পের উপর খাঁড। করিল অর্থ- 
নীতির কাঠামো) তারপর শুরু হইল প্রতি- 
দ্শ্দিতাঁ। তাহারই ভয়াবহ পরিণতি বালিনের 
শ্মশানে ! এইখানে আসিয়া যেন বর্তমান পৃথিবী 
থামিয়। গিয়াছে__পৃথিবীর ছুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি 
যেন মুখোমুখি স্তন্ধ হইয়া দাভাইয়া আছে। 

প্রথম শক্তি নিজেকে গণতন্ত্র সমর্থক বলিয়া 
দাবি করে, মুক্ত মানবের স্ষেচ্ছাপ্রণোদিত 
সহযোগিতা সহায়ে সকলের সর্ধাঙ্গীণ উন্নতি-_ 
তাহার লক্ষ্য । অপর দ্বিতীয় যে মহাশক্তিটির 
আবি্ঙাব হইয়াছে_তাহার ভিত্তি বৈজ্ঞানিক 
জড়বাদ, উদ্দেশ্ত মানব-সমাজে সাম্য স্থাপন; 
প্রয়োজন হইলে, জনগণ না৷ বুঝিলে-_ তাহাদের 
কল্যাণের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে তাহাদের 
মহযোগিতা আদায় কবিতে হইবে! 

সাম্যবাদ বা জডবাদ নৃতন কিছু নয়, 
ভারতের কথা বাঁদ দিয়াও বল! যায় গ্রীক দার্শনিক 
প্রেটো সাম্যের স্বপ্ন দেখিয়াঁছিলেন ; ডিমোক্রিটাস 
বলিয়াছিলেন, মন বা অন্ত কিছু নয়__জডবস্তই 
সব কিছুর পরুম কারণ। মার্কস ও এঙ্গেলম্‌ 
উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞীনেব আবিষ্ষারগুলি 
সহায়ে বৈজ্ঞানিক জডবাদ (3০90060 20০ 
%917811527) মত স্থাপন করেন, তাহাবই উপর 
ভিত্তি করিয়া জীবন সমাজ ও বাঙু গঠন জন- 
গণের পক্ষে সর্বাধিক কল্যাণকর-_ইহাই তাহাদের 
পিগ্চাস্ত। লেনিনই উহার কতকাংশ কার্ষে 
পরিণত করেন । 

কিন্ত ইতোমধ্যে বিজ্ঞানের নদীতে অনেক 
জল গড়াইয়া গিয়াছে । বিজ্ঞান তো একট! 
মতবাদ নয়__বিজ্ঞান একটা পদ্ধতি । পরীক্ষা, 
পর্যবেক্ষণ ও দিদ্ধান্ত__-ইহাই তাহার সোপান- 
পরম্পরা । যে কোন ক্ষেত্রে এই পদ্ধাতি অবলম্বন 
করা হইবে_-তাহাকেই অবশ্য বৈজ্ঞানিক আখ্যা 
দিতে কাহারও আপত্তি থাকা উচিত নয়। 


[ ৬১তম বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 


বৈজ্ঞানিক এই পদ্ধতি, এই যুক্তি-শৃঙ্খল।, 
এই চিস্তা অবশ্যই বৈজ্ঞানিকের মনে বহিয়াছে। 
মনের চিস্তা কি কোন জড় বস্তর উপর নির্ভরশীল 
না চেতন ব্যক্তির অন্তঃস্ফষরণ? একথার শেষ 
নিষ্পত্তি কি হইয়াছে? বৈজ্ঞানিকের কোনও 
যন্ত্রে কি ইহার রহস্ত ধরা পড়িয়াছে? বিজ্ঞানের 
সীম! দিনে দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে-_জড-বিজ্ঞান, 
জীব-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান পর্যস্ত আমরা আসি- 
য়াছি, তবে শুধু জড-বিজ্ঞান দিয়া কেন আমর! 
জগৎ ও জীবনেব ব্যাখ্যা করিব? আরও উপরে, 
আরও ভিতরে কেন আমরা বাইব না? বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি গ্রহণ করার অর্থ এই নয় যে জডবাদী 
হইতেই হইবে, জভবিজ্ঞানই একমাত্র বিজ্ঞান নয়। 
জীব-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের যুগে “বৈজ্ঞানিক 
জডবাদ” কথাটি বিচাঁৰ কবিয়া দেখিবার শময় 
আসিয়াছে । বৈজ্ঞানিক মনে আবার যেন সেই 
মধ্যযুগের ধর্মীয় গোঁভামি (যাহা একেবারে মরে 
নাই ) আপিয়া না হাজির হয়, সে যেন না বলিয়! 
বসে ঃ যা বলিতেছি বিশ্বাস কব। 

বিচারেব এই সংকটমধ সদ্ধিক্ষণে আবিভূতি 
হয় টবজ্বানিক মানবতা । আমরা বিজ্ঞান 
বা বৈজ্ঞানিকতা ছাড়িতে পারি না, আবার 
মানবতাও আমাদেব জন্মগত অধিকার । এই 
দুইএর মধ্যে তাই একট! পেতুরচনার প্রচেষ্টা 
চলিয়াছে-_-যাহার ফলে বিজ্ঞানের বস্রমাপ্রনির্তর 
যাপ্ত্রিকতা ত্রাস পাইবে, ও মানব-সাধারণের 
মধ্যে দেখা দিবে একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী । 

সেদিনের মানবত। ছিল ভাব্প্রবণতার উপর 
ভাঁগমান, আজিকার মানবতা যুক্তির উপর-- 
বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সেদিনের মানবত। 
ছিল রোম্যার্টিক, আজিকাব মানবতা! প্র্যাগ- 
ম্যাটিক। সেদিন ভাবের আতিশয্যে কবি ও 
সাহিত্যিকরাই মানবের মহিমা ও একত্ব ঘোষণ1 
করিয়াছিলেন, আজ প্রয়োজনের খাতিরে রাঁজ- 


শঘ, ১৩৬৫ 


নীতিকবাও মানবাধিকারের এক্য ঘোষণা করি- 
তেছেন। হয়তো সেদিন ভাবের উচ্চতা বেশী 
ছিল, কিন্তু আজ ভিত্তি দৃঢ় ও প্রশস্ত । 

বৈজ্ঞানিক মানবতা বস্তকে স্বীকার করিলেও 
তাহার প্রাধান্ * স্বীকার করে লা, ব্যক্তির জন্যই 
বৃস্ত, মানুষের জন্যই বিজ্ঞান। মনকে বাদ দিয়! 
মনোবিজ্ঞান অসম্ভব, ব্যক্তিকে বাদ দিয়া চিন্তা 
কল্পন। বা দর্শন অসম্ভব । ব্যতিই সব দর্শন-বিজ্ঞান, 
শিল্প-বাণিজ্য, সমাঁজ-সংসাব, রাষ্ট্র, ধর্ম-_সব কিছুর 
মূল্য নিরূপণের মাঁপকাঠি। তাল-মন্দ, সত্য- 
মিথ্যা, ভ্যায়-অন্যায়ের বিচারও করে মাহ্বষ-_- 
তাহার ব্যক্তিগত বুদ্ধি দ্বারা । প্রত্যেক সিদ্ধান্তই 
সত্য বলিদ্ধা উপস্থাপিত হয়। কিন্ত কে বিচাঁব 
কবিবে--ইহ1 সত্য কিনা? এইখানেই বৈজ্ঞানিক 
ব প্রত্যক্ষবাদী যুক্তিশীল মানব-মন বিপন্ন। 

এই জাতীয় চিস্তায় ঃ সত্যের কোন নিরপেক্ষ 
সত্তা নাই, দেশকালের অতীত, ইন্দ্িয়ানৃভূতির 
উধ্বে কিছু নাই বা থাকিতে পাবে না। সত্য 
মানবিক, সত্য মানুষের উপর নির্ভরশীল । এই 
মানবৃত। মানুষকে বিশ্ব জগৎ বা সংসারের কেন্দে 
বনাইর়াছে। এইখানেই মাঁনবতাবাদেব ছর্বলতা । 

মানবতাকে যদি বিশ্বের কেন্দ্রেই বসাইতে হয় 
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কথাপ্রসঙ্গে £ 


তবে অবস্থাই বলিতে হইবে, এই কেন্দ্র এক 
না বৃ? বর্দি এক হয় তবে এই মানবত। 
ভাঁবমূলক, যদি বহু হয় তবে ইহ সংঘর্ষমূলক ৷ 

সমস্যা সমাধানের জন্য এইখানেই প্রয়োজন 
মানব মনেরই আর একটি উধ্বতর অভিব্যক্তি, 
যাহ] দ্বাব মানব খণ্ুজ্ঞানের নয়, এক লমগ্র- 
ভাবের-_-অখগুজ্ঞনের অধিকারী হয়! এই 
অনুভূতি অতীন্ট্রিয়। এই অস্থভূতিতে যাুষ 
উপলব্ধি করে; নকলের হৃদয়ে আমার নাঁডী 
স্পন্দিত হইতেছে, মনকলেব মুখে আমি খাইতেছি, 
প্রত্যেকেব ছুঃখে আমি কষ্ট পাইতেছি, প্রত্যে- 
কেব স্থখে আমি আনন্দিত । এইক্নপ অম্গততি- 
শীল মান্ুবই বলিতে পাবে £ যতদিন পৃথিবীতে 
একটি তৃণকণা রহিয়াছে, ততদিন আমি বাচিয়া 
থাকিব। এই বিশ্বাতবোধই মানুষকে অমর 
করে, জ্ঞানী করে, শোক-দুঃখের অতীত করে। 

এই মাঁনবতাকে আমরা “আধ্যাত্মিক মানবত!? 
11010001870) বলিতে পারি । 
ইহা অপর ছুই মানবতাবোধেরই ক্রম-পরিণতি। 
ইহারই প্রায়োগিক ব্ধপ যখন সমাজে সংসারে 
প্রতিফলিত হইবে, তখনই বাষ্ট্রে ষথার্থ সাম্য 
প্রতিষ্ঠিত হইবে__তৎপূর্বে ন্য। 
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চলার পথে 
যাত্রী 

সম্পূর্ণরূপে পরিপাক কবাই খাদ্য গ্রহণের সার্থকতা । যেখানে ইহাঁর ব্যতিক্রম সেইখানেই 
ব্যাধি, মেইখানেই পৃতিগন্ধময় উদগার। অন্ন গ্রহণের এই কার্করী রীতিটি উদর সম্বন্ধে 
যতদূব প্রযোজ্য, মহাজনের বাক্য বা বাণীসন্বন্ধে আমাদের মনের গ্রহণ-ক্ষমতাও ততদূরই 
প্রয়োগযোগ্য । মেই কারণেই আমাদের অজীর্পগ্রস্ত মন, অগ্নিগর্ভ বাণীকে যথার্থরপে গ্রহণ 
করিতেই পারে না, তাহাঁকে সঠিক পরিপাক করিয়া স্বাস্থ্যবান হওযা তো দুরের কথা । ফলে, 
স্বামীজীকে যখন বলিতে শুনি ঃ আজ জগতে কিসের অভাব জান? জগৎ চাঁষ এমন বিশজন 
নরনারী যারা নিভকভাবে এ রাস্তার উপরে দাড়িয়ে বলতে পারে, আমাদের ঈশ্বর তিন্ন আপনার 
বলতে কিছুই নেই । কে কে যেতে প্রন্তুত?_-তখন তাহার এ অগ্রিমগ্ন বাণীতে প্রবুদ্ধ হই বটে, 
কিন্তু তাহা কার্ধে পরিণত করিতে স্দা-বর্জনীঘ “ভয়'ই আমাদের অভিভূত করে বেশী। অথচ 
আঁজিকার জগতে, বিশেষত; এই হানাহানি কাটাকাটির দিনে, এজাগরণী বাণী অপেক্ষা 
পবিপূর্ণ পথনির্দেশিক আর কি থাঁকিতে পারে ? 


মনেব গভীরে যে বাণীকে অবারিত সত্য বলিয়া বুঝি, তাহা পাঁলন করিতে এত ভীত 
হই কেন? ইহাঁর উত্তর খুঁজিতে গিষা বর্তমান সমাজের এক কুৎসিত ব্যাধির__সামীর্জিক 
চরিত্র-হীনতার_-জঘন্ত স্বরূপই উদ্ঘাটিত হুইযা পড়ে, এবং এ ব্যাধি নিবাময় করিতে হইলে 
স্বামীজীর 'ঈশ্বর'বাদে পূর্ণাহুতি দিয়াই আমাদেব প্রাণ-প্রাচূর্ধ লাভ কবিতে হইবে--এ কথ! 
বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। স্বামীজীব এই 'ঈশ্বব” অবশ্য ব্যক্তিগত জীবনের পলাধনী মনেব আত্মকেন্দ্িক 
পূজার প্রতীক নয় , এই “ঈশ্বর? স্বার্থনংঘাতশন্য সমাজের সমস্টিগত কল্যাণেব প্রতিভূ। এই 'ঈশ্বর'কে 
পৃজ! করিতে পুষ্পপাত্র সাজাইবার বা প্রতিমা আনয়ন করিবার প্রয়োজন নাই_ ইহার জন্য প্রয়োজন 
জীবন্ত চবিত্র। এবং ইহা সেই প্রাণবন্ত চরিত্র যাহ] মানুষকে স্ছির থাকিতে দেয় না, আপন স্বার্থের 
কথা ক্ষণমাত্রও চিন্তা করিতে দেয় না, বর ইহা সেই চরিত্র যাহা অন্ধকারে রক্ষিত নিস্তেজ সবুজ 
কণাহীণ লতাগুস্মকে সুর্ধালোকম্পর্শে প্রাণোচ্ছলতায় উজ্জীবিত করিয়া তৌলে। এই শক্তি 
থাকিলে মর্ধনিষ্নে থাকিয়াও সর্বোচ্চ শিখবে উঠা যায়, সর্বন্ব ত্যাগ করিযাঁও সর্বপম্পদের অধিকারী 
হওয়া যায়, নিজেকে সম্পূর্ণ বিলাইয়। দিয়াও সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ হওয়া চলে! এই প্রদঙ্গেই স্বামীজী 
বলিয়াছিলেন £ জগৎ আজ চরিত্রবলকেই চাঁয়। জগৎ এমন সব মানবদের চাচ্ছে যাদের জীবন 
প্রেম তপস্তার হোৌমাগ্নিতে উদ্দীপিত। এর স্বার্থহীন প্রেমের অমোঘ শক্তিতে উতসাবিত প্রতি কথাটি 
বজের দৃঢ় শক্তিতে রূপায়িত হয়ে কার্ধ করবে। জগৎ ঘে আজ ছুঃখ জালায় দগ্ধ হতে চলেছে। 
জাগে! জাগো, ওগো! মহাপ্রাণ । তোমাদের ঘুমের আর কি অবনর আছে? 


কেবলমাত্র শ্বামীজী নহেন, সে-যুগের যীশুও একদিন উদাত্ত স্বরে ঘোষণ। করিয়াছিলেন £ 
যে নিজের জীবন রক্ষা করিতে প্রয়াম পাইবে, দে তাহার জীবনকেই হাঁরাঁইবে, কিন্ত 'যে-মানগুষ 
জীবন উৎ্দ্্গ করিবে সে প্রকৃত জীবনকেই রক্ষা করিবে। 


মাঘ, ১৩৬৫ ] আবিতাব থ 


যশোলিপ্, বা প্রতিদানাকাজ্মী হইয়া এই কাজ করিতে অগ্রসর ,হইলে চলিবে না। ইহা! 
হইবে স্বতংশ্বর্ত। ধৃপের মত্ত জলিলেও ইহ1 গন্ধ বিকীরণ করিতে থাকিবে, পুষ্পের মণ্ড বিচ্ছিন্ন 
হইলেও স্থগন্ধ ছডাইতে থাকিবে, এসেন্দের শ্রিশিব মত ভাডিয়া যাইলেও সৌরভে সকল দিক 
আঁমোদিত করিষ! তুলিবে | সর্বমানবের স্ুুকৃতির জগ্য এই সর্বগ্রাপী প্রেমই বলিতে পারে খিমনকি 
কোন অপরাধ করিয়াও যদি একটি মাত্র মানব-সম্তভীনের উপকার করিতে পারি তাহা হইলে আমি প্রন্ধপ 
অপরাধ করিয়! অনন্ত নরক ভোগ কবিতেও প্রস্থত।' স্বামীজীর এইরূপ দৃচ প্রত্যয় ছিল বলিয়াই 
তাহার সঙ্বন্ধে নিবেদিতাকে বলিতে শুনি £ ভারতেক চতুঃসীযার মধ্যে যে কোন কাতরধ্বনিই উঠুক 
না! কেন ভাঁহা তাহার হদঘে প্রতিধ্বনিরূপে উত্তর পাইত। ভারতের প্রত্যেক ভয়ার্ত চীৎকার, 
প্রতিটি দুর্বলতা প্রস্থ শিহরণ ও অপমাঁনজনিত সক্কৌচবোধ তিনি জানিতেন এবং বুঝিতেন । 
আজিকাঁব পৃথিবীতে নব বিশ্বামিত্রেব গ্রহ-স্থজমের যুগে মানব এ মহাজাগতিক প্রেমের 
পৃজারীকেই 'জাগৃহি”মন্ত্রের উদগাতাব্রপে গ্রহণ ককক , তীহার খতবচনের প্রসন্ন আশীর্বদে উদ্বেলিত 
হইয়া উঠক--ইহাই প্রার্থনা । শিবাস্তে সন্ত পচ্ছানঃ 


ধর 


আবির্ভাৰ 
শ্রীশশাঙ্কশেখব চক্রবততী, কাব্যশ্রী 


বিভেদ-পুর্ণ এ মহাভূবনে সাধিতে সমস্য, 

হে মহান্্য, তোমাৰ অভ্যুদয 1 
মানুষে মানুষে হেথ! গবমিল, দিকে দিকে হানাহানি, 
জদযেব প্রেম হেথা লাঞ্তিত, জাগে হিংসাব গ্রানি। 
ধাতাব আসনে হেথায অন্ুব বসিযাছে দট বলে, 
ধবণীব প্রাণ হ'ল বিগলিত আর্ত-অশ্রু-জলে । 
এ মহাধুগেব সব ভেদাভেদ কবিবাবে অবসান, 
আসিয়াছ তুমি হে যুগপুক্ষ, হে মহাবিশ্বপ্রাণ ! 


তব প্রদীপ্ত কিবণ প্রসাবি' এ বিশ্বে চাবিধাবে,_ 

উদ্দিযাছ তুমি যুগের সিংহদ্বারে ! 
এসেছিলে যবে, কেহ ত' জানেনি কিছু তব পৰিচয়, 
আড়ালে আড়ালে ক'রে গেলে লীলা, দিয়া গেলে বরাভয় ! 


উদ্বোধন [ ৬১তম বর্ব--১ম সংখ্যা 


যতদিন যায় প্রকাশ তোমাৰ হতেছে সমুজ্জল, 

চির চেতনাব গ্যোতন1 জাগিছে বিথাবি' গগনতল ! 
সকল আভাল দূর ক'বি আজ হয়েছ দীপ্তিমান্‌, 
আ্গিয়াছ তুমি হে যুগপুকষ, হে মহাবিশ্বপ্রাণ ! 


আজিকার এই লক্ষ্যবিহীন শ্রীহীন বিশ্বমাৰে 

তব উদাত্ত আহ্বান-ধ্বনি বাজে ! 
জাস্তি-মাযায় মুগ্ধ মানব মবীচিকা-পিছে ছুটে, 
অমৃত ভুলিয়া কালকুট-বিষ ভবিছে হৃদয়-পুটে 
আলোক ত্যজিয়া তিমিবেব মাঝে হয় তার! পথ-হাঁবা, 
প্রসাবতা-হীন কীর্ণ জীবনে সতত বন্দী তাঁবা! 
সত্যেবে ভূলি মিথ্যাব মোহে কবে তাবা অভিযান, 
আসিয়াছ তুমি তাহাদেব লাগি” হে মহাবিশ্বপ্রাণ। 


বক্ষে বহিয়া৷ এ মহাযুগেব সকল বেদনা-ভাব, 
জাগিয়াছ তুমি ককণার অবতাব ! 
যেথা যত ব্যথা আছে সঞ্চিত, আছে যত হাহুতাশ, 
তার নিবসনে তোমাব মাঝাবে জাগে মহা আশ্বাস! 
অলতেব মাঝে সত্য জাগিছে, তমসার মাঝে আলো, 
অমৃত জাগিছে মৃত্যুব মাঝে-তুলি' যবনিকা কালো ! 
মহাজীবনেব নভ-অঙ্গনৈ আজি নব উখান ! 
আসিয়াছ তাই হে যুগপুকষ, হে মহাবিশ্বপ্রাণ ! 


রাঁখকষ্-বিবেকানন্দ-যুগ 


বৃত্যগোপাল বাধ 


কথিত আছে--১৯২১ খুঃ যখন অসহযোগ 
আন্দোলনের বন্যা! সমগ্ন দেখকে প্লাবিত করিতে" 
ছিল তখন একদল ঘুক্তিকামী বিশ্রী স্বাধীনতা 
আন্দোলনের নেতৃত্বের জন্য শ্রীমববিন্দের পানে 
ত্বাকাইলে তিনি বলিগছিলেন, না, এ আমীব 
যুগ নয়- এ গান্বীব যুগ? 

১৯২১ খুঃ ভান্তবর্ষে গাঁ্মীজীর যুগই শুক 
হুইয়াছিল। কিন্তু গান্ধীজীর যুগ ইতিমধ্যেই 
অতীতের ইতিহানে পধবপসিত হইতে চলিয়াছে 
এই কপ ভাবতবর্ষেব ইতিহাসে আমবা অনেক 
গুলি ঘুগেব পরিচঘু পাই-_যেমন বৈদিক যুগ, 
উপনিষদের যুগ, বাীমাধণ-মহীভাবতের-__তথা 
রামচন্দ্র ও শ্রীরুষ্ণের যুগ, বুদ্ধের যুগ, শস্কবের যুগ 
ও শ্রীচৈতন্তের যুগ । পুথিবীব অন্জ্রও এইরূপ 
কত যুগ চলিষা গিয়াছে । ধিশরীয়, ্রীক ও 
রোষীয় সভ্যতাঁৰ পর ইওবেপে যে যুগ 
আঁদিস তাহাব কেন্দ্রে রহিষাছেন যী শুধুষ্ট। 
তারপব দেখানে আদিল বেনেপা যুগ । আধুনিক 
শিল্প ও বিজ্ঞানের যুগকে অনেকে কালমমার্দসের 
যুগও বলিয়া থাকেন। কথাটা উড়াইষ। |লল 
চলিবে না। 

ভায়ালেকটিকস-এর ব্যাধ্যায় ইতিহাঁদের জড- 
বাদমূলক বিশ্লেষণ করিতে ঘাইযা একদল প্তত 
যাহাই বলুন, একথা অনন্থীকার্ধ যে এক-একজন 
মহামানবকে কেন্দ্র করিয়াই এক-একট। যুগ 
চলিয়াছে এবং তাহারা মানুষের ভাঁব্রাঁজ্যে বিপ্লব 
আনিয়া সভ্যতার ইতিহাস রচন! করিয়াছেন । 

২ 


রাজ! বা বাষ্ট্রের প্রভাবই বলি, অর্থনীতি বা 
বিজ্ঞানের প্রভাবই বলি-_সবই সতা হইলেও সেই 
ভাব বিপ্লবকে কেন্ছ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে । 
ভগবান বুদ্ধকে বাদ দিলে মহাবাজ অশোক 
কোথায় বিলীন হইয়া যান--কোথায়ই বা থাকে 
তাহার পামাও্য বা বহির্ভারতে ভাবতীয় 
সভ্যতার প্রভাব? ধীশুধুষ্টকে বাদ দিযা ইওরোপীয় 
সভ্যতার যাহা বাকী থাকে ভাহার মৃল্য কতটুকু? 
বস্ততঃ মানবজাতির সভ্যতার ইভিহাঁস 
বুদ্ধ ও থুষ্টকে বাদ দিয়া রচিত হয় নাই। হজরত 
মহম্মদ না আসমিলে ইস্লাম-কৃহি কোথাস় 
থ[কিত? পবিশেষে-কালমার্কস্‌ না আপিলে 
রাশিয়াণ বর্তমান বূপাস্তব ঘটিত কি? 

বুদ্ধ হইতে মার্কস্‌ পর্যন্ত পৃথিবীতে অনেক 
মহামানবেব অভ্যুদয় হইল-_পভ্যতার্‌ অগ্রগতিতে 
'অনেকগুলি যুগ আপিযাছে ও গিয়াছে, কিন্তু 
এখনও তো যানষেব সমশ্তাব সমাধান হইল ন|। 
ঘে দেশেই হউক, বাযে ধর্মেই হউক মহামানব 
ধাহার! আপিয়াছিলেন তাহারা প্রত্যেকেই 
টাহিগাছেন মানুষে মাঙ্গষে ভেদবুদ্ধি দূর করিতে, 
তাহাবা প্রত্যেকেই প্রেষের এবং সাম্যের 
বাণী শুনাইয়াছেন। কিন্তু তবু ডো আজও 
মানব সমাজে প্রেম ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইল না। 
প্রকৃত পক্ষে মাচুষে মানুষে ছন্বই আজ পর্যস্ত 
মানব জাতির প্রধানতম সমস্কা। ভগবান বুদ্ধ 
অহিংলার কথা বলিলেন, তাহার প্রভাবে মলে 
হয় যেন অহিংসাশীতি হিংলাবৃত্তিকে জয় করিল 


১৬ উদ্বোধন 


কিন্ত ভাহাঁও কালের ম্োতে ভালিয়া গেল। 
কেন? হয়তো বা ভগবান বুদ্ধের €ন1 
(708৮৫) দর্শনেব জন্য | বুদ্ধ যে মু ধা 
দিলেন তাঁহব পরিণতি নির্বাণে, নে ব্ঘচক 
শৃন্যতায়। কিন্তু মান্তযের মন শূন্যতায় তৃণ্ধ হয় 
না। সেচায়পৃতভীর সন্ধান। সেচায কূপের 
আশ্রয়--পজিটিভ' কিছু । তাই বোধ হয় 
নিরাকার ত্রশ্মওত মান্ষেব কল্পনা বূপেব 
সীমানায় ধবা পড়িয়াছেন। এবং উপনিষদ্‌ 
দিয়াছেন সেই পূর্ণতার সন্ধীন__সচ্চিদাঁনন্দের 
পূর্ণতা । তাঁবপর-_বুদ্ধ অহিংসার কথা ও মানব- 
দরদের কথা বলিলেন সত্য, কিন্তু কেন আমি 
অপরের প্রতি দরদী হইব, কেন হিংসা কবিব নাঁ 
এই প্রশ্নের উত্তর তিনি দেন নাই। মানুষ 
যখন এই প্রশ্রের সন্তোষজনক উত্তর খু'জিয়] 
পাইল না, তখন আর সে এ অহিংস।ম্ত্রে নিষ্ঠা 
বাঁখিতে পারিল না 

আসিলেন যীশুপুষ্ট । থৃষ্টদর্মের মূলমন্ত্র তিনি 
দিলেন £ প্রতিবেশীকে ভালবাসে, শক্রকেও ভাল- 
বাসো। কিন্ত তিনিও এ প্রশ্নের উত্তব দিলেন 
না। কেন আমি আমীর প্রতিবেশীকে এবং আমান 
শত্রুকে ভালবাপিব? তাহাদেব সঙ্গে আমার 
কোথাঘ প্রেমের সম্পর্ক? তাই খুষ্টবর্দ অধেক 
পৃথিবীতে ছডাইয়। পডিলে ও সেই ধর্মের কাঠামো- 
টুকুই শুধু আজ বজায় রহিয়াছে । যীস্ুৃষ্ট সত্য- 
সত্যই "সাজ ইওবোপ হইতে নির্বাপিত। অন্যান্য 
মহামানব_-ধীহাঁরা অতীতে প্রেমের কথা 
ব্লিয়াছিলেন তাহাব।ও এ “কেন” প্রশ্নের উত্তব 
দেন নাই । 

কালমার্কস্‌ সাম্যের বাণী শুনাইলেন। তিনি 
জড়বাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন 
তাহার নীতি-_বৈজ্ঞ।নিক জডবাঁদ। কিন্ত তথা- 
কথিত বৈজ্ঞানিক জড়বাদীয় বিশ্লেষণে মানুষের 
পরিচয় কি? জড় বিজ্ঞান বলে, মানুষে 





[ ৬১তম ব্্ষ---১ম সংখ্যা 


আর পশুতে প্রবৃত্রিগত কোনও পার্থক্য নাই। 
কি মানুষ, কি পশু _যে আদিম প্রবৃততিত্বারা চালিত 
তাহা হল £ জীবন্ধাবণ ও বংশবৃদ্ধি। সবাঁই 
বাচিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে এবং কাচিয়। 
থাকিতে হইলে সংগ্রাম করিতেই হইবে, 
যোগ্যতমই টিকিয়া থাকিবে_(915158] 0? 
019 7৮৪1). তাই যদি হয তবে এই বৈজ্ঞানিক 
জডবাঁদ-ভিত্তিক সাম্য কোথায় থাকে? মান্কে 
যদি বাচিয়া থার্কিবার জন্য সংগ্রাম করিতেই 
হইবে এবং যদি একমাত্র যোগ্যতমই বাঁচিয়। 
থাঁবিবার অধিকারী হয়, তবে মীন্ুষ অপব 
মাম্রঘকে ভালবাঁসিবে কেন ? সে প্রতিবেশীর সঙ্গে 
বাচিযা থাকাব সংগ্রাম লিপ্ত থাকিবে না কেন 
-যেমন পশ্রবা করিযা থাকে? পশুপ্রবৃত্তিই 
য্দি মানুষের প্রধানতম ছুর্দমনীয় প্রেরণা হয়, 
তবে মান্তৰও পশ্তর মতোই বীচিবার জন্য 
পরম্পবের সহি সংগ্রাম কবিবে নাকেন? এই 
তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মত অনুসবণ কবিলে 
বলিতে হয় 2 প্রেম ও সাম্য কখনও মাহুষের ধর্ম 
হইতে পাবে না, হিংসাম্সক দ্বন্ব ও সংগ্রামই 
মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম | 

মার্কস এই সংগ্রামের উপব অত্যধিক জোর 
দিয়াছেন। তীহাঁব সাম্যবাদেব মুলকথ| সংগ্রাম, 
শ্রেণীসং গ্রাম 
90100010 ) 


(৪৮002010800 018.93 
আবার বিশেষভাবে প্রণিধাঁন 
করিবার বিষয় এই যে মার্কম্‌ নিজেই স্পষ্ট 
বলিয়াছেন যে সত্যিকার সাম্য হয়তো পৃথিবীতে 
কোনদিনই আসিবে না কিন্ত সংগ্রাম চিরকালই 
চলিবে। তাহার মতে মাহুষে মানুষে, শ্রেণীতে 
শ্রেণীতে ছন্দ ও সংগ্রাম করিতে করিতে মনুষ্য- 
সমাজ সাম্যের দিকে গতিবেগ অর্জন করিবে 
কিন্ত পথিমধ্যে যে নৃতন সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভব 
হইবে তাহার সংঘাতে তাহার গতির নিশানা 
ক্রমাগতই পরিবর্তিত হইতে থাকিবে । কথাটিকে 
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তিনি ব্যাথা! করিয়াছেন হেগেল (10989] )-এর 
ডায়ালেকটিক মতবাঁদের সহায়ে,_-অর্থাৎ থিসিস 
এটিথিসিস ও সিশ্থেসিস (101)9319, 40010179515 
৪00 93510070815 ) নামক ফরমুলার সহায়ে। 

মতবাঁদটি এইরূপ £ একটি অবস্থাব (বা 
101)9818-এর ) সঙ্গে সংঘর্ষ হইবে তাহা প্রতিকূল 
অবস্থাব (বা 406109515-এব), এবং «ই সংঘা- 
তের ফলে সংশ্লেষণ বা ৪7)০88 আলিবে + কিন্ত 
সেই সমন্বয় (9)20876818)ই তখন হইয়া] ধাডা- 
ইবে নৃতন অবস্থাঁ_1)6515. আসিবে আবার 
তাহার প্রতিকূল ব। বিপরী ত-_-0701688 ) 
পরস্পর সংঘর্ব-ফলে দেখ! দিবে আবার নৃতন 
সমন্বয় (300)9578) | ত্রমাগত্তই এইন্সপ সংঘাত 
ও সমন্য় চলিতে থাকিবে । কাঁজেই আজ যে 
সাঙ্য বা 9075৪ লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য হইতে 
সমাজ ক্রমাগতই দুবে সরিয়া ধাইতে থাকিবে 
সংগ্রষম ও সংঘাতের মধ্য দিয়া | 

এইতো সংগ্রামের চিত্র। সংগ্রাম যি 
অনিবার্ধ সত্য হয, তবে এই মতবাদ অন্রপাঁবেই 
সাম্য আলিতে পারে না। সংগ্রাম যদি সত্য হয 
তবে প্রেম থাকিতে পারে না যেমন থাকিতে 
পাবে না একই সময়ে দিন ও রাত্রি। পশুপ্রবৃত্তি 
যদি মানুষের মূল প্রেরণা হুয়, তবে মানুষকে 
অহিংস হইতে বল] আঁ হিংশ্্র ব্যান্রকে হিংস। 
বর্জন কবিতে বলা-একই কথা । মার্কলীয় 
সাম্যবাদের মূলে যে দর্শন রহিয়াছে সেই দর্শন 
সংগ্রামের-_-তথ। হিংসার দর্শন । গেই দার্শনক 
তত্ব অনুযায়ী প্রেরণার ক্ষেত্রে মাতষে আব 
পশুতে কোনও তঞচাৎ নাই। তাই মার্কস্-পন্থী 
সাম্যবাদের দেশ রাশিয়ায় ৪০ ব্ৎসরেও প্রেম 
আসে নাই--হিংসা বঞ্জিত হয় নাই। রুশদেশে 
সাম্যবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে (সরকারী 
স্বীকৃতি) সহন্ব হম লোকের জীবন বলি 
দেওয়া হইয়াছে । কাহাদের জীবন লওয়া 
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হইয়াছে ?-_ একদিন যাহার! ছিল কর্ষের সী, 
ছুঙ্গিনের বন্ধু, সংগ্রামের সহচর-_-একদিন যাহারা 
প্রাণে প্রাণ মিলাইয়া, হাতে হাত মিলাইয়া, পাঁশে 
দাড়াইয়া সংগ্রাম করিয়াছিল। আবার দেখি 
সামাবাদী রাষ্ট্র প্রতিবেশী রাজ্যের অসহায় 
নবনাবীর প্রাণ তোপের মুখে উড়াইয়া দিতেও 
দ্বিধা করিল না। তোপের খাঁন এই হতভাগ্য 
কাহার] ?- আদরের 'জনগণাই । 

এখন প্রশ্ন জাগে যুগ যুগ ধর্সিযা এত প্রেম 
ও সাম্যের বাণী বিঘোধিত হওয়া সত্বেও 
আজও কেন সাম্য আসিল না_ প্রেম আপিল 
না_হিংসা বর্জিত হইল না? উত্তরে বলা যায় 
বদ্ধ ও থৃষ্ঠ হইতে মার্কস্‌ পর্ধন্ত অনেকে অহিংসা 
বা প্রেম বা সাম্যেব মন্্ দিয়াছেন সত্য, কিন্ত 
তাহারা কেহই এই প্রশ্নের উত্তর দেন নাই যে 
কেন মানষ হিংসা বর্জন করিবে__প্রেষ বিলাইবে, 
সাম্য স্থাপন করিবে, কেন একে অপরকে ভাল- 
বাঁসিবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন উপনিষৎ 
_পির্বহ খন্দিৰং ত্রহ্ষ', এতদাত্ম্যমিদং সর্বম্‌ 
--এই পকলই ব্রহ্ম, সকলই 'আত্মস্বরূপ। তারপর 
আবার কত যুগ পরে এই ধ্রীশ্রের উত্তর দিলেন 
রামকু্-বিবেকানন্ন। সহজ সবল ভাষায় বাম 
বলিলেন £ জীব ষে শিন, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা 
করতে হবে! ঠাকুবের কাছে এই শাশ্বত সত্য 
চাক্ষুষ হইয়! ধরা দিল। তাই তিনি বলিতেছেন £ 
দেখি কি এ যাম্ষ, গরু, ঘাস, জল, 
সব খোলগুলির ভিতরেই সেই এক 
সচ্চিদানন্দ রয়েছেন । ঠিক ঠিক দেখতে পাই-- 
মা যেন নানা রকমের চাদর মুডি দিয়ে নানা রকম 
সেজে ভেতর থেকে উকি মারছেন। কালীঘবে 
পূজা করতাম_ হুঠাৎ দেখিয়ে দিলে সব চিন্ময় 
কোশাকুশী, বেদী, ঘরের, চোঁকাঠ--সব চিন্ময় । 
মানুষ, জীবজন্ত--সব চিন্ময় । তখন উন্মত্ের ন্যায় 
চতুর্দিকে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলাম। 


১২ উদ্বোধন 


এতদিনে প্রশ্নের উত্তর মিলিল--কেন আমি 
প্রতিবেশীকে ভালবাসিব-কেন আমি শক্তকে 
ভালবাপিব ?--সকলেই যে আত্ম্বক্ষপ। তুমি 
ও আমি যে এক | মকলেই যে একই মহাঁঙ্গাগরের 
উমি-মাল] | %00119%5 ৪0৭0 100011%9 £০ 
7899 00 61) 10011110158 00680) চ711101) 
101৮” (আমি সেই অপীম সমুদ্র, থুষ্ট বুদ্ধ 
যাহার ভরঙ্গম।ত)-_বলিলেন স্ব'মী বিবেকানন্দ । 
ষে সত্য উপনিষদের খধিদের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত 
হইয়াছিল_সেই সত্য আবার ধরা দিল 
শ্রীরামরুষের দিব্যদৃষ্টিতে, সেই সত্যই মণ্থাকারে 
ধ্বনিত হইল স্বামীীব কণ্ঠে £ 
ব্রদ্ধ হ'তে কীট পবমাণু সর্ৃভূতে সেই প্রেমময়, 
মন প্রাণ শবীর অর্পণ কর লখে এ সবার পায় । 

রচিত হইল নৃতন করিয়া মানবজাতির 
জীবনবেদ--বিপাটের উপাসনার মহামন্ত্র। 
স্বামীজীব এই জীবনবেধের মূলমন্ত্র নেতিবাচক 
অহিংসা নয়-তাহাব মূলমন্ত্র অস্তিবাচক প্রেম। 
স্বামীজী বলিলেন, “তিনি সমষ্টিক্িপে সকলেব 
প্রত্যক্ষ । অতএব যখন জীব ও ঈশ্বর স্বরপতঃ 
অভিন্ন, তখন জীবের সেবা ও ঈশ্বরে প্রেম ছুইই 
এক |” তৈত্তবিরীয় উপনিষদে আছে, “মাতদেবো 
ভব, পিতৃর্দেবো ভব” স্বামীজী বলিলেন, “রিদ্র- 
দেবো ভব, মূর্খদেবো ভব” । এইরূপে উদ্‌্গীত 
হইল নরনারায়ণ-গীভা। 

মানুম্রে পশুবৃত্তিকে স্বামীজী একেবারে অস্বী- 
কার করেন নাই, কিন্ত তাহাই মানুষের চরম 
পরিচয় নয়। স্বামীজ? বলিলেন, প্রত্যেকের মধ্যে 
অনস্ত দেবত্ব লুকামিত রহিয়।ছে--'01) ৪০1 
19 [00920618115 15100.” 

'শুথস্ব বিশ্বে অমৃতস্ত পুত্রাঃ১-উপনিষদের 
এই বাণী পুনবাবৃত্তি করিয়া মান্থষের দেবত্বের 
ঘে জীবনবেদ, যে দর্শন স্বামীজী ঘোষণা করি- 
লেন তাহাই স্বামীজীর মতে সাম্যবাদের ভিত্তি। 


[ ৬১তম বর্--১ম সংখ্য। 


যতদিন না মানুষ এই জীবনবেদ গ্রহণ করিতে 
পারিতে ততদিন পৃথিবীতে প্রকৃত সাম্য আনবে 
না। কিন্তু প্রশ্ন হইল-_এই জীবনবেদ কি মানু 
কখনও গ্রহণ করিতে পাঁধিবেট আজিকার 
পরিস্থিতি দেখিয়! ইহা অপস্ভব মনে হইলেও 
একথা নিশ্চিত যে মঙ্যাজাঁতিকে বাচিয়া থাকিতে 
হইলে সামোব এই দার্শনিক ভিত্তি গ্রহণ করি- 
তেই হইবে। বিজ্ঞন একা মন্ুন্জাঁতিকে বাচাইয়া 
রাখিতে পারে না, বরং ধ্বংমেব মুখেই ঠেলিয়। 
দেয়, তাহ! বারে-বাবেই প্রমাণিত হইয়াছে ও 
হইতেছে । এই ধবংসলীলা রোধ করিতে পাবে 
একমাত্র €্দান্তিক সাম্যদৃষ্টিমূলক জীবনদর্শন 
এবং জগৎকে মেই জীবননেদ দান করিতেই রাম- 
কষ্চ-বিবেকাননেব আবির্ভাব । মন্যযজাতিকে 
বাচিয়া থাকিতে হইলে এই জীবনবেদ গ্রহণ 
করা ছাডা তাহাব গত্যস্তর নাই | একথা কল্পন। 
বপিতে কোনও দিব্যদৃষ্টির প্রষোজন হয় নাষে 
মান্চষ একদিন হিংসা ঘেষ ও ছন্ৰের উপ্রে” উঠি- 
বেই, এবং আরও একটি ভবিষ্যদ্ধাণীও খুব মৃহ- 
জেই করা! যাস ষে বিবর্তনেব পথে মানুষ নিশ্চিতই 
এতখানি অগ্রসর হুইবে যে একদিন_-হযতো 
হাজার বং্সর পবে--আমাদের বতমানের গর্বের 
বৈজ্ঞানিক যুগ, এই বিংশ শতাব্দী ইতিহাসের 
পাঁতাষ 'প্রপানতম ব্বব যুগ' বলিয়া অভিহিত 
হইবে, এবং সেদিনের বিচারে হিবোসিমা ও 
নাগাপাকির ধবংসলীলার এই বিজ্ঞ/নাতিমানী 
যুগ “বর্বর যুগ” বলিয়] ইতিহাসের পাঁতীয় কলঙ্কের 
অক্ষরে অঙ্কিত হইবে। মন্ুস্তজাতি যুদ্ধবিগ্রহ 
করিযা হিংসাব পথে ধ্বংসপ্রার্ধ হইবে না, একথ| 
অবধারিত পত্য। মানবজাতি অবশ্তই বাচিয়। 
থাকিবে এবং বাঁচিয়া থাকিবে বলিয়াই শ্বামী- 
জীর বৈদাস্তিক সাম্যের বাণী এই আণবিক যুগের 
অব্যবহিত পূর্বেই বিজ্ঞানাভিমানী দেশেই ধ্বনিত 
হইয়াছে। এই বাণী মান্ষকে শুনিতেই হইবে, 


মাঘ, ১৩৬৫ ] 


“নান্ঃ পন্থা বিছ্যতেহ্য়নাধ। বামরুফ্চ-বিবেকা- 
নন্দের আবিরাব শুধু ভারতের কল্যাণের জন্যই 
নয়, সমগ্র মানবজাতিব মুক্তিব জন্য , তাই শ্বামী- 
জীকে জগতের এক প্্রীস্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পর্বস্ত ঘুবিতে হইয়াছিল। শ্রীরামকুষ্ই তাহাকে এই 
মন্ত্রে দীক্ষিত কবিয়াছিলেন এবং তাহারই ইর্ষিতে 
--ইঙ্গিতে কেন, অমোঘ নির্দেশে স্বামীজীকে 
আঁমেত্রিকা ও ইওবোপ যাইতে হইয়াছিল। 
পাশ্চাত্যে চৈতন্যেব বাণী-_বৈদাস্তিক সামোর বাণী 
বহন করিয়া তিনি নৃতন যুগের স্চনা করিয়া 
গিয়াছেন। রাঁমরুষ্জ-বিবেকানন্দের যুগ অতীতের 
ইতিহাস নয়, পিছনে নঘ_ সম্মুখে রহিয়াছে , 
তাহার স্চনামাত্র হইয়াছে । সম্মুখে আগত- 
প্রায় রামরুষ্জ-বিবেকানন্দ-যুগ ঝুটা সাঁমোর যুগ 
নয় জগতে প্রকৃত সামোর যুগ। আমাদের 
নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি কবিতে হইবে যে কাঁল”ঁ 
মার্কনের যুগ অস্তমিতপ্রায় এবং সার! পৃথিবীতে 
বামকুষ্-খিবেকানন্দ-যুগ সমাসন্ন।  স্বামীজী 
ঘোষণ! করিফ়্াছিলেন £ “জগৎ রামকৃষ্ণের হইসা 
গিয়াছে”-_একথ| স্ততিবাঁচক উক্তি নয । জগংকে 
বাচিতে হইলে রাঙ্কৃষ্ণুক ধরিতেই হইবে এবং 
মানুষ বাচিবে বলিযাই রামরুঞকে ধবিবে। 

এই অনাগত রামরুষ্চ-বিবেকানন্দ-যুগের 
মূলমন্ত্র প্রেম ও সাম) | এই সামা জভবাদ- 
ভিত্তিক নদ্---ঠৈতন্যবাদভিত্তিক। মাহ্ছষ যে 
সভ্যতার পথে অগ্রপর হইতেছে তাহাঁব মপ- 
কাঠি বৈজ্ঞ।নিক আবিফার নর, চৈতন্যের অ[বি- 
ফার। “অডেব মধ্যেও তিলে তিলে চৈতন্তের 
আবিষ্কারই সত্যতার ইতিহ'স”-_স্বামীজীর 
এই কথাই সভ্যতার শ্রেষ্ট ব্যাখ্যা | 

জগতে নবঘুগের প্রবর্তন করিতে স্বামীজী 
যে সাম্যের মন্ত্র দিলেন, তাহার ভিত্তি আধ্যাত্মিক 
হইলেও তাহার বাস্তব দিক রহিয়াছে । আধ্যা- 
ত্িকতায় পূর্ণ হইয়াঁও স্থামীজী ছিলেন 


রামকুষ্ক-বিবেকানন্দ-যুগ ১৬ 


বাস্তববাদী এবং তীহাঁর ধ্যানের সাম্যবাদে 
জীবনের বাস্তব দ্রিকও ফুটিয়! উঠিয়াছে, তাই 
তিনি চাহিয়াছিলেন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সমাজ- 
তস্্রের প্রতিষ্ঠা । একথা যেন আমরা ভূলিযা ন| যাই 
যে স্বামী বিবেকানন্দই ভাবতের সর্বপ্রথম সমাজ- 
ত্্রী। তিনি অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র স্বীকার 
কবিয়াছিলেন এবং ভাবতবর্ষে তিনিই সর্বপ্রথম 
ঘোঁষধণ! করেন 2 ] 20 8,50018118৮--(আমি এক- 
জন সমাজতন্ত্র) তখন এদেশে কেহ সমীজ- 
তন্ত্রের নামও শোনে নাই । স্বামীজীব এই ঘোষণ। 
শুধু কথার কথা নয়। তিনি অমিকশ্রেণীর অভ্্য- 
থাঁনকে কলকণে স্বাগত জানাইয়াছিলেন। তিনি 
বিশ্লেষণ কবিয়। নেখাইয়াছেন ঘে পৃথিবীতে 
ব্রান্মস্পব ও ক্ষক্রিয়ের আবধিপত্য-যুগ চলিয়া 
গিয়াছে, এখন চলিতেছে বেশ্ের বা ০০1৮1 
ব্যবসাধীদের যুগ, এই যুগও শেষ হইতে চলি- 
যাছে। ইহার পরে অনিবার্ধকূপে আপিতেছে 
শৃ্রর বা শ্রমিকদের ()7019211০) যুগ। সেই 
যুগকে তিনি অভিনন্দিত কবিতেছেন। কেন? 
এই কারণে ঘে পেই ব্যবস্থায় ক্রটিবিচ্যুতি থাকা 
সত্বেও অনেকখানি অর্থনৈতিক মাম্য আসিবে। 
বস্র কল্যাণের জন্তই তিনি শ্রমিকশ্রেণীব 
অভ্যুদয় ও সমাজতন্ত্র চাহিয়াছেন। তিনি যে 
বিরাটের উপাঙ্না করিতে দেশবামীকে আহ্বান 
জানাইযাছিলেন তাহাতেও এই সাম্যের কথা 
স্পষ্ট ধ্বনিত হইয়াছে । 

এই সাম্যবাদের মূলে যে জীবনবেদ রহিয়াছে 
তাহ! ভারতেব শাশ্বত বাণী | ভাবতের এই শাশ্বত 
বাণী পুনবাবিষারু করিয়! স্বামীজী যেদিন গাহি- 
লেন, এহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা 
খুঁজিছ ঈশ্বর ?”__-পেইদিন হইতেই ভাবতেন বুকে 
স্বামীজীর যুগ আপিয়াছে এবং সেই যুগই চলি- 
তেছে। গান্ধীক্সীর যুগ সেই যুগেরই অস্তযুগ, 
একটি টেউ-বিশেষ। জাতীয় জাগরণ- রাজ- 


১৪ উদ্বোধন 


নৈতিক চেতনা, জনকল্যাণ-আন্দোলন এসব 
স্বামীজীর যুগেরই বিভিন্ন শ্বোতোধারা। ভারতের 
প্রাণবহ্ছি স্তিমিতপ্রায় হইয়াছিল, চে ই বহি- 
শিখা স্বামীজী আবার প্রধীপ্ড করিলেন পূর্ণ- 
দ্যুতিতে সেই প্রাণবহ্ি আবার জবলিয়! উঠিল। 
তাহারই ফলে দেখা দিল ভাবতের সর্বন্ষেত্রে নব- 
জাগরণ। 

ভাবত আবিষ্কীব করিয়াছিল মান্ুষেব দেবত্ব, 
পাশ্চাত্য আবিষ্কার করিয়াছে মানুষের পশুত্ব। 
পাশ্চাত্যের আবিষ্কারের বিভ্রম ভাঁরতমানসকে 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল । রামকঞ্জ-বিবেকানন্দ 
ঘেই মেঘাচ্ছন্ন মোহাচ্ছন্ন ভারতম[নসকে মুক্ত 
করিলেন, ভারত াহাঁর অন্তবের আলোক 


[ ৬১তম বর্ষ_-১ম সংখ্যা 


তের জীবনবেদের বাণী লয়! প্রতীচ্য অভিযানে 
বাহির হইলেন সেইদিন হইতে জগতে 
নৃতন যুগেব_-রামক্ঞ্ণ-বিবেকানন্দ-যুগের সুচনা । 
কেননা, সেইদিন হইতে ভারতবর্ষ সমগ্র জগৎকে 
মহামন্্ে দীক্ষিত করিতে শুরু করিয়াছে ৷ 

আজ যুগসদ্ধিক্ষণে চলিয়াছে ভারতের ও 
প্রতীচোর মধ্যে আদর্শের প্রচণ্ড সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে 
জয় হইবে মানুষের জয় হইবে মানুষের অস্ত- 
নিহিত দেবত্বের। প্রেমের উদয় হইবেই--সত্যি- 
কার সাম্যও আপিবে,কেনন' মানুষের বিবর্তন বন্ধ 
হইতে পাবে না। একদিন সে উপলব্ধি করিবেই 
ঘে সকলেই আত্মন্বরপ- মানুষে মানুষে কোনও 
ভেদ নাই, প্রেম তাহার শাশ্বত ধর্ম, সাম্য তাহার 


ফিরিয়া পাইল। তারপর যেদিন স্বামীজী ভার- অনাদ্িকালের জীবনদর্শন ।* 


এই মহাযুগেব প্রত্যুষে সর্বভাবেব সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অলীম 
অনস্তভাব_-যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্মে নিহিত থাকিয়া এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহ! 
পুনবাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চ নিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে। এই নব যুগধর্ম 

সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভাঁবতবর্ষেব কল্যাণের নিদান '।। 
_ স্বামী বিবেকানন্দ 


* বালককাঁল হইতেই স্বামীজীর আদর্শে অশ্ুপ্রাণিত নৃত্যগোপাল ১৯২১ গৃঃ অষ্টম শ্রেণীর 
ছাত্র থাকাঁকালেই অনহযৌগ আন্দোলনে যোগ দেন, ১৯২২ খৃঃ নিজ গ্রামে সমাজ-সেবার উদ্দেস্তে 
“বিবেকানন্দ কর্মমন্দির্‌ স্থীপন করেন । ১৯৩০খুঃ এম এ পড়ার সময় তিনি বেঙ্গল অভিনান্সে ধৃত হন, 
এবং ছয় বৎপর বিভিন্ন বন্দী-নিবাসে আটক থাকার পর মুক্তি পান। নৃতাগোপাল মেধাবী ছাত্র ও 
শক্তিমান লেখক ছিলেন, বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও উদ্বোধনে তাহার বহ প্রবন্ধ ও অস্থবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে । ১৯৫৭ খুঃ আগষ্ট মাসে ছয় বপর কঠিন বোৌগভোগের পর মা ৫* বৎসর বয়সে 
এই অমূল্য জীবনদীপ নির্বাপিত হইয়াছে । বর্তমান প্রবন্ধটি ছুই ব্সর পূর্বে স্বামীর জন্মোৎলব 
উপলক্ষে রচিত ও লেখক কতৃক পঠিত ।-_-উঃ সঃ] 


গীতাঁয় জীবন-সাধন। 


শ্রীমতী খতা চক্রবরতণ 


অগ্রহায়ণের শুরা একাদশী তিথি ভারতেব 
ইতিহাসে এক বড শুভদিন। প্রান তিন 
হাজার ব্সর আগে আমাদের এই ভাবতত্ভূমিচত 
এক মহালমরাগ্রি গ্রজলিত হইয়াছিল। কুরু- 
ক্ষেত্রের রণাঙ্গণে পাণ্ডব এ কৌরববাহিনীর 
সিংহনাদ ও কলরবে দিগন্ত মুখবিত হইতেছিল, 
এমন সময়ে অজুন-পাঁরথি কৃষ্ণ উভয় সেনাব 
মাঝখানে রথধানি রাখিলে স্বজনপিগকে বধ 
করিতে হইবে ভাঁব্য়া অজু যুদ্ধ হইতে নিরস্ত 
হইতে চাহিলেন। এমন সময়ে সাঁবথি শ্রীক্চ 
অজুনকে কর্তব্য কর্মে প্রবৃত্ত কবিবার উদ্দেশ্যে 
গীতায় বণিত চবম জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন 

নানাদিক দিয়া গীতাগ্রন্থের নৃতনত্ব দেখা 
যাঁয়। শ্রীভগবান স্বযং উপদেষ্টা__ইহ1 নৃতন, 
শ্রীভগবান শ্বয়ং পারথি_ইহাওনৃতন। বস্ততঃ 
গীতায় অঙ্গনের সহিত শ্রীুষেের যে সম্বন্ধ 
দেখানো হইয়াছে, তাহাই যালুষের সহিত 
ভগবানের সম্পর্কে আদর্শ । কিন্তু একথা পূর্বে 
কেহ জানিত না। ইহাতে দেখানো হইয়াছে 
যে ভগবান বিশ্বব্যাপী, বিশ্বাতীত, অনাদি, অনন্ত 
হইয়াঁও মাচিষেব মহিত সরল সম্বন্ধ স্থাপন করেন, 
মানুষ সাজিয়। মান্গষের মত ব্যবহাব কবেন্‌। 
গীতার একটি প্রথাঁন বৈশিষ্ট্য ইহার সমগ্থয়েব দৃষ্টি- 
ভঙ্গী। নানা মতের সমন্থযের চেষ্ট] অন্যত্রও দেখা 
যায়, কিন্ত গীতার সমন্বব স্বাভাবিক, যৌক্তিক 
এবং হৃদয়স্পর্শী । ভারতের প্রাণপুরুষ প্রীকুষ্ণের 
বাণীই ভারতের মর্মবাণী। ইহা আলোকেই 
ভারত চিরদিন সকল সমন্তার সমাধান করিয়া 
আদিতেছে। 

একদিন ছিল, ষখন যজ্ঞই ছিল ধর্ম। কিন্তু 
যখন উপনিষদের খধি জ্ঞানের আদর্শ উপস্থাপিত 
করিপেন, তখন অনেকেরই মনে হইল যে জ্ঞানের 


পথই পথ, কর্মের পথ পথ নহে । তারপর প্রশ্ন 
উঠিল: ব্রঙ্চ কি নিগুন না নণ্ত৭? অনেকে নিপুন 
ব্রন্মের ধারণা কঠিন মনে করিয়া সগ্রণ ক্রহ্মের 
উপামন(কেই প্রকৃত ধর্ম বলিয়া বরণ কবিলেন | 
আর এক মতাঁনুমারে ভক্তিপথই ঈশ্বরলাভের পথ 

এইরূপ ভাব-নংকটে শ্রভগবান ছাড। আর 
কে পথ নিদেশ করিবেন? ভারতাত্ম! প্রীকষ 
বলিয়াছেন, সংকট উপস্থিত হইলে হতবার 
প্রয়োজন ততবাবই তিনি অবতীর্ণ হইবেন। 
বস্তত্তঃ তাহার গীতাঁর বাণীতেই এই সকল 
সমস্যার চিবন্তন সমাধান সম্ভব হইয়াছে । গীতা 
মীমাঁসকের বর্মবাদ গ্রহণ করেন নাই, 
উপনিধর্দের কর্মত্যাগ-নীতিও গ্রহণ করিতে 
বলেন নাই । গীতা মতে কর্মের ফলত্যাগই 
ত্যাগ। গীতা বহুদেবতাবাদী নহেন, কিস্ত 
পুরাণে যে সকল দেবদেবীর কথা ব্লা হইয়াছে 
তাহাদিগকেও অস্বীকার করেন নাই-সকল 
দেবদেবীই এক ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। 

গীতা উপনিষদেব সার। গীতার প্রত্যেকটি 
অপ্যায় একটি যোগ, গীতার সার কথা 'ঘোগ? £ 
“হে অন্ন তুমি যোগী হণ | কিন্তু এই যোগ 
পতঞ্চলিব যোগ নহে। ইহা সকল যোগের 
মমন্বয়-জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগের 
সমন্বয় । ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য পরম।ত্সার সহিত 
যুক্ত হওয়া আস্মকেন্দ্রিক জীবনকে শ্রীকুষ্ণ-কেন্ত্রিক 
জীবনে পরিণত করা, মানবদ্ীবনকে ভাঁগব্ত 
জীবনে পরিণত কবার চেষ্টাই মাধনা। ইহাই 
গীতার শিক্ষার সাব। গীতাব ভক্তিযোগে ষে 
গুণাতীত সগ্ুণ ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে 
তাহাই প্রকৃত ঈশ্বরধাদ। শ্রীভগবান বলিয়াছেন, 
যিনি যে ভাবেই যাহা কিছুর উপাঁপনা করুন না 
কেন, তাহার আরাধনার বস্ত আমিই । 


১৬ উদ্বোধন 


যে যথা মাং প্রপদ্ন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌। 
মম বত্মাভবর্তস্তে মনুয্াঃ পার্থ লর্ববশঃ | 
_-শ্রীমখেব এই মহাবাক্য সর্বকালের ও মর্যযুগের 
মহাবাকা। জগতেব কোন ধর্মীবলঙ্বীর সহিত 
ইহার বিন্োধ নাই। একমাত্র গীতাশ্রযেই 
সবধধর্মের সমম্য হইতে পারে। উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যতাগে শ্রারামরুষেরে মুখেও এই 
বাণীই পুনরায় ধ্বনিত হইগ্াছে । 

পরমহংসদেবেব ভাষা সহ বাংলা, ঘরোয়া 
কথা; একই পুকুরের চাব ঘাটে চারজন আনান 
করে, জল তোলে, বান মাণজ, কাপড় কাচে। 
সকলেশ একই জল, কিঞ্ত কেউ বলে জল, 
কেউ বলে ওয়াটার, কেউ “আপ, কেউ পানি” 
খার যেমন ভাযা। এ ধেন বেদেব ধধিরই 
বথ।-একং স্দ বিপ্রা বহুধা বদান্ত'। আর 
গেই ব্হকণী গিরগিটির কথ।ঃ গিবগিটিৰ 
বং কখনও লাল, বখনও নীল, কখনও ব! 
হলুদ, কখনও বা কোন বউই নেই-কিন্ত 


একই গিরগিটি। উপনিষদের অবপ তরঙ্গের 
নানাবপ ধাবশের এমন সহজ দৃষ্টান্ত খুব 
কমই আছে। উপনিষদ বলিয়ছেন, এয! 


একো হবণো বহুধা শক্তিযোগাদ্‌ বর্ণাননেকান্‌ 
নিহিতার্থে। দর্ণীতি” এ যেন সেই অন্ধপের বপ 
দর্শনেবই কথ! | গাকুরেব উপদেশের মধ্যে সপ্তণ 


নিগুণের সমন্বয়ে বাশীবও অভাব নাই। বিশি 
সাকার তিনিই শিবাকার। সচ্চিদানন্-সমুদ্রেব 
জল ভভ্তিহিমে জমিষ|] ববকফ হয। ভক্ত 


ভগবানকে সগুণ এবং সাকাব দেখেন | 
ঠাকুর বলিতেন, বাববাব গীতা কথাটি উচ্চাবণ 
কবিলে গীতা অর্থ বোঝা যায়-_ত্যাগী, ত্যাগী । 
সাঁঁনান দিক দিয়া দেখিতে গেলে আপক্তি 
ত্যাগের সাধনা গীতার সানা । ঠাকুব অবশ্য 
সাবিক ত্যাগের কথাই বারবার বলিয়ছেন । 
আগে ঈশ্বর, তারপব সংসারের কাজ। যে বুডি 
ছু ইযাছে, তাহাব আর ভয নাই। যাহার ঘাড 
ঠিক হইয়া! গিয়াছে, সে কলপী মাঁথয় নিয়াও 
নাচিতে পাবে । আরু এক সঙ্গে পাঁচ সাঁতট। কাজ 
করিলেও মনটি রাখিতে হয় ঈশ্বরে। আসক্তির 
শেষ রাখিতে নাই, ঘি নাচিতেই হয়, তাহা 
হইলে ছুই হাত তৃণিয়া নাচাই ভাল। এক 
বগলে অহংকারের রেশনী হতো লুকাইয়া 


[৬১তম বর্--১ম সংখ্য 


রাখিয়া আর এক হাত তুলিয়া নাচিলে তেমন 
আনন্দ হয় না। ঠাকুর বলিতেন, “কলিতে 
নারদীয়া ভক্তি” । বানব-ছাশার মত মাকে 
আ(কডাইঘা থাঁকার শক্তি সধ্লের নাই, কিন্ত 
বিড়াল-ভানাব মত মাযেৰ উপ্ব নির্ভর করিযা 
পড়িরা থাকার চেয়ে সহঞ্জ স্বাভাবিক পথ আব 
কি হইতে পারে? ইহাই গীতার শরণাগতি বা 
প্রপত্তির বথ| | 


জীবনের সকল রকম স্মস্যাঁসে সব 
সমস্যা সর্বদাই মানব সমাজে দেখ। দিয়াছে, 
কেবল সমাজে নয়-আমাদেব দৈনন্দিন জীবনের 
মধ্যেও যে সব সমন্তাব উদয় হয, তাহাদের 
সমাধান আম্বা গীতার ভিতব পাই । মোহগ্রস্ত 
অবস্থাতে অন্ভুন যে ধর্মণংকটের সম্মুখীন হইয়া- 
ছিলেন, মেইক্প সংকটের সম্মুখীন আমাদেরও 
হইতে হ্য। 

আমাদের জীবনেও অনেক সময় আঁনরা 
কর্তব্যকে মোহবশে উপেক্ষা কবিতে চাই, বুস্মিতে 
পাবি না। ন্ধিশিরিত কর্মের ফলাফল বিবেচন! 
করিতে গেলে গ্রকৃত কর্তব্য সান্ন করা চলে 
না। নিবিভিমান কমীব কর্মধলেব বাসন! 
তাগের নামই যথার্থ ত্যাগ। এই ভাব 
কি করি লাভ কবা যায়, স্ংসাবভয়ে ভীত 
ব্যক্তি কি করিয। সংপাবেৰ কঠোর কর্তব্যেত 
সম্মুখীন হইবেন, তাহারই সমাঁণান ভগবান 
শুক কুরুক্ষেত্রেরু প্রাঙ্গণে আহীঘ-নিধনে কীতিন 
অন্গুনকে উপদেশ দিবার ছলে জগংকে 
শুন(ইলেন 

ঘাহা! কিছু করিবে মম্তই আমাত্ে অর্থাৎ 
ঈশ্ববে অর্পণ করিবে আব 9 বলিলেন £ 


তোমার কেবল কঙব্য সম্পাদন করিবার 
অধিকার আছে । কিন্ত ফল প্রত্যাশ। করিবার 
কিছুমাত্র অধিকার নাই, বর্ষের ফল-কামনায় 
তোমার যেন প্রবৃত্তি না জন্মে এবং কর্ম ত্যাগ 
করিতেও যেন তোমাব আগ্রহ না হয়। এইরূপে 
গীতার মাধমে আমরা কর্ণময় জীবনের সমস্যার 
মূল সমাধান খুজিযা পাই। ছুঃখ দৈন্য দুর্বলতা 
দ্র করিয়া সখ শাস্তির সন্ধান পাই। সমগ্র 
জীবন হইয়া ওঠে এক অবিরাম সাধনা ।* 


« যোলপুর গীতা-জযন্তী-উৎসবে পঠিত। 


স্বামী তুরীয়ানন্দের কথাসংগ্রহ 


স্বামী রাঘবানন্দ-লিপিবদ্ধ 
[ পূর্ানুবৃত্তি ] 


আঁলমোডা, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯১৫ 


্বামী তুরীয়ানন্দ : স্বামীজী বলতেন, 'মনটাকে 
একেবাবে কাদার মত করতে হবে। কাদা 
যেমন যেখানে মারবে সেখানে থেকে যাবে, মনটা! 
তেমনি যে বিষয়ে দেবে সে বিষযে লেগে থাকবে, 
উঠাবার কি জো আছে ? 


কারো শরীব কাঁজের জন্য তরী, কারো বা 
ভজনেব জন্য | কাজের জন্য একটা 1790167108 
(বামনা ) না হ'লে কাজ হবে না, তাঁমসিকতা 
যাঁবে না, ম্বামীজীব কাজ এলে তাতে পেছ-পা 
হবে না, খুব কববে। আবাঁর যখন ধ্যানে বসবে, 
তখন কাজের কথা তুলে যাবে। শরৎ প্রভৃতি 
থুব কাজ করতে পাবে, আপার ধ্যান-ধাঁরুণাঁ৪ 
পাবে । আমাবও এ বকম ছিল। 


মনে কিছু গ্রহণ করাও পবিগ্রহ। যেমন 
তুমি বলছ, এখন ছ"মাস তো চলুক এ টাকা, 
এটা পরিগ্রহ। মনে মনে একটা ঠিক ক'রে 
রেখেছ যে, এই রকম । এই পবিগহ থেকেই 
জন্ম-টন্ম ( দেহপবিগ্রহ ) যাকিছু। তোমার মন 
যেখানে রয়েছে সেখানে তুমি দযেছ। 


পরিগ্রহ না করলে তোমায় কোথা থাকতে 
হবে? তোমাকে আত্মান্স থাকতে হবে। একটা 
(অভ্যান) তোমায় 17817096 
(স্বৌচ্চ ) শ্তরে নিশে যাঁবে। মহীপুরুবরা মনে 
কিছু মতলব বীখেন নী। যেখীলে রয়েছেন 
সেখানেই থাকেন। কেউ নিয়ে গেল তো৷ 
গেলেন। তাদের কোন আট থাকে ন' তাদের 


মন যেন এলিষে গেছে । 
ও 


[01506109 


এই ঝগডা হ'ল তো এই ভাঁব, মহাপুরুষদের 
যেন ছোট ছেলের ব্বভাব। ২সারিক 
লোকের কারো সঙ্গে ঝগড়া হ'ল তো! জন্মে 
আব তার সঙ্গে কথা হবেনা, সে দিক দিয়ে 
যাবে না। 

আমার কতগুলো স্থবিধা হয়ে গিয়েছিল । 
শবরীব ভাল পেয়েছিলাম, মনও তিনি দিয়েছিলেন 
ভাল এবং সহাও হয়ে গিয়েছিল। পর্িগ্রহ 
করতাম না। ঠাকুর ব্লতেন, খুব সবল উপ্দাব 
হবে? । মন ০০৮ (খোল! ) হবে। ঘত গোপন 
করবে, চাঁপবে-য্ত প্যাচ মারবে তত 
প্যাচ লেগে যাবে, তত বসে যাঁবে। অনেক 
তপস্তাঁৰ ফলে মন সরল উদাাব হয়। যদ্দি মনে 
করলাম, বাড়ী না গেলে নয়, তবে আমার 
যেতেই হবে-_এ পবিগ্রহ । 

আমি টাকাকডি লোকের কাছে চাইতে 
পাবি না, আর চাইতে কখনও হয়নি। কারণ 
এ সাহস মা মব সময় রেখেছেন যে, নারায়ণ 
হরি, বলে লোঁকেব বাড়ী ভিক্ষা ক'রে থেতে 
পবি। এ মীহন এখন৪ আছে, এখনও ভিক্ষা 
ক'রে খেতে পারি । তবে তা হ'লে পাতাল- 
দেবীতে* থাকতে হবে। যাঁর যেটা শোভ। 
পার। তানা ক'বে ট্রাঙ্ক সঙ্গে রাখা ও বেধে 
বেডে খাওয়া_-এ সব সাধুব ঠিক নয়। সর্বদা 
হুশিয়ার থাকতে হয। উপনি্ষিদে আছে, 'যুক্তেন 
মনল! সদা সমনস্ক সদশ্বা। ইব লীবুথেঃ | তাকি 
সোজ। ব্যাপার ? তোমরা ভাল আশ্রয়ে এপে 
পড়েছ। তোমাদের শাত খুন মাপ। বে 

* আলছোড়া শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত মন্দির 
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অকপট হতে হবে। যীশু বলেছিলেন £ যে মুখে 
শুধু ভু ভু” বলে সে নয়, যেপ্রভুর 
ইচ্ছাহ্থসারে কাজ করে-_সেই তাকে পাবে। 
ঠীকুব কামিনী কাঞ্চন স্পর্শ কদুতে পারতেন 
না। এ ছুটে! থেকে বাঁচতে হবে। আমবা 
কত দিন পয়লা ছুইনি। রদনার, জিভের সেবা! 
কবেই কি দিন যাহে? জিভকে চোখ বাডিয়ে 
রাখতে হবে। এই দিচ্ছি, খুব। পাচ ব্যগ্চন 
খাওয়া ভারি বাজসিক। ভাল চন্ডডি অন্বল, 
যথেষ্ট। আমার শরীর খুব ভাল ছিল, কিছুতেই 
পেছ-পা নয । মনট। খুব ৪1701) ( শক্ত ) ছিল, 
শরীর তাই সব মেনে নিত। আব একটু একটু 
ক'রে করতে পারতাম না। করতে হবে তো! 
একেবারে । এমন মনে হত নাষে, এত করলে 
শরীর অন্থস্থ হয়ে পডবে কিনা । এ ভাব মনে 
পড়তই না। আমাব বন্ধুবা বলত, তুই মরে 
যাবি। আমি বলতাম, যা শাঁলাবা, তোনা বড় 
বেঁচে যাবি ।পাঁচ-শ বৈঠক ও এক-শ ডন দিতাম। 
সাধু হযে বেশী হিসাব বুদ্ধি ভাল নয, ছু আনাব 
জন্য মিনমিন কব! ঠিক নয় । 
১২ই নভেম্বর 
ঠাকুর বলতেন, সংসারটা খালি কামের 
ব্যাপাব। সংসার থেকে চলে আসা চাঁক্টিথানি 
কথা নাকি? কটা লোক আছে যাঁর! স্্বী-সঙ্গ 
করেনি । ঠাকুর ০০:০৭ (উত্তেজিত) হয়ে 
বলতেন, “কি বলছ? মা এই কটাকে বাচিয়ে 
রেখেছেন, তাঁই বেঁচে আছি ।, 
ংসাবকে ঠাকুর বলতেন কৃপ। এতে পডলে 
আঁব উঠবার জে! নেই। ঠৈতন্তদেব বঘুনাথকে 
আলিঙ্গন ক'বে বললেন, তুমি সংসার-কৃপ হ'তে 
বেঁচে গেলে। 
১৩ই নভেম্বর 
একবার বুড়ী ছুঁতে হবে। বুডী না ছু'লে 
বড় ভয়ের কারণ, নাম যশ, বিষয় ইত্যাদি এসে 


[ ৬১তম বর্ষ_-১ম সংখ্যা 


পড়বে । শেষকালে চোর হয়ে বাড়ী ফিরতে 
না হয্ম। খুভীর কাছে থাকবো--বলাঁতে ঠাকুরের 
ধমক | জগংটাকে মিথ্যা বোধ হওয়া চাই। তা 
না হ'লে অন্ত ধ্যানভজনে কি হ'ল? 


কিছুদিন কোমর বেঁধে লেগে বুড়ীটা ছুঁয়ে 
ফেল না? খালি আশীর্বাদে কিছু হবে ন1। 


ক খা খা 


লোককে জব করা মহা পংসারী বুদ্ধি। 
তুমি জব্দ করছ, কিন্তু তোমার উপর একজন 
আছেন। তিনি যখন তোমাকে জব্দ করবেন, 
তখন পালানাঁর পথ থাকবে না। দিনে যে সব 
ভ্রম হয়েছে, রোজ বাত্ে তা খতাবে। তবে তো 
ভ্রম স'শোধন হবে। যেখানেই যাঁও সেখানেই 
তুমি যা তাহ। তোমার ভিতর যেমন, বাহিরট' 
সেই বকম্ই দ্রেখবে- তা ম্বর্গেই যাও নাকেন। 
নতুন অবস্থায় পড়লে প্রথমে একটু উদ্বেগ হয়, 
যেমন জলে টিল ফেললে হয়। তারপর তুমি থে 
রকম তদন্থুকূপ অবস্থা হবে। তার চরণ ছাডা 
আর কোন গতি নেই। আমরা এখানে সেখানে 
০০2110৮ (স্বাচ্ছন্দ্য ) খুঁজছি । কিন্ত তার 
চরণ ছডা আর কোন জাযগাঁয় শাস্তি নেই। 
এক বাজ্জা বলেছিল, চাষডা দিয়ে জগৎ মুড়ে 
দেবে, পাঁষে ধুলো লাঁগবে না। মন্ত্রী এক জোডা 
জুতো! তৈণী ক'রে দিল, তাইতেই সমস্ত জগৎ 
চামডা-মোডা হয়ে গেল। 


যতদিন তোমাব আসক্তি রয়েছে-_তুমি 
অনাসক্ত নও, ততদিন তুমি কুত্তা__খড়কুটো) 
তোমার কোন পদার্থ নেই। খুব ত্যাগ বৈবাগ্য, 
থাকা চাই, আর পাণ্তিত্য। আজকাল যারা 
আসছে তাদের না আছে ত্যাগ, না বৈরাগা, 
ন1 পাগ্ডত্য হট্টগোল করছে, কোনও রকমে 
দিন গুজরান। দোঁধ-ত্রটি খালি নিজের দেখতে 
হবে, পরের দিকে তাকালেই তুল করবে। যাক 
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শালা শরীর | একটু পরিশ্রম ক'রে মনটাকে উপরে 
তুলেদাও। তারপর শরীর চুরমার হয়ে যাবে। 
তার উপর সব ছেড়ে দিতে হবে৷ একেবারে 
তাতে ঝাঁপ দিতে হবে। নইলে হবে না, হবে 
না। তারপর তিনি যেমন রাখেন। লোকে 
কেব্ল দেহের স্থখ চাচ্ছে। কিসে ভাল থাকবে, 
ভাল খবে_এই চিন্তা। কেউ কি তীঁকে চাঁয়? 
এই তো] মব এর। বিএ পাপ ক'রে এসেছে » কেউ 
কিছু করছে না। তীর জন্য প্রাণ বার কবতে 
হবে, তীকে দিতে হবে ষোল আনা মন; 
ত!রো উপর কিছু থাঁকে, পাঁচ সিকে পাচ আন" 
মমপ্রাণ তাতে অর্পণ করতে হবে। তিনি যখন 
যে কাঁজ দেবেন এই রকম পাচ পিকে পাচ 
আনা” মন দিয়ে তা কা'বে ফেলতে হবে। সে 
কাজ ফুরুলে তিনি আবার অন্য কাজ দেবেন। 
সেটিও প্রাণ দিযে করতে হবে। তা এইরূপে তার 
কাজে প্রাণ বের করতে হবে। তা হলেই ছু 
চাব্ট1 কাদ্দ করলে তিনি ছুটি দেবেন । ফকির হতে 
হ'লে ফিকিব ছাড়তে হবে, মতলব ছাডতে হবে। 
সম্পৃঁর্তীর উপর নির্ভর করতে হবে, তীতে ঝাঁপ 
দিতে হবে ঝুপ ক'রে। নিজেব হাতে কিছু 
রাখলে চলবে না। দেহ মন প্রাণ আত্মা--সব 
তার হাতে ছেডে দিতে হবে, তিনি যা করেন 
এই বলে। শরীরকে দেখতে হয় তিনি দেখখেন । 
লাঙ্গলে* যখন ছিলাম খুব অহ্ৃখ। গঙ্গারাম 
বললে, মঠে খবব দেব। আমি বললাঁষ, খবর্ধীন্র। 
চিঠি লিখেছ যদ্দি শুনি তে। এই অবস্থায় এখান 
থেকে ঢলে যাব। এখানেই বলেছিলাম, 
এ্ধধং জাহ্বীতোয়ৎ বৈছ্যো নারায়ণে। হরি | 


মেকি ঢং ক'রে বলেছিলাম? তানমন। ভিতর 
থেকে ঠিক ঠিক জানতাম। 
কঃ গা না 
প্রশ্র--মনে অন্য চিস্তা আসে, কিকরে 
তাড়ানো যায়? 


* কল্থলের় নিকট গঙ্গাতীযে অবস্থিত । 


স্বামী তুরীয্ানন্দের কথাসংগ্রহ ১৯ 


উত্তর-_-যতই তার চিস্তা করবে ততই অন্য 
চিস্তা চলে যাবে । 

ঠাকুর বলতেন, যতই পৃব দিকে এগোবে ততই 
পশ্চিম দিক পেছিয়ে পডবে। গঙ্গার স্রোত 
যেমন তরতর ক'রে বইছে তেমনি মনও তাঁর 
দিকে তরত্তর ক'রেবইবে। কিছু দিন এমনি 
চালাতে পারলেই ব্যম্‌। তারপব্ আপনি চলবে। 

মনের উপর -ব্ড বড অক্ষরে লিখে দাও, 
0 4708173৭101 প্রবেশ নিষেধ )। 
ত'রপব এমন এক সময় আপবে যখন বলতে 
পারবে, 0০280 906 8750 &11--( সকলে এসো! )। 
আমি ঘরের দোয়ার খুলে রাঁথি বলেই তো লোক 
আসে, নতুব। বদ্ধ করে রাখলে লোক কি 
কবে আসবে? মনে কেন অন্ত চিন্তা আপতে 
দেবে? তুমি দাও বলেই তো আসে। 

পথম প্রথম শুধু ধ্যান জপ করতে পারবে 
না। তাই ঝালে ঝোলে অন্বলে খেতে হবে। 
মাছেরই ঝাল ঝোল অন্বপ, অন্ত কিছুর নয়। 
খানিকট1 জপ, গাঁনিকট। ধ্যান, খানিকট। পাঠ, 
খা(নকট। গান_-এইভাঁবে নান! রকমে তারই 
চিন্তা করতে হবে। কিছুদিন এরূপ করবার পর 
“এক” চিন্তা করতে পারবে। শুধু জ।নলে হবে না, 
কবা চাই। আমরা জানি সব, করি না 
কিছু । স্বামীজী বলতেন, “আমরা এত বেশী 
জানি ঘে, আর একটু কম জানলে ভাল হ'ত।, 
কিছু কর, কর, কর । কেউ কিছুকরে না। 
তোমাকেই খাটতে হবে, অপর কেউ তো! তোমার 
হয়ে ক'রে দ্রিভে পাববে না। একট] শ্লোকে 
আছে £ তোমার বোঝা অপরে নামিয়ে নিতে 
পারে, কিন্তু খির্দে পেলে তোমাকে নিজেই 
খেতে হবে, অপরে খেলে হবে ন|। ঠাকুর 
গাইতেন : 
জলে কি রত্ব মিলে? মন কর প্রাণ অবধি, 
ডুব দাও অগাধ জলে সহঙ্জ মান্য ধরবে যদি। 


২ উদ্বোধন 
আমর! এক সময়ে খুব করেছি। এখনও 
এমন অভ্যাস আছে যে, একটু মন দিলেই সেটা 
আবার ফিরে আলে । 
১৭ই নভেম্বর 

প্রশ্ন_ ইন্জিয়ের মোড ফিবাঁনো যায় কি ক'বে? 

উত্রে প্রথমে বললেন, আমি কিজানি? 
এই বলে চুপ ক'রে রইলেন । পবে এই তিনটি 
গান গাইলেন £ 

(১) নামেরি ভর কেবল শ্যামা গো তোম।র 

(২) শ্রীহুর্গা নাম তুল না 

(৩) কেন মন ভোল, শ্রীদূর্গা বল। 

মালিশ শেষ হইলে স্বামী তুরীয়ানন্দ উঠিয়া 
বসিলেন এবং বলিতে লাগিলেন £ 

কখনো কখনো! কথাবাতী! বন্ধ ক'রে খুব তার 
জপ করতে পার ? দেখ কিছু নাথাকলে কিছু ভমে 
না। যেদিন আনে দিন খায়, সেকিছু জমাতে 
পারে না। কিন্তু একবার খেটেখুটে কিছু জম*লে 
তারপর হু হু ক'রে বাডতে থাকে । ধর্মজগতেও 
তাই। দিন কতক খুব খেটে কিছু জমিয়ে 
নাও। সদ সর্বদা খেতে শুতে বসতে তার নাম 
কর। কথাবার্তী বন্ধ ক'বে এই নিষে লেগে থাক। 
ঠাকুর কম্পাসের কাটার কথা বলতেন। কাটা 
সর্বদাই উত্তর দিকে থাকে । কেউ যদি হাত 
দিয়ে সরিয়ে দেয়, তবে যাই ছেড়ে দেয় অমনি 
আবার উত্তরে গিয়ে দরীডায়। তোমার মনও 
সেই রক্ষম হবে। কেউ এসে যদি অন্ত দিকে 
ঘুরিয়ে দেয়, তবে যাই দে ছেডে দেবে অমনি 
আবার তার নাম জপ চলতে থাকবে । এই দেখ 
না, এতক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা! হচ্ছিল। যাঁই 
চুপ করেছি অমনি মনে মনে গান চলছে__-কেন 
মন ভোল, শ্রীহুর্গ। বল'_যঘা আগে চলছিল। 
তোমাকে বোঝাবার জন্যে নিজের একটা কথা 
বললাম । আর খুব গোপনে জপ করবে, যেন 
কেউ জানতে না পারে। 


ণ81107781 [জাত 
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লোকে বলে তার যা ইচ্ছা তাই হবে। 
আবে, তার ইচ্ছা কি অমনি হয়? আগে 
তোমার খানিকটা! ডানা ব্যথা হোক, তবে 
মাস্তলে এসে বসবে। 

প্রশ্নর--কিভাবে নাম করব? 

উত্তর--ভাব আব কি? আমি ছেলে, তুমি 
মা। তার নাম করছি, যেমণ আমাব সঙ্গে 
কথ কইছ, এমনিভাবে তার সঙ্গে কথা কইবে। 
তিনি অন্তর্য'মী ভিতবেই রয়েছেন। 

প্রশ্ন--প্রার্থনাও কি কবব? 

উত্তর-হ্থা, প্রার্থনীও খুব করবে। প্রার্থনা 
আর তো! কিছু নয়, শুধু তাতে ঘাতে মন থাকে, 
তীঁকে যাঁতে না তুলি, এই প্রার্থনা । তা বলবে 
বইকি? খুব বলবে, কেন তোমাকে ভুলব? 
তোঁমাঁকে ডাকব বলেই তো সব ছেডেছি। তুমি 
কুপা ক'রে তোমাঁকে ভুলতে দিও না । 

প্রশ্ন-_-ভজনও কবব? 

উত্তরা, এই রকমেব ভজন । নইলে এক- 
ঘেয়ে বোধ হতে পাবে । তবে প্রথম জপটার 
দিকেই বেশী লক্ষ্য দিবে। এক-একটা কবে 
অভ্যাস করতে হবে। 

খুব লেগে যাও। মনটাকে একবাঁব বাগিয়ে 
নিতে পারলে আর ভাবনা কি? মন ব্যাটাই তো 
যত গোঁল কবে । হাঁতে কাজ করবে, মনে সর্বদাই 
তার নাম জপ করবে । শুধু জিহুব1 নাঁম উচ্চারণ 
কবছে, কিন্তু মন বেগুন পাডছে, ত! হ'লে হবে 
না। জিহ্বাও মন একমঙ্গে তার নাম করবে। এবি 
নাম__মন মুখ এক করা । মানস জপই ভাল। 

প্রশ্ন- লোকসঙ্গে মিশলে সব গোল হয়ে যায়। 

উত্তর-__যতদিন ঠিক না হয় ততদিন লোকসঙ্গ 
করবে না। তারপর অভ্যাস হয়ে গেলে লোক- 
সঙ্গ করলেও ক্ষতি নেই। 

আমরা যা করবার খুব করেছি, এখন 
তোমরা! কর তো। আমরা আরও কিছুদিন বেঁচে 
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থেকে দেখি। তখন এ একভাবে ছিলাম । 
এখনও বেশ আছি, তোমাদের সঙ্গ হচ্ছে। 

তাকে ডাকা তো একটা কাজ। পাঁচ সিকে 
পাচ আনা মন দিয়ে তাকে ভাকতে হবে । 
ডেকে ডেকে তাকে অস্থির ক'রে ফেল। ছেলে 
যখন একটু একটু কাদে, তখন মা] আসে না। যখন 
চীৎকার ক'রে কীদতে থাকে, কিছুতেই থামে না 
তখন মা এসে কোলে নেয়। 

সব তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে। 
প্যশ অপযশ সৃযশ কুষশ সকলই মা তোঁমারি। 

রসে থেকে রস ভঙ্গ কর কেন বসেশ্বরী 11৮ 

আমাব অসুখের কথায় রামদয়ীলবাবু* 
বললেন, কর্মফল । ততক্ষণাৎ আমি বললাম, 
তুমি কর্ম ধর্মাধর্ম ১1 চত্তীতে আছে, কর্ম টর্ম 
যা কিছু সব ত1 থেকেই হচ্ছে। তিনিই এক 
অনাদি অনস্ত। আব কিছু অনাদি আছেকি? 
লোককে বোঝাবার জন্য ও-মব বলতে হবে যে, 
কর্ম অনাদি-_-ইত্যদি | অহ্খ বিশ্থ ভাঁল মন্দ-_ 
সব তার ইচ্ছায় হচ্ছে যাচ্ছে । এই হ'ল গিদ্ধান্ত। 
তিনি ঘাকে বোঝান মেই বোঝে । তুমি না, 
করলে আমার সাঁধ্য নেই যে, বোঝাই । 

কিছু ইচ্ছা করতে নেই। কিছুদিন থেকে 
দেখছি, যা ইচ্ছা করছি তাঁই হয়ে যাঁচ্ছে। তিন- 
বাব 5০110 (ক্ষতস্থান চাচা) হয়েও কিছু 
ফল হল ন! দেখে মনে হয়েছিল, সুরেশ ভট্টাচার্য 
এলে বেশ হয়। অমনি মন বললে, আসবে । তা 
দেখ, এসে গেল । আরও কয়টা কি কি দেখেছি। 
সব তার ইচ্ছায় হচ্ছে। এটা একবার উপলব্ধি 
করা চাই। শুধু বিচাবে কিছু হয়না। এঁটে 
হ'ল আমাদের 16510 [1859 (বিআামের 
স্থান) । কোন ধান্ধা টাকা খেলে আমবা এখানে 
গিয়ে শাস্তি পাই। 

সাধন ভজন আরকি? একটা জিনিস 

* উৎনব' পন্িকার সম্পাদক স্বামদয়াল সন্ভুমদায়। 


স্বামী তুরীয়ামন্দের কথাসংগ্রহ 


রয়েছে তার সঙ্গে নিজেকে 762%19ি 
ক'রে দেওয়া । ছুটে! তো নেই, একটাই রয়েছে । 
এক জানাই জ্ঞান, বহু জানাই অজ্ঞান! আমরা 
তা থেকে নিজেকে আলাদা করেই যত গেলে 
পড়েছি । তীর হাতে নিজেকে ছেডে দিলেই 
শীৃস্তি। শাস্তি আর কোথাও নেই । তীর দিকে 
যতই এগিয়ে যাবে ততই শীস্তি। শেষে তাতেই 
155 (বিশ্রাম ) করতে হবে। তুমি কি আর 
আলাদা? আলাদা ভাবলেই আলাদা । নইলে 
তুমি তো তিনিই । হার জিত সব তার হাতে । 


রঙ ৮ ৬ 


এবজনের স্্রী-বিয়োগ হয়েছিল। তাঁকে 


খুব সান্বন। দিদ্বে স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন £ 


তাকে চিন্তা করুন । ঠাঁকুবের একটা গল্প শুচুন। 
একজনের ছেলে কলেবায় মবে গেল, ভখন্‌ মে 
রাত জাগার পর একটু দ্বুমিয়ে পড়েছিল। শ্রী 
এসে জাগাঁলে । বললে 'তৃমিকি নিষ্টর। একটু 
কাঁদলে না? নিশ্চিন্ত হযে ঘূমূলে ? ঘুমিয়ে সে 
একট! ত্বপ্ন দেখছিল £ সে রাজা হয়েছে, তার 
রাণী ও দশ ছেলে আছে ইত্যাদি । তাই সে 
বললে, একটু থাযে। ভেবে দেখি, কার জন্ত 
কাদব--তোমাব এ এক ছেলের জন্য, কি আমার 
এই দশ ছেলের জন্য? 


পরবে মহারাজ বলছেন $ শয়তান ও ভগবানের 
ঝগভার কথা শোন। ভর্তকে প্রলুদ করতে 
ভগবান শয়তানকে পাঠীলেন। শয়তান বভ বভাই 
করছিল। শ্যতান ভক্তের কাছে গিয়ে বললে, 
আমাকে ভজ। আমি তোমায় আরও 
ধন দৌলত দেবে? ভক্তটি বললে 'শয়তান, 
এখাঁন থেকে দূর হও ।” তাতে শয়তান একে একে 
তার সব নষ্ট করঙে। ছেলেগুলোকে মারলে। 
শেষে ভক্তের কুষ্ঠ হ'ল। তখনও শয়তান তাকে 
প্রলুন্ধ করতে লাগল। তাতে তক্ত বললে, 'ভগ- 


২২ উদ্বোধন 


বানই গের্স, আবার নিয়ে নেন। তার ইচ্ছাই 
পূর্ণ হউক । 

কারো অন্থুলি-নির্দেশের মধো যেতে নাই। 
খুব গোপনে তাকে ডাকতে ভয়, বেন কেউ 
জানতে না পারে। দশজন জানলেই ভোমার 
পেছনে লেগে তোমাকে নষ্ট কবে দেবে। আর 
স্বাধীনতা চলে যাঁয়। 


২৭শে ডিসেম্বব 


স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিতেছেন ঃ 
ম্ত ওহি হায় যে! বাম-রস চাখে |, 

তুলসীদীন বলেছেন £ জগতে চাবটি জিনিস সার, 
সাধুনঙ্গ, হবিকথা, দয়া, দীন-উপকার ॥ 

সঙ্গ থেকেইতো সব । “সঙ্গ সঞ্চাযতে কাঁমঃ, 
101] 1270 ৮5120 0080] 10015001703 2001 
1] ৮০]] ০0 132,610 181 (আমাকে যদি 
বল তার সঙ্গী কারা, আমি বলে দেব সেকিরূপ 
লোক )। সীধু-সঙ্গে মন শুদ্ধ হয়। অবশ্য ঠিক ঠিক 
সাধু চাই , ভেকধারী হলেই পাঁধু হুয না । সাধু 
সেই যে ভগবানকে আপনার করেছে । ভগবাঁন 
লাভ হ'লে 'জগদিদং নন্দনননং সর্বেশপি কর্প- 
দ্রমাঃ'-(এই জগৎ নন্দনধন, সকল বুক্ষই 
কল্পবৃক্ষ )। 

ক্বামী তুবীরানন্দ রামেন্্রস্থন্দব তিবেদীর 
বৈজ্ঞানিক জগত” বইখানি পড়িতেছিলেন, সেই 
প্রসঙ্গে বলিতেছেন £ 

53015152] 01 81)0 96636? 010০0: (যোগা- 
তমের উদ্বতন মতবাদ) অনুসারে সকলে 


[ ৬১তম বর্ষ ১ম সংখ্যা 


বৃদ্ধি পাচ্ছে ইনি এইটি দেখিয়েছেন। হ্যা 
৪01091৪, ( এমিশা ) থেকে মানুষ হওয়। পর্যন্ত এ 
(19০77 ৮০০ (মৃত সত্য) বটে, কেননা এতদিন 
স্বার্থটাই ছিল প্রধান লক্ষ্য , কিন্তু মাঙ্ছষ হওয়ার 
পর আর এক 9০75 ( মতবাদ ) হয়, এখন 
লক্ষ্য ভগবান । এখন স্বার্থকে যে যত ভুলতে 
পারবে, সে ভত তার দিকে এগোবে। 

স্বামীজী আমাকে বলেছিলেন, একে তো 
জগতে কিছু বুঝা! যাঁঘ্ না। তাও যদি আজীবন 
প্রাণপাত পরিশ্রম কারে মনে হ*ল যেন কিছু 
বুঝেছি, এবং ঘাই জগৎকে সেট! দেব ভাবছি__ 
অমনি বললেন, “চলে আয়, চলে আয় । আর 
দিতে হবে না।” খেলাট। ফুবিয়ে যায়, এট! 
বুডীর ইচ্ছে নয়। 

সারদা (স্বামী ত্রিপগ্তাঁতীত ) মঠ ছেড়ে বাড়ী 
যেতে চইলে মহারাঁজ (স্বামী ব্রহ্ষানন্দ ) 
তাকে বুঝাচ্ছেন, “কেন যাবি? নরেনকে ছেডে 
কোথা যাবি? এত ভালবালা আর (কোথায় 
পেয়েছি? আমিও তো ইচ্ছা করলে বাড়ী 
গিবে থাকতে পারি। আমি তবে কেন পড়ে 
রয়েছি? এ এক নরেনের ভ।লবাসাব জন্তে |” 

স[প ডিম পেডে কুগুলী পাকিয়ে ফণা ধরে 
বসে থাকে। কিন্তু যেই ডিম ফুটতে থাকে 
অমনি এক একটি করে খেয়ে ফেলে। যেটি 
ছট.কে বেডিয়ে যাঁয় সেইটেই বেঁচে থাকে। 
সেইকপ মহাঁমায়।ও জগতপ্রপব কারে ফণা ধরে 
বসে আছেন। যেতার নিকট থেকে ছটকে 
পালাতে পারে সেই বেঁচে যায়। 


ব্রন্মানন্দ-প্রেমানন্দ-স্মৃতি 
অধ্যাপক শ্রীবাণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 
“ক্ষণমিহ সঙ্জনস্গতিরেকা 
ভঙবতি ন্দবার্ণবতরণে নৌকা |” 


প্রথম দর্শন 


ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পবগনায় বিদগ! 
গ্রামে শ্রপামকষ্ণদেব্র বিরাট জন্মোৎ্পব। এ 
গ্রামের কালীপ্রপাদ চক্রবতী মহাশগ্ শ্রীবামকের 
পুণাদর্শন ও কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন | 
তীহারই উৎসাহে এবং কলম! গ্রামেব ভক্ত 
শ্রীভূুপতি দাশগ্ুপ্রের উদ্যেগে বিদ্গাব নীলখো লাব 
মাঠে উক্ত উৎসব ১৩২০ সনের ৪ঠা জ্য্ঠ 
ববিবার (ইং ১৯১৩ ) মৃহাশমাবোহে সম্পন্ন হয। 
উত্সব ক্ষেত্রে উপস্থিত হইযাই শুনিতে পাই 
যে ভগবান শ্রীরাঁমকুষ্ধেব অন্যতম পার্ধদ স্বামী 
প্রেমানন্দ মহাঁবাজ বেলুড মঠ হইতে শুভাগমন 
করিয়া উত্সবের আনন্দ সহম্রগ্তণে বধিত 
করিয়াছেন। ইহাই শ্রাবামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ 
শিষ্যের বিক্রমপুবে প্রথম শুভ পদার্পণ । 

উত্সব-ক্ষেত্রটি নানাভাবে সুসজ্জিত 
হইয়ছিল। মন্দিরের সম্মুখে কীর্তনম গুপে 
পূজ্যপাদ বাবুরাম মহার।জ যথাস্থানে সমাসীন। 
কীতন শেষ হইলে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর বিশেষ 
অনুরোধে শ্বামী প্রেমানন্দ শ্রীবামকৃষ্ণদেবের 
উপদেশামৃত ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে মেহিত 
করিলেন। শ্রশ্রঠাকুন্ের কথা বলিতে বলিতে 
তিনি ভাবে বিভোর হইয়া! শিয়াছিলেন ভক্ত- 
মণ্ডলী মব কিছু দেখিয়া ও শুনিয়। চিত্রাপিতের 
স্তায় অবাক্‌ হুইয়! রহিলেন। পেই অতুলনীয় 
পুণ্যকথা উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতাদের মন 
অন্ততঃ কিছুকালের জন্য ধর্মের উচ্চ ভূমিতে 
আরোহণ করাইতে লমর্থ হইয়াছিল এবং মনে 


গভীর রেখাপাত কিয়া অনেককে শ্রীবামকুষ্চ- 
চবণে আকৃষ্ট করিয়।ছিল। 


দ্বিতীয় দর্শন 


মার্চ ১৯১৪-__ব্লুড মঠে শ্রীরামকষদেবের 
শুভ জন্মোৎসব । যথাসময়ে কলেজ হোষ্টেল 
হইতে কমেক দিনের ছুটি লইয়া কলিকাতায় 
আপিলাম এবং উৎবেন পূর্বদিনই বেলুড মঠে 
পৌহ্যা! দেখিতে পাই বিরাট উংসবের 
আয়োজন বেশ জমিয| উঠিযাছে। নানা দিক 
ইইতে তক্ত ও কমিগণ আয়া জুটিতেছে এবং 
বিভিন্ন কাধে নিষুক্ত হইতেছে । আমি মন্দিবে 
ই।ঞ্রঠাকুবকে প্রণাম করিয়া অন্য দিকে মন না 
দিষা উত্সবের কাজে ব্যাপূত হইলাম | সহমত 
সহম্ম ভক্ত নবশাশীব মধ্যে প্রসাদবিতরণের 
আযাজন যে কি ব্যাপার তাহা ধাহার। 
একবার বেলুড মঠে শ্রশ্রাকুবের জন্মোৎসবে 
উপস্থিত থাকিয়া পর্ববে্ষণ বরিয়াছেন, তাহারাই 
হরয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । 

গ্রামকষ্জেব অন্যান্য পার্ধদকে সেদিন দর্শন 
করিতে না পারিলেও প্রেমমৃতি স্বামী 
প্রেমাশন্দকে দেখিলাম, তিনি তত্বাবধানের কার্ষে 
অনেক রাত্রি পর্যন্ত সারা মগপ্রাঙ্গণে ঘুরিয়! 
বেডাইতেছিলেন এবং যেখানে যেমন প্রয়োজন 
তেমনি উপদেশ দ্বারা কমিগণকে খুব উত্সাহ 
দিতেছিলেন। উত্সবের কাজ ও রাত্রি-জাগরণ 
আশশার্দিগকে মোটেই ক্রি করিতে পাবে নাই 
এবং স্বামী প্রেমানন্দের বার বার উপস্থিতি, 


২৪ উদ্বোধন 


পা্লিধ্য ও প্রেমবাক্য আমাদিগকে অসীম 
আনন্দ দাগরে ভাসাইতেহিল। 

উৎসবের দিন সকাল হইতে ভক্ক-সমাগমে 
মঠ আনন্দমুখর হইল। প্রাতঃকাল হইতে দুপুর 
পযন্ত সংখ্যাতীত ভক্ত মঠাধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ স্বামী 
তরন্মানন্দ মহাঁবাজের দর্শন পাইয়া ধন্য হুইল। 
আমিও শ্রীশ্ররাশ1 মহারাজকে এই প্রথম দর্শন 
করিলাম। অপরাঠে পরযারাধ্য। শরশ্রযাও যঠে 
শুভাগমন কবিলেন । মা শকটাবোহণে মঠের 
দশ্সিণ প্রান্তের ফটক দিয়! মঠে প্রবেশ 
কবিতেই তাহাঁব সম্মানার্থে তোঁপধ্বনি কবা 
হইল, আমর] প্রগ্রমার পুণ্য শ্রচরণ দর্শনের 
মৌভাগ্য লাভ করিলাম্‌। 

তৃতীয দর্শন 

বিশ্ববিদ্যালয়েশ পরীম্ষ। প্রাঘ শেষ হইয়া 
আপিয়াছে। কয়েক দিন অবকাশের যধ্যে 
বেলুড মঠ দর্শনমানসে খুব আগ্রহান্িত হইলাম । 
আমার এক বাল্যবন্ধু তখন মঠে আছেন জানিযা 
আগ্রহ আরও বাডিল। ফলে বেলুভ মঠে 
যাইয়া (ইৎ ১৯১৫) দর্শনাদি ও প্রসাদগ্রহণেব 
পর বন্ধু ২১ দিন মঠে থাকিয়। যাইতে বলা 
অত্যস্ত আণনিত ₹ইলাম এবং নিজকে পরম 
ভাগ্যবান মনে করিলায। 

বাত্রি প্রভাত হইলে শুনিলাম, আঞ্জ ১ল! 
বৈশাখ স্বামী ত্রক্গানন্দ মহারাজ ও স্বামী 
প্রেমানন্দ মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন ) 
১০।১৫ জন সাধু ব্র্ষচারী ও ভক্ত তাহার 
সঙ্গে যাইবেন। কি কবিয়া এই স্বরণ, 
সুযোগে শ্রীশ্রঠাকুবের মানদপুহ ও অন্ত 
একজন অস্তরঙ্গ পার্ধদের সান্নিধ্যে থাকা যায় 
এবং তীহাদেরই সঙ্গে তপ:ক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ 
দর্সিণেশ্বর কালীবাঁডী দর্শন করি! নিজেকে ঘন্থু 
করা যায়--সে চিন্তায় মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। 
সে সময় মঠের নিজন্ব ২১ খানা নৌকা ছিল। 


[ ৬১তম বর্ষ--১ষ সখ্য 


এ নৌকাযোগেই মহারাঁজদের ফা ওয়া হইবে এবং 
সেবকগণই নৌক। বাহিবেন, জানিয়া কতকট। 
নিশ্চিন্ত হইলাম | কারণ পৃববঙ্গের ছেলে 
বলিয়া! আমাব নৌকাচাঁলনার অভ্যাস ও দক্ষতার 
একটু গর্ব ছিল। অবশ্তই বন্ধুবরেব উৎসাহ 
ব্যতীত উক্ত নৌকাঁয় আরোহণ করিবার সাহস 
আমার কখনও হইত না। স্বামী ব্র্গ নন্দ, স্বামী 
প্রেমানন্দ ও অন্ান্ত সাধু-ব্রদ্ষচাবিগণ নৌকারোহণ 
করিলে আমিও দা বাহিবার জামগায় একটি 
স্থান অধিকার করিয়া বলিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে 
কবিলাম। 

আমবা গঙ্গার পশ্চিম উপকূল ধরিয়া 
উত্তরাভিমুখে অগ্রপর হইতেছিলাম। একটু 
পবেই বেলুড মঠের নিকটবততী গঙ্গার উপকূলে 
এক শিক্মন্দিরেব ঘাটে নৌকা লাগানো হইল । 
আমরা সকলেই নৌকা হইতে নাষিয়া রাজা 
মহারাজ ও বাবুবাম মহারাজেব পদাস্ক অন্ুসনণ 
কবিলাম। সাহাবা ৬শিবের মন্তকে পুষ্প- 
বিশ্বপত্র অর্পণ কবিয্রা, শিবকে ভাঁব-চিনি নিবেদন 
কবিষা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কবিলেন। আমর।ও 
সকলে দর্শন-প্রণামাদি করিয়া পুনরায় নৌকায় 
আবোঁহণ করিলাঁষ। পরে শুনিলাষ এই শিখই 
৬কল্যাণেশ্বর শিব? নামে সুপরিচিত । 

নৌকা উত্তরাভিমুখে চলিয়া কিছুকালের 
মধ্যেই দক্গিণেশ্বর পৌছিল। ঘাটে অব্রণ 
করিয়া সকলে মন্দিরাদি দর্শন কবিতে লাগিলেন। 
তংপর শ্রী্ঠ।কুরের বাসগৃহ, পঞ্চবটমূল, বিশ্ববৃদ্ম- 
তল, শ্রশ্মাব বাসস্থান, নহবৎখানা প্রভৃতি 
দর্শন করা হইল। অবশেষে কালীবাড়ীর 
অনতিদুরে লক্মীদিদির বাড়ী গিয়া তাহাকে দর্শন 
করিয়| জলযৌগের পর সকলে নৌকায় উগ্রিলাম। 

বেলুড মঠে ফিরিয়া রাখাল মহারাজ 
ঠাকুব্ঘরের নীচে দক্ষিণের রোয়াকে বৃক্ষচ্ছায়াম 
কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে বসিলেন। আমরাও 


মাঘ, ১৩৬৫] 


তাহার খুব নিকটেই বসিয়া পড়িলাম। বৈশাখের 
ম্ধ্যাহ-সুধের প্রখরতায় মাঝে মাঝে গঙ্গাবক্ষ 
হইতে শীতল বাতান ক্লান্ত দেহস্পর্শ কবিতেছিল। 
ইহাতে শ্রীীমহাবাজ বলিলেন, “দেখছিস, 
ভগবানেব কি দয়া। ম্কলই পরমকারুণিক 
ভগবানের কপার উপর নিরব করে।” পবে 
নীচের হল-ঘরে শ্রশ্রীমহাবাজের মেবাব আয়োজন 
হইল। স্বামী প্রেমানন্দ ম্বযং তাঁহাব সেবার 
তত্তাবধান কবিতে লাগিলেন এবং একখানা বড় 
পাখা হাতে লইয়া মহাবাঁজকে বাতাঁদ করিতে 
লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্চ-পার্দদেব পরস্পরের 
প্রতি গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা! দর্শনীয় । ধাহারা 
ব্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন তাহাবরাই সেই অপাথিব 
প্রেম কিঞ্চিৎ আম্বাদন কবিতে পাঁরিয়াছেন। 
মহারাজের সেনার পর আমরাও গ্রসাদ গ্রহণ 
করিয়া বিশ্রাম কবিলাম। 
চতুর্থ দর্শন 

থুঃ ১৯১৬ মার্এপ্রিলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
ও স্বামী প্রেমানন্দ ঢাকা শ্রীবামরুষ্জ মঠ ও 
মিশনের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে ঢাকায় আগমন 
করেন । শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ধদদ্ অন্যান্য সাধু- 
ব্রদ্ষচাবীদের সঙ্গে লইঘা ঢাকার নিকটক্্তা 
কাশীমপুবেব জমিদার-বাড়ীতে কিছুদিন এবং 
নাবাযণগঞ্জেব ভক্ত নিবারণ চৌধুরীব বাড়ীতে 


কয়েকদিন অবস্থান কবিধাছিলেন। এই সময় 
ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে অনেকবার ভাহ[দেব 
পুণ্য দর্শন ও পান্গিধ্যলাভের সৌভাগা হইযাচ্চিল। 
একদিন ভক্ত যতীন্দর গুহের আগ্রহীতিশষ্যে 
নারায়ণগঞ্জের শীতলনক্ষা। পল্লীতে মহাবাজদ্বয়েব 
সম্মানার্থে একটি অভ্যর্থনা-সভ। আহত 
হইয়াছিল । উপস্থিত ভত্রমণ্ডলী কিছু ধর্ম উপদেশ 
শুন্বার আগ্রহ প্রকাশ করায় স্বামী ক্রদ্ধানন্দজী 
স্বামী মাধবাঁনন্দকে (প্রীবামকুষ্জ মঠ ও মিশনের 
বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ) কিছু বলিবার জন্য 
আদেশ করিলে তিনি নংক্ষেপে প্রাঞ্জল ভাঁষায় 
শ্রীবামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ বুঝাইয়া দিলেন। 


ব্রন্ধানন্দ-প্রেমানন্দ-স্বৃতি ২৫ 


এই সময়ের আর একটি বিশেষ উল্লেখ- 
যোগা ঘটনা শ্ীরামন্কফ্চের আদর্শ গৃহী-ভক্ত 
সাধু নাগমহাশয়ের জন্মস্থান-দর্শন। স্বামী 
্র্ধানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ অন্তান্ত সাধু ত্রদ্ধচাঁবি- 
গণ সহ দ্বিপ্রহরের পর নারায়ণগঞ্জের অতি 
নিকটবর্তী দেওতোগ গ্রামে যাত্রা করিলেন। 
শকট হইতে নামিয়! তাহার! প্রায় এক মাইল 
গ্রাম্য পথ পদত্রজে অতিক্রম করিয়া নাগমহাশয়ের 
গৃহে উপস্থিত হইলেন। আমরাও তাহাদের 
অহ্ছলবণ করিলাম । দেখিতে দেখিতে নাগ- 
মহাশয়ের বাড়ীতে কয়েক শত ভক্তের সমাগম 
হইল বাডীর দক্ষিণ দিকের পুফষরিণীর তীরে 
মহারাজগণ কিছুক্ষণ বিশ্রীম করিলেন । শ্রীবামকুজ- 
পার্ধদদ্য় মাঝে মাঝে বলিতেছিলেন, “আহা ৷ কি 
চৈতন্যমন্ন স্থান? কি চৈততন্তময় স্থান 1” ইতোমধ্যে 
বাডীর প্রাঙ্গণে উচ্চ কীর্তন শুরু হইল। বাবুরাম 
মহারাজ স্বামী ব্রন্থানন্দকে লইয়া কীর্তনে ফোগদান 
কবিলেন এবং দেখিতে দেখিতে কীর্তন বেশ জমিয়া 
উঠিল। রাখাল মহারাজ নৃত্য করিতে করিতে 
ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইালন। ইহাতে এক অপূর্ব 
ভাবের সৃষ্টি হইল। ধাঁহারা সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন তাহারা সকলেই হবিনাছের দিব্য 
মহিন! হৃদঘঙগম করিয়া ধগ্ত হইলেন। 


পঞ্চম দর্শন 


কিছুদিন কলিকাতায় আছি। স্বামী ব্রদ্ম।নন্দ 
বাগবাজ্জারে ভ্ত বলরাম বস্থর গৃহে ( বলরাম- 
মন্দিরে) অবস্থান করিতেছেন জানিয়া তাহার 
দর্শন-মনদে ১৯১৮ খৃং সেপ্টেম্বর মাসে সেখানে 
উপস্থিত হই। আ্রন্রামকুষ্ণ-পার্দ হরি মহারাজ 
তখন অন্ুস্থ হইয়া তথা আছেন । অপ্রত্যাশিত- 
ভাবে এই মৃহাপুরুধকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য 
হইল। রাখাল মহারাজের দর্শনাকাজ্জায় উপরে 
গিয়া দেখিলাম তিনি দোতলার দক্ষিণের বারা- 


২ উদ্বোধন 


স্বায় পায়চারি করিতেছেন এবং করেকজন ভক্ত 
দর্শনের জন্য হল-ঘবে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যার 
পর স্বামী ত্রক্মানন্দ সংলগ্ন পশ্চিমের ঘরে গিয়া 
উপবেশন করিলে উপস্থিত ভক্তমগ্ডলী একে 
একে তীহাকে দর্শন কবিয়া ভূতিষ্ঠ প্রণাম করি- 
লেন। ইতোমধ্যে মঠের একজন সাধু রাজপাহী 
জেলায় নওগঁ। মহকুমীর বন্াক্রি্টদেব সেবার জন্য 
মিশন হইতে কর্মী প্রেরণের কথা শ্রশ্রীমহারাঁজের 
নিকট নিবেদন করিলেন । মহাঁবাজ সেবাকার্ধে 
থুব উৎসাহ দিলেন। তাহার আশীর্বাদ লইয়া 
আমিও মাসাধিক কাল নওগঁ। পেবাকেন্দ্রে স্বামী 
গঙ্গেশানন্দের তত্বাব্ধানে সেবাব কাঁজে ঘোঁগ- 
দান করিলাম । 
ষষ্ঠ দর্শন 

প্রায় এক বৎমর পরে বলবাম-মন্দিবে কযেক 
দিন রাজা মহারাক্ষের শ্রীচরণ দর্শন করিবার 
দৌভাগ্য হইয়াছিল । একদিন সন্ধ্যার পর তথায় 
যাইয়৷ দেখি,মহারাজ তাহার নিদিষ্ট ঘরে আছেন 
এবং ভক্ত-সমাগমও একট্র বেশী। ঘরে প্রবেশ 
করিয়া তীহাকে ভূমি হইয়! প্রণায করিবামাত্র 
হস্তস্থিত একটি ব্ডশিশি হইতে তিনি একটু 
জল দিলেন। তাঁহাকে ভাবে গর্গর মাতোয়াবা 
দেখিয়া বিস্মিত হইলাঁম। তিনি মাতালের ন্যায় 
ইতত্ভঃ বিচরণ করিতেছেন এবং এ বোতল 
হইতে একটু একটু পবিত্র জল প্রত্যেক ভক্তকে 
দিতেছেন এবং বলিতেছেন, “তোমাদিগকে 
)7)1০ (পবিত্র জল দ্বারা অভিষিক্ত বা দীক্ষিত) 
ক'রে দিচ্ছি ।” পরে জানিলাম, দেদিন আানধাত্রার 
তিথি। ভারতের পুণ্য নদনদীর-__গঙ্গা, যমুনা, 
্রহ্ষপুত্র, নর্মদা, গোদাবরী প্রভৃতির পৃত বারি 
গ্রহ করিয়া তিনি উক্ত বোতলে রাখিয়ছেন 
এবং ঘে আসিতেছে তাহাকেই একটু দিতেছেন। 
লেদিন তাহার আনন্দময় ভাবমৃতি দর্শনে আমরা 
সকলেই মুদ্ধ হইলাম। এবারে পূর্ববঙ্গে ঘূর্ণি 


[ ৬১তম ব্ধ-__-১ম সংখ্যা 


বাত্যার (০)০1০00 ) হৃদয়বিদারক সংবাদ মহা- 
রাজকে জাঁনাইয়া সেবাকার্ধে মিশনের কর্ম 
পাঁঠানে! হইল। সৌভাগ্যক্রমে আমিও বাঁজ। 
মহানাজের আশীর্বাদ লইয়া স্বামী অরূপানন্দের 
তত্বাবধানে বিক্রমপুরের এক পল্লীকেন্দ্রে সেবাকার্ষে 
যোগ দিতে ঘাত্রা করিলাম । এই আমার 
শ্রীল্লীমহাবাজকে শেষ দর্শন । 
সং ০ যা 

নেলুড মঠ, দক্ষিণেশ্বর, ঢাঁক, নারায়ণগঞ্জ 
কলিকাতায় বাগবাজার বলরাষ-মন্দির প্রভৃতি 
বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন 
অবস্থাম্ম স্বামী ত্রন্মানন্ন ও স্বামী শ্রেমানন্দেব 
সান্দিধ্যে থাকিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। 
ধাহাবা শ্রীপ্রঠাকুবেব অন্তরঙ্গ পার্ধদদের কৃপা লাভ 
করিয়া কৃতার্ধ হইয়াছেন তীাহাবা জানেন যে 
্রীশ্রঠাকুর যেমন একঘেষে ছিলেন না, তেমনি 
তাঁহার পার্ষদগণ । 

স্বামী প্রেমানন্দ সত্যপত্যই প্রেম 
মৃতি ছিলেন। কি বেলুড় মঠে, কি অন্ত স্থানে 
ভক্তেব। তাহার অক্কত্রিম ভালবাপ1 ও মধুর ব্যব- 
হারে সর্বদাই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইতেন। তিনি 
ভক্তদের কোন কষ্ট বা অস্থবিধা সা করিতে 
পারিতেন না। তাহার অমাঘ্িক আচরণে এবং 
প্রেমমূতি দর্শনে বহু ভক্ত শ্রীন্ামকৃষ্ণনংঘে আকৃষ্ট 
হইয়াছেন । আগন্কক ভক্তদিগকে তিনিই প্রথম 
আপ্যায়িত করিতেন । অনেক সময জিজ্ঞাসিত 
হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ছু'একটি সবল উপদেশের 
উপর ভিত্তি করিয়া সংক্ষেপে ও প্রাঞ্জল ভাষায় 
ধর্মের গৃঢ রহ্য উদ্ঘাটন করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃ- 
মণ্ডলীর চিত্ত আকর্ণ করিতেন এবং ঠাকুবের 
কথা বলিতে বলিতে নিজেই বিভোর হইয়! পড়ি- 
তেন। সংঘগুরু স্বামী ব্রদ্ষানন্দ উপস্থিত 
থাকিলে অবসরমত ও অতি সাবধানে তাহার 
দর্শন করাইয়া! দিতেন। স্বামী প্রেমানন্দ প্রায় 


মাঘ, ১৩৬৫ 


দীর্ঘ বিশ বৎসর বেলুড মঠের ঘাঁবতীয় কর্ষের 
তত্বাবধান কবিয়াছিলেন। মঠে তাহার অঙ্গু- 
পস্থিতিতে ভক্তেরা, এমনকি স্বাধু-্রক্ষচারীরাও 
একটা বিখেষ অভাব বোধ করিতেন। তাহার 
দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, “বাবুবাম 
আমার প্রাণের জ্িনিদ ছিল। মঠের শক্তি, 
ভক্তি, মুক্তি__সব আমাব বাবুরাম-দ্ধপে গঙ্গাতীর 
আলো ক'রে বেভাত ।” 


পৃজ্যপাদ স্বামী ব্রদ্মানন্দ স্বপ্পভাষী ছিলেন । 
ধাহারা তাহাকে দর্শন করিবার স্থযোগ পাইয়া 
মানবজীবন ধন্য করিয়াছেন, তীহাবা সেই দিব্য- 
মৃত্তি অপলক নেজ্জে দর্শন করিয়াই পরিপূর্ণ হৃদয়ে 
ফিবিয় আপিয়াছেন, তথায় বাক্যালাপ বা! 
ধর্মালোচন।র বিশেষ অবকাশ থাকিত না। উপ- 
স্থিত ভক্তমণ্ডলী কোনও প্রশ্ন উখাপন করিতে 
সাহস পাইতেন না, হয়তো উহার কোন প্রয়োজন 
বোঁথ করিতেন নাঁ। রাঁঞ্জা মহারাঁজ সর্বদাই 
এক উচ্চ আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিচরণ করিতেন 
এবং নিজের ভাবে ভরপুর হইয়। থাঁকিতেন। 
তাহার উপস্থিতি এবং সান্গিধ্যমীত্রই ভক্ত হদম়ে 
ধর্মভাঁব উদ্দীপিত করিতে যথেঃ ছিপ । তিনি যে- 
স্থানে অবস্থান করিতেন সেশস্থান আনন্দোসবে 


্দ্ীনন্দ-প্রেমানন্দ-স্বৃতি ২৭ 


ও ভক্ত-সমাগমে পূর্ণ হইত । মহার/জের অলৌ- 
কিক আকর্ষণ ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা অস্ত দৃষটি- 
সম্পন্ন ব্যক্তিকে অচিরাৎ বিস্বয়ান্বিত করিত। 
অপর দিকে তিনি সদানন্দ, বালক-্বভাব, অসীম 
ক্ষমাশীল, ও প্রেমময় পুরুষ ছিলেন। একদিকে 
স্বামী ব্রদ্ধানন্দের নিবাক নিম্পন্দ গভীর আধ্যা- 
খ্বিক এক্তি সঞ্চার, অপরদিকে স্বামী প্রেমানন্দের 
শ্রীরাযকুষ্চ-জীবন ও উপদেশের সরল অথচ উদ্দী- 
পনাপুর্ণ আলোচনা সমবেত তক্তমণ্ডলীকে মুগ্ধ 
করিয়া উ।হাদিগকে একটা উচ্চ আধ্যাত্মিক বাজো 
আরঢ কবাইতে সমর্থ হইত । এই মহাপুরুষদয়ের 
সংযুক্ত সফর পূর্ববঙ্গকে ধন্ত করিয়াছিল, এবং 
যুবকর্দিগকে বিশেষপে আকৃষ্ট করিয়াছিল । 

ভগবান শ্রীরামকষ্জদেবকে স্থুল শরীরে দর্শন 
করিবাব পরম পৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। 
কিন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র রাখাল মহারাজ 
ও প্রেমমৃতি স্বামী প্রেমানন্দকে দর্শন করিয়াছি । 
যতই দিন যাইতেছে ততই হদমে এই কথাটি 
বাবংবার বাজিতেছে 21 159 1000 891) 
606. 17৮1)00 086 [17059 8900 110 901), 
অর্থাৎ আমি পিতাকে দেখি নাই, কিন্তু 
পুত্রকে দেখিয়াছি। 


প্রার্থনা 


শ্রন্ুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় 


দুখের বোঝা বইবো আঙ্গি সারা জীবন ভোর? 
এমনি করেই কাটবে বুঝি কঠিন মায়াডোর ? 
দুঃখ ব্যথ] অপমানের গভীর অতলে 

ডুবিয়ে আমায় দিচ্ছ প্রহ্ব কতনা কৌশলে 
বিষিয়ে দিয়ে সারাটা মন, জীর্ণ ক'রে দেহ 
তবেই লবে তোমার কাছে, তবেই পাব লেহ? 


নিঠুর দয়াল লীলা তোমার এ কী চমৎকার 
আঘাত দিয়ে ভাঙতে কি চাও আমার অহংকার ? 
চবম ব্যথায় বিবশ মনে জানাই নিবেদন £ 

আধার মাঝে পাই যেন গো তোমার দরশন। 
পকল আঘাত সইতে পারি, শক্তি যেন বয়; 
তোমার মাঝে আমার “আমি” লত্ৃক তবে লয় ॥ 


গুরুগোবিন্দ সিংহ 
শ্রীবিজয়লাল চট্রোপাধ্যায় 


বুদ্ধিমান কিন্তু ধর্মান্ধ উরঙ্গজেবের হঠ- 
কারিতা মোগল সাম্রাজ্যে মজ্জার মধ্যে তখন 
ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে । আকবরেব দূবদশিতাব 
এবং উদ্দারতাঁর ফলে হিন্দু এবং মুসলমান 
অনেকট। কাছাকাছি এসেছিল । সন্দিগ্ধমনা গুরজ- 
জেবের অন্ুদারতাঁর ফলে হিন্দুবা তাকে ঘ্বণাঁর 
চোঁখে দেখতে লাগলো ৷ ধৃমারমীন অসস্তোষের 
ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন মহারাষ্ট্র 
শিবাজী, হস্তে উভডীয়মান গৈরিক পতাকা, 
অন্তরে দুর্জয় সংকল্প £ এক ধর্মবাজ্য পাশে খণ্ড 
ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেধে দিব আমি । 

মোগল সাআজ্যের বিলীয়মান যহিমীকে চবম 
আঘাত হানবার জন্যে দাঁক্ষিণাত্যেব পার্বত্য 
প্রদেশে মহারাষ্রকূলাতলক শিবাঁজী যখন গভে 
তুলছিলেন এক দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী উত্তব ভারতের 
আর এক বীর তখন লোকচক্ষুর অন্তবালে যমুনার 
তীরে নিজেকে তৈবী কখছিলেন একই কার্ধ 
সমাধা করবার জন্যে । এই পুরুষপিংহ শিখগু্ক 
গোবিন্দ পিংহ। গোবিন্দের বয়প যখন মাত্র 
পনেরো, তখন ধর্মীদ্ধ ুবঙ্গজেব তাঁর পিতা তেগ 
বাহাছুরকে নিষ্ুরভাবে হত্যা কবলেন। দিলীর 
প্রকাশ রাজপথে গুরু তেগবাহাদুরেব দেহ 
টাঙিয়ে রাধা হ'ল কাফেব এবং বিক্রোহীদের 
শিক্ষা! দেবার জন্যে । দিলীর পথে পিতা! কিশোর 
পুত্র গোবিন্দের হাতে অর্পণ করে গেলেন গুরু 
হরুগোধিন্দের তরবারি, আর তাঁকে অভিষিক্ত 
ক'রে গেলেন নৃতন গুরুর আঁদনে। যাবার 
আগে পিতা পুত্রকে নির্দেশ দিয়ে গেলেন_-তার 
মূতদেহ যেন শৃগালকুকুরের ভক্ষ্য না হয় এবং 
পুজ যেন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়। 


পিতার এই অপমৃত্যু এবং অস্তিম নির্দেশের 
কথা পুর কিছুতেই ভুলতে পারল ন1। কী 
ক'রে এর প্রতিশোধ নেবেন-দিন বাত্রি সেই 
কথাই তাবতে লাঁগলেন। ভাবনাৰ কোন কুল 
কিনাবা নেই। শ্চধু প্রতিশৌধ-কামনা নয়, 
কী করে নিপীডিত এপং তগ্রোগ্ভম হিন্দুদেব মনে 
একট নৃতনতর ভবিব্যৎ গভবাঁর প্রেরণা আনা 
যাঁষ_এই চিন্তাও গুরুগোবিন্দের তকণ চিন্তকে 
ব্যাকুল ক'রে তুলল । বাধার অন্ত নেই , বাঁধা 
ভিতরে এবং বাঁহিবে উভয়তঃ | বাহিরে ভাবত- 
সমাট উরজজেবের রুক্তচক্ষু, ভিতরে শিখদের 
নিজেদেব মধ্যে আত্মঘাতী দলাদলি। আর 
গোঁবিন্দেব বয়সই বা তখন কত? 

কিন্তু এই পর্বত প্রমাণ বাঁধাব সামনে গে!ব্ন্ি 
একটুও দমলেন না। জীবনের পথ যখন বিদ্ন 
বিপদে ছূর্গম হযে ওঠে ছূর্বলচেতা মান্ুযেবা তখন 
সহজেই ভেঙে পড়ে, বাধা-বিদ্রকে পৌরুষে 
দ্বাব জয় করবার চেষ্টা না করে জীবনযুদ্ধে তারা 
ৃষ্ট প্রদর্শন কবে, আব পালাতে না পারলে ধুলায় 
ুঁভিষে যাঁয়। পুরুষসিংহদেব কথ] কিন্ত স্বতন্থ। 
বিপদ-বাধাকে তাবা গণনাব মধ্যে আনেন 
না। ঢরম ছুঃখেব মধ্যেও মাথা তাঁদেব উ'চুই 
থাকে, হৃদয থাঁকে অকম্পিত। জীবন তো! একটা 
বড়ো রূকমেব খেলা ঃ আর এ খেলায় বাহাছুর 
সেই, থে ছুঃখেব অনলকুণ্ডের মধ্যে বলে আমা 
দিগকে নির্ভীক কঠে শোনাতে পাবে আশার 
বাণী, যাঁর দৃষ্টিতে প্রভাতের আলো। তার 
প্রাণের প্রদীপ্ধ শিখাম্স জলে ওঠে বন্থ জীবনের 
আলোহীন দীপ, তার একার সন্কল্প আমাদের 
সকলের সঙ্কল্প হয়ে দীভায়, তার অন্তরের সাহস 


মাঘ, ১৩৬৫ ] 


এবং বিশ্বাপ লক্ষ লক্ষ নরনাঁীর জীবনে 
যাঁদুমন্ত্রের কাজ করে। 

পঞ্চনশ-বধাঁয় গোবিন্দের চোখে হিন্দুজাতির 
জীবন-প্রভাতের স্বপ্ন। কিন্ত স্বপ্ন দেখা এবং 
স্বপ্নকে দুর্জয সংকল্পের ছার] ফলবাঁন করা--ঠিক 
এক কথা নয় ! একটি বিশাল কল্পনাকে কার্ধে 
পবিণত করতে হ'লে সর্বাগ্রে চাই প্রস্ততি । 
নিজেকে তৈরী কবতে হবে সমস্ত দিক দিয়ে। 
চত্রিত্রে থাকা চাই সততা, মগজে জ্ঞানের দীপ্তি, 
হৃদয়ে বিপুল সাহস, আদর্শে অধিচলিত নিষ্ঠা। 
এইসব গুণ থাকলে তবেই ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে 
দুর্বার, আর সেই দুর্বার ব্াক্তিত্বেব সম্মোহন শক্তি 
অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তোলে । 

কিশোর গোবিন্দ মোগল সামজ্যের ওদ্ধত্যকে 
ধূলিলাৎ ক্ববার জন্যে তপস্তায় মগ্ন হলেন। 
হিমাঁচলেব পার্বত্য অঞ্চলের শিভতে যমুনার তীবে 
নিজেকে সকল দ্রিক দিয়ে তৈরী করতে লাগলেন 
তিনি। দিন কাটতে লাগল বন্যববাহ এবং 
ব্যাত্র শিকারে । কষ্টসহিষু) কর্মঠ দেহ না হ'লে 
একজন নেতা কেমন করে একটা শক্তিমান 
জাতি গঠনের সাঁধনীধ পিদ্ধিলীভ করবে ? মোগল 
সম্রাট শরঙ্গজেবের বিপুল শক্তির বিকদ্ধে মাথ। 
তুলে দ্ীডানো তো! একটুখানি কথা নয়। উৎ- 
পীড়িত জনদাধাঁবণ ভয়ে বশ্ঠতী। স্বীকার করে 
বলেই না অত্যাচারীদের এত স্পর্খা। তাই ইতি- 
হান খুললে দেখতে পাই সকল যুগে কল দেশে 
গরধান্ধ বাঁজণক্তিকে ধার! ধুলায় লুটিয়ে দিতে 
চেয়েছেন, নিপীভিত মানবতীর মুক্তির জন্টে 
তীদেব সকলকেই একই সমস্যার সম্মুখীন হতে 
হয়েছে, আর এই অমস্া হ'ল ভয়ার্ত জন- 
শাধারণের মধ্যে শক্তির উদ্বোধন । 

গুকগোবিন্দকেও এই একই সমস্যার সন্মুখীন 
হতে হ'ল। হাজার হাজার মানুষকে একছ্রত্রে 
বাধ) তাদেব শাস্তিপ্রিয় মনকে বিপ্লবমুখী ক'রে 


গুরুগোবিন্দ সিংহ ২৯ 


তোলা এবং সেই বিপ্লবী জননাধাবণের হৃদয়ে 
এমন একট! উৎসাহের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া 
যাতে তার৷ উদ্দেশ্সাধনের জন্যে সর্বস্ব বিদর্জন 
দিতে পারে । এর জন্তে কেবল মজবুত শরীরই 
যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন_-মজবুত শরীরের মধ্যে 
এমন একট! মনকে গডে তোল! যে-মন বুদ্ধিকে 
সহায় ক'রে জেনেছে কোন্‌ পথ সত্য পথ, বুঝেছে 
কি তার কর্তব্য, মুক্তি পেয়েছে সংশয়ের সমস্ত 
অন্ধকার থেকে । সত্য সম্পর্কে হন নিঃসংশয় 
হ'লে তবেই আমে অজানা সমুদ্রে তরী ভাপাঁবার 
দুর্জয় সাহস, সব পাওয়ার জন্যে সব হারাবার 
বজজকঠে।র সংকল্প, খত ভাগ্যবিপর্যয়ের মধোও 
অদম্য উৎসাহে কাঙক্জ ক'রে যাওয়াব অপরাজেয় 
শন্তি। ভাবাঁবেগেরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে-_ 
কাজে প্রথম প্রেরবা দেবার জন্যে , কিন্তু হৃদয়ের 
আবেগ তো সারাক্ষণ প্রবল থাকতে পারে না, 
তই আবেগের জোবে কর্তব্যে অবিচলিত থাকা 
কঠিন। কিন্তু বুদ্ধিব প্রদীপ্ত আলোতে একটি 
আদর্শকে একবাঁব সত্য ব'লে নিঃসন্দেহে বুঝলে 
তার অন্তে সহন্্র জীবন যাপন কর! যায়, সহন্র 
জীবন আনন্দে উৎস করা যায়। তখনই 
এ কথা জোরের সঙ্গে বলবার সাহস আসে 
তোৌঁম্রা সকলে এস মোর পিছে 
গুক্ক তোমাদের সবাঁরে ভাঁকিছে, 
আমার জীবনে লভিয়! জীবন 
জাগো বেনকল দেশ। 
নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়, 
নাহি আর আগুপিছু। 
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ, 
সরিয়া দাড়ায় সকল জগত, 
নাহি তাঁর কাছে জীবন মরণ, 
নাই নাই আর কিছু। 
তাই কর্ষলাগরে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে 
গুরুগোবিন্দ তার জীবন গড়ে তুলবাঁর জন্তে 


৩৩ উদ্বোধন 


সাধনায় ব্রতী হলেন। পার্দী ভাষা শিখতে 
লাগলেন নিষ্টার সঙ্গে, হিন্দু শাস্ছ্ের সমুদ্রে ডুব 
দিয়ে আহরণ করতে লাগলেন জ্ঞানের মণিমৃক্তা । 
অরণ্যের নির্জনে গুক্ষগোবিন্দেব এই মানসিক 
প্রস্তরত্তির কথা কী অনবদ্য ভাষায় বণিত হয়েছে 
রবীন্দ্রনাথেব "গুবগোঁবিন্দ' কবিতায় £ 


এখনো বিহার কল্পজগতে 
অরণ্য বাজধানী-_ 
এখনো কেবল নীর্ব ভাবনা) 
কর্নবিহীন বিজন সাধন', 
দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা 
আপন মর্মবাণী। 
একা ফিরি তাই যমুনার তীরে 
ছুর্গম গিবিমাঝে। 
মানুষ হতেছি পাষাঁণের কোলে, 
যিশাতেছি গান নদ্দী-কলরোলে, 
গডিতোঁছ মন আপনাঁর মনে, 
যোগা হতেছি কাদে। 
এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ, 
আরো কত দিন হবে__ 
চাঁবিদিক হ'তে অমর জীবন 
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ 
আপনাব মাঝে আপনাবে আমি 
পূর্ণ দেখিব কবে? 
অবশেষে ছুর্গম পার্বত্য অঞ্চলেব নিভৃতে গুরু- 
গোবিন্দের অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ একদিন 
ফুরালেো। এবারে জীবন-বঙ্গভূমিতে কোঁলাহল- 
মুখর ভীন্পর্ব । যমুনার তীরে নির্জনে অরণ্যে 
পর্বতে কত দিন স্বপ্ন দেখেছেন তিনি £ 
হায়, সে কী স্থুখ, এ গহন ত্যজি 
হাতে লয়ে জয়তুরী 
জনত(র মাঝে ছুটিযা পড়িতে-__ 


[ ৬১তম বর্ব_১ম সখা! 


রাজ্য ও গাঁজা ভাঁডিতে গড়িতে, 
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া 
হানিতে তীক্ষ ছুরি। 
তুরঙ্গঘম অন্ধ নিমতি-_ 
বন্ধন করি ভাঁয় 
রশ্মি পাকডি আপনার কবে 
বিদ্র বিপদ লঙ্ঘন ক'রে 
আপনার পথে ছুটাই তাহারে 
প্রতিকূল ঘটনায় । 
কিন্তু স্বপ্ন দেখার আব সময় কোথায় ? এখন 
কাঁজের পালা। গোবিন্দেক শরীর মজবুত, 
মনও প্রস্তত। আব কেন? এজীবন ডাকছে 
কুদ্রবীণা বাজিয়ে । গুরুগোবিম্দের মনশ্চক্ষে 
সে কী দীপ্ত মুক্ত মহাজীবনের জ্যোতির্ময় ছবি। 
শতেক যুগের জড়তাঁকে স্বরে নিক্ষেপ ক'রে 
পরাজিত হিন্নুর! রূপাস্তবিত হয়েছে একট। নৃতন 
শক্তিমান জাতিতে; সামীঞ্জক দুর্দীতির জালকে 
ছিন্ন ক'রে তার। বেরিয়ে পড়েছে নব জীবনের 
পথে, তার দুর্বার অভিযানের সম্মুখে ধুলায় 
লুটিয়ে পড়েছে মৌগল সাঘ্রাজ্যের আবাশম্পশী 
স্পর্থা। লাঙ্গল আর তাঁত নিয়ে গাহস্থ্যজীবনের 
ক্ষুদ্র শাস্তিকে একান্ত ভাবে আকড়ে ছিল যারা, 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দীড়ানোকে 
যারা কোন দিন কতব্য বলে মনে কবেনি, ভার! 
এখন স্থখ-সম্পদ মায়!-মমতার বন্ধন ছিন্ন ক'বে 
গুরুর আহ্বানে বেরিয়ে এসেছে বিপ্রবের 
মুক্ত পথে। 


“আয, আয়, আয়? ভাকিতেছি সবে, 
আঁলিতেছে সবে ছুটে । 
বেগে খুলে যায় সব গৃহদ্বার, 
ভেঙে বাহিরাঁয় সব পত্রিবার, 
সথখ-নম্পদ মায়া-মমতার 
বন্ধন যাঁয় টুটে। 
সিচ্ধু মাঝারে মিশিছে যেমন 
পঞ্চ নদীর জল-__ 
আহবান শুনে কে কানে থ।মায় 
ভক্তহদয় মিলিছে আমায়, 
পঞ্জাব জুডি উঠিছে জাগিয়। 
উন্মাদ কোলাহল । 


মাঘ, ১৩৬৫ ] 


যত আগে চলি বেড়ে যায় লোক, 
ভরে যায় ঘাটবাঁট। 
ভূলে যাঁয় সবে জাতি-অভিমান, 
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ, 
এক হয়ে ঘায় মান অপমান 
ব্রাঙ্ধণ আর জাঠ। 
কত দিন কত রাত্রি এই বিশাল স্থন্দর 
কল্পনায় নিমগ্ন থেকেছে গুরুগোবিন্দের মন। 
এখন স্বপ্নকে ধলবান করবার জন্তে দরকার 
আদর্শে অবিচলিত নিষা, দুর্জয় সাহস, চিতের 
অনমনীয দৃঢতা, কঠিনতম ছুঃখকে সহ কববার 
অনন্ত ধর্য। এসব গুধ গুকগোবিন্দের চরিত্রে 
প্রচুব পরিমাণেই ছিল। দেখতে দেখতে ভেদ- 
বুদ্ধিতে যারা ছিল শতখাছিন্ন, তাদের মধ্যে এল 
একতা । সর্দার হবাব যোগাতা সকলেৰ থাকতে 
পাঁরে না । সর্দারকে গডে পিঠে তৈবী করা যায় 
না। যাঁর নেতৃতে লক্ষ লক্ষ মানুষ চলতে আরস্ত 
করবে নবজীবনেন্র পথে জন্ম থেকেই তিনি সর্দার, 
আর সর্দান্রের প্রধান গুণ হচ্ছে নান! মতেব নানা 
রুচির মাচ্ষকে এক সঙ্গে ধরে রাখা । গুরু 
গোবিন্দ নেতা হবাব এই গুণটি জন্মের সঙ্গে 
নিয়েই ভূমিঠ হয়েছিলেন । 
গুরুগোবিন্দ একদিকে যেমন শাস্তিপ্রিয 
নিবীহ প্রকৃতির জাঠদের রক্তের মণ জাঁলিগ্সে 
দিলেন ক্ষাত্রতেজের বহিশিখা, আর একদিকে 
তাদের মধ্যে জাঁগিষে দিলেন ধর্মজীবন যাঁপনের 
প্রবল উদ্দীপন | ডাঁক দিয়ে সবাইকে বললেন £ 
কেবল কোবাণ আর পুরাণ পাঠ নিরর্থক । 
শীস্স অধ্যয়ন ঈশ্বব লাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়। 
ঈশ্বর লাভ করতে হলে দরকার নম্রতা, সত্য নিষ্ঠা, 
আন্তরিকতা । আরও বললেন, ঈশ্বরকে দেখা যাঁয় 
শবধু বিশ্বাসের চোখ দিযে । সবাইকে স্রম্পরের 
সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যেতে হবে। তুলতে 
হবে জাতির অভিমান । সমস্ত মানুষ সযাঁন। 
কে ছোট, কে বড়ো? 
গুরুগোবিন্দের কে সাম্োর বাণী শুলে 
ব্রাহ্মণের সন্থষ্ট হতে পারলেন না, কিন্ত গুরুর 
কণ্ঠে শোনা গেল-_ওঠাতে হবে তাদের, যাঁরা 
তথাকধিত নিম্ন জাতি, যারা পড়ে আছে সকলের 
নীচে, সকলের পিছে-_সেই অবহেলিত সম্প্রদায় 
এখন থেকে বসবে তার দক্ষিণে, গণ্য হবে তার 
প্রি্কতম বলে । গোবিন্দ এই ব'লে একটি পাত্রে 
* আকাশবাপী (1] [10012 [২801০)-% সৌজন্যে । 
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ঢাঁললেন জল, তাঁর মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন পবিষ্র 
অসি, এবং সেই জল ছিটিয়ে দিলেন তার বিশ্বস্ত 
পাঁচজন অনুচরের মাথায়। তারপর তাদের 
সম্বোধন করলেন, পিংহ ঝুলে ১ ঘোষণা করলেন £ 
আঙ্গ খেকে তোমরা! হ'লে খালদ, তোমরা 
পরম্পরকে সম্বোধন করবে “গুরুজীর জয়” ব'লে) 
তোমব। মাথায় রাখবে কেশ, অঙ্গে ধারণ করবে 
কুপাণ , তোমরা লড়াই করবে শক্রর বিরুদ্ধে) 
তোমাদের মধ্যে ধন্য সেই, যে বাহিনীর পুরো- 
ভাগে দাডিয়ে যুদ্ধ করবে! 


গুরুর একট] স্বপ্র ফল হ'ল। তার 
অহ্চরেরা তাঁকে হদয়-আলনে বরণ ক'রে নিল। 
কিন্ত আরও একটা কাঁজ বাকী আছেঃ অত্যা- 
চারীর সাশ্রাজযকে ধূলিদাঁৎ ক'রে দেবার কঠিন- 
তর কাঁজ। শুরু হ'ল মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহী গুরুর বণ-পর্ব। উরঙ্গজেব হুকুম করলেন 
লাহাবের শাসনকর্তাকে-_-গুক্ককে সমুচিত শান্তি 
দাঁও। আনন্দপুরে মোগল সৈগ্তবাহিনীর দ্বারা 
গুরু পরিবেষ্টিত হলেন । মাতা! এবং স্ত্রী পালিয়ে 
কোন বরূকমে বর্শী পেলেন। ছুই পুত্র নিহত 
হ'ল যোগলের হস্তে । চলিশ জন মাত্র অঙচর 
সহ গুক রাত্রির অন্ধকারে অন্যত্র আশ্রয় 
ল্যিলন। এর পরে চললো বিপ্লবীর বিস্রসন্কুল 
পথে দুঃখের জীনম | কিন্ত ছুঃখ গুরুর সম্কল্পকে 
একটু 9 টলাতে পারল না। সিংহ যখন আহত 
হয় তখনই তার গর্জন হয় ভীষণতম। মাথায় 
আঘাঁত লাগলে বিষধর ফণ! তুলে দাড়ায় আনু 
গভীরতম ছুংখের অন্ধকারে পুরুষসিংহের আত্মা 
বিকীরণ করে তার মহিমী। গোবিন্মসিংহের 
সমস্ত হথ যখন পুডে ছাই হয়ে গেল তখনও 
তিনি পর্বতের মতো অটল এবং অচল। 
গোবিন্দ জীবদ্দশ।য় তার সকল ম্বপপ সফল দেখে 
যেতে পারেননি । ১৭০৮ খুষ্টাবকে পাঠানদের 
হাতে তিনি নিহত হন, পুত্রদের মধ্যেও কেউ 
জীবিত ছিল না। শিষ্কেরা অশ্র-গদ্গ্কণে 
জিজ্ঞাসা ক'রল মৃত্যু-পথযাত্রী গুরুকে : এখন থেকে 
কে তাদের পরিচালিত করবে? কে তাদের 
প্রেরণা দেবে লত্যানুসরণে ? গু উত্তর দিলেন £ 
থালপাদের মধ্যে আমি বেঁচে থাকব । যেখানে 


পাচজন শিখ সমবেত হবে সেখানেই তোমরা 


আমাকে পাবে। 
(১৭ই নছেম্বর, ১৯২৮ পঠিত )। 


রাজধানী কলিকাতা 


স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


“তখন কলিকাতার গঙ্গা! ও গঙ্গার ধার ধণিক সমতার 
লাভ লোলুপ কুপ্রীতায় জলে গলে আক্রান্ত হইয়া তীরে রেলের 
লাইন ও নীরে ব্রিজের ৰেডি পরে নাই । তখনকার শীতদন্ধ্যায় 
নগরের মিশ্বীস-কালিম। আকাশকে এমন শিখিড় ব রিয়া আচ্ছন্ন 
করিত লা। নদী তথন বহুদূর হিমালয়ের 'নজন গিরিশৃ 
হইতে কলিকাতার ধুলিলিপ্ু বাস্তহার মাঝখানে শাপ্ঠির বাত? 
বহন করিয়। আনিত ।” 


এই উদ্ধৃতিটি ববীন্্রনাথের “গোরা” পুস্তক 
হইতে গৃহীত । ইহা উনবিংশ শতাব্দীর শেষের 
দ্রিকের_ সম্ভবতঃ ১৮৮০ ৮১ সালের কথা, কেনন। 
ব্রঙ্গানন্দ্ কেশবচন্দ্র পেন তখন বাচিয়া। আছেন 
( মৃত্যু-১৮৮৪ সাল )। কবির চোখে সেই সময়- 
কার কলিকাতা ইট-ছরকি-পাথব-পিমেন্টে র 
হ্জ্যরাঁজি দ্বারা বিকীর্ণ হইলেও একটি নিজন্ব 
মৌন বঙ্জায় রাখিতে পারিয়াছে। কিন্তু 
পচিশ বধূর পরে (“গোরা লিখিবার কাল-_ 
১৯০৭ সাল) 'বণিক-সভ্যতার অভিঘাত 
আসিয়া পৌছিয়াছে, তখন গঙ্গার ধাবে রেলের 
লাইন এবং গঙ্গার জলে 'ব্রিঙ্গেব বেডি'_ শুধু 
এইটুকুই কবির চোঁখে রাজধানী কলিকাতার 
শ্রী হরণ করিবাব পক্ষে পযাধ্চ। ইহার পর কৰি 
আরও প্রায় ৩৪ বদর বাঁচিয়।ছিলেন এবং বণিক- 
সভ্যতার পরব্তী কীতিকলাপ আরও অনেক 
দেখিয়। শি্াছেন । তবে তাহার পরম সৌভাগ্য 
স্বাধীনতার পরবর্তী কলিকাতাঁকে দেখিতে 
হয় নাই! অনেক কারখানা, অনেক রাস্তা, অনেক 
বাডী ঘর দোকানপাট স্ুলকলেঙ্গ হাঁদপাতাল 
এই কলিকাতায় বাড়িয়াছে-আনন্দের কথ! , 
কিন্তু তৎদত্বেও ইহার বীভত্ন “কুশ্রীতা আজ 
তিনি বাচিয়া থাকিলে তাহার স্ুক্ম সংবেদনশীল 
মনকে কি পরিমাণে স্তম্ভিত এবং ব্দেনাহত করিত 
তাহা আমরা সহজেই অন্মান কৰিতে পারি। 


রবীন্দ্রনাথ যে বিণিক-নভ/তার উল্লেখ 
করিয়াছেন তাহা তখনকাব ইংরেজ বণিকের 
প্রতি প্রঘুক্ত। সে বণিকদের অনেকেই এখন 
দেশে ফিরিয়া গিয়াছে__রাজধানী কলিকাতার 
প্রাণকেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার কিন্তু বাঁডালীরা 
পায় নাই (বা নেম নাই)-_পাইয়াছে অপর 
ধনিককুল। এখনকার কুশ্রীতার জন্যও দায়ী 
“বণিক-সত্যতা'ই। কিন্ত ইংরেজদের খেটুকু 
চোখের পর্দা ছিল এখনকার হণিকদের তাহ! 
নাই। এখনকার বণিক-সত্যতাব মুলমন্্--টাকা। 
টাক1-যে কোন উপায়ে টাকা |! নীতি, সত্য, 
স্বাদেশিকতা, সামাজিক দাষিত্ব, জনন্বাস্থয---এ 
সবই অবান্তর প্রসঙ্গ | মাটির উপর টান, মাচষের 
কল্যাণ, ন্তায়পরতা_ এ সকল প্রশ্থের কোনও 
বালাই নাই । টাকা যখন চাইই তখন নিজেব 
পরিবার এবং গোঠীর নিরাপত্া এবং স্বার্থ টুকু 
বঙ্জায় রাখিয়! বেপবোয়ভাঁবে টাকার আবাঁহন 
করিব--ইহাই এখনকার বণিক-সত্যতার কর্ম- 
নীতি। যদ্দি হাজাব হাজাব মানুষকে গৃহচ্যুত বা 
জীবিকা ত্রষ্ট হইতে হয়--উপাঁন নাই, যদি হাজীর 
হাজার মানুষকে ছাগল "ভডা গকরুব মতো বাস্‌ 
করিতে হয, খাছ এবং চিকিৎসার অভাবে শিয়াল 
কুকুরের মতো মরিতে হয়--আমার্দের মাথা ব্যথ। 
কিসের? 'লাভ"” যেখানে একমাত্র লক্ষ্য, সেখানে 
মানবিকতাঁকে ঘুম পাডাইয়া না বাখিলে চলিবে 
কেন? 

মান ছয়েক আগে আমেরিকার ট্টাইম, 
(9০) সাপ্তাহিক পত্রিকায় বতমান কলিকাতা 
শহরের একটি বর্ননা প্রকাশিত হ্ইয়াছিল। 
গ্রবন্ধটির নাঁম “ঠাসা মড়কপুরী” (7909 0 


মাঁঘ, ১৩৬৫ ] 


চ০4ট119069] 1০৮17) | কলিকাঁতাবাসী বাঙালী- 
দের--খাহার! প্রবন্ধটি পড়িয়াছিলেন, তাহাদের 
রাগ এবং মন খারাপ হইবার কথা, হইয়াও 
ছিল। ব্যক্তিগত সমষ্টিগত কিছু কিছু প্রততি- 
বাদের কথাও শোন। গিয়াছিল। কলিকাতাঁর 
ভাগ্য বাঙালীদের হাতে না থাকিলেও ইহার 
নিন্দা-্ততি-_বিশেষ করিয়া নিন্দ। তো! বাঙালী- 
দেব প্রাপ্য। নিজের নিন্দা অপরের মুখে শুনিতে 
কাহার ভাল লাগে? এ প্রবন্ধে এতিহাপিক 
কয়েকটি ভুল তথ্য ছাডা নিছক বানানো মিথ্যা 
কথা বোধ করি একটাও ছিল না, কিন্তু তথাপি 
'ন বদেৎ সত্যমপ্রিয়ম্ত নীতির দিক দিয়! স্বাধীন 
ভারতের বৃহত্তম শহবেব কু দিকটা! অমন ফলাও 
কবিয়া সারা বিশ্ববাশীর কাছে বর্ণনা করা 
সমীচীন হয় নাই । 

কিন্ত আজকালকার যুগে মানুষের মুখ চাপিয়া 
রাখাও মুক্কিল। মানুষের চোখই বা বন্ধ করিয়া 
বাখা যায় কি উপাষে? আন্তর্জীতিক আঁপরে 
ভারতের এখন একটা বিশিষ্ট স্থান হইয়াছে, 
ভারত সন্বন্ধে দেশ-বিদেশে কৌতুহল জাগিতেছে, 
বিদেশী মুমাফিরনা দলে দলে সমযে অসমযে ভাবত 
সফরে আপিতেছেন। তাঁহাকা শুধু নয়াদিল্লীর 
বাঁজঘাটে মহাঁত্ব।গান্ধীব সমাধিস্থানে ফুল-মঁলা 
দিয়া এবং ভাকর! নাঁওল তিলাইয়া বাধ, চিত্ত- 
রঞ্জনের কারখান] বা পিজ্জী জামসেদপুবের কাঁর- 
থানা দেখিয়া ভারতবর্ষের প্রগতির সার্টিফিকেট 
দিবেন--এমন কডাব ক্রিয়া তো! আসেন না। 
দিল্লীর ব্লাজপুরুষদেব কলিকাতায় খখন নিমন্ত্রণ 
করিয়া আনা হয় তখন তাহাদের গতাগতির 
বান্তা আগে হইতে ঠিক করিয়া রাখা চলে, 
তাহাদের চোঁখে যাহাতে কুদৃন্য না পডে_-সে 
বাবস্থা করাঁ কঠিন হয় না। কিন্ত বিদেশী সুসা- 
ফিররা অনেক বেশী চতুর । স্টাহারা ভারতবর্ষের 
বৃহত্তম শহব না দেখিনা ছাড়িবেম কেন ? এবং 

€ 
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এই শহরের “ম্বাভাবিক' রূপটি তাঁহাদের দৃষ্টি 
হইতে ঢাকিয়] রাখাই বাকি করিয়া সম্ভবপর ? 
তাই রাজধানী কলিকাঁতার প্রতি বর্গ মাইলে 
লোকসংখ্যার অকল্পনীয় ঘনত্ব, রাস্তায় স্ত,পীককৃত 
নোংরা, রাজপথে গোজাতির অবাধ গতি, 
ফুটপাথের ধুলাবালির মধ্যে তেলেভার্জা ও কাট! 
ফলের দোঁকান, সবত্র ভিখারীব ভিড়, মোটর- 
গাড়ীর সামনে ঠেলা-গাড়ীর অভিযান, অট্রা- 
লিকার পাশাপাশি দীর্ণ বন্তির সারি এবং তুচ্ছ 
কারণে জনগণের হৈে-হুল্পড় হুজুগ ধর্মঘট এ সবই 
তীহাদের চোখে পড়িযা যঘায়। 

আরও একটি জিনিন অতি সহজেই তীহাদের 
চোখে গেকে-বাজালী চরিত্র এবং বাঙালীর 
ভাগোর একটি হ্ুম্প্ দিক,--মপ্রিয় দত্যা, কিন্তু 
অপ্রত্যাখ্যেষ সত্য । টাইম” পত্রিকার পূর্বোক্ত 
প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি লাইন £ 

“কলিকাতার বাদিন্নারা অধিকাংশই বাছালী। যখন ঠৈ- 
হাঙ্গামা থাকে ন। তধন এর! মতি অমায়িক স্বাচ্ছন্দাপ্রিয় 
লোক । নিজেদের শহরের ছজুক হল্গোড় এরা পছন্দ করেল 
এখং খাওয়ার চেষে বরং অ'ভ্ভা গেওয়াটাই ধেশী ভালবাদেন । 
অন্য যা কিছু এর] বরতে রাজী, কিন্ত শারীরিক শ্রমসাধ্য 
কাছের কথ এদের কোলে না । কলহ1ত। বিহবিালয়ে এর) 
গিড় করেন, কিন্তু শিল্পাঞ্চলে অধিকাংশ কাঞ্জ বিহারীদের 
হাতে ) শহরের প্রয়োজনীয় কায়িক পরিশ্রমের কাজের অনেক- 
টাই করে ওড়িম্তাবাসীর' | চতুর সারোয়াডীদের দখশে ব্যবদা- 
বাণিজ্য এবং ব্যন্ধ। উচ্চশিক্ষিত বঙালীদের কেউ কেউ 
সরকারী বড ক্ড় চাকপিতে আছেন বটে--এবং অনেকে 
আইন, ভাক্তারি প্রভৃতি পেশাও শ্রহশ করেন, কিস্ত 
অধিকাংণের ভাগ সামন্য কেরাণীগিরি ও বেকার অবস্থ! 
ছ'ড। আর বিছু জুটে না।” 

স্বয়ং পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তাহার 1)18- 
০0$০7 ০1 1701 পুস্তকে (প্রথম প্রকাশন 
১৯৪৩ ) লিখিয়ছিলেন £ 

“এমন এক সঙয় ছিল যখন বাঙালীর সরকারী চাকরি 
এবং আরও অন্তান্ত কাঞ্জ লইয়া ঠাদের প্রদেশের বাহিরে 
ছড়াইয়! পর়িরাছিলেন। কিন্তু শ্লি বাণিজ্য বাড়িবার দঙ্গে 


৩৪ উদ্বোধন 


এই ধারা উল্টাইয়া তলে। অন্থান্ত প্রদেশ হইতে লোকেরা 
বাংল। বেশ চড়াও করল; এবং শিল্প ও ব্যবপায়ের হ্ছেত্রে 
ঢুকিয়। পড়িপ। ব্রিটিশ যুলধন ও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র 
ছিল কলিকাতা । এখনও ও1ই, তবে মারোদাড়ী ও গুজরাটার। 
তাহাদিগকে ধরিয়। ফেঞ্িতেছে। সামান্য সাসান্ত 
ব্যবদায়ও কলিকাতায় প্রায়শই অবাড়ালীর হাতে । কলিকাতার 
হাজার হাভার ট্যান্সচালক শিখ ।” * 

ছুই বৎসর আগে জনৈক সাংবাদিক 
আমেরিকার একটি বিখ্যাত পত্রিকায় (১0112) 
[09010 1036) তাহার কলিকাতা ভ্রমণের 
অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছিলেন। বাঙালীদের 
তিনি অনেক প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু তাহারও 
চোখ এডাঁধ নাই বে_- 

“কায়িক শ্রমের পুতি বিপাপতার জন্তে ব ঙাঁলীরা তানের 
নিজেদের জন্মভুমিতে পরদেশীর প্ীয়ে নেমে আসতে বাখ্য 
হয়েছে। কলিকাতায় বড ঝড় ব্যবনায় ও শিল্পের মালশিক 
হয় ব্রিটিশ, লয় মারোফ়াড়ীরা। সমস্ত পাক ছ্ীটে বিংবা 
বড়বাঁজারে একটিও বাঙালীর দোকান নেই বললেও চলে । 
পাটের কলের মজুর দব নিহারী। শহরের জল আলে প্রভৃতি 
ব্যবস্থার কাজ লবই প্রায় ওড়িয়াদের দখলে । বলকাচার 
সমগ্র জনসংখ্যার এক তৃতীফ্াংশেরও বেশী বাংপার বাহির 
থেকে আগত আ ঙালীর|। 

রাজধানী কলিকাতার কুশ্রীতা এবং বাহল। 
দেশের রাজধানীতে বাঁডালীর অসহাষ্তার জন্ত 
দায়ী যাহারা বা যে ঘটনাচত্র হউক, ছুনাম 
সবটাই বাঁঙালীকে লইতে হইতেছে । এই ছুর্নাম 
এবং দুর্ভাগ্য মোচনের দায়িত্বও বাঙালীব হইয়া 
অপর কেহ লইবে না। বাঁঙালীকেই বুকে বল 
বাধিয়া পর্বতপ্রমাণ বাধার সম্মুখে চীডাইতে 
হইবে। রাজধানী জাতীয় জীবনের প্রাণকেন্দ্র । 
সাহিত্য বল, সঙ্গীত বল, শিক্ষা সংস্কৃতি ধর্ম 
সমাজ বল-জাতির এই সকল দিকের প্রসার 
রাজধানীর সথসংহতির উপর নির্ভর করে। এই 
স্থসংহতির জন্যে তাহারাই ভাবে এবং কষ্ট স্বীকার 
করে--যাহ্থাদের বাংলার মাটির উপর দরদ 
কাছে, বাংলার সংস্কৃতির উপর ভালবানা! আছে। 


[ ৬১তম বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 


যাহারা শুধু টাকার জন্য রাজধানীতে বাস 
করিতেছে, বাজধানীর যশ নিন্দার দিকে তাহাদের 
মাথায় ভাবন। না থাকিবারই কথ|। কলিকাতা 
তাহাদের নিকট বেওয়াবিশ কামধেনু। যতটা 
পাবা যায়, যতক্ষণ পারা যায়, যে ভাবে পারা ঘাস 
ছুহিয়া লইয়াই তাঁহবা খালাপ। 

কিন্তু বাঙালীর চিত্তে কলিকাতা নগবী 
অন্ত ভাব বহন করিয়া আঁনে। কলিকাঁতার মাটি 
বাঙালীর কাছে অতি পবিত্র। এই কলিকাতায় 
বাঙালীর বামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাদাগর, 
মধুস্থদন, বঙ্কিমচন্দ্র, কফেশবচন্দ্র, শ্রীবামরুষ্ 
বিবেকানন্দ, ববীন্দ্রণাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্ত্র, 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন, স্থভাষচন্দ্ 
পাদচারণ কবিয়। গিযাছেন, এই নগরীর স্বখ- 
দুঃখের মহিত তাদাআ্্য অনুভব করিয়া গিয়াছেন, 
তাহাদেব চিন্তা ও কর্ম এখানে বিকাশ করিয়া 
গিয়াছেন। কলিকাতার গৌরব, কলিকাতার 
এতিহ্ বাঙালী ভুলিতে পারে কি? কলিকাতাঁব 
অপমান বাঙালীর বুকে শেলেব মতো বাজা 
স্বাভাবিক নয় কি? 

কলিকাতাঁর প্রাণকেন্দ্র বাঙালীর হাতে__ 
বাঙালীর পুবা দখলে লইয়া না আদিলে এই 
অবস্থার প্রতিকার সম্ভবপর নয়। প্রশ্ন জাগে-_- 
রাজধানী কলিকাতার পৌর প্রতিষ্ঠান, শান্তি 
শৃঙ্খলা এবং শাদন প্রশ্থানতঃ বাঙালীর হাতে 
তো! এখনই রহিয়াছে, তবু প্রতিকার হয় ন! 
কেন? ইহার অতি বেদনাদায়ক উত্তর এই যে, 
কলিকাতার এবং তথায় বাঙালীর ভাগ্য পৌর 
প্রতিষ্ঠান, পুলিল-মংস্থা এবং শাদন-যন্ত্রের মুঠার 
বাহিরে চলিয়া গিয়াছে । অতি আশ্চর্য, কিন্ত 
অতি স্পষ্ট সত্য! কলিকাতার কলকাঠি 
নড়িতেছে বণিক-সভ্যতার অঙ্গুঙ্লি-হেলনে। 
উহা'রই স্বার্থে কলিকাতায় এত লোক-ঠাপাঠাসি, 
বামগৃহের অপ্রাতুল্য, বস্তির বীভৎদতা, খাস্ছে 


মাঘ, ১৩৬৫ ] 


এবং শঁধধেও ভেজাল, বাঙালীর এত দ্ীনতা, 
অসহায়তা, জীবন্মূত অবস্থা । এই “বণিক- 
সভাতা'র পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষক বাঙালী ও 
অবাঙালী ছইই। 

প্রতিকার করিতে পাবে শুধু বাউলা-দরদী, 
বাঙলার দুঃখ দৃর করিতে বদ্ধপরিকর একলক্ষ্য 
একপ্রাঁণ একতাবদ্ধ আদশনিষ্ঠ চরিজ্রবান উৎসাহী 
বাঙালী ,_হৈ-ছুজুগ মাতাইয়! ন্য়। রাজদ্বারে 
প্রায়োবেশন করিয়া নয়, নিজেদের শক্তি সংহত 
করিয়া নিজেদের চিন্তা ও কর্মকে নৃতন ছাচে 
ঢালিয়া নিজেদের চরিত্রকে দূঢ ও নিভীক করিয়া, 
বাংলা ও বাঙালীর গৌরব ফিরাইয়া আনিবাব 
জগ্ত প্রভৃত স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্কত থাকিঘা। 

কলিকাতাৰব কল কারখানা! পরিবহণ, 
নাগরিক ব্যবস্থা চালু রাখিবাব জন্য বাহিব 
হইতে শ্রমিক আমদানি করিতে হয় কেন? 
বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, বোশ্বাই, রাজস্থান, 
মহীশুব, মাত্রাজ, অন্জর কোথাও তে। এক্প 
দেখ যাঁয় না। থে যে রাজ্য--দেই দেই বাজ্যের 
লোক রাজ্যের সব কাজ করিয়া আসিতেছে 
মলনদের কাজ, স্কুল-কলেজের কাজ, দে।কান- 
পাটের কাঙ্গ, আবার মিদ্মীগিরি মুটেগিবি 
ফিবিওয়ালার কাদা সমস্ত পৃথিবী আজ 
মানুষের মাদার নৃতন মান নির্ণয় কবিয়া জাগিয়! 
উঠিয়াছে। কোনও মান্রষই ছোট ময়,জীবিকার 
দ্বারা মাছষের সম্মান নিকবপিত হয় না। কোনও 
কাজই ছোট নয়-_ আমেরিকা বল, জাপান চীন 
বল, রাশিয়া বল, ইয়োরোপের অন্ত।ন্ত দেশ বল 
সকল দেশের মানুষ এই সত্য বুঝিয়াছে ভারত- 
বর্ষের অন্তান্ত রাঁজ্যেও এই চেতনা পরিম্ফুট__ 
শুধু বাংল! দেশেই দৃষ্টিভঙ্গী এখনও মেই সাবেক 
কালের ভ্রান্ত আত্মপম্মানকে ঘিরিয়া বাঙালী 
জাতিকে মরণের পথে আগাইয়। দিতেছে । এই 
অলদ পচা মোহগ্রস্ত দৃষ্টিভঙ্গীকে এখনই, এই 


রাজধানী কলিকাতা ৩৫. 


মুহূর্তেই চিন্নদিনের অন্য কবর দিতে হইবে। 
কায়িক শ্রমের প্রতি অবজ্ঞান্থচক সমস্ত শর 
বাংল ভাষা হইতে ছাটিয়া ফেলিতে হইবে। 
“সবার উপরে মানুষ সতা ইহা না বাংলারই 
অমর কবির ঘোষণা? রিকা টানিলে, যোট 
বহিলে, জলের কল সাঁবিলে, রাজধানী কলিকাতা 
পথে পথে বান গামছা মনোহারী ত্রবা ফিরি 
করিলে, মানুষের চুলদাডি কামাইলে, বাস্তা 
মেরামত করিলে, ফ্যাক্টরির যুব মিশ্বী হইলে 
বাঙালীর মক্গত্যত্ব খর্ব হইবে না। কাজেব সময় 
কাজ, বাড়ী ফিরিয়া যে সংস্কতিযান্‌ বাবু নিশি 
নাথ ভাছুড়ী-_এই দ্বৈত-সমন্বয় তো! অসম্ভব নয়। 
আমেবিকায় জাপানে চীনে দেখিয়া এস_-কি 
করিয়া কাজের সহিত সংস্কৃতির সমন্বয় হয়। 

কলিকাতার বাজারে সবজির দোকান, ডিমের 
দোকান, মিঠাইএর দোকান বাঙালীর হাতছাঁডা 
হইয়া যাইবে কেন? মনোহারীর দোকান, 
ষধাঁলয়, হোটেল, ডাইংক্লিনিং এগুলিও ক্রমান্বয়ে 
অবাঙালীর হাতে চলিয়া যাইবে কেন? কারণ 
যাহাই হউক সেই কার্ণকে বাঙালীর জাগ্রত 
সংহত শক্তি দ্বারা প্রতিরোধ করিতে হইবে। 
বাংলার রাজধানী কলিকাতা নগরীতে বাঙালীর 
প্রাণম্পন্দন দেখিবার জন্য শুধু বেলা »টা হইতে 
১০ট| এবং বিকাল ৫টা হইতে ৬টায় শুধু ট্রাম 
বাসের দিকে, আর কর্ণওয়ালিস ট্রাটের প্রেক্ষা- 
গৃহগুলির দরজায় তাকাইয়া থাকিতে হুইবে ? 
ছিঃ ছিঃ ছিঃ। 

অবশ্ট জীবন-সংগ্রামের নিুর চাপে বাঁডালীর 
ছেলের! কিছু কিছু আত্মপদচেতন হইয়াছে, সন্দেহ 
নাই | কায়িক শ্রমের কাজে বাংলার নওজোয়ানরা 
ক্রমশঃ নামিয়া আপিতেছে, কিন্ত ইহা পধাপ্ত 
নয়। আরও চাই, ব্যাপক ভাবে চাই। সমগ্র 
বাঙালী-মানস হইতে ছোট কাজের প্রতি নাঁক 
পিউকানো মনোবৃ্ভিটিকে একেবারেই বিদর্জন 


৬৬ 


দিতে হইবে। সেই নয়ন-জুডানো দৃশ্বটি কবে 
বাঁজধানী কলিকাতায় বাস্তব হইয়া উদ্দিবে_- 
বাঙালী মোট বহন করিতেছে! হকার, মিশ্ী, 
ধোপা, নাপিত, পানওয়ালা, মিঠাইওয়ালা, 
সবজি ওয়ালা-_এ দব পেশা কি বাঙালী সানন্দে 
সোৎ্সাহে গ্রহণ করিয়াছে? 

ুষ্টিমেয়ের উৎসাহ ও সদিচ্ছা এই আকাঁজ্ফিত 
ছবিকে বাস্তব করিতে পারে না। সমগ্র বাঙীলী 
জাতির মনে একটি বলিষ্ঠ সহ্বভূতি, একটি 
নৃতন জাতীমূতা উদ্ধদ্ধ হওয়া প্রয়োজন । ইহা 
গাদেশিকতা নয়, আল্মবিশ্বাদ--আত্মসন্থিৎ | 
প্রতোকেই প্রত্যেকের ঘব গুছাইতেছে, বাউীলীবর 
ঘর কোন্‌ নিশ্চিন্তিপুরের পিসিমা আসিয়] 
গ্রছাইমা দিয়া যাঁইবেন? ভাষাভিত্তিক রাজ্য 
স্থাপনের উদ্দেশ কি? এক এক রাজ্যের লে'ক 
ভারতের বৃহত স্বার্থের মহিত নংঘর্ষ না বাধাইয়া 
নিজ নি অর্থনীতি, সম।জ-ব্যবস্থা, জীবিকা, 
শিক্ষা-মংস্কৃতি নিজেদের মদীধা ও শক্তিতে 
সম্পন্ন করিয়! যাইবে--ইহাই নয় কি? কলিকাতা 
শহরের যদি বর্তমানের এই অবস্থাই হইবে_- 
বাংলার রাজধানীতে বাঙালীকে যদি এত 
অসহায়তা, দীনতা ও দুর্বলতাব মধ্যে বাস কবিতে 
হইবে, তাহা হইলে বাঙালী বঙ্গ-বিহার-সংযুক্তির 
বিরুদ্ধে এত হাত-পা ছু'ভিয়াছিল কেন? 
বাঙালী ঘদি বাংলার মাটি, বাঁংল। ভাষা, বাংলার 
জীবলধ*রা, বাংলার অন্ভৃতি-আবেগ, বাংলার 
দমাজ-পরিবার, বাংলার সংস্কৃতি ভাঁলবাঁসে 
তাহা হইলে ছুর্জয় সাহস, উংনাহ, কর্মোছ্যয ও 
সর্বোপরি স্বার্থত্যাগের দ্বারা উহা প্রমাণ কবিতে 
হইবে। বাঙালীর সামগ্রিক জীবনে বল সঞ্চার ন 
হইলে উহাদের কোনটিকেই রক্ষা কর! যায় কি? 

এমন শত শত সহ্বদয় বিত্তবান বাঙালী 
ভদ্রলেক চাই, ধাহারা আধিক ক্ষতি স্বীকার 
করিয়াও সদর রাস্তার উপরে নিজেদের বাড়ীর 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


একটি অংশ বাঙালীর ছেলেকে ছাঁডিয়! দিবেন 
পানের দৌকাঁন করিতে, ভাইং-ক্রিনিংএর 
দোকান করিতে । বাঙালীর বাবসাবাণিজ্্যকে 
উৎসাহ দ্রিতে ও দড করাইতে বাঙালী ক্রেতা- 
সাধারণের তরফে প্রচুর স্বার্থত্যাগের প্ররোজন 
হইবে । বাঙালী মন্ুরের শারীরিক বল্ল কম, 
বাঙালী কর্মীর দবীদলি বুদ্ধি বেশী, এ সব তো! 
জানা কথা। এসব জানিয়াও বাঁঙালীকেই ডাকিতে 
হইবে। উংপাহ দিয়া, ভাঁলবাঁসিযা তাহার কর্ম 
দক্ষতা, নৈতিক বুদ্ধি বাঁডাইতে হইবে । একই 
টাকা খবচ করিয়া! অবাঙালী কমীর নিকট বেশী 
কাজ পাওযু। যায, বেশী বাধ্যতা পাঁ ওয়া ঘাঁয়, অনেক 
বেশী দিশ্চিন্ত থাক] যাঁয়, ইহা হয়তো সত্য কথা 
কিন্ত তবুও বাঙালীব এই সামগ্রিক বিপত্তির 
দিনে এই ধরনের বিচাব-গ্রণীলী বাঙালীকে 
ত্যাগ করিতে হইবে । স্সেহম্য়ী জননী যেমন 
তাঁহার ছূর্বল ক্ষগণ সন্তনিকে বিরক্তির চোখে 
দেখেন না, অকুষ্ঠিত ভালবাসা, সহান্তৃতি ও 
সেবা দিয়া তাহার স্বাস্থ্য ফিরাইঘা আনিবার 
চেষ্টা করেন, আজ বাঁংলার ভাগ্যবান এবং সম্পন্ন 
ব্ক্তিদিগের ভাগ্য-বিডক্বিত দরিদ্র দেশবাসি- 
গণেব প্রতি অনুরূপ মমতা বোধ আনিতে 
হইবে। "আমি তো নিবাপদে আছি, আমি যছু 
মধু মালতী মাধবীর কথ! ভাবিব কেন ? বাংলার 
সৌভাগ্যের দিনে এই চিষ্তাকে সহা কবিলেও 
কৰা যাইত, কিন্তু আজ বাংলার ব্যাঁপক সর্বনাশের 
দিনে এই চিন্তা সর্বতোভাবে বর্জনীয়। 


বাডালীর ছেলেদের জন্য কায়িক পরিশ্রমের 
মান নৃতনভাবে নিত হউক। তভৃখন দিং এক- 
মণ বোঝা বহিভে পারে, হজিত মিত্র তাহা 
পারে না। স্থজিত মিত্র ১৫ দের মোট বহিতে 
পাবে, বেশ, বাংলা দেশে সৃজিত মিত্ররা যাহাতে 
১৫ সের মোট বহিয়া অন্ন সংস্থান করিতে পারে 
এমন ব্যবস্থা কেন হইবে না? সুজিত হিত্রবা 


মাঘ, ১৩৬৫ ] 


কলিকাতার রাজপথে ছোট বিজ্সায় একজন 
সওযাঁরী টানিয়। কেন কুটি বোক্গার করিতে 


পারিবে না? ভূখন সিংদের সঙ্গে প্রতিযোগি- 
তার কথ! তুলিও না। ভূখন সিংদের সহিত 
প্রতিযোগিতা হইতে বাংলার শ্রমিককে রক্ষা 
কর। কত রকমের “সংরক্ষণ ব্যবস্থা হইতেছে । 
বাঙালীর জন্য শ্রমসংরক্ষণ কি এমনই একটি 
অসম্ভব ও আজগ্তবী কল্পনা? বাংলায় উ্রীমে বাসে 
ও প্রেক্ষাগৃহে ধূমপান নিষিদ্ধ হইয়াছে । তারত- 
বর্ষের বস অঞ্চলে এই আইন প্রচলিত হয় নাই) 
কিন্তু তাই বলিয়া এ অঞ্চলের লোক বাংলার 
এই আইনকে কটাক্ষ করে না, কবিলেও বাংলার 
কিছু আসির1 যাক্স না, কেননা বাংলাকে নিজস্ব 
প্রয়োজনে উক1 কৰিতে হইয়াছে । বাঙালী 
শ্রমিকরা যাহাতে না রিয়া, খাটিয়া খাইতে 
পারে, তাহার জন্য বাংলায় শ্রমের মাঁন নৃতন ভাঁবে 
চালু কব কি অন্তায়? 

ভূখন পিংদের কি হইবে? কেন, বিশাল 
ভারতবর্ষে একমণ মোট বহিবাব কি অপর 


রাজধানী কলিকাতা ৩৭ 


জায়গা নাই? গা মড়কপুরী” ছাড়া আৰু 
কিকোন আশ্রয় নাই? বাঁংল! তো বহু বসর 
ধরিয়। হাপিমুখে অতিথি সৎকার করিয়াছে কিন্ত 
এখন যে তাহার নাভিশ্বাস উপস্থিত। এখন 
যদি দে একটু বাঁচিবার চেষ্টা কৰে, তাহা ভার- 
তীয় সংবিধানে বাঁধা উচিত নয়, অপর বাজা- 
বাদীদেরও মুখ ভার করা সঙ্গত নয়। 

কিন্তু তখ।পি একটি হুক্ম প্রশ্ন থাকিয়া যামু 
বাংল! দেশের রাজধানীতে যদি বাঙালীর প্রাধান্য 
হয়, ধাঙালীর হাদিমুখ দেখা যায়, বাঙালীর 
মেধা, বীর্য, শক্তি, সংহতি জাগিয়া ওঠে তাহা 
হইলে বাংলার রাজনীতির কি হইবে? বাংলা 
কীটদষ্ট রাজনীতির স্থার্থ যে পুবাঁপুবিই হাজার 
হাঁঙার বহিবাগতের উপর নির্ভর করে। 

এই প্রশ্নেব সহজ সরল সফল উত্তৰ এই-- 
বাংলার রাজনীতি অপেক্ষা বাংলা! ও বাঙালী 
অনেক বড এবং বাংলার রাজধানী কলিকাতার 
কল্যাণ অনুরূপই বড়। 


অজীকার 
শ্লীদিলীপ কুমাব বাঁয় 
কী বলিব বলো আমি? জানো তো! সকলি স্বামী ! 
চবণে লহ প্রণামী-তনু মন প্রাণ অস্তব | 
ছাঁয়া যত হৃদে বাজে, বাঁধা পড়ি মিছে কাঁজে, 
সকলি ভোঁমাবি মাঝে লীন হেক, ওগে। সুন্দৰ ! 


তোমাৰ মধুব বাণী জীবনে অম্বত মানি, 
তোমারেই শুধু জানি-__অভ্ভবঙ্ত, বন্ধু ! 
তুমি ডাক দাও যাবে কে তাবে কধিতে পারে ? 
ধায় নদী অভিসাবে তোমাবি পানে, হে সিন্ধু! 
তোমার প্রেমের আলো উদ্দিলে মিলা কালো, 
তোমারে যে বাসে ভালো পারানি পায় অপারে | 


জনম-মরণ-সাধী! জপিয়? তব প্রভাতী 


পোহায় বেদনা-রাতি বিধুর অন্ধকারে। 
শিখাও গাঠিতে নির্মল কীর্তন তব উছল, 
ফুটাঁও প্রেমের উৎপল অপ্রেমের মৃণালে। 
জানি না তো! তব সাধনা_-জপ তপ পৃজারাধন। 
জানি শুধু উন্মাদন। নৃপুর-সুরলী-তালে । 


রবীন্দ্রকাব্যে আধ্যাত্বিক অনুভূতি 


স্বামী হিরথাধাঁনন্র 


রবীন্দ্রনাথের কাব্য যেমনই বিপুল তেমনই 
গভীর । প্রতিভার এত ঠৈচিত্র্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথেব 
সমপর্ধীাধের আর কোন কবি জন্ম গ্রহণ করেছেন 
কিনা--সন্দেহ। মানবহদয়-তম্বীর অপরূপত্বের 
যত বিচিত্র ঝঙ্কাব সবই তার হদয়বীণায় নান! 
স্থরে, নানা মৃছ নায়, নানা ব্যগ্তনায় যে কাব্য- 
মীধুর্ষে উৎসারিত তা অতুলনীয় । তীব কাঁব্য- 
প্রতিভার ব্যাঞ্চি আমাদের হৃদ মনকে আচ্ছন্ন 
কবে, মহাপাগরেব কুলে ঈাডিয়ে তার সীমাহীন 
বিস্তৃত্তির বোধ যেমন আচ্ছন্ন করে আমাদের 
চিত্তকে। 

ব্যক্তি ববীন্দ্রনাথও কবি রবীন্দ্রনাথের মতই 
দুববগাহী। মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভার 
বিচিত্র প্রকাশ । কবি ববীন্দ্রনাথ, ধর্মপ্রচাবক 
রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষক ববীন্দ্রনীথ, সমাঁজ-মংস্কারক 
ববীন্দ্রনাথ, দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বপ্রেমিক 
রবীন্দ্রনাথ, কর্মী ববীন্দ্রন।থ, জ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ,_ 
রবীন্দ্রনাথের বির।ট ব্যক্তিত্বের কত বিভিন্ন 
প্রকাশই না দেখা যায় । ববীন্ত্রজীবনের এই 
উত্তঙ্গতা আমাদেব বিচারবুদ্ধিকে অতিক্রম কৰে 
এবং মনে জাগিয়ে তোলে বিস্ময়, স্তব্ধতা। 


সেইজন্যই যখন র্বীন্দ্রজীবনের আধাঁত্মিক 
অনুভূতি সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে তখন তাব সম্পূর্ণায়তন 
বিচার সম্ভব নয়। কেননা, অপ্যাত্মচেতনা 
মাঁহুষের সমগ্র সত্তাকে বিধৃত কবেই প্রকাশিত 
হয়। যেম্বগীঁয় সাবমেয় পলায়ম।ন মানবাত্মাকে 
চিররাজি, চিরদিন অতক্জ্রিত ধের্যে অনুসরণ ক'রে 
চলেছে তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া তো 
অসস্ভব। “এধাঁহম্য পরমা গতিরেষাহস্য পরমা 
সম্পদেষোহম্য পরমে। লোক এধোহল্য পরুম 


আনন্দঃ | ম্বতরাং জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ 
মাহদের সমগ্র চেতনার গতিপথের সংক্রমণ 
চলেছে একটি বিশেষ কেন্দ্রকে ঘিরে। সেই 
কেন্দ্রই মানবজীবনের ফ্রুবতারা 

-__ধাব অভিপারে 


তার কাঁছে--জীষন সর্বস্বৰন অপিয়াছি ঘারে 
জন্ম জন্ম ধরি। কেনে? জানিনাকে, 
চিনি মশাই তারে 


শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে 
চলেছে মানবঘাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে 
ঝভ ঝঞ্ধা বঞ্জপাতে জানাঁয়ে ধরিয়া পাঁবরানে 
অন্তবপ্রপীপখানি।, 


রবীন্দ্রজীবন এতই বহুমুখী যে তার মধ্যে 
ধর্মেব প্রকাশ হয়েছে বহু বিাঁচত্্র ভঙ্গীতে । 
ব্রা্গধর্ম-প্রচারক ববীন্দ্রনাথেব পঙ্গে বিশ্বমানবতা- 
প্রচাবক রবীন্দ্রনাথের যে ব্যবধান, তাযে কেবল 
কাঁলিক প্রভেদ মাত্র তা নম়-_-এ বিভিন্নত। যেন 
সমগ্র অন্ুভূতিরই ক্বপাস্তর। গেই জন্ত 
রবীন্দ্রনাথের সুধীর্ন জীবনের পটভূমিকায় 
ধর্মানভূতিব এতিহাগিক আলোচনা একটি মাত্র 


সভায় শম্তব নয়। তাই আমারে আলোচনাকে 
সীমায়িত করা ছাঁড] উপায় নাই। 


র্বীন্দ্রকাব্যে অধ্যায্ম-অন্ভূতির যে প্রকাশ 
আমবা দেখি_-আজ্র সেইটিই আমাদের আলোচ্য 
বিষয়। কিন্ত প্রারস্তেই বলেছি যে ববীন্দ্রনাঁথের 
কধিমানসও একটি বিরাট মহাঁকাঁশ। তার মধ্যেও 
মানবহদক্সের বর্ণ বৈচিত্রের ইন্দ্রধনর ছ্যতিময় 
প্রকীশ-গরিমা আমাদের চিতাঁকাশকে রাঙিয়ে 
তোলে অনির্বচনীদ্ব ভাবমাধুর্ধে। ভাই তার 


মাঘ, ১৩৬৫ ] 


মাঝখানে ফ্রাডিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলি-_ 
বিচারবুদ্ধি হয় পরাভূত । 

তবু বিচারের প্রয়োজন আছে। রবীন্কাব্য 
তান্ুভৃতির বেগ-প্রীথর্ধে গতিময় ১ তাঁর 
বুদ্ধির এবং মননশীলতার বিস্তারই ববীন্দ্র 
কাব্যকে শাস্তগস্ভীর-রলাম্পদ করেছে। উপনিষদে 
পরুমপুকষকে বলা হযেছে “কবি'_“মনীধী”। কবি 
রবীজ্নাথে এই মনীষার কিছু প্রতিফলিত 
হয়েছে । তাই এই মননধর্মী কবিকে কেব্ল 
তাবালুতার সাহায্যে বোঝা সম্ভব নয়। বিচাবেব 
প্রয়োজন আছে--ঠীর যথার্থ পরিচিতি লাভ 
করুতে হ'লে। 

সাধারণতঃ মানুষের জীবন কক্মীকৃত 
(0017])9767/)070501590 ) | তাই সে কখনও 
ডক্টর জেকীল কখনও মিষ্টাব হাইড হতে পারে। 
রবীন্দ্রলীবনে এবং কাঁব্যে অনুভূতিব বিভিন্ন 
কক্ষেব দর্শন খুবই মেলে। কিন্তু তা হলেও 
তার অনুভূতির বিভিন্ন প্রকাশকে এক হত্রে 
গ্রথিত কর একটি প্রচেষ্টা তার কাব্যের মধ্যে 
দেখা যায়। সেই প্রকাশের আকৃতিকেই আমর! 
অব্যাত্ব-চেতনী বলব। “কডি ও কোমশ' 
রশীন্দ্রনীথের প্রথম জীবনের রচনাবলীর মধ্যে 
অন্ততম। এই কাব্যে রবীন্দ্রনাথের এখন 
কতকগুলি কবিতা আছে, যা মানবের ইন্দ্িনগত 
জীবনের অভিব্যক্তি । এইরূপ কধ্তারই 
একটি-_ পূর্ণ মিলন? | এই কবিতায় কবি বলছেন £ 

ননিশিদিন কাঁদি সখী মিলনের তরে, 

যে মিলন ক্ষুখাতুর মৃত্যুর মতন । 

ল৪ লও বেঁধে লও, কেড়ে লও মোরে, 

লও লঙ্জা, লও বস্ত্র, লও আবরণ ॥ 
এই ভাব জৈব জীবনের আকর্ষণ-বিকর্ষণের 
ব্যাপার---প্রাকৃত জীবনের এজ্দ্িয়িক লীলার 
কথাই এতে অভিব্যপ্লিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 
মনীষা এই ইন্জরিয়্া্ছগ জীবনের আহ্বাঁনকে 


রুবীন্দ্রকাব্যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি 


৪ 


অতিক্রম করেছে এবং জৈব আকর্ষণের উপ্রে 
ঘষে মহাকর্ষ মানব-সম্তীকে চিরস্তন কাল ধরে 
ডাক দিয়েছে তার অন্ুভূতি প্রকাঁশ পেয়েছে 
এই কবিতার শেষ চরণে, 

“একি দুরাশার স্বপ্ন হায গে! ঈশ্বর 1 

তোমা ছাডা এ মিলন আছে কোনখানে ? 

রবীন্দ্রনাথেব কাব্যের সকল প্রচেষ্টার অন্তরালে 
এই মহাকর্ষেক আকর্ষণ বিরাজিত। রবীন্ত্র- 
কাব্যের অখগ্ডতা ও একতানত] নিয়ে এসেছে এই 
মহাঁকর্ষই । রবীন্দ্রনাথ একস্বীনে এর কথ। 
বলেছেন £ 

“যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত 
অ্ঈকূল ও প্রতিকূল লইয়া আমার জীবনকে 
রচন1 করিয়া চলিযাছেন, তাহাঁকেই আমান 
কাব্যে আমি “জীব্নদেবতা” নাম দিয়াছি। 

আমার অন্তশিহিত যে শ্ছজনী শক্তি আমার 
জীবনেব সমস্ত সখ, ছুঃখকে লমন্ত ঘটনাকে 
এক্যদাঁন, তাংপধ্দান করিতেছে । আমার 
রূপ, বপাস্তর,। জন্মজন্নাস্তরকে এক্যস্থত্রে 
গাখিতেছে | যাহার মণ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের 
মধ্যে একা অনুভব করিতেছে, তাহাকেই 
জীবনদেবতা নাম ধিষা লিখিঘাছিলাম, “ওহে 
অস্তরতম' ।? 

রবীন্দ্রকাব্যে এই দেব্তাব প্রকাশ হয়েছে 
নানাবপাশ্রয়ে। কাব্যের মূলকথাই অবশ্ রস। 
'বাক)২ রলাত্মকং কাব্যমু* এবং পর্মদে বতা-_ 
তিনি রপস্বদ্প--কিসো €ব সঃ১। এই বকে 
লাভ করেই জীব আনন্দ পায়। এই আনন্দই 
পরমানন্দ থেকে উদ্ভুত । এতন্তৈবানন্স্তান্তানি 
ভূতানি মান্রামুপঞ্জীবন্টি-_এই আনন্দের অংশ 
গ্রহণ করেই জীবগণ দেহধারণ করে। “কো! 
হোবান্তাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো 
ন শ্যা্কেই বা নিঃশ্বান প্রশ্বান নিত, যদি 
এই আকাশ “আনন্দ? না হ'ত। 


৪৩ উদ্বোধন 


এই যে রুম বা আনন্দের অনুভূতি, এই-ই 
রবীন্দ্র কাব্যের মূলাশ্রয়__পরম আনন্দের মাত্রার 
উপজীবন। নানাভাব বৈচিত্রের মাঝে কবিচিত্ত 
এরই প্রকাঁশ করেছে £ 

ঘা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্টে গন্ধে গানে 

তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে ।, 
এই বৈচিত্র্য পের প্রকাশ নয়, অরূপের প্রকাশ 
নয়-_এ অপর্ূপের প্রকাশ । 

বিশ্বর্ূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে 

অপরূপকে দেখে গেলেম ছুটি নয়ন মেলে ।, 

_-রবীন্দ্রনাথেব এই দৃষ্টি ততজ্ঞের দৃষ্টি নয়__ 
কবির দৃষ্টি। যিনি তত্জ্ব তিনি জানেন “নেহ 
নানাস্তি কিঞ্চন__মৃত্যো: স ঘৃত্যুমাপ্পোতি ঘ ইহ 
নানেব পশ্ততি। তিনি সলিল একো দ্রষ্টাহ 
দ্বৈতো ভবতি*_তিনি স্বচ্ছ, এক, দ্রষ্টা ও অদ্বৈত 
হন। ভাব খষি যখন জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন 
কোহ্য়মাত্ম। নাম” তখন তিনি নিকুত্তব ছিলেন__ 
কেননা 'উপশাস্তোহয়মাত্মা |” লমানিমান্‌ তত্বজ্ঞ 
পুরুষের যে অনুভূতি সে অনুভূতি কবির 
আধ্যাত্মিক অন্নুভৃতি থেকে পৃথক্‌। একটি জ্ঞান 
-বস্ত-তান্ত্রিক, অপরটি শিল্প__ পুরুষতান্ত্রিক । 
একটি উদাহরণ দিলে এট পরিস্ফুট হবে। শিশুর 
মৃত্যুতে মায়েব যে শোক সেটি কঠোর সত্য-_ 
কিন্তু সেই শোক কবির মনে যে অনুরণন 
তোলে তা পুরুষতান্ত্রিক_-মেইটিই কাব্য, শিল্প। 

ধর্ম সম্বন্ধেও সেই একই কথা। যে ভাবাবেগ 
মানুষের চিত্তে ধর্মবোধকে জাগ্রত করে তাই 
কবিচিত্তে কাব্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় বিচিত্র 
স্বিতে রবীন্দ্রকাব্যেও , তাই দেখি তার সহজাত 
ধর্মভাব পরিবেশের শিক্ষার্দীক্ষা তার মননশক্তি যে 
ধর্বোধকে তীর মাঝে জাগ্রত করেছে তাই 
শতধারে তার কাব্যগোমুখী থেকে উৎপারিত 
হয়ে জীবনের ক্ষেত্রকে বিচিত্র শপ্যপর্যায়ে সমৃদ্ধ 
করেছে। কিন্তু এব অর্থ এই নয় যে তার 


[ ৬১তম বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 


অধ্যাত্ম-অস্থনৃতি ধর্মরাজ্যের নায়কদের সমতুল্য । 
তাঁর ধর্মানুভূতি প্রকৃতির বাজ্যকে অতিক্রম 
করেদি। তাঁর অনুভূতি অধ্যাত্মচেতনা সম্বন্ধে 
মানপিক ও বৌদ্ধিক সমাচার মাত্র__297০৮ ০? 
089 991599 তাঁর জীবনেব প্রকাশ তিনি কবি, 
এবং কবির ধর্মই হচ্ছে জীবনের বিচিত্র দ্বপকে 
গ্রহণ করা এবং তা থেকে ভাবাদশের (1998) 
স্থট্টি করা। এই কাজই তিনি করেচ্ছেন। 
এমন কি যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি কিশোর 
বয়সে তীর চৈতন্তকে একদিন আপ্লুত করেছিল 
তাও এসেছিল ইন্ছিয়ের ভিতর দিয়েই এবং 
সেইজন্য এই অনুভূতি তাকে ন্তৰী” করেনি। 
সেই অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছিল কাব্যের 
গ্রবাহাকারে £ 

জীবন আজি মোর কেমনে খুলি, 

জগৎ আসি সেখ করিছে কোলাকুলি। 
কিংবা_আজি এ প্রভাতে ববির কর 

কেমনে পশিল প্রাণের পর? 


ইত্যাদ্িব মধ্য দিয়ে কবির জীবনে এইবূপই 
হয়। শেলীর কাব্যে দেখি বেদাস্তের কথা 
আছে অতি অপূর্ব ভাষায় : 

115 005 91021055002 10219 01121006810 6555 
1752৮০05111 (00৬০1 91010765, 

[71075 512009৬5 1) । 

[106 1110 2 00006 01? 17001-001001 ০৫. [19.59, 


51211750076 10106 120191100 12610109 

শেলী এই ভাব পেয়েছিলেন 1২০০-১1৮৮- 
0181) থেকে__এ তার নিজের প্রত্যক্ষ অন্থভূতি 
নয়। তবুও তার সংবেদনশীল মন অতি অপূর্ব 
ভাবে এই চিস্তাধারাকে প্রকাশ করেছে! 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মাঝে অধ্যাত্স-অন্থভূতি 
ষে বিচিত্র প্রকাশ দেখতে পাই তা শাস্ত্রাদিতে 
ব্ণিত অপরোক্ষান্থভূতি না হলেও__'আপন 
মনের মাধুরী মিশায়ে' তিনি এমন অপূর্ব ভাব 
স্ত্টি করেছেন তার তুলনা! জগতের সাহিত্যে 


মাঘ, ১৩৬৫ ] 


বিরল। নুবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক অনুভূতি 
বিশেষভাবে যে সকল কবিতার মধ্যে ধরা পডেছে 
তাদের সংখ্যাও বিপুল । এন মাঝে উপনিষদের 
তাৰ আছে, বৈষ্ণব কবির আকৃতি আছে, কমীঁর 
কর্ম প্রেরণার উৎসের কথা আছে, ব্রান্ধবর্ষের 
মণ্ডণ নিরাকারের ভজন আছে এবং পরিশেষে 
আছে মানুষের ধর্মের জয়গান। ম্পর্শাতুব 
কবি-যনে মানবের সকল হর্ষশোক প্রেম বিবাগ, 
প্রভৃতি ধর] পড়েছে তেমনি ধরা পডেছে বিভিন্ন 
মানুষের ধর্মের অন্নভূতি এবং এই সকল ভাবই 


কবি-মনের মাধুবীর সঙ্গে মিশে সার্থক সৌন্দর্ষ- 
স্ঠিতে পরিণত হয়েছে । 
উদ্দাহরণস্বৰপ একটি কবিতা গ্রহণ কর্ছি। 
কবিতাটির নাম ধ্যান) ঃ 
নিত্য তোঁমাবে চিত্ত ভরিয়া স্মবণ কবি, 
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া ববণ করি, 
তুমি আছ মোর জীবন মবণ হবণ কবি, 
তোমাব পাইনে কুল, 
আপনার মাঝে আঁপনাব প্রেহ 
তাহাবও পাইনে তুল। 
উদয়শিখবে সুষের মত সমস্ত প্রাণ যম 
চাচিযা বযেছে নিখেষ-নিহত একটি নযন সম, 
অগাধ অপাব উদার দৃষ্টি 
নাহিক তাহার শীম1। 
তমি যেন ওই আকাশ উদাব, 
আমি যেন এই অমীম প'থাবর, 
আকুল করেছে মাঝথানে তার 
আনন্দ পুণিমা। 
তুমি প্রশান্থ চিবনিশিদিন, 
আমি অশীস্ত বিরামবিহীন-- 
চঞ্চল অনিবার । 
যতদূর হেরি দিগ দিগন্তে 
তুমি আমি একাকার । 
এই কবিতাটিব মধ্য দিশ্বে ধ্যানতত্বের যে 
রূপ গ্রশ্মটিত হয়েছে তা সত্যই অতুলনীয় 
যোগী যাকে চিত্তবৃর্তিনিবোধ বলে বর্ণন! করেই 
শেষ করেছেন কবি তারই রূপটি ভাষায়, ব্যঞ্নায় 
একটি মুত্তির মত আমাদের সামনে সাজিয়ে 
ধরেছেন। 


ঙ 


রবীন্দ্রকাব্যে আধ্যাত্মিক অস্থৃভূতি ৪১ 


কৰি যে তার অধ্যাত্ুচিস্তায় জীবনের সকল 
সমশ্যার সমাধান পানলি, এটি আমরা তার কাব্য 
পাঁঠে বুঝতে পারি। তিনি একদিন প্রশ্ন 
করেছিলেন £ 


এত বড এ ধরণী মহাসি্কু ঘেরা 
ছুলিতেছে আকাশ সাগরে , 
দিন ছুই হেথা রহি মোরা মানবেরা 
শুধু কিমাযাব খেলা কবে? 
জীবনেব শেষ প্রান্তে এসে তিনি বলেছেন £ 
প্রথম দিনের সুর্য প্রশ্ন করেছিল 
সত্তার নূতন আধিঙীবে, 
কে তুমি? মেলেনি উত্তর। 
বং্দব বংসব চলে গেল 
দিবসের শেষ সুর্য 
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে 
নিশুক সন্ধায় কে তুমি? 
পেল না উত্তর । 


কবি-মনেব এই যে প্রকাশ তা “বেদাহমেতম' 
এই গুপনিষদিক বাণীর প্রকাশের মতো দৃঢ় ও 


ব্লশালী নয়। স্র্ধপংশয় ছিন্ন হ'লে মানব- 
কগে তত্ব যে অবিদংবাদিতার রূপ নেয় তা কবি- 
কে নেই। কিন্তু তা হলেও ধর্মজীবনের 
বিচিত্র অঙ্ভূতি প্রকাশ-ভঙ্গীর মাধূর্যে এমন 
অপূর্ব হযে ফুটে উঠেছে ঘা আমাদের হৃদয়ের 
মধ্যে একট! বিশিষ্ট রূপ ও মৃত্ি রচনা করে। 


এই প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে এইটুকুই বলতে 
চেয়েছি যে ববীন্ত্রনাথেব মংবেদনশীল মন সকল 
মীনষের অধ্যাত্সচিস্তাবেই কব্ূপ দিয়েছে তীর 
কাব্যেব মাঝে। তার অধ্যাত্ম-অন্ুভূতি হয় 
তো বুদ্ধ, শিশু প্রভৃতির সমগোত্রীয় নয়। কিন্তু 
তবুও তার হৃদয়বীণায় এই সকলের অধ্যাম্স- 
চিন্তা ভাষার এবং ভাবেন্ন মাধুর্ষে অনবগ্ঠতাবে 
প্রকাশিত হয়েছে । ব্ববীন্ত্রনাথের নিজের 
আধ্যাত্মিক অন্নুভূতি কি এবং কত গভীর--৫সটা 
তীর কাব্য-বিচারে জানার প্রয়োজন ততটা 
নাই। তীব কাব্য যে সকলের অধ্যাত্ম-চিস্তার 
সার্থক রূপায়ণ এইটিই তার কাধ্য-প্রতিভার 
বিরাটত্তবের এবং মহিমার প্রধান সাক্ষ্য ।* 


* গত এই সেপ্টেম্বর পুকলিগা রধীল্র পরিধদে পঠিত | 


সমাঁজ-শিক্ষা ও স্বামীজী 


শ্রীন্থববোধকুমাব শ্রীমাণিক 


বাংলাঁদেশেব তথ। সমগ্র ভাবতবর্ষেব পমাজ- 
জীবন যখন বিভিন্ন দিক থেকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে 
চলেছে, তখন তাঁর প্রাচীন এতিহ্‌ অবলুণ্তির চরম 
সীমায় এসে একেবারে 'আত্মবিসর্জন করতে 
বসেছে, ঠিক সেই সময়েই ভারতবর্ষের পমীজ- 
জীবনে এক অতুযজ্জল জ্যোতিষ্ষের আবিঞাব 
প্রযৌজন হয়েছিল। সমাজের যত সংকীর্ণতা, 
নীচতা, বিরোধ প্রভৃতির বিরদ্ধে মাথা উচু ক'রে 
ঈাড়াবার জন্য যেন আবিকৃতি হলেন 
মহান্‌ যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ । সমাজ- 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ইর্গিত দিয়ে 
গেলেন নতুন আধর্শের, প্রচান ক'রে গেলেন 
যুগোপযোগী নতুন চিন্তা ও ভাবধারা। বিংশ 
শতকেব প্রথমে সমাজ-জীবন দেই আদর্শ ও 
চিস্তাধারাব আবাদ পেয়ে ন্মাজকে নতুন 
ভাবে গঠন করবার সংকল্প ও দায়িত্ব নিষ্টার 
সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। সমাজগঠনের সংকল্প 
সেদিন ধাবা নিলেন, তারা চিন্তা কব্লেন, 
সমাক্গকে নতুনভাবে আদর্শের পথে গঠন করতে 
হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন হবে শিক্ষার এবং এই 
শিক্ষার মধাদাকে সমাজের সকল স্তরে বিস্তৃত 
ক'রে দিতে হবে। সমাজের সকল মানুষ যখন 
উপধঘুক্ত শিক্ষার আলোক চোঁখের সামনে উপলদ্ধি 
করতে পারবে, তখন তারা নিঙ্গেরাই লমাজ- 
গঠনের দায়িত্বকে অন্তবেব সঙ্গে গ্রহণ করতে 
পাঁরবে। অশিক্ষা কিংবা কুশিক্ষার মধ্য দিয়ে 
কখনই স্থশিক্ষিত কিংবা স্থসভ্য সমীজ গডে 


তোল! সম্ভব হ'তে পারে ন1। 
শিক্ষাকে স্বামীজী এক বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী 


নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেই বিশ্লেষণের মধা 


দিয়ে ভারতীয় জীবনে শিক্ষার একটি বিশিষ্ট 
মান পির্খারণ করেছেন। প্রচলিত শিক্ষার তুল- 
ক্রটি দেখিয়ে শিক্ষাৰ মধ্যে কি ক'বে শাশ্বত 
আদশের অনুবর্তন করা! খাঁয়, সেই ইঙ্গিতই তিনি 
দিয়ে গেলেন শিক্ষাব্রতীদের সামনে এবং 
শিক্ষার্থী তরুণ সম্প্রদায়ের মনে । 

আমাদের দেশে যে শিক্ষার প্রচলন রয়েছে, 
তা সমজেব সকল স্তরে গিয়ে প্রপার লাভ করতে 
পাঁবেনি। কেবলমাত্র কয়েকটি বিশেষ গোঠীব 
মধ্যে যে শিক্ষা পীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে, তা দিয়ে 
কখনই দেশের সর্বজনীন মহৎ কল্যাণ সাধিত 
হতে পাবে না। তাই সর্বাগ্রে চাই ধনী-নিধন, 
উচ্চ-নীচ, ত্রাঙ্ষণ-শুদ্র সকল শ্রেণীর মধ্যেই 
শিক্ষীর ব্যাপক প্রপাব। এখানেই দমাজ-শিক্ষার 
অপরিহাধ প্রযোজনীয়ত1। যেদিন ৮মাজের 
সকল মান্তষ সমাজ-শিক্ষার সাহাঁষ্ে উপযুক্ত 
জ্ঞানেব দ্বার! সমৃদ্ধ হতে পারবে, দেদিনই হৃচিত 
হবে ভাবতবর্ষের সমাজ-জীবনেব নতুন অধ্যায়। 
ন্বামীজীব ধ্যানী দৃষ্টিতে ছিল সেই সমাক্জ- 


জীবনেরই কল্পনা । 
স্বামীজী চেয়েছিলেন সম।জ-জীবনে পূর্ণতা 


ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসে প্রচুর 
পরিমাণেই এই পূর্ণতার সন্ধান পাওয়া যায়। 
কিন্ত সমাজ-জীবনে যখনই অন্তস্থ পরিবেশের 
স্থত্টি হযেছে তখনই বিনষ্ট হয়েছে পূর্ণতা এবং 
তার স্থান অধিকার করেছে বিকৃতি ও অনাচার । 
সমাজ-জীবনকে স্থস্থ ও স্বচ্ছন্দ ক'রে গডে তুলতে 
হ'লে সমস্ত প্রকার বিকৃতির মূলোৎ্পাটন ক'রে 
সেখানে পূর্ণতার পরিবেশ স্যরি করতে হবে। 
এই পূর্ণতার প্রয়োজনেই সমাজ-শিক্ষা। অঞ্জ। 
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দরিত্র জনসাধারণের মধ্যে সমাজ-শিক্ষার গচলন 
করা সবাশ্রে প্রয়োজন । এই সমাজ-শিক্ষার 
মধ্য দিয়ে সকল মানুষের আত্মোপলব্ধির বোধ 
ধারে ধীরে জাগ্রত হবে এবং এইভাবে সমাজ 
প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে । সমাঁজবোঁধের মাধামে 
মানুষের মনে সুচিত হবে কল্যাণের পথে আত্ু- 
নিয়োগের প্রচেষ্টা_-এই ছিল স্বামীজীর স্বপ্র। 
ত্বামীজীব মানব-কল্যাণের আদর্শের সঙ্গে সাজ- 
শিক্ষার নিবিড সম্পর্ক এইখানেই । 

স্বামীজী স্প্টভীবেই বুঝেছিলেন যে ভারতের 
সমাঁজ-জীবনে অশিক্ষা ও দারিদ্র্য জগদ্দল 
পাথরের মত চেপে বসে রমেছে। একদিকে 
অশিক্ষা যেমন মাহ্ৃষেব মনকে সংকীর্ণ ক'রে 
তোলে, অপরদিকে তেমনি দারিজ্র্যও মান্ুষের 
জীবনযাত্রাকে ব্যাহত ও পন্ু করে দেয়। তার 
একটি চিঠিতে একস্থানে লিখেছেন, “বিশেষ, 
দারিদ্রা আর অজ্ঞতা দেখে আমাব ঘুম হয় ন।।” 
মানব-দবদী স্বামীজীর চৌথের সামনে এ ছুটি 
বিষয়ের চিত্র সব সময়ই যেন বিরাজমান ছিল। 
এই ছুটি সমস্তাকে এক সঙ্গে নিয়ে দূরীকরণের 
উপায় অনুসন্ধান করতে হবে, এই ইঙ্গিত স্বামীজী 
তান বিভিম্ন আলোচনায় প্রকাশ করেছেন । 
সমাজ-শিক্ষার মধ্য দিয়ে এই দুটি জিনিসকে 
একনন্গে দূবীকবণ কর। সব হতে পাঁরে । প্রকৃত 
সমাজ-শিক্ষা কেবলমাত্র পুথিগত বিছ্যাদান ক'রে 
ক্ষান্ত হবে না, সেই নঙ্গে আর্থনীতিক, সামাজিক, 
আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সকল দিক দিয়ে আত্ম 
প্রতিষ্ঠার আদর্শের সন্ধান দেবে। 

সমাজের ধার! তথাকথিত নিম়্সম্প্রদদায়ের, 
তাদ্দিগকে চিরকালই বঞ্চিত রাখ! হয়েছে। 
অথচ তীদেব মধ্যে কতই না গুতিভা স্থপ্ত হয়ে 
রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় প্রেরণার অভাবে তা! 
দিন দ্দিন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যদি 
মমাজ-জীবনে পূর্ণতার প্রতিষ্টা করতে হয়, তবে 
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এই নিম্শ্রেণীর লোকদের ন্টাধ্য অধিকার থেকে 
বঞ্চিত কর! চলবে না, উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষাঁর 
দ্বারা তাদিগকে আদর্শ নাগরিক ক'রে গডে 
তুলতে হবে। সমাজের উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিঝ্র 
সকলেই ঘদি না শিক্ষার আলোক পায়, তবে 
সমাজ-জীবনের সর্বাত্মক উন্নতি কখনই সম্ভব 
নয়। ন্বামীজীর বিভিন্ন বন্তৃতায় এবং বিভিন্ন 
আলোচনায় এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
তার মনে সকল সময়েই ছিল বঞ্চিত 
সম্প্রদায়ের প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি । তাই 
তিনি এদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রলারের 
প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উপলব্ধি 
করেছিলেন। ভিনি এই সম্পর্কে আলোচন। 
করতে গিয়ে একস্থানে বলেছেন, “এখন “ইতর 
জাতিদের ন্যাঁধ্য অধিকার পাইতে সাহাধ্য 
করিলেই “ভদ্র'জাঁতির কল্যাঁণ। তাই কোঁবলি 
তোমরা এই জনসাধারণের (77853) ভিত্তর 
বিদ্যা উন্মেষ যাঁহীতে হয়, তাহাই করু। "এই 
সব নীচ জাতিন ভিতর বিগ্ভাদান, জ্ঞানদান 
কবিষ! ইহ্ধদেক চৈতন্য সম্পাদন করিতে যত্বশীল 
হও |” 

নি সম্প্রদীয়ের লোক ব্যতীত অন্থান্ত 
সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে সমাঁজশিক্ষার বিশেষ 
প্রয়োজন, দে সম্বন্ধে স্বামীজী বিশেষভাবে সজীগ 
ছিলেন৷ দেশের জনসাধারণ যতদিন অঙ্গানতার 
অন্ধকারে ররেছে, ততদিন আর কোন দিক 
দিয়েই এই দ্রেশের উন্নতি সম্ভব লয়,--একথ। 
তিনি ম্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন । 

সাধারণ মান্ছষ ভার প্রকৃত অবস্থা সন্ধে 
অজ্ঞ ও উদাসীন! তাই প্রতিটি মানুষকে তার 
গ্রকৃত অবস্থার কথ! পরিষ্কারভাবে জানিয়ে 
দিতে হবে। যখন সে তার প্রকৃত অবস্থার কথ৷ 
উপলব্ধি করতে পারবে, তখনই সে অধীর আগ্রহে 
নিজের উন্নতির পথ অন্বেষণ করতে চাইবে এবং 
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তার ফলে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জন্মাবে। 
হ্বামীজীর একটি উক্তি এই প্রসঙে বিশেষভাবে 
স্মরণীয়। তিনি বলছেন, “০৪ এ০৪%৮, ৯৮ 
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উহাদের প্রকৃত ছুরবস্থ! সন্বন্ধে সচেতন 
করিয়া বলিতে হইবে, ভাই সব, উঠ জাগ, আর 
কতকাল ঘুমাইয়! থাকিবে? তাঁবপর উহাদের 
নিজ নিজ এঁহিক অবস্থার উন্নতির উপায় বলিয়া 
দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে শাকের গভীর সত্া- 
গুলি প্রাঞ্জল ভাষায় এমন ভাবে পরিবেশন 
কবিত্ে হইবে যাহাতে এগুলির মর্ম তাহারা 
সহজেই হদয়ঙ্গম কবিতে পারে। 

আমাদের সমাজের এই নিরক্ষব শ্রেণীর 
লোকদের মধ্যে শান্মেব বিষয়সমূহ সহজভাবে 
আলোচনা করবার যথেষ্ট প্রয়োজন বয়েছে। 
ছোট ছোট গল্প, মহাপুরুষ-জীবনী প্রভৃতির 
মধ্য দিয়ে তাদের সামনে আদর্শ জীবনের নীতি 
এবং প্রেরণা প্রভৃতি পবিস্মুট কারে তুণতে হবে। 
তবেই তো তার] দমাজ-জীবনে আদর্শের সন্ধান 
পেতে পারবে । কথক-ঠীকুবগণ ঠিক এইভাবেই 
শান্সের বিভিন্ন স্থান থেকে গল্পের মাধ্যমে 
আলোচনা ক'রে লোকশিক্ষার কাঙ্গ ক'রে 
থাকেন। সমাজের নিরক্ষর শ্রেণীর মানুষের 
কাছে এই ধরনের আলোচনার আবেদন যতখানি, 
অন্য ধরনের আলোচনার ততখানি নয়। 

এই সম্পর্কে আরও বিস্তৃতভাঁবে আলোচনা 
করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন £ ৮7০ 19৮9 
৮7৪ 
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সমার্জশিক্ষায় এই বিষয়গুলি যে একেবারে 
অপবিহাধ এ সম্পর্কে স্বামীজী বারবার তার 
অভিমত প্রকীশ করেছেন। সমাজের মানুষ ঘে 
স্তবে এদে পৌছেছে, তাঁকে শিক্ষাৰ আলোক 
দিয়ে নতুন পথের সন্ধান দেবাব জন্ত এগুলির 
বিশেষ প্রয়োজন । 

ভার্তবর্ষের জন্স্মীঙ্ে ধর্মের আবেদন 
চিরকালই একটু বেশী। তাই এই বিষয়ের 
সহায়তা গ্রহণ ক'রে তাদের মধ্যে আদর্শের 
প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হ'তে পাবে এমং এই আদর্শের 
ছ্বাবাই আঁমাদেব জাতীয় জীবনের উন্নতি 
অনেকটা পরিমাণে পরিলক্ষিত হ'তে পারে। 
স্বামীজী চেয়েছিলেন জাতির সর্বাত্মক উন্নতি 
সাধন-_সমাঁশিক্ষা তাব প্রধানতম উপামূ। 

স্বামীজী সমাজ-শিক্ষাব উপায়ের সম্বন্ধেও 
বিভিন্ন জাগায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে- 
ছেন। তিনি তাঁর একটি চিঠিতে বলেছেন, 
“এ যে গরীবগুলো পশুর মত জীবন যাঁপন করছে, 
তাব কারণ মূর্তা। মনে কব কতকগুলি 
নিঃস্বার্থ পরহিত-চিকীর্যুযুবক গ্রামে গ্রামে বিদ্যা 
ব্তির্ণ কবে ব্ডোয়, নানা উপায়ে নানা কথা, 
মাপ ক্যামেরা থোব ইত্যাদি সহাযে আচগ্ডালের 
উন্নতিকল্লে বেভাষ, তাহলে কালে মঙ্গল হ'তে 
পারে কিনা? সমাজের নিরক্ষর মানুষদের 
মনে হয়তো শিক্ষার সম্বন্ধে যথেছ্ পরিমাণে 
ওদাসীগ্ভ থাকতে পাবে, কিন্তু তাদেব সঙ্গে 
আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় 
বল! এবং পারিপাশ্থিক জগতের বিভিন্ন ধারণা 
দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁদেদ মনে শিক্ষার 
প্রতি আগ্রহের সঞ্ধার কর! যেতে পাবে। এইসব 


মাঘ, ১৬৬৫ ] 


কাঁজের জন্ত আসলে চাই নিংস্বষর্থ কল্যাণব্রতী 
সমাজকমমাী।  সমাজ-শিক্ষার মধ্যে স্বার্থের 
প্রয়োজন থাকলে তা যে কখনই সার্থক এবং 
সম্পৃণ হ'তে পারে না, এবথ স্বামীজী তাঁর দূর- 
দৃষ্টিতে বিশেষভাবে উপলদ্ধি কবেছিলেন। 

এরই বন্থান্‌ কর্মে আজী হওয়ার জন্ত তিনি 
সকলকেই আহ্বান করেছেন। বিশেষ করে 
শিক্ষিত সম্প্রদায় ধারা শিক্ষার অর্ধাদা উপলব্ধি 
করেছেন, তাঁবা যদি অজ্ঞ নিরক্ষবদেব মধ্যে 
শিক্ষাদানের চেষ্টা কবেন, তবে হয়তো এ 
বিষয়ে যথেষ্ট ফল আশা করা যায়। কিন্তু যে 
সকল শিক্ষিত ব্যক্তি নিজ নিজ স্থার্থসিদ্ধিতে 
বান্ত এবং অজ্ঞ জনসাধাবণেব উন্নতির প্রতি 
একেবারে উদাসীন, তাদেরও লক্ষ্য ক'রে স্বামীজী 
ভার কঠোর মন্তবাটি একাধিক বাঁর প্রকাঁশ 
করেছেন । তিনি বলেছেন £ যত্তদিন ভারতের 
কোটি কোটি লোক দারিদ্র্যে ও অজ্ঞ/নান্ধকারে 
ডুবিরা। বহিযাছ, ততদিন তাহাদেব পয়সায় 
শিক্ষিত, অথচ তাহাদের দিকে চাহিযাও দেখে 
না, এরূপ প্রত্যেককে আমি দেশদ্রোহী 
বলিয়া মনে করি। 

টি মুতে শিকিত সঙ্গানার দেশের জন 
সাধারণের অজ্ঞতা ও অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে 
নিজ লিঙ্গ স্বার্থ সাধনে তৎপর হয়ে রয়েছে 
এবং তার দ্বারা তাবা দেশের কত অনিষ্ট সাধন 
ক'রে চলেছে । তাদেরকে দেশদ্রোহী (6:৪1৮9) 
ছাঁডা আর কিছু আথা দেওয়া চলে না। 

সমাজ-শিক্ষা সম্বন্ধে ম্বামীজী বিভিন্ন স্থানে 
বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। নিরক্ষর 


সমাজ-শিক্ষ। ও স্বাঁমীজী ৪৫ 


জন্সাখারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ব্যাপকভাবে 
করতে হ'লে একদিকে যেমন সহঙ্জ শিক্ষা-পদ্ধতির 
আশ্রয় গ্রহণ কর। বাঞ্চনীয়, অপবরিকে তেমনি 
শিক্ষার্থীর প্রতি অপরিসীম সহাম্ভূতি পোষণ 
করা একান্তই প্রয়োজন । সমাজ-শিক্ষার ক্ষেত্রে 
আস্তারিকতার প্রয়োজেন ববং বর্বাগ্রে। কারণ, 
আন্তরিকতা ব্যতিরেকে কখনই কোন কাঙ্ছগ 
স্থায়ী এবং ক্নাভাবিক হতে পারে ন1। স্বামীঙ্গী 
এই বিষয়ে সমাজ শিক্ষকদের দৃষ্টি বিশেষ- 
ভাবে আকর্ষণ ক'রে ভার অভিমত প্রকাশ 
করেছেন । 

স্বামীন্ী গভীর দরদ দিয়ে সমাঁজেব মাহ্ষেব 
উন্নতি চেয়েছিলেন । তার ধ্যানী দৃষ্টিতে ছিল 
মানব-কল্যাণেব স্থমহান্‌ আদর্শ। তিনি কঞ্পনা 
কবেছিলেন নতুন এক সমাজের ব্ূপকে--ধে 
সমাজের মানুষ হবে আত্মনির্ভরশীল, নীতিপবায়ণ, 
সেবাবর্ষে দীক্ষিত এব* আদর্শ সামাজিক। 
তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাম করতেন যেযদি এই 
দেশের দর্বাম্মক উন্নতি সাধন করতে হয়, যদি 
এই দেশে মার্ব-কল্যাতের আদর্শকে যথার্থভাবে 
রূপদান করতে হয়, তবে দেশের জনসাধারণের 
মব্যে উপযুক্ত শিক্ষার বিস্তার ছাডা অন্ত কেনি 
পথ নেই । তাই তিনি উদাত্ত কণ্ে পুনঃপুনঃ ঘোষণা 
ক'রে গিয়েছেন, “1 দট 0৩ 60 1180 0£2005 
৮6 8171] 1১০৮০ 60 0০ 16 105 5]09%10% 
30100021010 811)016 110 109550 *০ 
_যে জাতির জনপাধাবণের তিতর শিক্ষার 
বিস্তার এবং মনীষার বিকাশ যত বেশী সেই 
জাতি তত উন্নত। 


প্রভাতের উদয়নে 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


ংসারের রঙ্গশাল! কবে মোরে দিবে গে বিদায়? 
বু ভূমিকায় মোর অভিনয় হ'ল নাক শেব, 
পাথিব-সম্পদ-মোহে প্রতিদিন মিথ্যামমতায় 
নানা জনতার মাঝে রচিতেছে মায়।-পবিবেশ। 
চিপ্রকর্ষের লাগি তেজোরপ করি নাই পান, 
দেবতারে নিবেদন করি নাই হৃদয়ের গান। 


কে যেন অলক্ষ্যে মোর ইন্দ্রধন্ত করিছে বযন । 
কাম-মস্থ উমিদলে প্রতিবিন্ব পড়ে বুঝি তাব £ 
কল্পনার তরী ঘত, আঁশা-পণ্য লয়ে অনুক্ষণ 

অন্তরের ঘাটে ঘাটে ফেলে যায় আলো-অদ্ধকাব। 
দৃর্ির সম্মুখে মম বহস্তের জাল বুনে বুনে 

প্রকৃতির একি লীলা । চলিতেছে কাল গুনে গুনে? 


জীবন-করঙ্ক লয়ে যাবা করে মুক্তি মাধুকরী, 

তাঁরা ষে আমারে ডাকে নিঃশ্রেয়স লভিবার তরে । 
বস্ত-বিশ্ব পিছে রেখে চিদানন্দ-রসে চিত্ত ভরি 
তারা যেন নদী সম বহমান অসীম সাগরে। 

তাদের পরশ পেয়ে শস্ত ভর! হোলো বন্ধ্যা চর, 
উর্বর করেছে তার! নিথিলের প্রাণের প্রান্তর । 


পল্লব-স্তবকে হেরি প্রশ্দুটিত অসংখা কুনু, 
নিঃশ্বাস-্মুরিত বন্ধে, অস্থৃভৃত সু্গিগ্ধ সৌরভ | 
প্রভাতের উদয়নে প্রাণীদের ভাঙিল কি ঘুম! 
বিহঙ্গেবা বনে বনে করে এবে স্তাতি-কলরব। 
ভক্তের ভজন-গানে আনন্দের বহে সমীরণ, 
বস্তর বন্ধন-ভোরে কেন বন্দী রহে যোর মন? 


অতিথি 
শ্রীমতী আশাপূর্ণী দেবী 


বিধাতার অলজ্ব্য আদেশে 
একদিন মৃত্যুদূত এসে 
দুয়ারে দাড়াবে মোর আমরণ জানায়ে প্রহুব 
সেদিন হয়তো! কাছে, হয়তো বা আছে কিছু দূর। 
হোক কাছে, হোক দূরে, 
কিছু লাভ নেই সে চিন্তায়, 
“যেতে হবে এইটুকু জানি সত্য ধুবতারা! গ্রায়। 


সেদিন মৃত্যুর তরে নিয়ে যাবো কোন উপহার? 
মাটির মাযাম ঘেবা নিরুপায় অশ্বর্জল ভাঁব? 
অনিচ্ছুক দীর্ণ প্রাণে পশ্চাতের শত আকর্ষণে, 
করুণ বিমর্ষ মুখে দাড়াবে কি উত্পব-প্রাঙ্গণে ? 


এমনি তো] একদিন এসেছি পৃথিবীর দ্বাবে, 
বিস্বৃতির যবনিক] ঢাকা ছিল তাব পুর্ব-পারে। 
বিগত জন্মের ছাঘা কোনদিন পড়েনি স্মরুণে, 
অস্পষ্ট স্বপ্পেব রেশ বাজেনিকো অন্থুট চেতনে। 


পেয়েছি মাটির স্েহ, পেয়েছি আকাশ-ভরা আলো, 
সমস্ত জীবন দিয়ে এ ধরারে বাপিয়াছি ভালে! । 
তবু ষে “অতিথি আমি” বিস্মরণ হয়নি সে কথা, 
“ছেড়ে যেতে হবে; বলে কেন ভবে রষে আকুলত। ? 


শে হয়ে যাঁবে যবে পৃথিবীর আতিথ্যের দিন, 
“অতিথিবংসল' বলি স্বীকার করিয়া যাবো খণ। 
«এ মাটিরে ভালবেসে সার্থক হয়েছি বারে বারে, 
এই বার্তা উপহার নিয়ে যাবো! মৃত্যুর দুয়ারে । 


সমালোচনা 


শ65 9০01 ০01 [11018- প্রণেতা ভাঃ 
মতিলাল দাস, এম্‌, এ, বি, এল, পি. এইচ ভি। 
শ্রীযুক্তা গ্রীতিরাণী দান কতৃক প্রকাশিত, আলো ক- 
তীর্থ, প্লট ৪৬৭, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৩৩। 

পৃঃ ৩৪১1 মূল্য ১২২ টাকা । 
এই পুস্তকে গ্রন্থকীরের কয়েকটি প্রবন্ধ ও 
বক্তৃতা সন্নিবেশিত হইয়াছে । বৈনিক যুগ 
হইতে বর্তমান যুগ পর্যস্ত ভারতীয় কৃষ্টির ধার! 
সংক্ষেপে বণিত হইয়াছে । পুস্তকথানির প্রথম 
খণ্ডে বৈদিক কৃষ্টি, দ্বিতীয়ে বুদ্ধ ও বৌদ্বযুগ, 
তৃতীয়ে বৈষ্ণবধর্ম, চতুর্থে বর্তমান ভারত ও 
তাহার সমশ্যানিচয় আলোচিত হইয়াছে। 
গ্রস্থকার এই সকল বিষয়ে ধারাবাহিক ভারতীয় 
কৃষ্টির ইতিহাস বা তাহার ক্রমবিকাশ প্রদর্শন 
করেন নাই। সারাজীবন ভাবতীয় দর্শন ও 
কুষ্টি আলোচনা কপিিয়া তীহার মনে যে সকল 
রেখা অস্কিত হইয়াছে, তিনি তাহারই অণভাঁস 
বিভিন্ন প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন। 
পুস্তকথানিগ ভাষা প্রাঞ্জল এবং ইহাতে গ্রস্থকার 
দার্শনিক জটিলতা না আনিয়া সহজভাবে ও 
নিজের ভাবে ভাবতীয় কৃষ্টির দিগর্শন করিযাঁ 
ছেন | যাহার! ভারতীয় দর্শন ও কৃষ্টির গভীর 
অন্তধ্যান করিতে চান, তাহাদের পক্ষে এই 
পুস্তকথানি যথেষ্ট নয়ু। এঁতিহাসিক দৃষ্টি বা 
চিন্তার ক্রমবিকাশ হিসাবে এই পুস্তকখানি 
রচিত হয়» নাই। শাখারণ পাঠক ও পাঠিকা 
বিভিন্ন প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় গ্রস্থকারের নিজন্ব 
ধারণা ও অনুভূতির পরিচয় পাইবেন। পুস্তক- 
থানি স্থখপাঠা এবং সহজবোধ্য বলিয়! অনেকে 

উপকৃত হইবেন, মনেহ নাই। 
--মৈথিল্যানন্দ 


অণুক্রত $ (সংযম অস্ক)__শ্রীসত্যনারায়ণ 
মিশ্র কতৃক সম্পাদিত) শ্রীপ্রতাপসিংহ বৈদ কর্তৃক 


অথুত্রত সমিতির পক্ষ হইতে ৩, পোতু'গীজ চার্চ 
স্লট হইতে প্রকাশিত , পৃষ্টা-_২৬৯। 

বর্তমান হিন্দী সাময়িক পত্র হিসাবে 'অনুব্রত' 
একটি বিশিষ্ট স্বান অধিকাৰ করিতেছে । এই 
সংখ্যাটির “সংযম অঙ্ক" নামকরণ সার্থক মনে করি | 
অথুত্রত-আন্দোলনের মহান্‌ লক্ষ্যের সঙ্গে ইহার 
বিভিন্ন রচনার সামগ্তশ্ লক্ষণীয়। অহিন্দী 
ভাষীরাও সংস্কৃতাশ্রমী হিন্দী অল্লাধিক পড়িতে 
ও বুঝিতে পারেন। সরল হিন্দীর পরিচয় সর্ব- 
ভারতীয় সংহতির পরিপোষক । 

বর্তমান “সংষম অস্কে” ১২০টি ধর্ম, সংস্কৃতি ও 
সাহিত্যমূলক প্রবন্ধ স্থান পাইমাছে। অপুব্রত- 
আন্দোলনের উদ্দেশ্য মানুষকে উদার ধর্মাদর্শে 
উদ্ধদ্ধ করা। এই আদর্শের রূপাদণে সংযম 
অপবিহাধ। সংযম কেবল ব্যক্তির জীবনে 
আবশ্যক নয়, সম্ট্রিব জীবনেও ইহাকে ম্পষ্ই 
রূপ দিতে হইবে। বাঁদর, সমাজ, নংস্কৃতি, 
সাহিত্য ও শিল্প লং্যমের সুদৃঢ় ভিত্তিতেই গড়িয়া 
উঠে--সত্যম অস্কেব বিভিন্ন রচনার এই এক 
স্থর। অসংখ্য মণীষীর উদ্ধৃতির সমাবেশ বর্ত- 
মান অন্ষের একটি মনোরম বৈশিষ্ট্য । 'অণুব্রভে'র 
এই স্বদৃশ্ঠ, স্যত্ব-প্রকাঁশিত এই মংখ্য] তথ্যবহুল 
অথচ অন্থপ্রেরণা-পৃর্ণ। 


_ শ্লীজ্ঞানেক্দ্রচন্দ্র দত্ত 
শ্ীবামকৃষ্ণ শিক্ষালয পত্রিকা ( একাদশ বর্ষ, 
১৩৬৪) সম্পাদক শ্রীহধীকেশ চক্রবর্তী | 


১০৬, নরপিংহ দত্ত বোড, হাওড়া হইতে 
প্রকাশিত । পৃষ্ঠ! ৭৮। 

বিভিন্ন ব্যিয় অবলম্বনে ছাত্রগণের লেখা প্রবন্ধ 
গল্প ও কবিতাগুলি পড়িয়া আমপ! আনন্দিত হই- 
লাঁম। “কবি মধুস্থদ্ন' প্রীচীন ভারতে নারী- 
জাতির আদর্শ”, “্যামী বিবেকানন্দ ও সমীজ- 
গঠনে তীহাঁব দান? প্রভৃতি প্রবন্ধে চিন্তাশীলতার 
পরিচয় পাওয়া যায় । পরিক্রমায় এই বহুমুখী 
শিক্ষালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সার বৎসরের 
আনন্দমুখর বিচিত্র কর্মস্চী প্রতিফলিত। 
১৭থানি ছবি দ্বার পত্রিকাখনি লৌন্দধমস্তিন্। 


মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক 


সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ £ (সটাক অন্ৃবাদ )__অন্থবাদক স্বামী গভ্ভীরানন্দ ; উদ্বোধন কাঁধীলয়, 

কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত । পৃষ্টা-সংখ্যা-২৭১, মুল্য তিন টাক]! 

শ্রীমদগ্পঘদীক্ষিত-বিরচিত “সিদ্ধাস্তলেশসংগ্রহণ অদ্বৈত-মতবাদের একখানি অতি উপাদেয় 
সংস্কৃত সংগ্রহ-গ্রন্থ। ভগবান্‌ শঙ্কবাচার্ধের পরবর্তী আচাধগণ মূল অদ্বৈত সিদ্ধান্তে একমত হইলেও 
বিব্ধি বিষিয়ে বিভিন্ন মতবাদেব স্ত্রি করিয়াছেন। মূল তত্বেব উপর আঁলোক সম্পীত করে বলিয়া 
ইহাদের বুল আলোচনা হইয়! থাকে । দুল গ্রস্থাদি হইতে এই সকল মতবাদ সংগৃহীত, ও এই 
গ্রন্থে লিপিবন্ধ। বেদান্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যক নিবন্ধ-গ্রস্থ বলিয়া স্বীকৃত । 
এই গ্রস্থেব বঙ্গানুবাদ এই প্রথম। 

পুস্তকখানি চাবিটি পরিচ্ছেদ বিভক্ত | প্রথম পরিচ্ছেদে বিধিবাদ, ত্রহ্মলক্ষণ, জীব ও ঈশ্বরের 
স্বদপ, সাক্ষীব স্বঝপ, জ্ঞান ও অজ্ঞান প্রভৃতি , দ্বিতীয়ে- প্রত্যক্ষ ও অদ্বৈত শ্রুতির বিরোধ, বিশ্ব 
ও প্রতিবিষ্বের ভেদ ও অভেদ, মৃলাজ্ঞান উপাদান, স্বপ্র-প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান, স্বপ্রদৃষ্ট বস্তর স্ৃতি, 
স্থ্িদৃষ্টিবাদ প্রভৃতি, তৃতীয়ে- কর্ম ও জ্ঞানের ক্রমিক সমুচ্চয, শাব্বাপরোক্ষতা, মহাবাক্য-জনিত 
জ্ঞান, মৃলাজ্ঞানের নিবর্তক প্রভৃতি , এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে অবিদ্যালেশ-নিরূপণ, মোক্ষের 
স্বতঃপুরুষার্থতা, মুক্তেব স্ববূপ-বিচার প্রভৃতি বিশদভাবে আলোচিত । 


স্বামী প্রবোধানন্দজীর দেহত্যাগ 


আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ওঠা জাচআরি অপরাহ তটা ৩০মিঃ সময় 
মস্তিষ্ক হইতে রক্তক্ষরণ দকন বেলুড মঠে ৬৯ বৎসর বযসে স্বাযী প্রবোধানন্দ ( সনৎ মহাবাঁজ) 
দেহত্যাগ করিবাছেন। বহুদিন যাব তিনি বহুমৃত্র ও হৃদরোগে ভুগিতেছিলেন, কিন্তু কঠিন 
কোন রোগেব লক্ষণ বাহিবে প্রকাশ পায় নাই। দেহত্যাগের দিনও সকালে তিনি বাহিত 
হইয়াছিলেন, এবং ১-৪৫মি: সমঘ ফিরিয়া আসেন | বেল! ৩টাব সময় হঠা বমির পর ডাক্তারকে 
সংবাদ দেওষা হয়, কিন্তু ডাক্তাব আসিবার পূর্বেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 

শ্রীপ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য মনং মহারাজ ১৯১১ খৃঃ বেলুড মঠে যোগদান করিয়া ১৯১ থুঃ 
শ্রীমৎ স্বামী ব্র্ষানন্দ মহারাজ্েন্ন নিকট হইতে মন্ত্যাস গ্রহণ করেন। ম্থামী তুবীয়ানন্দ মহারাঙ্জের 
দেবকর্পে থাকিয়া, দীর্ঘকাল তিনি অক্ীঃম্ভভীবে ভীহার সেবা করিয়াছিলেন , ১৯৩৫-৩৮ খুঃ বেলুড 
মঠে শ্ীবামকুঞ্জ-মন্দির নিষীণকাছে তিনি আত্মনিঘোৌগ করবেন, সেজন্য তাহাকে অত্যধিক পরিশ্রম 
করিতে হয়। ১৯৩১-৩২ খুঃ তিনি রেলগুন কেন্দ্রের কর্ম পরিচালনা করেন এবং ১৯৪২-৪৪ খুং কন্খল 
পেবাশ্রমের সম্প।দকরূপে কাজ করার পর হইতে তিনি বেলুড় মঠে ছিলেন | ১৯৩০ খুঃ হইতে তিনি 
বেলুড মঠের একজন ট্রা্তি ও মিশন গভনিং বডির সদন ছিলেন এবং নিয়মিতভাবে সভায় যোগদান 
করিতেন। স্বামী প্রবোধানন্মজীব দেহত্যাগে সংঘ একজন অভিজ্ঞ প্রাচীন সন্যাপী হারাইল। 
তাহার দেহমুক্ত আত্ম! শ্রীপরুপাদপন্মে চির শাস্তি লাভ করিয়াছে । 

ও শাস্তি: শাস্তিঃ শাস্তিও। 


শ্রীরামকষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


শ্রীক্লীমাষেব জন্মোৎসব 

বেলুড় মঠে ই গত ১৬ই পৌষ, বৃহস্পতি- 
বার (১লা জান্ুআবি ) শুভ কুষ্ণানপ্তমীতে 
জননী শ্রীশ্রলারদাদেবীর ১০৬তম জন্মতিথি 
উপলক্ষে সমস্ত দিন্ব্যাপী আনন্দোৎ্দব হইয়া 
ছিল। প্রত্যুষে মঙ্গলারতি, তৎপরে শ্রীরাম- 
কৃষ্ণদেবের ও এ্শ্রমায়েব মন্দিরে যোডশোপচাঁরে 
পূজাহোমীদি অনুষ্ঠিত হয়! প্রান ৭ হাজার 
নরনারী বসিষা প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপবাতে 
আয়োজিত সভায় শ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী 
আলোচনা করেন স্বামী জপানন্দ (সভাপতি ), 
স্বামী তেজসানন্দ এবং স্বামী নিরাঁনয়ানন্দ | এই 
পুণ্য তিথিতে মঠে সারা দিনে বহু সহম্র লোকের 
সমাগম হইয়াছিল । এই উপলক্ষে শ্রীপারদা- 
মঠের সাতজন ক্রহ্ষচারিণী সন্্যাপব্রতে দীক্ষ] 
গ্রহণ করিয়াছেন । 

শ্রীপ্রীমায়ের বাড়ীতে : কলিকাতা বাগ- 
বাঁজার্‌ পল্লীর যে বাটীতে ( ১নং উদ্বোধন লেন) 
শরীপ্রীমা জীবনের শেষ একাদশ বসব অতিবাহিত 
করেন সুদীর্ঘ কালের বনুপুণ্যস্বতি-বিজডিত 
সেই ভবনে শ্রশ্রীমায়ের শুভ জন্সোংসব মহা 
উৎসাহে ও আনন্দে অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাঙ্গমুহর্তে 
মঙ্গলারতির পর সমবেতিকণ্ঠে বেদপাঠ দ্বারা 
উত্দদ্বের শুভার্স্ত হইলে বিশেষ পৃজা, শ্রীপ্রীচণ্ডী- 
পাঠ, শু্ীমায়ের কথা-পাঠ, ভোগরাগ, 
আবাঁত্রিক, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে 
দিবসব্যাপী উৎসব চলে। সহন্র সহস্র তক্ত 
শ্রশ্রীমায়ের শ্রীচরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্তলি নিবেদন্‌ 
করিয়া ধন্য হন। ১১** মরনারী বপিয়া এবং 
সহন্রাধিক ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন । 
গন্ধযার পরও বহু ভক্ক মাতৃদন্দশনে আমেন। 


জয়রামবাটী £ প্রীস্রমায়ের জন্মস্থান জয় 
রামবাটাতে গত ১লা জান্চআরি মাতাগাকুবাণীর 
১০৬তম জন্মতিথি মহালমারোহে উদযাপিত হয়। 


মঙ্গলারাত্রিক, পূজা, ভোগারতি, হোম এবং 
্রীশ্রীচণ্তী ও শ্রীবামকৃষ্ণপু'থি পাঠ এই উৎসবের 
গ্রধান অঙ্গ ছিল। দ্বিপ্রহরে প্রায় ছুই হাঁজার 
ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। 


এই দিন বেলা প্রায় ১১ট)ব সময় মায়ের 
মন্দিরেব পশ্চিয দিকে অবস্থিত দীঘিতে “মায়ের 
ঘাট? উদ্বোধন কবেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
সহাধ্যপ্* শ্রমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্জী মহারাজ 


সন্ধ্যা আবাত্িকের পর সমাগত ভক্তমণ্ডলীর 
নিকট শ্রশ্রীমায়ের অমুতময়ী জীবনী পাঠ কর 
হয ও ভঙ্রনান্তে উৎসব পরিসমাপ্ত হয়। 


শ্রীসারদ1-মঠ, দক্ষিণেশ্বর 2 গত ১৬ই 
পৌষ বুহস্পতিবার শ্রীশ্রীযায়েব জন্মতিথি উপ- 
লক্ষে শ্রীসারদা-মঠে শ্রীশ্রীমীয়ের বিশেষ পূজা হোম 
চণ্ডীপাগ এবং প্রসাদবিতিরণ হয়। ভোরে 
মঙ্গলাবতিব পব দ্েবীস্থক্ত পাঠ এবং ভজনাদ্দি 
দ্বারা উত্সবেব হুচনা হয, সকালে শ্রীশ্রীমাধের 
পূজা, চণ্তীপাঠ এবং নিবেদিতা বিছ্ালয়ের 
বালিকাগণ কতৃক ভজন একটি ভাবগম্ভীরু 
পরিবেশ সৃষ্টি করে। বেলা ৭॥ট। হইতে ভক্ত- 
সমাগম আরম হয়। মগ-প্রাঙ্গণে স্ুনজ্জিত চন্দ্রা- 
তপতলে শ্রীশ্রীম।যেব প্রতিকৃতি পক্র-পুষ্পমাল্যে 
ক্থশোভিত কবা হইয়াছিল। ত্রদ্ষচারিণী ইলা 
এবং শ্রীমতী বীণা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন 
দিক আলোচন। করেন এবং '্রীতীমায়েব কথা” 
হইতে পাঠ করিয়া শোনান। প্রা 
ভক্ত মহিলাকে ব্সাইয়া প্রমাদ দেওয়া হয়। 


১৮০৩ 


মাধ, ১৬৬৫ ] 
কল্পুতক উৎমব 


কাশীপুর উদ্ভানবাটী £ যেখানে শ্রীবাম- 
কৃষ্ণদেব ১৮৮৬ খুঃ ১লা জান্দআরি ভক্তবুন্দকে 
দিব্য ভাবাবেশে স্পর্শ করিয়। “তোমাদের চৈতন্য 
হোক" বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, সেখানে 
সেই ঘটনার পুণ্যস্থতিতে গত ১লা জান্ুআরি 
“কল্পতরু দিবস” উদ্যাপিত হয় । এ দিন শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের বিশেষ পূজা হোম ও ভজনার্দি অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল । প্রায় ১০ হাঁজার ভক্ত নরনাবী প্রমাদ 
গ্রহণ করেন । অপবাহে আযোব্দিত সভায় স্বামী 
জীবানন্দ শ্রামন্ভগবদণীতাব 'ভক্তিযোগ” পাঠ ও 
বাাখ্যা কবেন । অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রামায়েব 
পুণ্য জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। বক্তা 
ছিলেন স্বামী বিমুক্তীনন্দ ( মভাঁপতি ), স্বামী 
গভীবানন্দ, স্বামী কৈলাসানন্দ এবং অধ্যাপক 
তরিপুরাশঙ্কর সেন শাক্সী | বাত্রে প্রসিদ্ধ রামায়ণ- 
গায়ক শ্রীমৃত্যুঞ্ষ চক্রবরা 'নাগপাশ” পাল। 
কথকতা করেন । 


২ব] জান্ছআবি অপরাহে স্বামী নিরাময়ানন্দ 
বৃহদাবণাকোপনিষদ হইতে 'যাজ্ঞবক্্য-মৈত্রেয়ী- 
সংবাদ, ব্যাখ্যা কবেন। সন্ধ্যাকালে স্বামী 
সন্তোষানন্দ মহারাজেব সভাপতিত্বে অন্তষ্ঠিত 
সভায় বক্তৃতা দেন ন্বামী মহানন্দ, ভর রমা 
চৌধুবী এবং স্বামী জীবানন্দ। রাত্রে শ্রীতাবাপদ 
লাহিডীর পবিচালনায় “বাঁংলাব লোক-সঙ্গীত, 
অনুষ্ঠানটি সকলকে মুগ্ধ করে। 

৪১1 জান্ুআরি রবিবার অপরাহ্ন স্বামী 
বোধাত্মানন্দ মহারাজের শ্রীমদ্তাগব্ত” ব্যাখ্যার 
পর হাঁওডা সমাজ কতৃর্ক নদের নিমাই? 
( নদীয়া লীলা ) অভিনীত হয়। 


উত্মবের কয়েক দিন উদ্যানবাটী সহশ্র সহস্র 
ভক্তের সমাগমে আনন্দ-মুখর হইয়া] উঠে 





প্রীরামকৃ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ ৫১ 


কার্ধ-বিবরণী 
জামসেদপুর $ বিবেকানন্দ সোসাইটির 
১৯৫৭ থুষ্টাব্ষের (৩৭তম) কারধ-বিব্র্ণী প্রকাশিত 
হইয়াছে । এই কেন্দ্র কতৃক ৪টি হাই স্কুল 
( ২টি বালিকাদের ), ৪টি মিডল স্কুল, ৩টি উচ্চ 
প্রাথমিক, ২টি নিম্ন প্রাথমিক__মোট ১৩টি 
বিছ্যালম পরিচালিত হয়! প্রত্যেকটি. বিদ্যালয়ে 
খেলাধুলা ও স্বাস্থ্যচর্চার স্থব্যবস্থা আছে। 
গত ৫ বৎসরের ছাত্র-ছাত্রী-সংখ্যার তখলিক £ 
বধ মংখ্যা 
১৯৫৩ ৩৭*২ 
১৭৫৪ ৪১৯২৯ 
১৭১৫৫ ৪,৩১৪ 
১৯৫৬ ৪5 ৬৩৯ 
১৯৫৭ ৬,০২০ 
[ বালক-_৩,০৭৫ , বালিকা--২,৪৫] 
গত বসব ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা-বুদ্ধি উল্লেখ- 
যোগ্য । ছাত্রাবাপ ছুইটিতে আলোচ্য বর্ষে মোট 
৩১ জন ছাত্র ছিল। পর্বসাঁধাবণের ব্যবহাধ প্রধান 
গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ২৮৭৮, পাঠাগাবে ২টি 
দৈনিক, ১০টি মানিক ও ৩টি সাধ্চাহিক পত্রিকা 
লওয়া হইয়াছে । ১১টি স্কুল-লাঈব্রেরির মোট 
পুন্তক-দংখ্য।! ১০,৪৭৪ । সাপ্তাহিক ক্লাস এব 
সভাব মাধ্যমে ধর্ম ও দর্শন বিষে বন্তভা ও 
আলোচনা কব! হয়। 
আলোচ্য বর্ষে প্রতিমা শ্রীপ্রীহূর্গাপৃজা, 
শ্রীশ্রীকালীপৃজা ও শ্রীশ্রীপরম্বতীপূজা এবং 
শ্রীবামকৃষঃ, শ্রীশ্ীমা ও ম্বামীজীর জন্মোৎসব 
যথাঘথভ।বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 
বৃন্দাবন 2 সেবাশ্রমটি--ইহার প্রতিষ্ঠাকাল 
১৯০৭ খুঃ হইতে আর্ত-নারায়ণের সেবারত। 
এই কেন্দ্র-কতৃকি বর্তমানে ৫৫টি স্থায়ী শয্যা- 
সমস্বিত একটি অস্তর্ষিভাগীক্ হাঁসপতাল, একটি 
বহিধিভাগীয় চিকিৎপালয় এধং একটি চক্ষ- 
চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে । 


১৯৫৭ 


৫২ উদ্বোধন্‌ 


খৃষ্টানদের কার্ষ-বিবরণীতে প্রকাশ 2 অন্তবিভাগে 
২৮০৯ জন (চক্ষু-রোগী সমেত ) এবং বহি- 
বিভাগে নৃতন জন চিকিসিত 
হইয়াছেন , ১৬৬৬ জনের অন্পুচিকিৎ্স! করা হয়, 
গডে দৈনিক রোগী-সংখ্যা ৩৮৩1 হোমিও- 
প্যাথি ও এক্স-রে বিভাগের এবং ক্লিনিক্যাল 
ল্যাবরেটরির কাজও উল্লেখযোগ্য । 

বৃন্দাবন সেবাশ্রম শীগ্রই বৃন্দাবন-মথুরা 
রোডের” পার্শে ২৩ একর জমির উপব কয়েক 
লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ নৃতন ভবনে 
স্থানান্তরিত হইবে। গত আগস্ট মাসে উত্তব 
প্রদেশের বাজ্পাল এই ভবনের ভিত্তিস্থাপন 
করিয়াছিলেন । 

কনখল £ হরিঘারের পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ 
পরিবেশে ১৯০১ খুঃ মিশনের এই সেবা-কেন্জ্রটি 


৪৯,২৩০ 


প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘকাল ধবিয়া এই কেন 
আর্তসেবায় নিরত। মঠের সাধু ব্রহ্ষচাবি- 
গণ বোগীদের সেবা করেন এবং অভিজ্ঞ 


চিকিংপকগণ চিকিৎস। করিয়া থাকেন। 

১৯৫৭ থৃঃ কার্২-বিবরণীতে প্রকাশ : আলোচ্য 
বর্ষে অন্তবিভাগে ও বহিধিভীগে রোগীর সংখ্যা 
যথাক্রমে ১,৪৬০ ও ৮৫১৫০৭ | অস্ত্র-চিকিৎসা 
পাভ করে ৬১৮৯ জম। বহিধিভাগে গডে 
দৈনিক রোগী-সংখ্যা ২০৭। 

গত ১৩ই এপ্রিল ১৫৭ উত্তর প্রদেশের 
মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর সম্পূর্নানন্দ নৃতন এক্স-রে ব্লকের 
উদ্বোধন কনেন। 

আশ্রমের কমিবুন্দ ও হাসপাতালের রোগীদের 
জন্য প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারটিতে আলোচ্য বর্ষে ৬৭টি 
পুস্তক সংযৌজিত হইয়াছে । ১৭ খানি সাময়িকী 
এবং ৬টি দৈনিক পত্রিকা লওয়। হয়। 

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে 
ধরিদ্রনারাণ-সেবা, পুরস্কার-বিতরণ এবং 


[ ৬১তম বর্ষ__১ম সংখ্যা 


বক্তৃতা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল । 


মালদহ £ শ্রার/মরুষ্খ মগ ও মিশনের ১৯৫৭ 
থুঃ সংক্ষিপ্ত কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । 
মঠকেন্্র প্রথম স্থাপিত হয় ১৯২৪ থু, 
জনহিতকর কার্ষের প্রসারতাব সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪২ 
থুঃ. একটি মিশন-শাখথাত খোলা হ্য। 
মঠ-বিভাগে নিত্য পৃজার্চনা, আরাত্রিক ও 
ধর্মালোচনাব ব্যবস্থা আছে । প্রতি একাদশীতে 
শ্রারামনাম কীতন এবং ধর্ম চার্ধগণের জন্মতিথিতে 
উৎসবাদি হয। গ্রামে গ্রামে ম্যাজিক লগ্ন 
সহযোগে সংশিক্ষা প্রচাবিত হয় । 


মিশন-বিভাগে শিক্ষাদানের কীজই এখানে 
প্রধান। আশ্রম-প্রীঙ্গণে (১) ৭৫টি শিশু 
লইয়। একটি নাপণবী বি্যালয় (২) 
ছাত্রছাত্রী-সমান্থত একটি প্রাথমিক কনিয়াদণ 
স্বল,। (৩) ছীত্র-সমন্থিত একটি 
উচ্চ বিছ্যালয, (৪) বয়স্বদের শিক্ষার জন্য একটি 
নৈশ বিছ্ভালয, (৫) মিশন-প্রতিষ্িত বাস্তহার। 
কলোনীতে ১৯৮ ছাত্রছাত্রীযুক্ত একটি প্রাথমিক 
বিছ্যালয়, এবং (৬) গ্রামে গ্রামে আদিবাসী 
সাঁওতাল ও অন্তান্ত অনুন্নত সম্প্রদায়ের 
২১২ ছাত্রছাত্রীর জন্য তিনটি প্রাথমিক 
বিদ্যালয় (৭) বয়ম্ষদেব জন্য ৪টি সামাজিক 
ও বয়স্ক শিক্ষীকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । (৮) 
মহিলাদেব জন্য কুটিব-শিল্প-_সেলাই, বেশমের 
ঝুট কাটা, ধূপকাটি তৈয়াবী, মেশিনে ফটো কাট? 
প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য সারদা শিল্প নিকেতন, 
নামে শহরে দুইটি স্ক'ল আছে। (৯) বিবেকানন্দ 
শিশুসংঘ নামে ছোট ছেলেমেয়েদের শারীরিক 
মানসিক ও সর্ববিধ উন্নতিব জন্য একটি সমিতি 
আছে, উহার সদন্য-সংখ্যা ২২৭। উচ্চ বিদ্যালয়ের 
একটি ছাত্রাবামে বর্তমানে ১৭ জন ছাত্র আছে। 


১২ 


৩১৬০ 


মাঘ, ১৩৬৫] 


মেধাবী দরিদ্র ছাত্রগণ বিনা ব্যয়ে এখানে আহার 
ও বাসস্থানের স্বযোগ পাইয়া! থাকে । 


আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি এবং গ্রামে ছুইটি, 


হোমিওপ্যাথিক ঁষধ বিতরণের কেন্দ্রে ১৯৫৭ খুঃ 


মোট ৫১,৬৫৩ জনকে গুঁধধ দেওয়া হইয়াছে, 
'্ন্াধো ৮৩৭৬ জন নৃতন রোগী । প্রত্যহ ১২টি 
বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্ভালযের ৬২০ জন ছাত্র- 
ছাত্রীকে সরকার-প্রদূত্ত দুগ্ধ পান করানো হয় । 
এই বসব একটি শিক্ষা-শিল্প-স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী 
এবং একটি শিশু-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। 


আশ্রমে গ্রন্থাগার হইতে পাঠকগণ আলোচা 


ব্ষে ১২২১ খানি বই বাড়ীতে লইয়া 
পডিয়াছেন। পাঠাগাবের পাঠক-সংখ্যা প্রত্যহ 
গডে ২৫ জন । এই বৎসর শীতকালে ১৫০ খানা 


কদ্দল বিভিন্ন পল্লীতে দরিদ্র নবনারীদেব মধ্ো 
বিতরিত হইয়াছে । এতঘ্যত্ীত অনেককে 
সাময়িক ভাবে চাউল সাহাষা দেওয়া হয়। 


এই কেন্দ্রের তত্বাবধানে শহবেব এক স্থণৃশ্য 
অঞ্চলে ১০৫টি মধ্যবিত্ত পরিবার-সমন্বিত একটি 
উদ্বাস্ত কলোনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 


কোয়েন্বাতুর £ শ্রীরামকুষ্ত মিশন বিগ্ভালযের 


১৯৬-৫৭ খষ্টাব্েব কাধ-বিবরণী প্রকাশিত 
হইরাছে। মিশনের এই শিক্ষা-কেন্ত্র কর্তৃক 


পরিচালিত প্রতি্ানসমূহ £ হাইস্কুল, বেদিক 
ট্রেনিং স্কুল, কল!-নিলয়, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ, 
গব্ষণা-ভবন, শরীর শিক্ষা কলেজ, গ্রামোন্নতি- 
ভবন, সমাজকর্মী শিক্ষণ-কেন্দ্র, গ্রকাশন-বিভাগ, 
গ্রাম্য চিকিৎসায়, গ্রাম-সেবা, গ্রস্কাগার, কর্মী- 
শিক্ষালয় । 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ ৫৬ 


হাইস্কুলে আলোচ্য বর্ষে ১৭৩ জন ছাত্র ছিল, 
স্কুলটি বহুমুখী বিদ্যালয়ে রূপাস্তবিত হইয়াছে। 
বেসিক ট্রেনিং স্কুল হইতে ১২৩ জন ছাজ্ম ও ২৬ 
জন্‌ ছাত্রী শিক্ষা লাভ করিয়াছে । কলাঁনিলয়ের 
ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৪৯১ (বালিক? ১৭৪)। 
অন্যান্য শিক্ষায়তন, দেবাব কাজ এবং শ্রস্থাগার 
ও পাঠাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। 

সিংহল 2 বামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের ১৯৫৬ ও 
৫৭ থুষ্টাব্ষের কার্ধবিবরণী পাইয়া আমরা 
আনন্দিত। এই কেন্দ্রের কাধ প্রধাঁনতঃ শিক্ষা- 
বিস্তার । বাট্টিকালোয়া, বাছুল্ন।, জা ফনা, জিঙ্কোমালি 
ও ভাবুনিযা জেলাতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । ৪টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়-সমেত 
মোট ২৫টি বিদ্যালয়ে ২৬৭ জন শিক্ষাদানকার্ষে 
নিযুক্ত আছেন। আলোচ্য বর্ষে বি্যালযব গুলিতে 
সর্বসমেত প্রায় ৮ হাজার অধায়ন-রত ছাত্র-ছাত্রী 
ছিল। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে স্বাস্থাচর্চ। ও ধর্মানু- 
শীলনেব প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। ৩টি 
অনাথ-ভবন ও ২টি ছাত্রাবাস সুষ্ঠুভাবে 
পরিচালিত হইতেছে । 

কলম্বো আশ্রমে শবামরুষ্দেবের নিত্য পুজা 
হয় এবং আশ্রমের বাহিরে নিয়মিত ধর্মালোচনার 
ব্যবস্থ! আছে। স্থানীয় জনপাধাবণ তাহাদের 
দন্ত প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের সদব্যবহার 
করিতেছেন । 

ভগবান বুদ্ধের ২৫০০তম মহাঁপরিনিবাণোৎ- 
সব নাডম্বরে অঙুষ্টিত হইয়াছিল। সমুদ্ধ- 
জয়ন্তী সমাপ্তি-উৎসবে ভারতের প্রধান মন্ত্রী 
ভাষণ প্রদান কবেন , এই সভায় ২০ হাজারের 
অধিক লোক যোগ দান করে। 


বিবিধ সংবাদ 


পবলোকে ডক্টুব তাবকনাথ দাস 

কলম্বিযা বিশ্ববিষ্ঠীলয়েব বাজনীতি-বিজ্ঞানের 
অধ্যাপক ডক্টর তাঁরকনাথ দাস গত ২২শে ডিসে- 
স্বর হৃদরোগে নিউ ইয়র্কে দেহত্যাগ কবিয়াছেন । 

অন্তদেশের নাগবিকতা! অর্জন করিযা ধাহাবা 
জন্মভূমিব স্বাধীনতার ও উন্নতিব জন্য আজীবন 
চেষ্টা কবিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে তারকনাঁথ 
দাসের নাম চিরস্মবণীয় হইয়া থাকিবে । 

১৮৮৪ খুঃ কাঁচবাপাঁডাব মিকট জন্মগ্রহণ 
কবিয়া তাঁবকনাথ প্রথমে কলিকাতায় (জেনারেল 
এসেম্বালি ইনষ্রিটিউশনে) পরে টাঙ্গাইলে লেখাপডা 
শেখেন। স্খোনেই অন্তশীলন সমিতির সংস্পর্শে 
আসিয়া ম্বদেশজননীর শৃঙ্খল-মুক্তির সাধনায় 
আত্মনিযোগ করেন । এই প্রচেষ্টা ১৯০৫-৬ খুঃ 
মাত্র ২২ বৎসর ব্যসে তিনি জাপান হইয়! আমে- 
রিক1 যাঁন। ১৯০৭ খুঃ স্যানফান্দিষ্ষো হইতে 
“ফী হিন্দৃস্থান নামক পত্রিকা প্রকাশ কবেন। 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বালিন বিশ্ববিদ্ভালযের 
ছাত্র থাকাকালে তিনি ভাবতেব জন্য সামবিক 
সাহায্য পপ্ররণের ষড়যন্ত্রে জডিত হন। 

১৯২৪ খুঃ জনৈকা মাকিন মহিলাকে বিবাহ 
করিয়া তিনি আমেবিকাতেই বপবাস কবিতে 
থাকেন । ১৯০৫ খুঃ বিশ্ববাপীব মধ্যে কৃষিগত 
সহযোগিতা স্থাপনের জন্য “তারুকনাথ ফাউণ্ডেখন 
নাম দিয়! তিনি একটি অর্থভাগাঁর খোলেন । 
১৯৫২ থৃঃ ৪৭ বংলব পরে তাবকনাঁথ পরাধীনতাব 
শৃঙ্খল হইতে মুক জন্মভূমি দর্শন করিযা যান। 
ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় সম্বন্ধে ডর দাসের 
কয়েকথানি পুস্তক আছে, তন্মধ্যে কয়েকটি 
ব্রিটিশ ভারতে নিষিদ্ধ ছিল। 


ভারতে ও আমেরিকায় ডক্টর দাস বামকুষ্ণ 


মশনের একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। বেলুড 
বামরুষ্ মিশন বিগ্যামন্দিবে তাহার দান উল্লেখ- 
যোগা ১ 8197 1 1025 000. 1856 109৪ 
হইতে বিদ্যামন্দিবের দুইটি 
মেখাবী ছাত্রকে নিয়মিত সাহায্য দিবার ব্যবস্থা 
তিনি করিয। গিয়াছেন। 

সিদ্ধি, ( শহরপুব ) : শ্রীবামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের 
পঞ্চম বাধিক (১৯৫৭-৫৮ ) কার্ধ-বিবরণী পাইয়া 
আমরা আনন্দিত। ধর্মালোচন, শিক্ষাবিস্তার 
ও জনসেবা-_প্রধাঁনতঃ এই তিন হ্বিভীগেই আশ্র- 
মের কাজকর্ম পবিচালিত হয়। 

আশ্রমে প্রতিদিন ব্হু ভক্ত আপেন । আরতি 
ভজনেব পর প্রতিদিন কিছু পাঁঠ করা হয়, মাঝে 
মাঝে কীতন ও বক্তৃতার ব্যবস্থাও হইবা থাঁকে। 
আলোচ্য বর্ষে বেলুড মঠের স্বামী প্রণবাখানন্ন 
চাবদিন ছায়াঁচিত্র যোগে সমাজ, ধর্ম, পুক্বাণ ও 
শিক্ষা বিষয়ক বক্তৃতা দেন। শ্রীরামরুষ্ণ ও স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মোখদব উপলক্ষে বেলুড় মঠ 
হইতে স্বামী অচিন্কানন্দ আসিযা একদিন 
ইংরেজীতে ও একদিন বাংলায় বক্তৃতা দেন। 


17017100261077) 


আশ্রমেব পাঠাগারে প্রতিদিন সন্ধ্যায় 
পাঠকের সংখ্যা বাড়িতেছে। ইংবেজী 
বাংলা ও হিন্দী পুস্তক ও পত্রিকা রাখা 


হয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিভাগ হইতে 
প্রায় ১৪,৪০০ জনকে ওধধ দেওয়া হয় । প্রয়োজন 
হইলে দুঃস্থ পরিবারের সৎকার-কার্ধেও আশ্রমের 
যুবকগণ আগাইয়া যান। 
কটকে কল্পতক উৎসব 

রামকৃষ্ণ কুটির, কটক ঃজাহ্থমারির প্রথম 
দিবসে এখানে কল্পতরু উৎসব ধথারীতি সম্পন্ন 
হইয়াছে । পূর্বদ্িন সন্ধ্যায় অধিবাঁস কীর্তনের 
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পর হরির লুট হয়। ১লা জানুআরি প্রাতঃকালে 
কীর্তন,পৃূজাহোম এবং মধ্যহ্ছে ভোগারতির পর 
দরিদ্রনারায়ণদের ভোজন করানো হয। সাম্য 
সভায় তৃবনেশ্বব বামকষ্জ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ 
স্বামী অসঙ্গানন্দ সভাপতিত্ব কবেন। সবকারী 
কর্মচারীদের অনেকে উপস্থিত ছিলেন । শ্রীবাম- 
কৃষ্ণের জীবন ও বাণী বিভিন্ন দিক দিয়া 
আলোচিত হইলে পর সভাপতি বলেন, শ্রীবাম- 
কৃষ্ণ কেবল এই একধিনেব জন্যই কল্পতরু হন 
নাই, তিনি চিবদিনই কল্পতক | 
বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন 

জব্বলপুরে ডিনেশ্বরের শেষ সপ্তাহে তিনদিন- 
ব্যাপী নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ৩৪তম 
অধিবেশন হয় । এই সন্মেলনেব মূল সভাপতিব 
আন অলঙ্কৃত কবেন টবজ্ঞানিক শ্রাসত্যেন্ত্রনাথ 
বন্ধ, তাহার বক্তব্যের মূল স্থর__সাহিত্যিকগণ 
অতি মাত্রায় কল্পনা প্রবণ না হইয়া একটু বান্তব- 
সাদদী হহলে ভাল হয়। বাঁংল। সাহিত্যের বিভিন্ন 
শাখায বিশিষ্ট চিস্তানায়কগণ সভাপতি নির্বাচিত 
হইয়াছিলেন। বিজ্ঞানশাথার সভাপতি 
অধ্যাপক ভাঃ শ্রীসত্যেশ্বর ঘোষ বলেন আণবিক 
শক্তিৰ ধ্বংসাত্মক গ্রযৌগই বর্তমান জগতকে 
দুশ্চি্তাগ্রস্ত কবিয়া তুলিয়াছে। বিজ্ঞানে 
পাধনাকে আজ প্রকৃতিব গু তত্বসমূহ ও 
স্থট্টির আদি রহস্ত আবিষ্ষাবেব জন্য নিযোজিত 
করিতে হইবে। 

অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী সমাজ ও সংস্কাঁত 
শাখার সভাপতিরূপে নৃতন যুগের নুতন সমাজেব 

ংস্কৃতি রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য দেশ- 

প্রেমিকগণকে আহ্বান জানান । 

'স্থার সভাপতি শ্রীদেবেশচন্দ্র দাদ তাহার 
ভাষণে বলেন £ নর্মদা উপত্যকা যে রূপ কঠিন 
প্রস্তবে ফোটানো হয়েছে, গঙ্গার বুকে তাই 
রূপাযিত হয়েছে কোমল মৃত্তিকায়। আপন 
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বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সমহ্বয়-স্্টির অপূর্ব উদাহরণ 
আমরা পাই বাংলায় ও মধ্যপ্রদেশে। এই 
নম সত্যতা আর গাঙ্গের় সভ্যতা থেকেই ছুই 
শ্রেষ্ঠ বিশ্বসাহিত্যিকের উদ্ভব, বিশ্বসাহিত্যের 
ক্ষেত্রে ভারত যে সম্মানের অধিকারী--ত।র কারণ 
কালিদান ও ববীন্দ্রনাথ ! 

সম্মেলনে বাংলাব বাহিবে ভারতের বিভিন্ন 
বিশ্ববিগ্ভালয় ও বিভিন্ন বাজ সরকাঁরগুলিকে 
তথাকার বাঙালী ছাত্রদেব উপকারার্থ এবং বাংল! 
ভাষা ও সাহিত্যেব প্রপাবের জন্য শিক্ষার সর্ব 
স্তবে বাংলা ভাষাৰ প্রবর্তন করিতে অন্গরোধ 
জালান। 


বিজ্জান-সংবাদ 

আন্তজাতিক 'ভূ-বিজ্ঞান বর্ষের (10970৮- 
61010] 9০01)1১১)০] ০৮) ১৮ মাস-ব্যাপী 
পর্যবেক্ষণ গত ৩১শে ডিসেপ্বব সমাপ্ত হইয়াছে । 
সকল তথ্য সংগ্রহ কর্িযা প্রকাশ করিতে 
আগামী অক্টোবর পযন্ত লাগিবে। 

৬৪টি দেশে ৪,০০০ পধবেক্ষণ কেন্দ্রে ১৪টি 
বৈজ্ঞানিক বিষয়েব তথাসংগ্রহের এই বিবাট 
আয়োজনে পৃথিবীব প্রায় সকল দেশের বিজ্ঞানীরা 
সহযোগিত! কবেন। যোট অর্থ কত ব্যয়িত 
হইয়াছে তাহা হিসাব কর। এক প্রকার অসম্ভব, 
তবে মোটামুটি আন্দাজ করা হইতেছে, দশ কোটি 
পাউণ্ডেব কাছ।কাছি । 

আন্তজাতিক ভূ-বিজ্ঞান বর্ষ শেষ হইয়া 
গেলেও এই জাতীয় পধবেক্ষণ ও তথ্যসংগ্রহের 
কাজ চালাইয়া যাইবার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন 
আন্তজাতিক ভৃ-বিজ্ঞন সমবায় (]000179010208] 
09-01972৮102), 1 0. স্ব, 
বৈজ্ঞানিকগণ এখন হইতে ইহারই মাধ্যমে কাজ 
করিবেন । তীাহাদেব মতে গত ১৮ মাসের কাজের 
মধ্যে নিম্ললিখিত গুলি সর্বাপেশ্খ! উল্লেখষোগ্য £ 

(১) ১১টি জাতির সমব্তে অভিযানে 
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দক্ষিণমের মহাদেশ আবিষ্কার ও মেরুর 
তুষাঁর-গলা সন্বদ্ধে নানা! তথ্যসংগ্রহ | 
(২) মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ ও রকেট 
প্রেরণ, এবং এ পর্যস্ত অজ্ঞাত “রেডিয়েশন 
বেষ্টনী" সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ | 
(৩) ভূ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে শতাব্দীব্যাপী 
গবেষণা চালাইবার মতো তথ্যসংগ্রহ । 
ভূকম্প ও আবহাওয়ার সম্বন্ধে ব্যাপক 
জ্ঞান। 
(৪) প্রশাস্ত মহাপমুদ্রে প্রবল অস্থঃশ্রোতের 
ও তলদেশে ম্যারঙ্গীনিজ, লৌহ, তাত্র ও 
কোবাণ্ট প্রভৃতি ধাতুর ক্র্দম-স্তবের 
সন্ধান, এবং ইওবোপের জলবাযুর জন্য 
দায়ী উপসাগরীয্ন আোত (9011 3৮:০2) 
সন্থদ্ধে পূর্ণতর জ্ঞান। 
সমুদ্র হইতে মিষ্ট জল 
তেল আভিভে রাশিয়ায় শিক্ষিত ইহুদী 
বৈজ্ঞানিক জারিন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার 
করিয়াছেন যাহা ছারা] সমুদ্র-জল হইতে লবণ 
দুরীভূত কনা যায্স। ব্যাপকভাবে ইহার 
উৎপাদন লাতজনক হইলে ও পবীক্ষা্টি সফল 
হইলে সমুদ্র-তীরে বা সমুদ্র-মধ্যে হৃপেয় জলের 
অভীব হইবে নী, সমুদ্রের নিকটবতী মরুভূমি- 
গুলিতেও শশ্য উৎপন্ন করা সম্ভব হইবে এবং 
জাহাজে জল বহন করিবাব প্রয়োজন হইবে ন। | 
পৃথিবীর বনু বৈজ্ঞানিক এই বিষয়টি লইয়া 
বহুদিন অনেক পরীক্ষা! কবিয়্াছেন , বাঁদায়নিক, 
বৈছ্যতিক নানা পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, 
কিন্ত কোনটি ছ্বারাই ব্যাপক উৎপাদন লাভজনক 


উদ্বোধন 
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হয় নাই। ৬১ বখসর বয়সের জারিনও এই 
পরীক্ষায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন । জাঁবিন- 
পদ্ধতির মূলনুত্র ঃ জল যখন বরফ হয় তখন আহাতে 
লবণ থাকে না, লবণ অবশিষ্ট জলে ঘনীতৃত হইতে 
থাকে। বরফ আবার গলাইয়া লইলে শুদ্ধ জলই 
পাওয়া যায়। জল জমানো ও বরফ গলানোব 
জন্য জলেবই বান্পকে ব্যবহার করা হয়, কিভাবে 
ইয় তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে 
ধাহাবা বাহির হইতে প্ল্যাপ্টটি দেখিষাছেন, তাহাব। 
বলেন যস্বটি অনেকটা লণ্তট ( কাপড়-ধোলাই ) 
যন্ত্রের মতো, একটি ব্যারেলেব চারিধারে কতক- 
গুলি পাইপ আছে, ভিতরের ব্যাপার এখনও 
গোপন বাখ। হইয়াছে । 

অতিবিক্ত ফসল ও ক্ষুধার্ত মানব 

ইংলগ্ডেব জাতীষ কৃষক-সংঘের সভাপতি 
সার জেমস টানণর বলেনঃ পৃথিবীর যে কোন 
স্থানের অতিবিক্ত ফসল অন্যত্র ক্ষুধাতি নানবকে 
সবব্রাহ করিতে হইবে, ব্যাপারটি আস্তর্জাতিক 
ভাবে সমাধান কবিতে হইবে। 

কোন বৎসর কোথাঁও বেশী ফসল হইবে, 
কোথাঁও বা কম হইবে। আর্থনীতিক সংকট 
না ঘটাইযা ক্ষুধার্ত মানবের মুখের কাছে এই 
অন্ন পৌছাইয়া দিতে হইবে। মীন্ষেব প্রয়োজন 
মিটিলে তবেই উৎপাধনকে অতিবিক্ত বলা যায়, 
নতৃব1 অতিবিক্ত কিছু নাই । বর্তমানে যেভাবে 
আন্তর্জীতিক ব্যবপাবাণজ্য চলিতেছে, তাহাতে 
সমৃশ্টার সমাধান সম্ভব নয়, কারণ খা যাহাদের 
যখন গ্রয়ো জন, তখন হয়তো খাছ্য কিনিবার মতে। 
অর্থ তাহাদের হাতে নাই। [ রয়টার হইতে ] 


বিজ্ঞপ্তি 


আগামী ১৭ই মাঘ ( ৩১.১.৫৯) শনিবাব শ্রীমৎ স্বামী বিনেকানন্দের 
৯৭তম জন্মতিথি বেলুড় মঠে ও সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইবে । 





আবির্ভাব 


স্বামী বিবেকানন্দ 


সত্য” ছুই প্রকার । এক-_যাহ! মানব-সাধারণ-পঞ্চেক্দরিয় গ্রাহ ও তদুপস্থাপিত অনুমানের 
দ্বার। গ্রাহ্য । দুই-_যাঁহা৷ অতীন্দ্রিয় হুম্প্প যোগজ শক্তির গ্রাহ। 

প্রথম উপাঁষ দ্বাৰা সঙ্কলিত জ্ঞানকে “বিজ্ঞান” বলা যায়। দ্বিতীয় প্রস্কারের সন্কলিত 
জ্ঞানকে “বদ? ব্ল! যায় । “বেদ”-নাঁমধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানবাশি সদা বিদ্যমান, 
স্ষ্টিকৃত। স্বয়' যাহাব সহায়তায় এই জগতের স্ষ্টি-স্কিতি-প্রল্য় করিতেছেন । 

এই অতীন্দড্রিয় শক্তি 'য পুকষে আবিভূতি হন, তাহার নাম খধি ও সেই শক্তির দ্বারা তিনি ষে 


অলৌকিক সত্য উপলব্ধি কবেন, তাহার নাম “€বদ?। 

সার্বজনীন ধর্সেব ব্যাখ্যাতা একমাত্র 'বেদ'। এই বেদরাশি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড ছুই ভাগে 
বিভক্ত । কর্মকাণ্ডের ক্রিয়। ও ফল মাঁঘাধিকৃত জগতেব মধ্ো বলিয়। দেশ-কাল-পাঁত্রাি-নিয়মাধীনে 
তাহাব পবিবর্তন হইষাছে, হইতেছে ও হইবে। সামাজিক রীতিনীতিও এই কর্মকাণ্ডের উপর 
উপস্থাপিন বলিষা কাঁলে কালে পবিবতিত হইতেছে ও হইবে। 

জ্ঞানকাও অথবা বেদাস্ত ভাগই _নিক্ষাম কর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানেব সহায়তায় মুক্তিপ্রদ 
এবং মাঁধ-পাব নেতৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশ-কাল-পাত্রাদির দ্বারা অপ্রতিহত বিধায়__সার্ব- 
লৌকিক, সাঁবভৌম, সার্বকাঁলিক ধর্মের একমাত্র উপদেষ্টা । 


মন্াদি তন্ত্র কর্মকাগ্ডকে আশ্রঘ করিয়া দেশ কাল-পাত্র-ভেদে অধিকভাবে সামাজিক 
কল্যাণকব কর্মের শিক্ষা! পিয।ছেন । পুবাণাদি তন্ধ বেদাস্তনিহিত তত্ব উদ্ধার করিয়! অব্ভারাদির 
মহান চবিত-বর্ণনমুখে এ সকল তত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যান কবিতেছেন এবং অনস্তভাবময় প্রত 
ভগবানের কোন কোন ভাঁবকে প্রধান কবিয়া সেই ভাবের উপদেশ করিয়াছেন । 


কিন্ত কাঁলবণে সদাঁচা রত্রষ্ট বৈবাগ্যবিহীন একমাত্র লোকাঁচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্সস্তান এই 
সকল ভাববিশেষেব বিশেষ শিক্ষার জন্য আপাত-প্রতিযোগীর ন্যায় অবস্থিত ও অল্পবুদ্ধি মানবের 
জন্য স্থল ও ব্হবিস্তৃত ভাঁষাষ স্থুলভাবে ব্দোস্িক সুস্মতত্বের প্রচারকাবী পুরাণাদি তস্ত্রেরও মর্সগ্রহে 
অপমর্থ হইয়া, অনন্থভাঁবসমান্টী খণ্ড সনাতন খর্₹ক ব্হুথণ্চে বিভক্ত করিয়া, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও 
ক্রোধ প্রজ্বলিত কবিয়ু। তন্মধ্যে পরস্পবকে আহতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া! যখন এই 
ধর্মভূমি ভাঁরতবর্ষকে গ্রাঁয় নরকভূমিতে পরিণত কবিযাছেন_- 

তখন আধজাতির প্রকৃত ধঃ কি এবং সতত-বিবদমান, আপাত-প্রতীয়মান বুধ! বিভক্ত, 
সংথা প্রতিযোগী জাঁচারসঙ্কল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীব ভ্রাস্তিস্থান ও বিদেশার ঘৃণাম্পদ 
হিন্দুপর্ম নামক যুগ যুগান্তরব্যাপী বিখখ্ডিত ও দেশকাল-যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ ধর্মধগুসমষ্টির মধ্যে 
যথার্থ একত। কৌথায়__এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সাবলৌকিক, সার্বকালিক ও সাঁধর্দেশিক 
স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে 


প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন গ্রীভগবান্‌ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। _[সঙ্কলিত ] 


কথা প্রলঙ্গে 
“সমন্বয়__কি ও কি নয় 


শ্রীরামরুষ্ণের পুণা নামের সহিত “সমন্বয়? 
কথাটি চিরতরে জড়িত হইয়া গিয়াছে । ঘযর্দিচ 
প্রীরামকুষণ-জীবনে একাধিক আধ্যাত্মিক আদর্শ 
পবিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিযাঁছে, যথা--ব্য।কুলতা- 
মাত্র সহায়ে ঈশ্বরদর্শন, শাগ্মবিধি অনুসারে বিবিধ 
সাধন ও তাহাতে পিদ্ধি, পরম অশ্ভূতি লাভের 
জন্য- উচ্চতম আধ্যাত্মিক আদর্শ স্থাপনের জন্য 
চরম ত্যাগ, তথাঁপি ভীহার সমন্বয়ে শিক্ষাই 
সর্বত্র আলোচিত হইয়া থাকে , সমাজে তাহার 
প্রভাব বাঁডিতেছে, এবং ভবিষ্বাতে ধর্মজগতে 
ইহা যুগীস্তর আনিবে_ এইকপই অনেকের 
বিশ্বাস। 

ব্যাকুলতা ও বিশ্বাসের জলস্ত দৃষ্টান্ত-_ক্রব- 
প্রহলাদের কথা পুবাঁণের পাতায় রহিয়াছে ১ 
দেব্হিতে দধীচির তগ্ঠত্যাগ, বিশ্বহিতে সিদ্ধার্থের 
গৃহত্যাগ চিরদিন ভাঁরতবাসীর মনে উদ্দীপনা 
জাগাইবে। তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণজ-জীবনে ব্যাকু- 
লতার ও ত্যাগের বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে। 

যে শিশু অনেকক্ষণ ম। ছাঁডা হইয়া আছে 
সে যেমন স্তন্ত-পিপাসায় শুধু কাদিতেই থাকে, 
কাদিয়া কাদিয়াই সে মাকে কাছে ডাকিয়া 
আনে- শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথয় সাধনা তাহারই 
অরূপ । “মা, আমি শাস্ত্র জানি না, মন্ত্র জানি না, 
তোকে ন! দেখে আমি থাকতে পারছি না, 
দেখা দিবি কিনা বল্‌ এই তাহার আকুল 
ক্রন্দনের ভাষা! দেখিতে অতি মহজ অতি 
সরল এই পথেই তিনি জগজ্জননীর সাক্ষাৎ 
লাভ করিয়া সংশয়বাদী প্রত্যক্ষবাদী বর্তমান 
মানবের সম্মথে এই সাক্ষাই দিলেন; ঈশ্বর 
আছেন, তাহাকে দেখা যায়, এবং ব্যাকুলতা 
পৃহায়ে দেখা যায়। সে ব্াকলতার পরিমাণ 


কি? পুত্রের উপর মাত-ব টান, পতির উপর 
সতীব টান, ব্যয়ের উপব বিষক়ীর টান, এই 
তিন টান একত্র করিলে ঘতথানি হয ততখানি 
আবেগ ও আগ্রহ চাই, তবে ঈশ্বরের দর্শন 
মিলিবে। এ পথ সবল হইলেও যত হজ মনে 
কবা গিধাছিল, তত সহজ নযধ। তথাকথিত 
যুক্তিবাদী প্রত্যক্ষবাঁদী বর্তমান মানবের জন্ত 
স্বীয জীবন দিয়! শ্রীধামক্ষ্ণ এই অভিজ্ঞানই 
বাখিয়া গিযাঁছেন £ ব্যাকুলতাই ঈশ্ববদর্শনের 
প্রথম ও প্রধান লাধন। সবল পবিত্র 
হৃদয়ই ভগবানের বৈঠকথানা, সেইপানেই তিনি 
স্গ্রিস্থিতিলযকারী ঈশ্ববেব এশ্বধ ছাতিয়া৷ একাস্ত 
অস্থবঙ্গ রূপে মাধুর্ষের লীলা কবেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ সম্বন্ধে প্রিছু ধাবণা 
করাঁও সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিব দাহায্যে অসস্তব। 
সত্যই তো তিনি কি ত্যাগ করিযাছিলেন? 
বাহাযতঃ দেখিতে গেলে তিনি তো গৃহ পরি- 
জন সহধমিণী__কিছুই ত্যাগ কবেন নাই। সার! 
জীবন মন্দিবের পূজাবীরূপে প্রাপ্য মাহিয়ানীও 
লইয়াছেন। দৈনিক বধাদ্দ প্রসাদের থালাটি 
ঘরে দিষা যাইতে ভুল করিলে বা দেরী করিলে, 
থোজ করিষা আনাইয়া লইতেন, জমানো 
টাঁকা দিয়া 'পরিবারেব গহনাও গডাইয় দিয়া- 
ছেন। অনেকেরই মনে প্রশ্ব জাগিবে,। এ 
আবার কোন্‌ দেশী ত্যাগ? আর স্বামী 
বিবেকানন্দই বা কেন বলিলেন, শ্রীবামকুষ্ণ 
ত্যাগীর বাদশা 1”? 

শ্রীবামকৃষ্ের ত্যাগ বুঝিতে গেলে-শুধু ত্যাগ 
কেন, শ্রীবামকৃষ্ণ-জীবনের প্ররকত তাৎপর্য, সাধনার 
প্রকৃত রহস্য বুঝিতে গেলে--মনকে তাহার জন্ত 


কিছ পরিমাণে প্রজ্তত করিতে তই এবং 


ফান্তন, ১৩৬৫ ] 


ধাহারা তাহার নিকটতম লীলাসহচর, তাহাদের 
পাক্ষ্য বিশাস কারতে হইবে। এ বিষয়ে স্বামী 
বিবেকানন্দের সাক্ষ্য পূর্বেই আমব] পাইয়াছি। 
শ্রীশ্রাম] কি নলেন ?__-দেখ, তোমবা ঠাকুরের 
মন্য়, সমন্বর' বল__তার ভ্যাগই ছিল আসল ।” 
অথাকধিত আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা-বিহীন। একটি 
পল্লীবালার ঘু্মব এত বড কথার গভীর 
তাতপর্য না বুঝিলে শ্রীরামকৃ্চ দ্বন্ধে অনেকটুকুই 
নাবোঝা থাকিয়া যাইবে। 

শ্রীবামকষ্জেব ত্যাগ স্তবে স্তবে সুউচ্চ শিখরে 
উঠিয়াছে, তাহাব ত্যাগ__দেহস্থখ-ত্যাগে, 
কামকাঞ্চন ত্যাগে, নামযশ-ত্যাগে, মতুযার বুদ্ধি'- 
ত্যাগে,_-এ মকলই বর্তমান দেহস্থখকাঁতর, কাঁম- 
কাঞ্চনাপক্ত, নামঘশের কাঙাল, “মতুযাৰ বুদ্ধি 
সম্পন্ন (49৫072৮1০) মানবের সম্মুখে এক পরিপূর্ণ 
আদর্শ দেখাইবাব জন্য ! আমি সোল টাং করেছি, 
তোরা এক টাং (ভাগ ) কব্‌।* লীলালহচরদের 
প্রতি এই তাহার উক্তি। তিনি জানেন, সকলে 
এ কঠিন আদর্শ জীবনে বপাগ্রিত করিতে পারিবে 
না, তাহার প্রযোজনও নাই। গীতায় কি 
শ্রীতভগবান্‌ বলেন নাই-ন্বল্পমপ্যন্ ধর্মস্ত ত্রাম়তে 
মহতো ভয়াৎ? এই ত্যাগেৰ ধর্ম অল এতটুকু 
আচবণ করিলে মহামুত্্যভষ হইতে, ঘোরতর 
অশাস্তি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। 

আমবা1 “মতুষার-বুদ্ধি'-ত্যাগের আলোচনা 
করিয়া দেখিব--শ্রাবামরুষের সমন্বয় সাধনা 
ও এ আদর্শস্থাপন এই শেষোক্ত ত)ঁগেব 
ভিত্তির উপরূই প্রতিষ্ঠিত । 

সাধারণ লাধক যদ্দি একটি কোন মতে বা 
পথে দিদ্ধিলাভ কবেন, তাঁহাব আর সাধনার 
প্রয়োজন হয় না, তিনি নিদ্ধপুরুষ__জীবন্ুক্ত পুরুষ 
বলিয়! পরিগণিত হন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে 
আমরা দেখি এক অপূর্ব ব্যাঁপার। তাহার 
সাধনার পর সাধন শ্বরু হইতেছে পিদ্ধিলাতের 


কথা প্রসঙ্গে 


৫৯ 


পর। ইহা দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না ঘে এই 
সকল সাধনার উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত দিদ্ধিলাভ 
ছাড়া অন্ত কিছু? প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামক নিজ 
ইচ্ছায় বা কাহারও মহিত যুক্তি করিয়া একের 
পর এক সাধনা-সকল করেন নাই, তিনি 
করিয়াছিলেন জগন্মাতার ইচ্ছায়, তাহার নির্দেশে, 
তাহাবই ব্বস্থাপনায়-_'লীলা প্রসঙ্গ'-কার তাহার 
ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন “দাঁধক- 
ভাবের পাতায় পাতায়। 

শ্রীরামরুষ্জ কোন মতে বা পথেই আসক্ত 
হন নাই, তবে মাতৃতাবে তাহার বিশেষ নিষ্ঠা 
হযতে।যুগ-প্রযোজনে। সংস্কারমুক্ত মনে প্রত্যেকটি 
মত পথ ও প্রচলিত সাধনা যখন ভিনি করি- 
যাছেন, তখন একেবারে তাহাতে নিজেকে 
হাবাইয়া ফেলিয়াছেন__-একাগ্র মনে তাহাতেই 
ডুট্য়া গিয়াছেন, তাইতো প্রতিটি সাধনায় 
তিনি পিদ্ধিলাভ করিয়াছেন অতি অল্পকালে। 
যাহার স্থুরজ্ঞান আয়ত্ত হইয়াছে-__বিভিন্ত 
বাগরাঁগিণী ব্ূপাঁয়িত করিতে তাহার বিলম্ব 
হয় কি? 

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে সাধনা হারা জীবনে অন্থু- 
ভব কবিষাছেন, তারপর নান! দৃষ্টান্ত দিয়া 
বুঝাইয়াছেন, মত--পথ মাঁজজ, লক্ষ্য নয়। তাহার 
মুখের কথা: মত কিছু ঈশ্বর নয়। সিড়ি 
দিয়! ছাঁদে উঠা যায়। তা বলিয়া পিডি ছাঁদ 
নয়। মই দিয়াও ছাদে উঠা যাঁয়, দড়ি দিয়া, 
বাশ দিয়া-আরও কত উপায়ে উঠা যায়। 
যে নানা উপাষে ছাদে উঠিয়াছে__শেষ সিদ্ধান্তে 
পেৌঁছিয়াছে, সে-ই জোর করিয়া বলিতে 
পাঁবে : একই সত্য-_নানা ভাবে প্রতিভাত, 
নানা উপায়ে লন্বব্য ! 

অনন্ত সত্যে যাইবার শুধু একটি মাত্র পথ-_ 
এন্ধপ বলা ক্ষৃত্রবুদ্ধি ব্যাঙের পক্ষে সমুদ্রের 
ধারণা করিতে ধাওয়ার যতো । ঈশ্বর যখন 


৬৩ উদ্বোধন 


অনস্তঃ তথন তাহাকে পাইবার পথও অনস্ত । 
অনস্ত দেশে কালে--কত পথ কত মত হইয়াছে 
ও হইবে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? 
শ্রীভগবানেব “ইতি” করিতে যাওয়া শুধু মুখতা 
নয়__-মহাপাপ। 

প্রতিমা পূজা করিলেই ভগবানকে সীমাবদ্ধ 
করা হয় না, আমি যাহা বুঝিয়াছি, আমি যাহা 
বলিতেছি, আমার কাছে ভগবানের যে ভাব 
প্রকাশিত হইয়াছে, ভগবান তাহাই , আর কিছু 
তিনি হইতে পাবেন না, এখানেই শ্রীভগবানের 
বিকাশের শেষ হইয়া গেল'_ এরূপ বলা! বক্তার 
নিজ মস্তিষ্ষেব মধ্যে ভগবানকে আবদ্ধ কবা 
ছাঁভা আর কি? প্রতিমী পুজা করা অপেক্ষা ইহা 
অধিকতর পাঁপ। 'প্রতিমা-পৃজকেবা শ্ীভগবানের 
অনন্ত বিকাশ ম্বীকার করে, সর্বত্র তাহাব অস্তিত্ব 
উপলব্ধি করিতে “চষ্টা করে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমান যুগকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্- 
দয়িকতা হইতে অনেকটা মুক্ত করি্যা- 
ছেন তাহার জীবনে সাধন সহায়ে বূপায়িত 
সমস্বয়ের আদর্শ দ্বারা । 

পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন ধর্মেব পাশাপাশি 
বাস করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে চিরকালই, 
এ সমস্যা আজিকার নৃতন নয়। প্রাচীন ভাবতে 
বৈদিক (কব্রাহ্মণ্য ), বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম বহুদিন 
পাশাপাশি বাস করিয়াছে । পরবর্তীকালেও 
হিন্দৃধর্মের অন্তর্গত পঞ্চদেবতা-উপাপক শান্ত শৈব 
বৈষ্ণবাদি নাধকদের মধ্যে বিদ্বেষ দেখা যায নী, 
আরও পরে ।হন্দ ইসলাম ও শিখ ধর্ম নানা সংঘর্ষ 
ও সংগ্রাম লত্বেত এই বিশাল ভাবতবর্ষে 
বাঁডিয়। উঠিয়াছে। 

আরব ও ইওবোপের কথা একটু স্বতন্, ধর্ম 
পেখানে রাজনীতি-দম্পকিত £ প্রাথমিক সংঘর্ষের 
পর, পরস্পরকে নিধন কবিয়া নিশ্চিহ্ন কবিবার 


চেষ্টার পর একটা আঁপোম-রফা মেখাঁনে 
হইয়াছে । 


[ ৬১তম বর্-_২য় সংখ্যা 


এখন আমাদের দ্রষ্টব্য--_বর্তমান যুগে শ্রীরাম 


কষ্ণ-প্রদশিত সমন্বয়েব আদর্শ কি এরূপ আপোপ- 


রফা বা অধুনা-প্রচারিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের 
অতো একটা কিছু ,না ইহাতে অন্য কোন 
নৃতন্তা__পরিপূর্ণতা আছে? 

শান্তিপূর্ণ সহীবস্থানেব মূল মর্য এই যে, 
তুমিও ভাল, আমিও ভাল, তোর ও বাচিয়া 
থাকা দরকার, আমাবও বীচিয়া থাকা দরকার, 
আমি তোমাকে সম্মান কবিব, সাহায্য করিব, 
তুমিও আমাব পহিত অন্বপ ব্যবহার কবিও, 
আমি তোমার গাঁষে হাত দিব না, তুমি আমার 
গাষে হাত দিও না| 

আপোস-বফা সংগ্রামেরই একটি নীতি £ 
বর্তমানে তোষ্াব সহিত আনি আটিয় উঠিতে 
পাবিতেছি না, সামযিক সন্ধি করিলাম, পরে 
সমঘ পাইলে শক্তি সঞ্চঘ কপিযা আবাব তোমীকে 
আঘাত হানিব, আপাত ত: তুমি চুক্তিব “রত রক্ষা 
কবিও। 

প্রথম ভাবাটর মণ্যে সম্মানজনক বাহ ব্যবহার 
থাঁকিলেও আন্ধার ভাব নাই, ববং আছে একটা 
প্রচ্ছন্ন ভীতির ভাব । আব দ্বিতীয় ভাবটির 
মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসেবই অভাব । 

সমন্বয-শান্ছিপূর্ণ সহাবস্থান নয, সমন্বয় 
আপোপ-রফাও নয। এই ছুইটিব কোনটিই 
স্মন্থয-ভাবের ধাবে-কাছেও যায় না। এ-ছুটির 
মধ্যে মিলনে বহিরাবরণ থাঁকিলেও পুথকৃত্বের 
ভাবই পরিশ্ুট | সমন্বয় সদৃশ বা বিপরীত কয়েকটি 
ভাবেব মিশ্রণ নয, সমন্বয় প্রতীয়ম!ন 'নানা'র 
মধ্যে অন্তনিভিত একত্ব দর্শন, বৈচিজ্রে্র মধ্যে 
এক্য অন্থভূতি । সমন্ব্-ভাবের মদ্যে আছে 
একটি শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাব, আত্মীয়কবণের 


একটি আকাজ্জী। সমন্বয় ছুধলের উদারতা 
নয়, শত্তিমীনের আমন্ত্রণ সমন্বয় শুধুমাত্র 
পর-মত-মহিফুতাও নয়, বরং তথাকথিত 
পরকে আপন করিয়া লওয়ার 


ফান্তন, ১৩৬৫ 1 


মধ্যেই সমন্থয়ের ভাঁব ফুটিয়া উঠে, পর তো 
কেহ নাই, সবই আপন । বিভিন্ন প্রকৃতির ভ্রাতা 
যেভাবে একই মাতার কাছে মিলিত হয়, বিভিন্ন- 
মুখী নদী যেরূপে একই সমুদ্রে খাবিত হয়, বিভিন্ন 
ধর্ম সেইরূপে এক সত্য সনাতন চিরস্তন মহান্‌ 
মানবধর্মে সদা বিধৃত-_এই ভাব সমন্বয়ের ভাব। 

এই ভাব আসে জ্ঞানের দুটিতে, প্রেমের 
অনুভূতিতে? যদি জানি আমাবই প্রিয় নানা 
রূপ ধরিয়া বিভিন্ন ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ 
হইতেছে, তবেকি আমি তাহাঁব নানা বপ ও 
নানা নামের প্রত্যেকটিকেই ভালবামিব না? যদি 
বুঝ ঈশ্বব বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন 
রূপে ভিগ্ন ভিন্ন নামে আবিভূ্ত হইয়া মানুষকে 
শিখাইয়! গিয়াছেন__ত্রীহাব কাছে ঘাইবাব পথ, 
তবে কিভাঁবে সেগুলিকে অস্বীকার করিব ? 
'অনস্তলীলাময়কে একটি মাত্র লীলায়, একটি ম্নাত্র 
নামে বা কপে বাভাবে আবদ্ধ কবা অজ্ঞতা ছাড়া 
আব কিছুঈ নয এই অজ্ঞতাই সাম্প্রদ্নাষিকত্ঞার 
জননী | দ্বৈতবাঁদী একেশ্বর-বাঁদ যদি অদ্বৈতবাদে 
পর্ণ বিকাশ লাভ না করে, তবে এই খণ্ড 
সাম্প্রদাধিক মনোভাব আসিতে বাধ্য । 

একই নাঁনাদপে প্রভীঘমান হন, এ-কথা 
তো বেদান্ত-পিদ্ধস্ত । সেদিক দিয়। “দমন্বয়-বা ণী? 
বেদীস্তেবই 'অন্ুসিদ্ধাস্ত। চরম বা পরম সত্য 
“এক” বাঁ আদ্বিতীয” একথা অবশ্ঠ স্বীকাঁষ। 
জগতে ব। প্রকৃতিতে নানা" দেখা যায় একথাও 
অস্বীকার করা যায় না, তবে? এইথাশেই 
বে্দোস্তদর্শনেব উত্তর : নানা" নামরূপ মাত্র, 
প্রকৃত পক্ষে একই আছে, নালা সমুদ্রবক্ষে 
প্রতীয়মান তরঙ্গের মতো। নানা তবঙ্গ কি 
সমুদ্রের অদ্বিতীয়ত্ব ভঙ্গ কবিতে পাবে? নানা 
ধর্মের তরঙ্গ উঠিয়াছে, কত পডিয়াছে, আরও 
কত উঠিবে, সবই সেই এক সত্যের 
মভানমুদ্রে। যেখানে উদয় সেখানেই লয়। 


কথা প্রসঙ্গে 


৬১ 


এই প্রসঙ্গে মনে বাঁখিতে হইবে অদ্বৈত একটি 
মত নয়, তত্ব । অদ্বৈত ভাবে অস্কুভূত সমন্বয় একটি 
মতবাদ নয়, ইহাঁও “অদ্বৈতে'র মতে! অবিরোধী 
তত্ব, অবাধিত সত্য, অদ্বৈতভাবেরই একটি রূপ । 

যুগ-মানবেব মাধ্যমে যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্মের 
উদয় হয় যুগ-মনের চাহিদা অনুসারে, সে যুগের 
মাচ্গষের মনের ধারণাঁশক্তি অনুযায়ী । যখন বহু 
মানবের মনে করুণার কণা জমিতেছিল, তাহাই 
যুগ-প্রযোজনে রূপ ধাঁবণ করিল করুণাঘন বুদ্ধ 
মৃতিতে। আবাব যখন বিচার-বিশ্লেষণের 
মাধমে প্রকৃত মতা নিধণরণের একাস্ত প্রযোজন 
দেখ দিল--তখন্ই জ্ঞান্ঘন শঙ্করমুত্তিব আবি- 
তভাঁব। জ্ঞান-স্থাষের প্রথবতাপে ধখন হদয় শঙ্কপ্রায়, 
তখন প্রেমৎন্‌ শ্রীচৈগ্তন্ত বাঁরিব্ধণ করিয়া! ভারত- 
ভূবন সিক্ত শীতল কবিলেন। ভাবুতের বাহিরেও 
দেখা যায়- প্রবল প্রতাপান্ধিত ন্বেচ্ছাচারী 
সম্রংটূসদৃশ পক্ষপাতী 'ঈর্ধাপরাষণ জিহ্বোবা যখন 
আবু মানবকে শান্তি বা সাহন দিতে পারিতে- 
ছিলেন না, তখনই যীশু আলশিলেন ঠাহার স্বর্গ 


প্রেমময় পিতাব বার্তা £ ন্বর্গবাজ্য তোঁমানেবই 
শু হযে । 


নান] পর্ষের অভ্াদয়ে ও বিবাদে যখন্‌ মানব 
মন বিভ্রান্ত, যখন কোন্‌ ধর্ম সত্য, কোন্‌ ধর্ম ঈশ্বর- 
লাভের যথার্থ পথ-এই সকল প্রশ্নে যথাযথ 
উত্তর না পাইয়! মানুষ ধর্মেরই উপর বিশ্বাস 
হার।ইযা ফেলিতেছিল, যখন বহু মানব- 
মন এমন একটি বিকাঁশের জন্য অধীর হইয়। 
উঠিযাছিল__ঘাহাঁব ভিতর সকল ভাঁবই মৃত হইয়া 
উঠিবে, যাহাকে গ্রহণ করিলে সকলকেই গ্রহণ 


করা হইবে, কাহাকেও বর্জন করিতে হইবে না 
তখনই সবতাবের ঘনীভূত মৃতি শ্রীরামকষ্কের 
আবিভাব। স্মনয়েব ভাব-- প্রেমের ভাব, 
প্রীত্তিব ভাব, শাত্তি সাম্য ও পামঞ্জশ্তের ভাব। 
সমন্বয়ের ভাঁব ভবিষ্ুৎ উন্নততর মানব-সমাজের 
বিশাল ভিত্বির আধার-শিল!। 


চলার পথে 

যাত্রী, 
কে তুমি ধর্মস্থাপক? বর্তমান শতাষীর পরম জডবাদের যুগেও তোমার স্বীকৃতির আসন 
পেতে বসেছ?” ভূগোলানন্দের চেয়ে ভূমানন্দ বড-_এ কথা বোঝালে তোমার এ সরল গ্রাম্য 
ভাষায়, গল্প-পুষ্পের কলি ফুটিয়ে। শ্রধু কি কথায়? জীবনে পরিণত কবে দেখালে পব কিছু 
এমন নিহুপ্প কবে যে জডবাদী বিজ্ঞান তাব অপুৰীক্ষণ-দূরবীক্ষণ লাগিয়ে তৌমার তুল ধবে 
দিতে পারল না। সে যখন জিজ্ঞাসা! ক'রল, তুমি যা বল তা আমাদেব চোখে পড়ে না কেন? 
উত্তবে দিলে £ দ্রিনমাঁনে “তারা দেখা যায় না, তা বোলে তাবা কি তখন নেই? ওধারে আবার 
বিরাট জিজ্ঞাসার তলোযাব ট্টচিয়ে স্বামীজী এলেন তোঁমাঁর কাছে, শুধু স্পর্শ কবেই অত বড 
প্রশ্নের উত্তব দিযে দিলে তাকে । আরও সব এল কত, তোমার দুর্গে কামান দাগতে, কিন্ত 

তাতে তোমাব দুর্গ-প্রাচীরের একখানা ইটও খনল না। 
কে তুমি শর্বধর্মস্বরপ? নংসারী এসে তোমায় প্রশ্ন ক'রল, তুমি তাদের কাঁছে অপূর্ব 
রূপ ধন্পে দিলে দ্রেখা। বললে £ যে মা আমার গর্ভধারিণী, যে মা এ ভব্তাবিণী, তিনিই আর 
একরূপে এখন আমাঁব পা টিপে দিচ্ছেন। আর বললে তাদের--পাকাল মাছের মত থাকতে, 
নির্জনে দই পেতে মাখন তুলতে | বললে, তিনটে “প? (শ-য-ম)-এর কথা শ,ষস। তাতেও 
খন লোকে ছুঃখের কথা৷ তুলে অনুযোগ করতে লাগল খন দিলে চরম বাণী--মাপ হয়ে খাঁই, 
রোজা হয়ে ঝাঁড়ি 1 জ্ঞানীকে বোঝালে, মাকডসা তাব নিজের ভেতর থেকে জাল বের ক'রে 
আবার সেই জাঁলেই থাকে, “তৎ হৃষ্্ী তদেবান্থপ্রাবিশৎ 1 আর আশ্বাদ দিলে এই বলে, বিচিট! 
পুঁতলেই কি ফল পাওয়া যায়? তাতেও যারা বুঝল না তাদের কোঝাতে গিষে বললে, চিলেরু 
নিজের মুখেই যে মাছ রয়েছে, মাছ ফেলে দিলে তবে তো কাকের তাডা থামবে। ভিজে 
দেশলাই কেন জলছে নী, তারও দিলে সঙ্গন। দেই সাথে বুঝিয়ে দিলে, গুটিপোঁক1 কেমন 
কবে নিজেদের নালেই জড়িয়ে পড়ছে ॥ আবার পাছে এই মৰ কথ শুনে তমৌপগুণ দেন 
পেয়ে বসে, তাই সাবধান ক'রে দিয়ে বললে, বিষ ঢেলে না, কিন্তু ফোন কোবো। ' ভক্তকে 
বললে, বুডি ছুঁয়ে নিয়ে খেলা কব, জাতাব খুটি ধরে পেষণ দেখ, হাঁসেব মৃত ছুধটুকু খেয়ে 
জলটুকু বেখে দাঁও, ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুল হও । সেটুকু সামর্থযও যদি না থাকে তো 
বিডালছান! হয়ে যাও। শেষে দিলে চরম ভবনা, “বকল্মা' দাও। এইখানেই বোধ হয় সব 
শেয়ালেবই এক রা” । তাই শুনি_ শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সর্ধধর্মান পবিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
ধীশু বলছেন, হে তৃষ্কার্ত মানব আমার কাছে এসে তোমার পিপাসা মিটাও। 
'সন্ন্যাসী এসে তোমাকে প্রশ্ন করলে। তাদের কথাব উত্তর দেবাব আগে দরজা পর্যস্ত দেখে 
এলে, অন্ত তাবেব কেউ আছে কিনা, তারপর বললে, ত্যাগই এ পথের প্রথম সোপান, 
পন্ছি* আউর দরবেশ না কৰে সঞ্চয়। উপনিষদেও উচ্চারিত হয়েছেন কর্মণা ন প্রজয়া 
ধনেন ভ্যাগেনৈকে অমৃতত্মমানশুঃ। মহাভাবতেও গীত হয়েছে--ভ্যাগ এবহি সর্বেষাৎ মোক্ষলাধন- 
মুত্তমম। আর তপন্তার কথায় জানালে, সত্যকথাই কলির তপস্তা, বৈদিক যুগেও যা স্বীকার 


ফাক্জন, ১৩৬৫ ] চলার পথে ৬৩ 


কর! হয়েছে-সত্যেন লভাম্তপসা হোষ আত্মা । আর চাই, মোক্ষলীভের জন্য এক উদ্দগ্র উদ্যোগ । 
“সিদ্ধি, সিদ্ধি” মুখে বলা নয়, তাকে আনতে হবে, ঘু'টতে হবে, খেতে হবে, তবে তো। পানা ঠেলে 
জল খাও মন্থন ক'রে মাখন তোল, চার ফেলে মাছ ধর। খানদানী চাঁষা হও--বাঁর বৎসর 
অনাবুষ্টি হলেও চাষ ছেড না। বাইরেট| রাঙানোর আগে ভেতরট। বেঙেছে কিনা দেখ। 
তা না হলে সাধুর কমগুলুর মত অবস্থা হবে, চারখাম ঘুরে এল, কিন্তু যে তেতে। সেই তেতো । 
এই-সব ঠিক করে বুঝে নিয়ে এগিয়ে চল। তবে মনে রেখো, একটি জিনিষ মাত্র জগতে উচ্ছিষ্ট 
হয়নি, সেইটিই ত্রক্ধ। সেখানে তো বাচো নিবর্তত্তে অপ্রাপ্য মনসা মহ।, 

কে তুমি মহামানব? পুঁথি পড়ে নয়, সকল ধর্ম সাধন করেই বোঝালে সর্বধর্ম সমন্বয়ের 
বাণী। বোঝাঁলে, জল নিতে এসেছ, তা নাও, কিন্তু জলের নাম নিয়ে মারামারি কোরো না, 
একে জল, পানি, একোয়া” “ওয়াটার+ প্রভৃতি বিভিন্ন নাম দেওয়া চলে। তাই তো এল কত পিদ্ধ 
পাধক তোমাকে বিভিন্ন ধর্মপাধন শেখান্তে, আর শেষে এল, কত ধর্মের সাধক, তোঁমাকে গুরু 
বলে মানতে-_কারণ তুমিই তো দেখেছ, গাছতলায় বাস ক'রে, বহুরূপী বিভিন্ন রূপ। তাই 
তো! তোমারই পক্ষে সম্ভব-__ঠিক পথেব সন্ধান দেওয়া। আজকের এই আসমুদ্রহিমীচল নয়, 
ভবিষ্যতের এ আমেরুপৃথিবী তোমাকে গুরু বলে মানবে । 

কে তুমি অবতারবরিষ্ঠ? নানা ভাবে বোঝালে, ধাঁবই নিত্য তাঁরই লীলা। প্রখর 
সর্ষের দিকে তাঁকানে। যায় শা, কিন্তু তাকেই আবার প্রত্যুষে দেখলে চোখের তৃপ্তি হয়__& 
ভাবেই ভগবান আদেন অবতার হয়ে, স্থ্ষযের ভোবের মত নরম হযে। আসেন তিনি, এক 
অচিন গাছের বূপ ধরে_তাকে তলিয়ে দেখলে বুঝি, গাছেব আকার ঘটে, কিন্তু তা এক অচেন। 
গাছ। কাবণ তুমি হচ্ছ গর্তওয়াল! পীচিল, তাই সাধারণের মত ঘরের ঘেবা-উঠানে থাকলেও 
বাহিবের এ অনন্ত মাঠের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে, এ ধীকটুকু আছে বলে। ছুদিক তোমাব 
জানা আছে বলেই তুমি বলতে পারলে, পি'পডে হয়ে চিনির পাহাঁডের সব্যানিই নিয়ে যেতে 
চেষ্টা কোরো না, ছ'এক দানা! নিলেই পেট ভরে যাবে । বোঝালে, অগ্নি ও তাব দাহিকা শক্তিব 
অভিন্নতার কথা-__-পাপ কুগুলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ, হেললে ছুললেও সাপ , তাই লীলাকে 
ছেডে নিত্যকে ভাবা যায় নাঁ। ছুধের সাঁদাটা দেখেছ? তাঁকে দুধ থেকে আলাদা ক'রে নিয়ে 
কি ভাবতে পারো? তবে আর অহঙ্কার রাখছ কেন? উচু জমিতে নয়, নীচু জমিতেই জল 
জয়ে যে। দীন্হীন ভাঁবই ভাল। 431০9৭০৭801) 10799186679. 10: ৮০] 81781] 999 
3০7 অদ্বৈত জ্ঞান চাও তো একটি একটি ক'রে দশটি জলপূর্ণ ঘটকে (ষার উপর সুর্যের 
প্রতিবিদ্ব পডে প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা সুর্ধ মনে হচ্ছে) ভাঙো, তাহলে শেষে সত্য-স্র্যই 
অবশিষ্ট থাকবে । কাটা দিয়েই কাটা তোল, তারপরে ছুটোকেই দিও ফেলে । মনে রেখো, অজ্ঞান 
একটু একটু ক'রে যায় না, দপ, ক'রে যায়, ঘেমন অন্ধকার ঘরে দেশলাই জাললে হয়। বোঝালে, 


সবার পেছনেই সেই অগ্বৈতান্ুভৃতি। এইটে আছে বলেই লীলা। আলু পটল যে গরমজলে 
লাফাচ্ছে, সে এ আগুনেরই জন্ত। আগুন সরাও, আলুপটলের লাধানিও যাবে থেমে । সবার 
উপরে শেষ কথা-_দত্যই কলির তপস্যা, ধত মত তত পথ, মন মুখ এক করো, ভাবের 
ঘরের চুরিটি করো বন্ধ । 

প্রশস্ত পথের পথিকৃৎ তিনি, পথও তিনি। সেই পথেই চল। শিবাস্তে সন্ত পন্থানঃ। 


ব্রহ্ম-বর্ণন 


[ শ্রীরামকৃঞ্জকথা-গীঠত ] 


শ্রীগৌরীনাথ মুখোপাধ্যায় 


্রন্ধ কী-ন্ধপ বণিবে কেবা? 
কে হেন ব্রহ্গলাভী। 
ঠান্ুব কহেন : সনের পুতুল 
তরতব যাঁয় নাঁবি, 
সাঁগবের জলে , গভীরতা তাব 
মাপিয়। জানাবে বলে; 
কিন্তু খববু হ'ল নাক” দেওয়া, 
গেল যে অমূনি গ'লে। 
তেম্‌নি ধাহাবা ব্রন্ষ-সাগরে 
গিয়েছেন একবার, 
মাপের খবব পারেননি দিতে; 
হয়েছেন একাকাব ॥ 


ঠকুব তাহার অমত ভাষায় 
কন শাশ্ের মাব, 
ব্লা যায় লাক' স্বন্ধপ যাভাব 
আভাপ দেন যে তাব। 
উপনেশ-্ছলে বলেন ঠাকুব, 
“কেউ যদি কভু পুছে, 
কেমন ঘি খেলে? কী বোঝাবে তা'রে? 
হদ্দ বলবে বুঝে-- 
“ঘি অর কেমন, খেষেছ ঘেমন?, 
রসিয়ে বলেন তিনি, 
উপমার সাথে অপরূপ তার 
বাক্যের জাল বুনি £ 


সথীবে ডাঁকিঘ। সঙ্গিনী মেয়ে 
শুধালো গোপনে তারে, 
গতকাল রাতে স্বামী এলো তোর 
আননা খুবপা রে? 
মেয়েটি কহিল, “একথা! কেমনে 
বুঝায়ে তোঁমাবে কই, 
স্বামী যবে তোব আসিবে তখন 
আপনি জানিবি সই ।" 


বেদ-পুবাণেতে ব্রন্ষের কথা 
বলেছে কেমন জানো? 
উপম1 গাখেন শ্রীরামকৃষ্ণ £ 
অপরূপ দে তো! মানো ? 
একজন গেল সাগব দেখতে-- 
ফিরিযা আসার পরও, 
জিজ্ঞাসা তারে করে যদি কেউ-- 
“সাগর কেমনতর ?” 
তখন সে ষদি বলে, “দেখিলাম 
কী বা হিল্লোল, আহ1 11 
ব্রন্মের কথা তেমনি শোনাবে, 
ভাষায় বলিলে তাহা ॥ 


কাঙালের ঠাকুর 


স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 


ঠাকুবের আবির্ভীব কাঙালের বেশে, জন্ম তার 
ঢেকিশাঁলে, কত অভিনয় তিনি ক'বে গেলেন__ 
সব গোপনে । কোন বাহ্ডম্বর নেই, কান 
বিভৃতি প্রকাশ নেই, গেরুয়া নেই, মালাতিলক 
নেই, এমন কিছু চিহ্ন নেই যাতে ক'রে 
চেনা যাঁবে যে তিনি সাধু মহাপুরুষ বা পরমহংস। 
অনেক বাইনের লোক দক্ষিশেশ্বর এসে তাকেই 
প্রশ্ন ক'রে বসেছে, হ্যাগা, পবমহংসঠীঞুব "কাথার 
বলস্ত পারো ? কেট তাঁকে চিনতেও পাবত 
না। তিনিও নিবিকাব চিন্তে উন্তব দিতেন, 
“কে জানে বাপু! কেউ বলে ছোট ভটচাজ, 
কেউ বলে পাগল] বামুন, আবাব কেউ বলে 
পবমহংস-_-তা তোমবা খুজে নাও ভাকে।, 

কাঁডাল-শরণ তিনি, তাই কাডাঁল বেশে 
কাঙালেব ঘবেই এসেছিলেন। পিতা 
শদিবাম প্ব সঙ্গতিসম্পম্ম ছিলেন, কিন্ত দেবে 
গ্রামের জমিদারের কোপে পড়ে তাকে ভিটা 
ছাঁতে হয়। সত্যেব প্রতি অবিচল নিচ 
ভীকে জমিদাবেব পঙ্দে মিথ সাঙ্ষা দিতে বাধা 
দেষ। এতে ভাপ সতোর প্রতি শ্রদ্ধা ও পের 
প্রতি আকধণই প্রকাশ পায। শ্বীপুত্রকন্তাাকে 
সঙ্গে নিয়ে নতুন পথে যাত্রা কত্নে, ভাব স্হায় 
সত্য-ধর্ম_-ভগবানণ। সবহাবা তিনি 
ধর্ম-সত্য-ভগবাঁনকে ছাঁডেননি, এই হ'ল ভা৭তী৭ 
আদর্শ । মহাঁভারতেব কুস্তী পঞ্চপুত্র নিষে সবন্ব 
হাবিয়ে বমধাস কবছেন, কিন্তু মনে কোন 
ক্ষোভ নেই, কারণ সঙ্গে বয়েছেন অনশ্যশবণ অভয় 
আশয় ধর্ষেব মূর্ত বিগ্রহ স্বয়ং শ্রীরুষণ। 

কামাঁবপুকুব গ্রামে এসে সামান্য কযেক কা 


হয়েও 





জমি সম্বল ক'রে তিনি নতুন সংসার পাতলেন , 
বঘুধীরজীকে বুকে ক'রে এনে সেখানে বসালেন। 
সামান্য সংস্থান তাদের, কিন্তু মনে ব্ড তৃপ্তি। 
এই বকম সামান্য পরিবেশে ঠাকুব জন্ম গ্রহণ 
করেন । বাহ দৃষ্টিতে এবা বিত্তহীন হতে পারেন, 
কিন্তু অপাধিব সত্য ও ধর্মপম্পদের এর! 
অধিকারী, এদের ঘবেই কাঙাল বেশে তিনি 
এলেন। চিরকাল বযে গেলেন এই কাঙাল 
বেশেই, আব কৃপাঁও করতেন এই কাঙালদের | 
ভগবানকে পেতে হ'লে কাঙাল হতে হয়। 
ধনেব অভিমান নিয়ে তার কাছে যাওয়া যায় না। 
মহাঁপুকবব। বলতেন, পপ্রঙব দরজায় কুকুরের মতো 
পড়ে থাকতে হবে, তবে তার কৃপা পাবে।, 
তিনি যে দীনবন্ধু দীন্তাঁরণ দীনন।থ দীনদয়াল 
দীনশবণ , তিনি কাঙাল্রে ঠাকুব । এই ভাব 
নিতে হবে। বিছ হবি তো ছোট হ,-এই চিন্তা 
কবে মন গঠন করলে তবে তার কাছে যাওয়া 
ধাঁবে। অনন্ত ক্ষমতা অধিকারী তিনি, কিন্ত 
কোন এশ্ববই কেউ তার জানতে পারৃত না। 
কোন কোন ভাগ্যবান কদাচিৎ তাব শক্তির স্ফুরণ 
দেখে স্তশ্িত হযেছিল। আশীমাযের জীবন আবও 
বিচিত্র, গাকুবের তনু ঘন্‌ ঘন ভাঁব-সমাধি হ'ত, 
মাঁষেব সাধনাব কথা কেউই জানতে পাবেনি। 
কত গোপনে তিশ্ি বেখেছেন তার আঁমত 
শক্তিকে । এব যে সাক্ষাৎ ভগবৎ শক্তি, 
একবাব স্পর্শ ক'রে মান্ষেব মন বদলে দিতে 
পারতেন » ভগবান দর্শন করিয়ে দিতে পারতেন । 
কেউ বাইরে থেকে দেখে এদের কিছু টেরও 
পেত না । এত কাডীল বেশে এরা থাকতেন। 


১৩,১১৭ ভারাখ্খে সন্ক্যংয আলানলোল প্রীরামকৃষঃ মিশনে স্ীমৎ স্বামী [বশুদ্ক(নন্দ সতী ম্হারাঞ্জের ধমপ্রস্জ : 


--্বীমালোক চট্টোপাধ্যায় অনুলিখিত। 
২ 


৬৬ উদ্বোধন 


১৮৮৬, ১লা জানুআরি কাশীপুর বাগান- 
বাজীতে ঠাকুব কল্পতরু হয়েছিলেন, সমবেত 
ভক্তবুন্দকে একবার স্পর্শ ক'রে তিনি তাদের বন্ু- 
সাধনলভ্য চৈতন্য দান কনছেন, কি অপূর্ব অদ্ভুত 
ব্াপার। তার মধ্যে যে এত অপার এক্তি 
বয়েছে-_বাইবে থেকে দেখে কেউ বুঝতে পাঁরুত 
না। রাজা যেমন ছদ্মবেশে রাজ্য পবিদর্শনে 
বেবোন, সেই বকম সংগোঁপনে কাঙালবেশে 
তার মরতে আগমন। গাঁকুবের কাছে যে সব 
ব্রাহ্ম ভক্ত আদতেন, তাঁবা মাথা শ্ইয়ে প্রণাম 
করতেন না। কিন্তু ঠানুন্ই তাঁদেব মাথা 
হেট কবতে শিখিযেছেন, নিজে মাথা ইয়ে 
প্রণাম করে। যে যত বেশী মাথা ভেট 
করতে পাঁববে, সে তত তাডাতাঁডি ভগবানকে 
পাবে। অহংকাব ত্যাগ না হ'লে তাব কাছে 
যাওয়া যায় না। মহা প্রন শ্রচৈতন্তদেৰ বলছেন, 
তৃণাদপি নীচ হতে হবে। ঠীকুবেব ভক্ত নাগ- 
মশাযের জীবনে এইটি দেখা যায। বিনযের 
পরাকাঁচটা ছিলেন তিনি । যে সব উপাধি সম্মান 
প্রতিপত্তি সংসারে আনন্দ দিচ্ছে, প্রভ়ব দরজাষ 
নেশুলি সব পরিত্যাগ কবে গিয়ে তাৰ শরণ 
নিলে তবেই পরম তপ্রি, তন তিমি বুক তুলে 
নেবেন । ঠাকুর নিজেব জীবনে তীাব প্রতিটি 
উপদেশ পালন কবে তাঁর উপদেশাবলীব [7৩- 
61981] 09100010৭67261017 (কাজে কবে দেখিয়ে) 
দিযেছেন জগতেব লোককে, কত অপার 
আধ্যান্িক শক্তির অধিকারী তিনি ছিলেন! 
স্বামীজীর মত উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষায় 
শিক্ষিত যুবককেও তিনি একবার স্পশ্শদ্বার! 
অনস্ত আনন্দলোকের বলাস্বাদ করিষে দিলেন । 
ঠৈতন্তাঁচ্ভূতি করালেন, আবার স্পশদ্বারাঁ সেই 
দর্শন-অনুতব সংবরণ করে দিলেন। কি অসীম 
ক্ষমতা থাকলে এটি সম্ভব, আমবা অনুভব করতে 
পারি না। এত বিভূতি শক্তি থাক। সত্বেও 


[ ৬১তম বর্---২য় সংখ্যা 


কিভাবে জীবন কাটিয়ে দিলেন। একেবারে 
দীনের মতো! সাঁধাঁবণ বেশে ও সেই ভাবে তিনি 
থাকতেন। 

প্রীধঠাকুরের মানসপুত্র শুদ্ধনত্ব স্বামী 
ব্রন্মানন্দ মহারাজ একবার কাশীতে বিশ্বনাথ 
দর্শন করতে গিয়েছিলেন মন্দিরে প্রবেশ 
করছেন, তথনকাঁর একটি ছোট ঘটন। মনে পডে, 
মন্দিবে ঢুকতেই মহাবাজেব চোখে পডলো, 
সামনের ছোট উঠোন্টিতে একটি ঝাড়দার ঝ'ঁটা 
দিয়ে বাপি বেলপাতা-ফুল সব পরিষ্কাব করছে, 
এইটি দেখেই মহাবাঁজেব এক ভাঁবাস্থর উপস্থিত 
হ'ল, তিনি আস্তে আন্তে গিযে ঝাড্দারেব হাতি 
থেকে ঝটাটি নিষে অল্পক্ষণ মন্দিরের চাতাঁল 
একটু পবিষ্বাব ক'রে আবার সেটি ফেরত দিলেন। 
কি মহত শিক্ষ! দ্রিলেন তিনি এ ছোটি ঘটনাটির 
মধ্য দিযে! মৃহাজন-বাণী আছে, আপনি আচরি 
ধর্য জীবেবে শিখাঘ॥। “মহাবাঁজ+ কি এই ভাব নিয়ে 
এটি ববলেন? এখানে তিনি বহুজনপূজ্য ধমগ্তরু 
নন, তিনি জগতগ্ররু বিশ্বনাথের দীন মেবকমাত্র-_ 
এই ভাব গ্রকাশ করছেন । সজ্যের সেবকদের 
তিনি শেখাচ্ছেন 1১770৮0৮1 7917)0109 1077 
দিষে-_ প্রহর কাছে সব উপাধি-বিযুক্ত হযে দীনতা 
ব্যাকুলতা নিয়ে উপস্থিত হ'লে তবে তীব দয়া 
হয়। তিনি যে “অনাথস্য দীনত্ত তৃষ্ণাতুরস্ত” | 

মা কত সাধারণ ভাবে থাকতেন, কেউ 
জানতে পারত না যে ব্রহ্ধময়ী স্বয়ং এই 
নবরূপ ধাবণ ক'রে অপূর্ব লীলা ক'রে যাচ্ছেন, 
এমনি মভাঁমায়ার মায়া। মাঁঠাঁকক্ন যখন দক্ষিণ 
ভাবতে যাঁন, সেই সময় গোলাপ-মাও সঙ্গে 
ছিলেন। তাব চেহারা ছিল সুন্দর আর বেশ 
রাঁসভারী | দক্ষিণী ভক্তরা এসে গোলাপ-মাকেই 
সবাই মাঠাকরুন মনে ক'রে প্রণাম করতে 
ঘেতেন। মীয়ের অতি সীধারণ ভাঁব দেখে সকলেই 
অবাক্‌ হয়ে যেত। 


ফাজ্ধন, ১৩৬৫] 


ভগবান একবার তার ভক্তদের তাঁর অনস্ত 
সম্পদেব ভাণ্ডার দেখাচ্ছেন। সেখানে ভক্তদের 
সুখ দেওয়াব কত জিনিস তিনি রেখেছেন, 
পরিপূর্ণ রয়েছে তাঁর ভাগার অনন্ত এ্বরবাশিতে, 
কিন্তু একটি জিন্স ভিনি তাঁব ভাগাবে রাখেননি, 
এটি তিনি চান ভিক্ষাপাত্র হাতে, এটি তিনি 
চাইছেন তাঁর ভক্তদের কাছে_-এটি 'দীনতাঃ, 
এটি তোমবা অভ্যাস করো । আমিত্ব ত্যাগ কবো। 
ঠাঁকুর বলছেন, “আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল”, 
এই অহংকার পরিত্যাগ করলেই তৃপ্তি আমবে। 
দীনবন্ধুকে পেতে হ'লে দীন সাজতে হবে । 
মীরাবাঈ দীনবেশে বণছোঁডজীকে আশ্রয় কবে- 
ছিলেন। সমস্ত পাখিব স্থথভোগলাভেচ্ছা পরি- 
ত্যাগ কবে কাঙালিনীব বেশে তিনি গিবিখারী- 
লালজীব শবণ নিয়েছিলেন বলেই তো শ্রীকৃষ্ণ 
তার দ্বিবানিশির সাথী ইযেছিলেন। ঠাকুবেবও 
এই ভাব-জগতেব সব একদিকে পড়ে 
রইল, তীর শুধু মাকে নিযে লীলাঁবিলা। 
মীয়ের কাছে তিনি সন্তান, দীনতম 
সেবকমাত্র । 

ঠাকুব তখন দক্ষিণেশ্ববে। বাণী বাসমণিব 
জামাই মথুববীবুর এক বন্ধু এপেছে মন্দির দেখতে 
জুডিগাডী ক'রে । মন্দিরের পশ্চিম দিকে গঙ্গার 
ধারে তখন অপুব ফুলের বাগান ছিল। বন্ধুবর 
সেই বাগানে ফুলের শোভা দেখে দুগ্ধ হয়ে সেই 
বাগানের মধ্যে গায়ে কাপডেব খুঁট দিযে একজন 
লোককে ঘুরে বেডাতে দেখে তাকে নির্দেশ 
দিলেন, যেন সে তাঁকে একটি ফুলের তোৌঁডা 
বানিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরে সেই লোকটি একটি 
তৌডা নিয়ে এসে হাজির বন্ধুটির লামনে। তোডার 
গঠন-পারিপাট্য ও পুষ্পবিস্তান দেখে তার তো! 


কাঙালের ঠাকুর ৬৭ 


চক্ষুস্থির, কোন সাধারণ মালির পক্ষে তো৷ এদন 
তোডা কর! সম্ভব নয় । এমালি নিশ্চয়ই একজন 
শ্রেঠ কারিকব। বন্ধুটি তক্ষুনি চললে! জান- 
বাজারে__মথুববাবুব কাছে । সেখানে উপস্থিত 
হয়ে বন্ধু মথুরকে অন্ররোধ করলেন-_ভাই এই 
যে তোঁডাটি দেখছ--এটি তোমার দক্ষিণেশ্বর 
বাগনের মালিব তৈবী। আমার এ মালি- 
টিকে চাই, আমাঁব বড পছন্দ হয়েছে তাকে । 
সেই ফুলেব তোড়াঁর লালিত্য ও মালির চেহারার 
বনি! শুনে মখুববাবুর তো! বুঝতে কিছুই বাকী 
রইল নাঁ। তিনি তখনি ছুটলেন দক্ষি ণেশ্বর-_ 
বন্ধুটিকে সঙ্গে নিযে মন্দিরে পৌছে উত্তর 
পশ্চিম কে!ণেব গোলবাবান্দাযুক্ত ঘরে সোজা এসে 
উঠলেন, তাবপর যা করলেন তাঁতে বন্ধুর আর 
একবাব চক্ষস্থির হবার উপক্রম । অমথুরবাবু দেই 
বাগানের মালিটির পায়ের কাছে পাষ্টাঙ্গে পড়ে 
বলছে, বাবা একে তুমি ক্ষম। করো, এন! জেনে 
তোমার সঙ্ষে এ রকম ব্যবহার করেছে। 
ঠাকুবের ছিল সবই অদ্ভুত, যখন যে কাজ করতেন, 
তা নে বত্ত সামান্তই হোক না, সোট স্বাঙ্গ- 
হন্দর করতেন, নিখুত হত সেটি, তিনি যে 
সৌন্বধমদী জগতস্থত্টিকারিণীর খাল ওালুকের 
প্রজা”, তাই তার হাতে কাজ ছিল এত 
স্বন্দর। ঠাকুর মথুরবাবুর এই আচরণে সঙ্কৃচিত হয়ে 
বললেন, তাতে কি হয়েছে--তা। আব কি ॥ যেন 
কিছুই হয়নি এই ভাব। কি নিরতিমানতা। 

গিরিশবাবুকে অবনমিত করছেন শিজে তাঁর 
কাছে নত হয়ে। নিজের জীবন দিয়ে তিনি 
জগৎকে শেখাচ্ছেন, কাকে বলে “তিণাদপি স্নীচ 
তওযা ৷ এই দীনতা চাই, চাই এই নিরভিমাঁনতা) 
চাঁই আত্মবিসর্জন--তবেই তাঁকে পাবে। 


স্বামী তুরীয়ানন্দের কথাসংগ্রহ 


[ দ্বিতীয় পর্যায় 1 
ভক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাষ লিপিবদ্ধ 


কাশী রামকুষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, ১৯১৭ খুঃ »ই 
অক্টোবর, অপরাহ্ন তিন ঘটিকা । পৃজনীয় 
কেদার বাবা, শ্রাচন্দ্রকান্ত ঘোষ এবং কযেকজন 
ব্রহ্মচারী ও ভক্ত উপস্থিত । 

মধ্যাহ-বিশ্রামেব পব পৃজাপাদ স্বামী 
তৃবীয়ানন্দ অস্থিকা-কুটারের বাবান্দাধ আবাম- 
চেয়ারে অর্ধশাধিত অবস্থায় বিবাজমান । সেবক 
সনৎ মহারাজ ছোট টানা-পাখাটি টানিয়া 
তাহাকে বাতান করিতেছেন। অনেক বংসব 
কঠোর তপস্তায় মহারাজেব স্বাস্থা ভগ্ন, তদুপরি 
বহুমুত্ররোগে তাহার শরীর একেবারে ভাঙিযা 
পড়িয়াছে, তাই বাযুপবিবর্তনেব জন্য কয়েক 
মাস পূর্বে কাশীধামে আসিয়াছেন। চন্দ্রকান্ত 
বাবু প্রণামাস্তর আসন গ্রহণপূৰক কুশল গর 
কবিলেন । 

স্বামী তুরীয়ানন্দ-এখন এক বূকম ভালই 
চলে যাচ্ছে । এখানে এপেহ উপবূপরি ছুবাঁব 
ইন্ফুয়েগ্া হওয়ায় শবীগটা অত্যন্ত কাতর হয়ে 
পড়েছিল। ভাগ্যিস, এখন ডাঃ_-ঘিনি আমাকে 
কলকাতায় চিকিৎস| করেছিলেন, কোন কাধৌ- 
পলক্ষে এখানে এসেছিলেন। তিনি আমাকে 
দেখে বলেছিলেন যে, আমার বোধ হয় এখানকার 
0106 ( পরিবতন ) কাঁষধকর হবে না। তখন 
আমার পূর্বের হাপানি বোগের লক্ষণ দেখা 
গিয়েছিল । 

ভক্ত__-আপনাকে অষ্টমীপুজীর দিন যেমন 
দেখেছিলাম, এখন তার চেয়ে অনেক ভাল 
দেখছি। বাযুপরিবর্তনের ফল আপসামাত্র ন! 
হয়ে ক্রমশঃ হলেই ভাঁল। দেওঘর গিয়ে প্রথমে 


বাবুবাম মহারাজেব খুব উন্নতি হযেছিল। কিন্তু 
পবে তা টিকূল ন!। 

স্বামী--তাঁবপৰ তাকে ক্লকাত। আনাই 
বোধ হয় খাবাপ হয়েছিল। রাত্তায় ইন্ড্রষেঞা 


হয়ে ডবল পিউমোনিষাতে পরিণত হয় | 


চন্কাস্তব! বু আপনি আমাদের তে দেখছেন, 
সংসার নিযেই আমবা ব্যস্ত। কি করলে তাকে 
লাভ বব যায় বলুন । 

স্বমী-_-ঠিক এই কবলে তাকে পাওয়া যা, 
এমন কিছু নেই । গাকুব বলতেন, বহু জন্মের 
পুণ্যফলে লৌক সবল হন্ন। হ্বামীজী বেশ বলে- 
ছিলেন, “একি শাক মাছ পেয়েছ যে, এত 
কড়ি দিয়ে বিনে নেবে?” অপ্যবসায থ|5। 


চাই। একটু ধ্যানজপ কসেই কিছু হ'ল 
না থলে ছেডে দিলে চলবে না। তপস্ত] 
কবতে কবতে রত্রকবেব উপবৰ বল্সীকেৰ্‌ 


স্তপ জমে গিযেছিল। খধিদের মধ্যে ঘিনি থে 
পথে তাকে পেযেছেন, তিনি পেই পথের কথাই 
শান্দে লিখে গেছেন। কেউ বলছেন, এরূপ 
ভাবে পূজা করতে হবে, কেউ বলছেন এরপে 
জপ কবতে হবে। নাব্দ বলেন, নদী যেমন 
সমুদ্রকে পাবার জন্য আব কোন দিকে না চেয়ে 
€ যে পথে সম্ভব সে পথে) এক লক্ষ্যে তাঁর দিকে 
চলতে থাকে, তেমনি যে ভগবানকে চায় সে আর 
সব ফেলে দিয়ে একমনে তার দিকেই চলতে 
থাঁকবে। গীতায় ভগবান্‌ বলেছেন £ 


অনন্তাশ্শিস্তয়ন্তে। মাং যে জনা: পযুপ্পাসতে। 
তেষাং নিত্যাভিযুক্ানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহুম্‌ ॥ 


ভক্তি দুরকম। প্রথমে বৈধী ভক্তি, এত 


ফাঁজজুন, ১৩৬৫ ] 


জপ, এরূপ পুজা করতে হবে। তারপর রাগাহুগা 
ভক্তি, তখন ভক্ত ব্যাকুল হয়ে কেবল তাব 
কথাই চিন্তা করে, তার বিষয় ভিন্ন আর কিছু 
ভাল লাগে না। 

চন্দ্রকীস্তবাবু-_মহাঁবাঁজ, জপ করা মানে কি? 

স্বামী--জপ মানে মুখে তার নাম করা, আর 
অন্তরে তার কপ চিন্তা কবা, তাব কথা ভাবা, 
তাকে ভালবাসা । মন যদি অন্ত জিনিসে আসক্ত 
থাকে, তাহলে শুধু মুখে নাম কবলে কি হবে? 
আসল কথা যেমন করেই হোক তাকে ভালবেসে 
আপনাব ক'বে ফেল!। 

ভক্ত__ ঠাকুর মেমন বলেছেন, যো সো ক'রে 
বাবুর সঙ্গে দেখা করাত দারোযানের ধাক্কা 
খেয়েই হক, বা পাঁচিল ডিডিয়েই হ'ক। 

চন্দ্রকান্তবাবু--কেউ ধদি তাবে, ঠাকুরেব বা 
শ্রীমাব দর্শন পেয়েছি, আমার আর কিছু করবার 
দরকার নেই। 

স্বামী-_তীদেব কথা আমি কি ক'রে বলবো? 
সে বিষয়ে তাবাই তাল জানে । 

ভক্ত---এরা বোৌধ হয বলতে চান, অনেকের 
বিশ্বীন__মা যখন আমদেব ভার নিয়েছেন, খন 
আমাঁদেব আর কিছু করবাব দরকার নেই। মা 
যখন আমাদের এক হাত ধবে রেখেছেন, তখন 
অন্য হাতে আমবা যা খুশি করতে পাবি। মুক্তি 
আমাদেব করতলগত । 

স্বামী--ঠিক ঠিক যদি সেরূপ বিশ্বাম কারো 
হয, তাহলে তো তাব হয়ে গেছে । কিন্তু ওরূপ 
হওয়া কি সোজা কথা? ওবপ স্থলে যাতে 
৪01-0019357 € আত্স-প্রতারিত ) না হয়, 
দেখতে হবে। তগবানেৰ উপর যাঁরা সম্পূর্ণ 
নির্ভর করতে পারে, তারা যদি পূর্বে মহাপাপও 
ক'রে থাকে, তা হলেও তাঁব কৃপায় এক মুহূর্তে 
সেপাপ দূর হয়ে যাঁয়। পর্বত-প্রমাণ তুলার 
মধ্যে এক ফিন্কি আগুন ছেডে দাঁও দেখি । 


্বামী তুরীয়ানন্দের কথাসংগ্রহ ৬৪ 


সমস্ত তুল! হুহু ক'রে জলে পুডে যাবে। হাজার 
বছরের অন্ধকারেব মধ্যে আলো জাঁললে কি তা 
একটু একটু কারে দূর হয়, ন! তৎক্ষণাৎ চলে 
যাঁয়? গীতাষ ভগবান্‌ বলেছেন £ 
অপি চেৎ স্বছুরাচাবো ভক্ঞতে মামনন্যতাক । 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্যবসিতো হি সঃ॥ 
ক্ষিগ্রং ভবতি ধর্মাত্ৰা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি । 
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ 
অত্যন্ত ছুবাঁচারও যদি একমাত্র কার শরণাগত 
হয়ে থাকে, তবে তাকে সাধু বলেই জানতে হুবে। 
আব সে পক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্ম1। তার কপায় 
মেআর ছুরাচার থাকে না, ধামিক হয়ে যায়। 
নাচতে জানলে তাঁব পা বেতালে পড়ে না। পূর্বে 
বহু পাপ ক'রে থাকলেও শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ 
করার পরে কি আব তার দ্বারা পাপ কাজ সম্ভব 
হয? গিরিশবাবু না করেছেন, এমন পাপ কাজ 
নেই। একবার আমাদের বলেছিলেন, “আহি 
যত মন্দ খেষেছি তাঁর বোতলগুলি খাড়া ক'রে 
একটার উপব আব একট! রাখলে মাউণ্ট এভারেষট 
( ভিমালয়েব সর্ষোচ্চ শিখর )-এর সমান উচু 
হবে। কবিকিনা, তাই এভাবে বলেছিলেন । 
গিবিশবাবুকে ঠাকুর সকাল-সন্ধ্যায় ভগবানের 
নাম করতে বলায় তিনি বলেছিলেন, “তা কথা 
দিতে পারি না। আমি তখন কোথায় কোন্‌ 
খেয়ালে থাকব, জানি না।' তারপর শুধু খাওয়ার 
সময় নাম নিতে বলায়ও বললেন, তাও আপনার 
কাছে বলতে পারি না। কত মোকদ্দমা, বাজে 
ভাবনা নিয়ে থাকি । এও পারব না তখন 
ঠাকুর বললেন, “তবে বকব্ম। দে । পরে গিরিশ 
বাবু বলেছিলেন, “তখন তো বকল্ম! দিয়ে এলুম | 
পরে বুঝেছি, বকলমা দেওয়া কত শক্ত । দিনীস্তে 
একবারও তার নাম করতে পাঁবব না বলে- 
ছিলাম। কিন্তু পরে দেখি, প্রতি মুহূর্তে এতটুকু 
কাঁজ তাকে স্মরণ না ক'রে করবার জো নেই।” 


4০ উদ্বোধন 


পনর বছরের আফিং খাওয়ার অভ্যাস একদিনে 
ছেড়ে দিলেন! বলেছিলেন, প্রথম তিন দিন 
ব্ড় কষ্ট হয়েছিল, গা যেন আঁডষ্ট হয়ে আদত। 
চতুর্থ দিনেই সে ভাব কেটে গেল।, শেষে 
তামাকটুকু পর্যস্ত খেতেন না । 

চন্দ্রকাস্তবাবু--সাধক তার কাছে এগোচ্ছে 
কিনা, তার প্রমাণ কি? 

স্বামী_ে নিজেই মনে মনে বুঝতে পাববে, 
আর অন্তেও টের পাবে । তার কাম, ক্রোধ, লোভ 
প্রভৃতি বিপুগুলি কমে যাবে। বিষয়ের উপর 
আসক্তি হাস পাবে, আর প্রাণে শান্তি আসবে। 

ভক্ত-_-ভগবদরশশনেব আগে তো আর শাস্তি 
আসেনা? 

স্বামী__ শাস্তি আসা অনেক দূরের কথা। 
কিন্ত তার ভোঁগ-বাসনাগুলি কমে আসছে, 
সর্বভূতে প্রীতি হচ্ছে দেখলে বুঝতে পারবে, সে 
অগ্রসর হচ্ছে । শুধু জপ করলে হবে না। হৃদষে 
বাসনার ঘোগ থাকলে সব জপের ফল সেখান 
দিয়ে বেরিয়ে যাবে । একজন সমস্ত দিন ক্ষেতে 
জল সেচন ক'রে সন্ধ/ার সময দেখলে এক বিন্দু 
জলও ক্ষেতে যায়নি, সব খোগ (ছিত্র) দিয়ে 
বেরিয়ে গেছে । এ বিষয়ে নাগমহাশয় বেশ 


[ ৬১তম বর্ষ- ২য় সংখ্যা 


একটি কথা বলেছিলেন। আমি তার বাডী 
গিয়েছিলুম। তার বাপ পাশে এক জায়গায় 
বসে জপ করছিলেন । নাগমহাশয় আমায় হাত 
জোড কস্বে বললেন, “আশীর্বাদ করুন যেন বাবার 
ভক্তি হয। আমি বললাম, “তক্তি তো তার 
খুব আছে । সর্বদ। ভগবানের নাম জপ করুছেন, 
আর কি? নাঁগমহাশয় বললেন, “নোঙর ফেলে 
দাড টানলে হবে কি? উনি আমাকে বড 
ভালবাসেন । জপ করলে কি হবে? আমি 
বললাম, “আপনার মত ছেলেকে ভালবালবেন না 
তো কাকে ভালবালবেশ ?”  নাগমহাশয় 
বললেন, *ও-কথ! কেন বলেন, ও কথা কেন 
বলেন? আমাব উপর ভালবাসা যাঁতে যায়, 
সেই আশীর্বাদ করুন ।* 

আহা! নাগমহাশয় কি লোকই ছিলেন। 
নোউর ফেলে দীড় টানার গল্পটা কি জান? 
কতকগুলি মাতালের অন্ধকার রাঞ্রে নৌকায় 
বেড়াবার শখ হ'ল । নদীন্‌ ঘাটে গিয়ে শৌকায় 
উঠেই সকলে ল্লাড টানতে আবস্ত করলে। 
সকাল হতে দেখলে নৌক1 যে ঘাটে ছিল সেই 
ঘাটেই বুষেছে। রাত্রে নেশার ঝেোকে নৌডরট' 
তুলতে ভূলে গিয়েছিল 


আজি ফাল্তনে 
শ্রীমতী অমিযা ঘোষ 


আজি, আকাশ বাতাস পৃথিবী কাপায়ে 
উঠিছে তোঁমাব নামের রোল, 
সারাটি ভারতে, সাবাটি ধরায়, 
সারাটি বিশ্বে লাগিছে দোল। 


আজি, কোটি মানবের হৃদয়-ক।ননে 
ফুটিছে তোমার নামের ফুল) 
ভরিল মনের গঙ্গা জোয়ারে, 
ভাঁসিল জীবন-তটিনীকৃল। 


আজি, ফান্ধনে হেরি তোমার আলোক, 


ধরণী ভরিয়া তোমার জয়, 


ধন্য হে গ্রন্থ, ধন্ত আমি যে 
হেরিয়!া তোমারে নিখিলময় । 


্রীরামকৃষণ 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


পরমপুরুষ শ্রীভগবান ধাষরুষ্জ পরমহংন- 
দেবের আবিরাীব-লগ্র থেকে আমাদের ইতিহাসের 
স্থবর্যুগের অভ্যদয। যে সময়ে তিনি মর্ত্য- 
কায়া গ্রহণ ক'রে অবতরণ করেছিলেন, তার 
পূর্ব থেকেই আমাদের সমাঁজে সংসারে, জীবনে 
আচরণে ও চবিজে, আমাদের ভাবে ও ভাবনায় 
শ্রেয়োনীতি সম্যক ভাবে অন্তহ্তত হচ্ছিল__ 
একথ! বলা যায় না, ববং পরিলপ্িত্ত হচ্ছিল 
প্রেম়ূপবাধণ মানবের সংখ্যাধিক্য | 

ক্রমে ক্রমে প্রত্যক্ষ করা গেল, মানুষের 
মধে) চিত্তবৃত্তি ও হৃদয়াবেগের সঙ্গে বিচাব- 
বুদ্ধি জ্ঞান ও সঙ্গতিবোধের সংঘর্ষ । এ-কাবণে 
সংশয়ের মেঘে মেঘে আচ্ছম হয়ে গেল তারতের 
শাশ্বত সত্য । দৈবীশক্তির নিশ্চিত প্রামাণ্য 
স্বরূপ কাহিনীগুলিকে চিন্তবিভ্রম ও কাল্পনিক 
বলেই উপহাস করার মনৌবুত্তি সর্বত্র পরিস্মুট 
হতে লাগলো । 

চিরন্তন সত্যাশ্রয়ী সনাতন ধর্ম ও নীতি 
বর্জন ক'রে নিকৃষ্ট স্তরেব অবাস্তব অপ্রানঙ্গিক 
অনধিকাব চর্চা এক শ্রেণীর ব্যক্তি 
আপত্ত হওয়ায় আমদের ভাব ও ভাবনা বিকৃত 
হতে শুরু করল । এই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ পাশ্চাত্য 
সভ্যতার মোহে বিভ্রান্ত এবং সাগব্রপারেব শিক্ষা 
দীক্ষা পুষ্ট হয়ে সমাঁজে প্রাধান্য লাভ করলেন । 
মানুষের বিশ্বাস ও জআাদর্শের ধারাকে বিপথ- 
গামী ক'রে তুলল তদানীস্তন যুক্তিবাদীদের 
দুঃনাহপিক সমালোচনা । 

এদিকে এদেশ ব্রিটিশ-শাসিত হওয়ার ফলে 
প্রতীচা সভ্যতার বিভিন্ন পণ্যসস্তাঁর বাংলার 
মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতির জীবনক্ষেত্রে আনন্দমেলা 
বৃষ্টি ক'রে তুলল এবং আমাদের মানসিক তোজে 


গ্রহণ কর] হ'ল যান্ত্রিক সতাতার মানা উপকরণ । 
তখন হয়তো অনেকে ভেবেছেন__যে দেশে ধর্মই 
মান্নষের জীবনের মূল, সে দেশে জডবিজ্ঞানের 
প্রমাণাস্তকূল তত্ব ও তথ্যের নিদর্শনগুলি অযথা 
বিভ্রান্তি এনে দেবে, আর কণ্টকাকীর্ণ ক'রে তুলবে 
আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রকে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় পুষ্ট 
বি্লেষণ-মুখী মম জডবিজ্ঞানধর্মী; কিন্ত 
পাশ্চাত্য ভাববন্থার প্রবাহকে কেমন ক'রে 
বাধ দিয়ে প্রতিহত করবেন, তার পথ কেউ খুঁজে 
পেলেন না। 

খৃষ্টান মিশনারীবা শিক্ষাগ্রচাবের সঙ্গে সঙ্গে 
শিজেদের ধর্মপ্রচাবেই শুধু রত হলেন না, 
আমাদের ধর্ম সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে হনন করার 
উদ্দেশ্টে ও বহ্ধাবিস্ূত অপকৌশলের বাণ 
নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ভারতীয় জীবনবাদের 
বীজমন্ত্র অবলুপ্ত ক'রে এই সব মিশনারী আমাদের 
ধর্মের নিন্দা করাকেই তাদের প্রধান ব্রতব্পে 
গ্রহণ করলেন । 

একদা এদেশ প্ররৃতির অন্তহীন বভ্ষ্ত 
শ্রাস্তিহীন তপচর্যাব মাধ্যমে, সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে 
উদ্ঘাটিত করেছিল এবং সামন্ত ও অনন্তের মধ্যে 
মিলন-সেতু রচনা দ্বারা নূতন নৃতন তথ্যও 
আবিষ্ষাব ক'রে জ্ঞানপ্রজ্ঞানের দ্ীপালী উৎসব 
করেছিল, কিন্তু ছুরাগ্যবশতঃ তার আত্তিক 
শক্তিকে ছুবল করবার জন্যে, তার ক্ষীণ দীপাবলী 
নির্বাপিত করবার জন্তে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর 
প্রথম আমল থেকে চলেছিল অবিশ্রাস্ত প্রচেষ্টা, 
ফলে আমরা জাতীয়তা-ভষ্ট, ধর্মাদর্শরষ্ট, আত্ম- 
বিস্বত ও আত্মঘাতী হতে লাগলাম। নাঁন৷ 
ধর্ম ও উপধর্মের সংঘাতে আমাদের বূঢ বাস্তব 
জীবন কোনক্রমেই বিপনুক্ত হ'ল না, এর ওপর 


৭২ উদ্বোধন 


কুমংস্কার ও কদাচার শৈবালের মৃত বৃদ্ধি পেয়ে 
জাতির জীবনের শোতোঁধাবাকে রুদ্ধ ক'রে 
সন্কীর্ণ গণ্ডি রচনা ক'রে তুলল। স্বদেশের সমুহ 
ক্ষতি হ'ল। নাবীশিধাতন, বু বিবাহ, পণ- 
প্রথা, কৌলিন্ত প্রথার ভয়াবহ ছুর্গতি, সতীদাহ, 
বাল্যবিবাহ এবং মাঁভৃজীতির প্রতি অসম্মান 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় দেবীনন্দন ঘটক, ম্মার্ত 
রঘুনন্দন প্রস্তৃতির ওপর দেশবাসী অভিশ।প 
দিলেন। এই পটভূমিকাঁর ওপর এসে দ'ডাল 
উনবিংশ শতাব্দী । 

পবমহংসদেবের আবির্ভাবের পথ প্রস্তত ক'রে 
গিয়েছিলেন ভবিষ্যদত্রষ্টা যুগপুরুষ রাজা রাম- 
মোহন রায়। তিনি আমাদের জাতীঘ জীবনের 
সর্বক্ষেত্র কর্ষণ ক'রে ঘে সব বীজ ছভিয়ে গিয়ে- 
ছিলেন, তাতেই ফলেছিল সোনাঁব ফপল, জন্মলাভ 
করেছিল বহু বিরাট মৃহীরুহ। এজন্যে আমব! 
তীর কাছে চিবঞ্ধণী। 

এই মহামানবের উগ্র সাধনার ফলে আমাদেব 
মাতৃভূমির বীজের বিশুদ্ধি সংবক্ষিত হতে 
পেরেছিল । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাঁব সংমিশ্রিত 
ক'বে রাজা তার স্বজাতির নবজীবন ধর্মাদর্শে 
প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা কবে 
গেছেন এবং স্বদেশের সর্বপ্রকার ভেদ-ব্ষম্য 
কুসংস্কার ও কুপ্রথা উচ্ছেদ-সাধনকল্পে আত্ম- 
নিয়েগ করেছিলেন। তিনি সার্বভৌম 
উপাসনা জন্যে ব্রান্ষপমাজ প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন 
এবং প্রচলিত হিন্দুধর্মকে আবর্জনা-মুক্ত করবাব 
উদ্দেশ্টে তাঁকে বু প্রতিকূল আবহাওযার সঙ্গে 
সংগ্রাম করতে হয়েছিল। প্রতীকপুজা, 
অবতারবাদ, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি সম্পর্কে ছিল 
তার নিষ্গন্ব মত, তিনি বেদান্তের নিরাকার 
ব্রদ্ধোপাননাকেই হিন্দুর প্রকৃত ধর্মরূপে গ্রহণ করে- 
ছিলেন, ব্রঞ্ষজ্ঞান-লাভই যে একমাত্র পারমাধিক 
লক্ষা, এই সত্য তার কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছিল। 


[ ৬১তম বর্ষ-২য় সংখ্যা 


রাজ! রামযোহুনের পরবর্তী সাধকরূপে মহধি 
দেবেন্দ্রনাথ, ত্রন্মানন্দ কেশবচজ্জ প্রভৃতি মহা 
মানবকে দেখা গেল। নব্প্রতিচ্িত ব্রাক্ষপমাজকে 
নবতব্ ব্ধপ দিয়ে যে সমযে ত্রক্ধানন্দ কেশবচন্দ্ 
নববিধান সমাজ গঠন করেছিলেন, সে সময়ে 
তারই আদর্শের ছত্রচ্ছায়ায় নবেন্দ্রনাথ, বিজয়কঞ্। 
গোস্বামী প্রভৃতি ভবিষ্যতের মহাপুরুমগণের 
ধর্মজীবন শুরু হয। এব! সকলেই পরবর্তীকালে 
পরমহংসদেবের সান্সিখ্যে নিজেদের অধ্যাত্ম-জীবন 
গঠন করেন। একদিকে উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রারস্তকাঁল থেকে চলছিল ব্রা্মন্মাজের প্রগতি- 
মূলক ভাবধাঁবা, অপর দিকে গড়ে উঠেছিল 
রক্ষণশীল হিন্দুসম।জেব আত্মবক্ষা-নীতি। 

এই সময়েই বাঁজা বাঁমমোহনের তিরো- 
ভাবের তিন বসব পবেই ১৮৩৬ খষ্টার্ধে 
কামাবপুকুরে গর্দাধব বা শীবামকৃষ্ণের আবিাঁব। 
তারই কথামৃত পান ক'বে স্বদেশের সারম্বত 
ও ভাগবত সম্প্রদায় যে ভাব ও প্রেদণা 
পেয়েছেন তা থেকেই আমাদের কাবা সাহিত্য, 
দর্শন ও জ্ঞানবিজ্ঞানেব পথে নৃতন আলোক 
সম্পাত হতে পেরেছে । আজ যে সব ধর্মকথা 
আমবা নানা সজ্ঘ-সাধকের মুখে শুনি, সেগুলি 
তারই কথামূতেব অনুকরণ বা অন্ুম্মবণ বলা 
যেতে পাবে। 

দাবিদ্র্য-লাঞ্চিত পুজারী ব্রাঙ্মণের গুচে জন্ম 
নিষে গদাধর চট্রোপাপ্যায় শোষ ১১৬২ সালে 
কলিকাঁতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরের গাঙ্গেয় তটে 
ভবতারিণীৰ মন্দিধ প্রতিষ্ঠিত হলে, মেখানেই 
মায়েব বেশকারীর কাধে ব্রতী হয়ে কিছুকীল 
পরে পুজারী হলেন বটে, কিন্ত পুরোহিতের 
গতানুগতিক ক্রিয়াপদ্ধতি বা পুঙ্গাব ক্রিয়ানষ্ঠ' নর 
বাহাড়ম্বর তিনি অন্থদরণ করেননি, কবেছিলেন 
দেবীর চরণে প্রাণমন নিংশেষে সমর্পণ, আর 
শিশুর মতে! সরল প্রাণে ভাকতে ভাকতে 


ফাল্গুন, ১৩৬৫ ] 


পাঁষাঁণীব মুখে কথা ফুটিয়েছিলেন, অবশেষে ঘে 
দিন অদ্ুতভাবে মায়ের দর্শন পেলেন এবং 
মুন্ময়ী মৃতি তাঁর কাছে চিন্মযী হ'য়ে কথা বললেন, 
সেদিন ভারতীয় দর্শনের বিরাট (প্রদীপ অপূর্ব 
ভাবে দক্ষিণেশ্বরে জলে উঠল। তিনি দেবীর 
অনুমতি নিষে সর্ব ধর্ম সাধনা করেছিলেন অধ্যাত্ম 
লোকের গুঢ রহস্য উপলব্ধি কববার জন্যে , এবং 
তাবই কাছে বিভিন্ন ধর্মের পিদ্ধ সাধক ও 
সাধিক! এসে তাঁকে তাঁদের সাধনপস্থ। গুলি শিক্ষা 


দিয়েছেন । অল্প স্ময়েব মধ্যে তিনি প্রত্যেক 
ধর্মসাধনায পিদ্ধিলাভ ক'বে দিব্যান্গভৃতিতে 
পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। সর্ব ধর্মশাস্মেব 


সব কথাই শুনিয়ে শেষে সাব মর্ম ব্যক্ত কবে 

তিনি বলেছিলেন--ঘত মত, তত পথ । 
প্রত্যেক ধর্মের সংরক্ষণশীল ব্যক্তির মনে যে 

সব সংকীর্ণতা ছিল, একে একে সে সব খণ্ডন 


শ্রীরামকৃষ্ণ 4৩ 


ক'রে সর্বধর্মন্মন্থয়ের বাণী শোনালেন, আর 
সেই বাণী বহন ক'রে নিয়ে ম্বামী বিবেকানন্দ 
সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার করেছিলেন। মাকিন 
দেশে এই বীর সন্নাপী “ভাগোয়া ঝাগ্া, 
উড্ভিয়ে দিকে দিকে জ্ঞানের আলো! বিকীর্ণ 
করলেন। 

শ্রীরামকৃষ্জেব করুণায় উনবিংশ শতাব্দীতে 
সত্যযুগ দেখা দিয়েছিল এবং এই শতাবাী স্থবর্ণ 
যুগ নামেও কথিত হয়ে থাকে । শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু 
সব ধর্মেব ততকথ। শোনাননি, যুক্তিবাদের প্রতিটি 
তত্ব একে একে বিশ্লেষণ ক'বে দুজ্েপ্ বহশ্যগুলি 
তুলে ধবেছিলেন এবং যুক্তিবাদের সঙ্গে মুক্তি- 
বাঁদেব ভ্ঞাপধাঁরাঁব প্রয়াগ-তীর্থ রচন] কবেছিলেন্‌। 
উরুই দৈব দার্ষিণ্যে আঁমাদেব ভাঁব ও ভাবনার 
অগ্রগনন, এবং অধ্যাত্-সাধনার স্হজ সরল 
পথেব সন্ধান সম্ভব হয়েছে | 


চরৈবেতি 


| চরন্‌ বৈ মধু বিন্দটঠ চরন্‌ ম্বাছু মৃছুল্বরম্ত* 


শ্রীসন্তে।বকুমাব অধিকাঁবী 


স্র্য দেখেছ ? সাবাদিন ধবে আকাশেব পথে চলছেই, 
চলছেই, তাঁৰ থাম! নেই, যেন চোঁখে নেই ঘুম ক্লান্তি, 
বাত্রিব পথ নিমেষে ফুরোয, উদযেব চোখে জবলছেই 
সর্ব দীপ্তি. *** ১ অফুবস্তেব অমেয় জীবন শান্তি 


পৌছনেো! নেই, আছে পথ চল; সমযেব চলা থামে না, 
চলো--চলে যাই যুগযুগাস্তে, চলা__জীবনেব অর্থ; 

প্রাণেব পূর্ণ অমৃত-দীপে জ্বলে তূর্ষেষ কামনা; 
অফুরান পথ ফুবায় ন! যাঁর, পার হয় সে-ই মর্ত্য । 


প্রাণতত্ত্ 3 প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতবাদ 


ডাঃ শ্রাতীন্দ্রনাথ ঘোবাল 


প্রশ্নোপনিধদে প্রাণ সম্বন্ধে যে সকল তত্ব 
বশিত হয়েছে এবং আধুনিক বিজ্ঞান প্রাণের 
উদ্ভব (0210 ০£1519) বিষষে যে মতবাদ 
গ্রচার করে, এই প্রবন্ধে আমি সংক্ষেপে ভাই 
আলোচন। করছি । 

প্রশ্নোপনিষদের প্রথম প্রশ্নে শি আচীার্ধকে 
জিজ্ঞাসা কবছেনঃ ভগবন্‌ কুতো হব ইমাঃ 
প্রজা প্রজীযস্ত ইতি । উত্তবে আচাষঘ বলেছেন £ 
প্রজাপতি তপস্তাব দ্বারা “রয়ি ও প্রাণ এই 
মিথন উৎপন্ন ক'কে বললেন, 'এতৌ। মে বা 
গ্রজাঃ কার্যত ইতি ।” আচাধ শঙ্কর ভায্বে 
লিখেছেন, প্রজাপতি তপস্যার দ্বাবা পূর্ব কল্পের 
স্বৃতি উদ্বোধিত কবলেন। তাঁব ফলে তিনি স্্রিব 
সহায়ভূত রসি (চন্দ্রৰপ অন্তর অর্থাৎ তোজ্য 
বন্ত) এবং পপ্রাণ” ( অগ্নিবপ ভোক্তা ) এই 
মিথুন স্যষ্ট কঝলেন। 

ব্যাখ্য। £ স্রধ, অগ্রি, প্রণ_-এই তিনই অন্গাদি 
আদান শোধন ও পবিপাকের কারণ, এই জন্য 
এদের ভোক্তশ্রেণীভুন্ত করা হযেছে । আর যে 
হেতু জীবভোগ্য অন্ন চন্ত্রকিবণে পুষ্ট হয়, সে 
জন্য চন্দ্রব্ূপ রঘিকে ভোজ্যশ্রেণীতৃক্ত কব! 
হয়েছে । রয়ির মুল অর্থ ধন। ধনদ্বারাই অন 
দ্হগৃহীত হয়। [ ধন ধান্য সমার্থক ] 

এর পরের ক্সোকে মহধি বলেছেন ঃ আদিত্যো 
হ বৈ প্রাণে! বয়িরেব চক্দ্রমীত, রয়ির্বা এতৎ সর্ব 
ঘন্স,র্তং চামূর্তং চ, তন্মান্স,তিরেব রয়িং | -আদি- 
তাই প্রাণ, চক্দ্রমাই রয়ি। (এই জগতে )য। 
কিছু মূর্ত ও অমূর্ত, সবই রদ্ষি। তবে প্রধাঁনতঃ 
মৃত সকল বস্তই রয়ি। আচাষ শঙ্কর লিখেছেন, 
বাু অমূর্ত হয়েও জীবের ভোগ্গ্য বস্ত্র বিধায় 
রূয়িকে মূর্ত ও অমূর্ত বলতে হয় বটে, কিন্তু 


মুখ্যতঃ প্রায় সমুদয় সৃষ্ট অমৃত বস্ত 'প্রাণে'র 
পযায়েই পড়ে এবং সকল মূর্ত বস্ত রিয়ি'র 
অন্ততু্ত। 
প্রাণ যে কতদূর সর্বান্সক ও ব্যাপক, তা 
পববর্তী কযেকটি শ্পোকে বল হয়েছে । এই 
ভোক্তা প্রাণই বৈশ্বানব, বিশ্বকূপ এবং সর্বাত্মক 
বলে প্রাণ অগ্রিস্বপ এবং স্ুষকে প্রজাগণের 
প্রাণন্বরূপ বল! হযেছে । 
সর্বাত্মক স্যটি সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতরোপশিষদের 
১৮ থেকে ১১২ এই ৫টি শ্লোকেব প্রতি পাঠকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ কবি £ 
সংঘুক্তমেতৎ ক্ষবমক্ষরঞ্চ 
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ | 
না না কঃ 
ভোক্তা ভোগাং প্রেরিতারঞ্চ মৃত্বা! 
সবং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ | 
ভোক্তা ও ভোগ্য, প্রাণ ও রবিকে অক্ষর ও 
ক্ষব, অব্যক্ত ও ব্যক্ত, ক্ষেত্রজ্য ও ক্ষেত্ররূপে শানে 
ব্লা হযেছে । 
প্রশ্ন উঠেছে_ চন্দ্রের ন্যায় আঁদিত্যও মূর্ত, 
তবে আদিত্যকে অযৃত্ত প্রাণের প্রধান উন বলা 
হয় কেন? এই জ্রিভুবনের প্রসবিত। সথমহান্‌ 
আদিত্য প্রাণ-তরঙ্গে পরিপূণী | খন্ষি পববতী 
(প্রশ্ন ১৬) শ্লোকে বলেছেন £ রাত্বি শেষ 
হযেছে, এ দেখ--আদিত্য উঠছে প্রাচী, 
প্রতীচী, দক্ষিণ, উত্তব, উধ্ব, অধঃ প্রভৃতি 
দশদিকে পপ্রাণান্‌ রশ্মিষু সন্িধত্ে”__ প্রাণ রশ্মি 
ধারণ ক'রে আছেন। মৌব মণ্ডলের সমুদয় জড 
ও চৈতন্য শক্তি এ 'ব্রন্বন্‌ ভাম্বতে বিষুতেজসে 
কর্মদায়িনে' কুর্যকে প্রণাম । হর্যমগ্ল থেকে বিরাট 
বিশ্বজগতের প্রতি অণুপরমাণুর অস্তবে প্রতিক্ষণে 


ফাল্ধন, ১৩৬৫ ] 


স্পন্দিত ও প্রবাহিত হচ্ছে। ঘে জভ শক্তি 
পৃথিব্যাদ্ি গ্রহমণ্ডলী ও তদস্তর্গত সমস্ত পদার্থকে 
স্থিত চালিত ও অনুপ্রাণিত ক'বে আছে 
আদিত্যদেবের স্থল শরীরই তাব উৎস, আর 
স্ূর্যদেবের সুদ্্স ও কারণ শরীর থেকে ইচ্ছা-ক্রিয়া- 
জ্ঞান এবং হলাদিনী শক্তি অবিরাম জীব-জগতে 
প্রবাহিত হচ্ছে। ঈশোপনিষদের ১৬ শ্লেকে খষি 
প্রার্থনাতে জানাচ্ছেন £ হে পুষন্‌, একর্ষে, পরম 
জ্ঞানস্বরূপ তুর্য, আপনার তেজ ও বশ্মি সংযত 
করুন, যেন আমি আপনার কল্যাণতম রূপ দেখি | 
“যোওমাবসৌ পুরুষ: 'সোহহমস্মি”--আপনাব মধ্যে 
যে পুরুষ আছেন আমি সেই, আমাব মধ্যেও ভিনি 
আছেন। গায়ত্রী-মনন্থ সখিতদেবেব ববণীয় 
ভর্গকে আমাঁদেব বুদ্ধিবৃত্তিব প্রেরযিতা বলা 


হযেছে । অতএব আদিত্য হ বৈ প্রাণঃ ঠিকই 
বল! হয়েছে । 

প্রশ্নোপনিমদের দ্বিতীয় প্রশ্ন £ ভগবন্‌, কতি এব 
দেবাঃ প্রজান্‌ বিধারযন্তে, কতর এততৎ প্রকাশয়স্তে, 
কঃ পুনবেষাঁং বরিষ্ঠ ইতি? উত্তরে মহযি 
বললেন : আকাশই প্রধান দেব। আকাশ থেকে 
বাষু, অগ্নি, অপ, পৃথিবী, বাঁক্য, মন, চক্ষু, শ্রোত্র, 
এই সব দেবতা এক সময়ে অভিমানপূর্বক 
আপন আপন শক্তি প্রকট কবে প্রত্যেকেই 
বলতে লাগলেন, এই শবীরকে আশ্রম দ্রযে 
আমি ধারণ কবে রেখেছি |, 

[ আকাশাদি পঞ্চডৃত কার্যদ্ববপ, আর ভোগদাধন ইন্দিয়- 
গণ করণম্বকণ। অধিদেবতারা করণগুণিকে ্বূতি প্রদান 
করেন এবং প্রকাশনে সাহায্য করেন। বুদ্ধির অধিদেবতা 
রক্ষা অহংকারের কড্র, মনের চন্র, চক্ষুর হৃধ, গ্রোত্রের দিক, 
ত্বকের বাধু, ব।গিক্ত্রিয়ের অগ্নি, পাণির ইন্তর, পাদের বিধু, 
পাধুর মৃত্যু এবং উপস্থের দেবতা প্রজাপতি | ] 

মহষি পিগ্ললাদ এক রূপকেব সাহায্যে এই 
এই দেবগণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাই নির্মমভাবে 
প্রমাণ কানে দিলেন। পুবোক্ত অধিদেবগণ যখন 
বিবাদে প্রবৃত্ত, তখন বরিষ্ট প্রাণ তাদের বললেন, 


প্রাণতত্ব £ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতবাদ? দ৫ 


“আপনার অজ্ঞতাবশে বৃথাই কলহ করছেন। সত্য 
কথ এই £ মহাশয়দের মধ্যে কেহ এই দেহকে 
ধারণ বা রক্ষা করেন না। আমি নিজেকে 
পঞ্চধা বিভক্ত ক'রে সার! দেহ ধারণ ও রক্ষ! 
করি ।, প্রাণের এই বাঁক্য শুনেও অধিদেবগণ তাকে 
অশ্রদ্ধা প্রকাশ কবতে থাকেন এবং প্রাণের উক্তি 
তারা বিশ্বান করলেন না। প্রাণ তখন নিজ 
প্রভাব দেখাবার জন্য যেন অভিমাঁন-ভরে দেহ 
ছেডে উধর্ব উতক্রমণে উদ্ধত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
সকল দেবতা ত্রস্ত উৎখাত হয়ে দেহের বাহিরে 
আপতে বাধ্য হলেন। অতঃপর প্রাণ দেহে 
পুনঃপ্রবেশ কবলে তারাও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত 
হন | প্রাণের মহিম। দেখে দেবতারা বিস্মিত 
হয়ে এইবপে ভাব গুণগান করতে লাগলেন £ 


এই প্রাণই অগ্রিরূপে প্রজলিত হন ও তাপ 
প্রদান করেন, স্্ষবূপে প্রকাশিত আছেন, মেঘা- 
কাবে বর্ণ কবেন ও ইন্দ্রবূপে প্রজা পালন করেন। 
এই প্রাণই আবহ-প্রবাহম্থববপ বাধু, ইনিই 
পৃথিবীকে ধারণ ক'রে আছেন এবং বয়িব্ূপে সমস্ত 
জগৎকে পোষণ করেন। কেহ এখানে রয়ি 
শবে স্থলভূত অর্থ করেছেন। এই প্রাণ সৎ 
(মৃত), অপ (অযুত) ও অমৃত। কেহ 
প্রাণকে নদদৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) অমৃত অর্থাৎ 
পনমাত্মা-স্বরূপ বলছেন । অধিক কি-_-“রথনাভৌ 
অরা ( শলাকা) ইব' সমস্তই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত 
আছে । তুমি সর্বাত্মক, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তোমার 
জন্য বলি ( ভোগ্য বস্ব ) আহরণ করেন। যজ্জীয়্ 
রব্যাদির শ্রেষ্ঠ বাহকও তুমি । স্বীয় শক্তি-বলে 
তুমি জগতসংহারক রুদ্র । হে প্রাণ, তোমার যে 
তশ্থ বাক্যে শ্রোত্রে চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত, যা মনে 
ব্যাপ্ত ( সম্ভত ) আছে তা কল্যাঁণময় কর। তুমি 
উৎক্রমণ ক'র না। শেষে খষি বলেছেন, দৃশামান 
জগত, অস্তরীক্ষ, স্বর্গ, সমন্তই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত ও 
প্রাণের বশে আছে। 


4৬ উদ্বোধন 


দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে মহষি প্রাণের সর্বাত্মিক 
ও ব্যাপক অন্তিত্বেষ পরিচয় দিয়েছেন। আকাশাদি 
পঞ্চ মূলভূত ও পর্কীকৃত স্ুলভৃত--সব কিছু প্রাণ- 
সমুদ্রে নিমজ্জিত, প্রাণ-তরঙ্গে লীলায়িত | ন্থ্য, 
বায়ু, গ্রহ, নক্ষত্র, স্থাবর, জঙ্গম_-পারা বিশ্ব প্রাণে 
জারিত | বিশ্বের জন, পালন ও সংহাব প্রকৃত 
পক্ষে প্রাণেরই ক্রিয়া। জগতের সকল শক্তির 
আধাব এই প্রাণ। মাধ্যাকর্ষণ, চুম্বক-শক্তি, 
বায়ুর গতি, সুধেব রেডিয়েশন, মেঘের বর্ষণ, 
তডিতেব ঝিকিমিকি, তথা শব্ব-স্পর্শ-বপ-রস- 
গদ্ধ সমস্তই প্রাণেব তবঙ্গ-ভঙ্গি, বিবিধ বিচিত্র 
বিকাশ মাত্র । রাজঘোগে স্বামী বিবেকানন্দ 
লিখেছেন £ যোগী জানেন, প্রাণকে জয কবিতে 
পাবিলে জগতের সকল শক্তিই তাঁর আঘস্তে 
আলে! 

বিরাট প্রাণের স্বতির পরে মহধি উপনিষদের 
প্রধান প্রতিপাছ্য অন্মর-ব্রক্ষের প্রতিঙ্লা জ্ঞাপন 
ক'রে এই প্রসঙ্গ শেষ করেছেন,_বিজ্ঞানাত্বা 
সমস্ত ভূত, ইশ্ট্িয়, দেবতা, প্রাণ_-সব কিছু 
অক্ষরে আশ্রিত: এই তত্ব যিনি জানেন, 
হে সৌম্য । তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি ব্রদ্গে প্রবিষ্ট হন |, 

প্রশ্নোপনিষদের তৃতীয় প্রশ্ন £ সমষ্টিপ্রাণেব 
প্রসঙ্গ শেষ ক'রে এবাব ব্যষ্টি-দেহে প্রাণের 
উৎপত্তি প্রবেশ ও অবস্থানের বণনা দেও] 
হয়েছে৷ শিষ্েব প্রশ্নের উত্তরে মহধষি বলছেন 
হাত-পা-মাথাঁযুক্ত মাহ্বধের যেমন দেহনিমিত্ত 
ছায়া উৎপন্ন হয়, মেইবূপ ব্রন্মে এই প্রাণতত্ব 
আতত। মানস সংকল্প (মনোকৃতেন ) ছবাব! 
সম্পাদিত কর্ম 'নুসাবে ছায়ার হ্যায় ইহা জীবদেহে 
গ্রবেশ করে। মুখ্যপ্রাণ নিজে পঞ্চধা বিভক্ত 
ইয়ে দেহের মধ্যে পৃথক্‌ পৃথক কার্ষে নিযুক্ত 
আছেন। চক্ষু-শ্রোত-মুখ-নাসিকাতে প্রাণ 
পা ও উপস্থে অপান, দেহের মধ্যস্থানে 


শপ শপ শিপন 


[ ৬১তম বর্ষ_২য় সংখ্যা 


সমান (হুতং অন্নং সমং নয়তি ), সমস্ত স্সাযু 
মণ্ডলীতে ব্যান এবং স্বযুক্নানাভীতে উদ্বান-বাধু 
বিচরণ করে। শ্বাপপ্রশ্বাপ সঞ্চালন প্রীণের 
ক্রিয়া । মল-মৃত্রাদি নি"মরণ অপানের ক্রিয়া। 
অন্নরপ এবং রক্তপ্রবাহ দেহমধ্যে সমভাবে সর্বত্র 


চালিত করাই সমান-বাধুব ক্রিয়া । দেহের 
যাবতীয় ক্বাধুমণগলীতে বিচবণশীল ব্যান-বাযু 
ন্লীয়বিক ক্রিয়া নিয়মিত কবে। উপনিবদের 


বহু মন্ত্রে হদয় গুহ! মধ্যে জীবাত্মার অবস্থান বণিত 
আছে । এই কেন্দ্র থেকে একশত এক (১০১) 
প্রধান নাডী নির্গত হয়েছে, তাব মধ্যে স্ুযুমা 
নামে একটি উধ্বগামিনী মাড়ীমধ্যে উদান-বাধু 
পদ্রতুল হতে মস্তক প্যস্ত বিচরণ করে। এই 
বাষুই সাবা দেহের উষ্ণতা রক্ষা করে ও ঠাণ্ডা 
হতে দেয না। শ্রতি বলেন, প্রয়াণকালে 
উদ্ান বাধু লিঙ্গশবীরকে শুভাশুত কর্ষান্পারে 
পুণ্য বা পাপলোকে অথবা মন্ুহ্যলোকে নিয়ে 
যায়।  উদদাপ-বাযুন আর এক নিত্যক্রিয়। 
সম্বন্ধে শ্রুতিতে উল্লেখ আছে ঘে ইহ জীব- 
মীত্রকেই সুবুপ্তিকালে অহবহ 'ব্রশ্ধ গমঞ্তি” 
অর্থাৎ ক্ষণেকের জন্য শিজ ব্ববপ দর্শন কবায |* 

মৃহধি অষ্টম শ্রোকে পঞ্-প্রাণেব অরিদেবতাব 
বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন £ আদিত্য প্রাণেৰ অধি- 
দেবতা, পর্থীদেবতা অপানকে নিষক্ত্রিত করেন 
আকাশস্থ বাযু সমানেব অধিকর্তা, বহির্জগতের 
বাধু ব্যানের কর্তা এবং তেজ উদান-বাধুল 
অধিদেবতা।। 

ছান্দৌগ্যোপনিষদের ৩৯১০ শোকে বলা 
হয়েছে 8 মরণকালে ইন্িয়-বৃত্বিগুলি ক্ষীণ 
হয়, মুখ্যপ্রাণের বুত্তিই শেষ পযস্ত বর্তমান 
থাকে । মুখ্যপ্রণ উদানি-বাধুর তেজের সহিত 
সংযুক্ত হয়ে জীবাত্রাব সঙ্গে মিশে যায়। 
অবশেষে প্রশ্নোপনিষদেব ৩১২ শ্লোকের তাগ্যান্থ- 
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বাদে পূর্বের সমস্ত উক্তির সংক্ষিপ্তনার লিখেছেন । 
_ প্রাণের উৎপত্তি” অর্থাৎ পবমাত্মা থেকে জন্ম, 
আয়তি? অর্থাৎ মন:সংকল্িত দেহে আগমন, 
স্থান” অর্থাৎ দেহে পঞ্চধা বিভক্ত গ্রাণের অবস্থান 
এবং “অধ্যাত্ত অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্জ্িয়ে আদিত্যাি 
অধিদেবরূপে অবস্থান বর্ণনা করেছেন । 

চি ক চে 

পাশ্চাত্য মনীষীরা প্রাণতত্ব সম্বন্ধে কি 
মত পোষণ করেন, এখন সংক্ষেপে তাই 
লিখছি । 

01107) ০ 189 ( জীবনের উৎপত্তি) 
সম্বন্ধে 1701 এ. টি ১1771957069 (অধ্যাপক 
হান্ডেন) নকল মতবাদকে প্রধানত: চার শ্রেণীতে 
ভাগ ক'বে বলেছেন যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী 
একত্র বিচার কব! চলে । 

১ 41061099710 91101) 116602 200 
1103 19690. - প্রাণের 
উদ্তবেব প্রশ্নই ওঠে না, কাবণ প্রাণ এবং জডবস্ত 
সর্বদাই বিগ্যমান আছে। অনন্ত খগোলমগুলী 
মধ্যে যখন কোন গ্রহ জীবেব বাঁসোপযোগী হয়, 
তখন আকাশ থেকে জীব-বীজ তাঁর মধ্যে উপ্ত 
হয়। এই বীজ 917০705 ( কীটাঁণুর বীজাঙ্কুর ) 
দ্বারা আদিম লতাপাতা ক্ষুদ্রাংশ হতে পাবে 
এবং তা মহাজাগতিক বিকীরণ চাঁপ 
(7901861071758507০) দ্বারা অথবা কোন 
চেতন দিব্যপুরুষ (10661112970 7010) দ্বাবা 
গ্রহে স্থাপিত হতেও পাবে । 

২) আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানেক বহিভূতি 
কোন অলৌকিক প্রক্রিননা দ্বারা এই পৃথিবীতে 
প্রাণেব উদ্ভব ঘটেছে। 

৩। প্রাণের উদ্ভবের উত্দ হ'ল রাসায়নিক 
প্রতিক্রিয়! , ক্রমবিকাশের পদ্থায় অত্যন্ত ধীবে 
ধীরে তা সাধিত হয়েছে । 

৪। যথেষ্ট সময়, স্থষোগ, গ্লড়বস্ত ও 


18059 চ1্যেও 


প্রাণতত্ব £ গ্রাচা ও পাশ্চাত্য মতবাদ ৭ধ 


রাসায়নিক সংযোগের সভ্ভাবন। যদ্দি ঘটে, তাহলে 
প্রাণেব উৎপত্তি সম্ভব হতে পারে । 
প্রথম মতবাদ সন্ধে হান্ডেন বলেন ঘে 
উপস্থিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক থেকে তার 
মনে হয়, এই অপীম অনন্ত বিশ্বের কোন আদি 
নেই। এই বিশ্বের কোন না কোন অংশে 
অনাদিকাল থেকে স্যটিক্রিয়া চলেছে । অতএব 
নৃতন কোন গ্রহে সজন-বিষয়ে কল্পনার অবকাশ 
নেই। অধ্যাপক 9019, 73০৭, 7০০ প্রভৃতি 
বৈজ্ঞানিক বলেছেন, প্রাণ ও জডবস্ত অছেছ্য 
বন্ধনে আবদ্ধ। নৃতন নৃতন জডবস্তর সৃষ্টি এই 
শূন্য আকাশ থেকেই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । 
দ্বিতীয্ম মতবাদ সম্বন্ধে হাখন্ডেন লিখেছেন থে 
প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ মতবাদ যদ্দি একেবারে 
ভ্রাস্ত প্রমাণিত হয তবেই বাইবেলের 
স্্টিতত্বে (9009815) অথবা অন্যান্ত দিব্যপ্রকাশে 
(1০%০1%607 ) লিখিত--পরমেশ্বরের আজায় 
স্যষ্টি বা তদ্ধপ ব্যাখ্য। মেনে নেওয়া যেতে পারে। 
তৃতীয় ও চতুর্থ মতবাদ সম্বন্ধে হ্যান্ডেল 
লিখোছন যে 730102]) 7১102]) চ)1৩ প্রভীতি 
মনীষী মনে করেশ ঘে এক সময় যস্ত্রমানয 
সৃষ্টি কর! সম্ভব হবে। যতদিন পর্ডিতেরা এই 
অসাধ্য সাধন না করছেন, ততদিন তারা এ 
কল্পনা নিয়ে থাকুন। তবে বাসায়নিকরা ও 
জীবতত্ববিদেরা আজকাল এমন কতকগুলি 
নৃতন তথ্য প্রকাশ করেছেন যা আমাদের 
খষিদের অনুভূতির সঙ্গে সুন্দর ভাবে মিলে যায়। 
হ্ান্টেন লিখেছেন £ প্রোটোজোয়ার সায় 
অতি ক্ষুত্্ প্রাণীও তার অভিজ্ঞতার দ্বারা আবশ্যক 
মতে। ক্রিয়াকলাপ পরিবর্তন করে। যাঁদের 
আঁমর! জড বা অজৈব বস্ত বলি, হান্ডেন তাদের 
যধোও প্রাণচেষ্া দেখেছেন। কেবল প্রাণ 
ক্রিয়া নয়, প্রজ্ণন-লক্ষণও দেখেছেন এবং 
বলেছেন যে ভবিধ্যৎ প্রারণতত্ববিদেরা হয়তে। 


৭৮ উদ্বোধন 


প্রতি অথুপরমাণুকেই জীবন্ত প্রাণী ব'লে প্রমাণ 
করবেন। এ পর্যস্ত আমর! নিশ্চিত প্রমাণ 
করেছি যে আবরণযুক্ত সমস্ত পবমাণুপুঞ্জে প্রাণ 
ও প্রজনন-শক্তি বিদ্যমান আছে । 

সম্প্রতি রশ বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন যে 
সুর্ধকিরণে প্লাবিত আকাশ প্রাণ-তবঙ্গের উৎস। 
তার! চতুর্থ কৃত্রিম উপগ্রহে কিছু প্রোটোপ্লাজ মূ 
(আদিম জব উপাদান) পাঠাচ্ছেন। উহা 
(9031)10 2855 10101)7:0100906) ব্যোমাঁকাঁশের 
জ্যোতিফ-মণ্ডলীর অসংখ্য রশ্মিকণ অবিরাম 
বিস্ফোরণে উদ্ভৃত প্রাণ-তবঙ দ্বারা জীবন লাভ 
করবে। কৃত্রিম গ্রহটিতে রক্ষিত রাডার যন্ত্রের 
সাহায্যে প্রোটোপ্লাজমে প্রাণপস্কের সংকেতধ্বনি 
শোন ঘাবে । তাদের মতে প্রাণের 0270 
( উত্তব) অন্যত্র স্ধানের আর আবশ্যকতা থাকবে 
না। মেক্ুপ্রদেশের অরোবা বোরিয়েলিসই 
কম্মিক রে-তে পরিপূর্ণ। 


গীতায় শ্রীভগধান বলেছেন £ 
যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্বং স্বাবরজঙ্গমম্। 
ক্ষত্রক্ষেত্রজ্ঞলংযোগাৎ তদ্ধিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ 


যখন জড ও অজড বস্তু মাত্র উৎপন্ন 
হয়, তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞছ সংযোগে 
ঘটছে জানবে। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষেব ছায়া স্বৰপ 
ক্ষেত্রে প্রকৃতিতে সর্বদাই সংযুক্ত আছে, 
অর্থাৎ প্রাণশক্তি ক্ষেত্রকে প্রকাশিত ও 
অনুপ্রাণিত ক'রে রেখেছে । 

কার্বন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন প্রসৃতি 
অজৈব বস্ত প্রোটোপ্লাজমের উদরে গিয়' 
অহরহ জৈব বস্ত্রতে ব্ূপাস্তরিত হচ্ছে। এও 
প্রমাণিত হয়েছে যে সগ্ভোযুত দেহের 
কোষাণুসকল যদ্দি সময় মত তাজা খাগ্ঠ 
পায় তবে তারাও জীবনের লক্ষণ দেখাঁয়। 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলছেন : স্য্ট যাবতীয় বস্তর 


[ ৬১তম বর্ষ-_২য় সংখা! 


আদিম অবস্থা আটম্। এই অচিম্তনীয় 
আযাটমের দ্ূপ দেওয়া হয়েছে তিন রকমের 
তভিৎ-কণা, প্রোটন -নিউট্টন-ইলেটন-যুক্ত 
আদিকণ। প্রোটন হ'ল পজিটিভ ( ধনাত্মক ), 
ইলেকট্রন নেগেটিভ (ঞ্ধণাত্মক ) এবং নিউট্রন 
পঞ্জিটিভও নয়, নেগেটিতও নয়-_নিউদ্রাল। 
কল্পন। করা হয় যে এক জোড়া প্রোটন ও এক 
জোডা নিউট্রন মিলে এক কেন্দ্রাণু (নিউক্লিয়াস ) 
তৈরী হয়, যাকে ঘিরে বিছ্বাদ্গতিতে কতিপয় 
ইলেকট্রন পৃথক্‌ পৃথক কক্ষে বুণ্যমান। ্র্কে 
কেন্দ্র ক'রে গ্রহগুলি যেমন ঘুরছে, নিউক্লিয়াসকে 
কেন্দ্র কবে ইলেকট্রনরা মেই বকম বুত্তাকাবে 
নিয়ত ঘুবছে। অতএব প্রাণশক্তিই সকল 
স্্টবস্ততে বিগ্কমান। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
শেষ কথা, নিছক 1786৮ (জভবস্ব ) বলিয় 
কিছুই নাই, বিশ্লেষণে শেষ পর্যন্ত ইহা তড়িং- 
সমষ্টি মাত্র, 19:০9 বা প্রাণ-তবঙ্গ | 

আচর্ধা বিবেকানন্দ তাব রাজযোগ-গ্রন্থে_ 
আকাশ, গ্রাণ ও প্রাণায়াম সম্বন্ধে তার উপলব্ধি 
সরল ও মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণনা করেছেন, কিছু 
উদ্ধত কবলাম £ আকাশ এই জগতের কার্ণীভূত 
অনস্ত সর্বব্যাপী মূল পদার্থ, প্রাণ জগৎ উত্পত্তির 
কারণীভূত অনস্ত সবব্যাপিনী বিকাশিনী শক্তি । 
[ “তে ধ্যানযোগাচ্ছগতা৷ অপশ্তন্‌ দেবায্মশক্তিং 
স্বগুণৈনিগৃঢাম্‌।” (শ্বেতাশ্বতব ১৩) ] এই 
প্রাণ গতিরূপে, মাধ্যাকধণরূপে, স্াঁয়বীয় শক্তির 
প্রবাহরূপে, চিন্তাশক্তি, দৈহিক মানসিক 
আত্মিক-_সর্ধশক্তিব মূল-বপে অবস্থিত। যখন 
অস্তি-ভাব ব৷ শান্তি-ভাব কিছুই ছিল না, যখন 
তমর দ্বারা তম আবৃত ছিল, তথন এই আকাশ, 
গতিশূন্য অবস্থায় ছিল। তখন সমস্ত শক্তি 
শাস্ততভাব ধারণ করিয়া অব্যক্ত ভাবে বিরাজ 
করে। পরবস্তী কল্পে আকাশ হইতে পরিদৃষ্ঠমীন 
সাকার সমস্ত বস্ত উৎপন্ন হয় এবং প্রাণ নান] 


ফাল্গুন, ১৩৬৫ ] 


প্রকার শক্তিূপে পরিণত ও প্রবাহিত হইয়া 
থাকে। সমুদয় প্রাণীর জীবনী শক্তি এই প্রাণ। 
মনোবুত্তি ইহার সুশ্মততম ও উচ্চতম অভিব্যক্তি । 
অনত্র শ্বামীজ্জী বলেছেন £ মনে কর কোন 
শোতম্বিনীতে লক্ষ লক্ষ তাঁবর্ত রহিয়াছে। 
প্রত্যেক আবর্তে প্রতিমুহূর্তে নূতন জলশ্রোত 
আসিতেছে, কিছুক্ষণ ঘুরিতেছে, আবার চলিয়া 
যাইতেছে । ইহাই সমষ্টি, স্থিতি, প্রলয়েব কাহিনী | 
ভক্ত কবি বিছ্যাপতি গেয়েছেন £ 
কত চতুবানন, মরি মরি যাও, 
ন তুযা আদি অবসাণ1। 
তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমাওত, 
সাগব-লহরী সমানা ॥ 
প্রাণায়াম প্রসঙ্গে স্বামীজী লিখেছেন £ 
যেশকক্ত স্নাধুমগ্ডলীর ভিতর দিয়ে বুকের খাচা 
ও মাংসপেশীদের আকুঞ্চন, প্রপাঁবণ দ্বারা ফুল- 


প্রাণতত্ব £ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতবাদ ৭৯ 
ফুদদ্বয়কে কার্ষে সঞ্চালিত করছে, তাই 
প্রাণঠণ সমই্ি-জগতে যেমন প্রাণের ব্যক্ত ও 


অব্যক্তের কথা৷ পূর্বে বলা হয়েছে, ব্যস্্ি-জীবের 
মধ্যেও কতকগুলি প্রাণশক্তি অব্যক্ত ভাবে 
আছে। যোগ অভ্যাসের দ্বারা যোগী সেগুপিকে 
নিজের আয়ত্তে আনেন । 

শারীব-বিজ্ঞানীরা মৃতবৎ দেহে প্রাণ কত সময় 
থাকতে পারে তাব বিচাঁরকালে-জলে-ভোব। 
বাঁ সাপে-কাট1 অথব! তাডিতাহত,শকে অভিভূত 
মৃতবৎ শবীবে দুই তিন চাঁব ঘণ্টা! পরে প্রাণের 
সঞ্চাব দেখে কার্ধ-কাবণ নিণয় কবতে পারেননি । 
এখনও হঠযোগীরা বাধুহীন কাচের বাকাষ্টের 
ঘরে সপ্তাহের অধিক কাল অবস্থানের পর জীবিত 
অবস্থায় ফিরে আসেন, কি উপায়ে তাদের স্তস্তিত 
দেহ-যস্ত্র অক্সিজেন না নিয়ে সুস্থাবস্থায় ফিরে 
আসে, এও এক প্রহেলিকা 


দেহলী * 


'(বিভব; 


বাতাস যখন ক্লান্ত 
সমুদ্দ তখন শান্ত। 


মন স্থির হয়__বিপুদল রণে ভঙ্গ দিলে 


বৃথা গর্, বৃথা মায়া অনিত্য বিষয়ে; 
নিত্য শুধু-_ধ্বংস অবসান । 


মমতাঁব মেঘমাযা আচ্ছন্ন করিযাছিল যৌবনেব মন, 
লুকায়ে বাখিয়াছিল সংসারেব বিরাট শুন্যতা, 


আজ, এত দিনে দেখিতেছি তাই। 


অন্ধকার বদ্ধ কারা এ দেহ-কুটির__ 


জীর্ণ ভগ্র), আঁজ তাই অনস্তের আলোরেখ। 


পশিছে অন্তরে । 


দুর্বলতা-_-সবল করিছে মোরে, 

জ্ঞানবুদ্ধ ধীরে ধীরে »৪লিতেছি আপন আলয়ে 
পুরাতন বাঁদা ছাডি। নৃতনের উন্মুক্ত দুয়ারে-_ 
সমগ্র দৃষ্টিতে আজ উত্তাস্তি ছুখানি জগৎ। 


₹ /81151.এর 10171551010 কবিতাটির ভাবামুবাদ । 


'সমানা হৃদয়ানি বং, 


প্রীনরেশচন্দ্র মজুমদার 


কিছুদিন আগে ওরঙ্গাবাদে প্রদত্ত এক 
বক্তৃতায় আচার্য বিনৌবা ভাবে প্রাদদেশিকতাঁর 
বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। 
গত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল দেখিলেই বোঝা 
যায়, ভারতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার প্রভ।ৰ 
ক্রমশঃ কমিতেছে। কিন্তু নানা ঘটনা দেখিয়া 
আশঙ্কা হয় প্রীদেশিকতা বাডিতেছে, আস্তঃ- 
প্রাদেশিক সংহতি গড়িয়! উঠিতেছে না। 

অতীত যুগের ভাবতবর্ষে বহু স্ব-্ব-প্রধান 
রাজা ছিল এবং ভারতীয় এক্যবৌধ রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে দানা বাধে নাই একথা সত্য, কিন্ত ধর্ম ও 
সংস্কৃতিব ক্ষেত্রে অখণ্ড ভারত-চেতনা ছিল অপুর্ব 
ও শাশ্বত । ভাষা ও আচার-ব্যবহাবের বিচিত্রতা 
সত্বেও বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠী মহামীনবের এই 
সাগরতীরে একদেহে বিলীন হইয়াছে । পববতাঁ 
যুগে সেমিটিক ভাবের প্রবলতা-হেতু পুর্বোক্ত 
জাতীয় এঁক্য ব্যাহত হইতে শুরু করিয়াছে, কিন্তু 
বিভেদের তলদেশে সমন্বয়ের ফন্তধাবা চিরকাল 
বৃহিয়া চলিয়াছে। 

ভাঁরতধর্স সহিষ্ণু ও স্টিতিস্থাপক বলিয়ই 
ঘাঁতসহ ও মৃত্যুঞ্জয় । ইহা চিরপুবাতন ও চির- 
নৃতন। যুগে যুগে তাহার বাহিবেব গঠনের কিছু 
কিছু পরিবর্তন হুইয়া আসিয়াছে বটে,কিন্ত তাহার 
অন্তঃস্রাবী প্রাণরসের ধারা অপরিবর্তনীয় | 
প্রহ্ননীতিকুমার চট্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৩ই 
আধষাঢ তারিখের “দেশ' পত্রিকায় ভারতধর্ম ও 
চীনধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন £ ভারতবর্ষের 
মূলমন্ত্র হচ্ছে--একধারে বিচারের পথ দিয়ে আর 
একদিকে অনুভূতির পথ দিয়ে এক অবাজ্মনসো- 
গোচর শাশ্বত নত। সম্বদ্ধে আস্থাশীলতা | 


বর্তমান ভারতবর্ষের গণমানসের অবচেতন 
স্তরে ভারতের প্রাণধর্মের বিকার ঘটে নাই । বহু 
কারণেব সমবায়ে সতেচন “শক্ষিত সমাজ আজ 
বিক্ষু্ধ ও অশাস্ত। বর্তমান যুগেব বস্ততাস্ত্রিকতা 
ভারতের তপশ্তা ও ত্যাগেব আদর্শকে আচ্ছন্ 
কবিয়াছে। স্বাথ-সংঘাত ও কোলাহলের ইহাই 
প্রধান কারণ। দেশেব সম্পদেৰ উপর বিপুল 
জনসংখ্যার কিন্তু সম্পদবৃদ্ধিনন উত্সাহ গতান্থ- 
গতিক ধারায় কাঞ্জ করিয়া গেলে দেশের দারিদ্র্য 
দূর হয় না, পবস্থ অভাবগ্রস্ত দেশে নিত্য কলহ ও 
অশান্তি লাগিয়া থাকে । এই মহাজাতি গঠনের 
জন্য সম্পদ্বৃদ্ধির বিরাট লমবেত উদ্যোগ ছিল 
অপরিহার্য, কিন্তু কোথায় সে উদ্যোগের প্রচণ্ড 
গতিব্গে ? 

পশ্চিমের মাহষের কমিগতা না পাইলেও 
ভোগের অনুকরণে আমাদেব অনেক বুদ্ধিজীবী 
তাহাদের অগ্রগামী । তাঁহাব! ভারতধর্মকে অস্থী- 
কার কবেন অথবা ইহার উপযোগিতা! চ্যালেঞ্জ 
করেন। কষেক সহশ্র বংসবে ভারতধর্ম বু চ্যালেঞ্জ 
সহা কবিয়াও জাজ্ল্যমান, এবাবেব চ্যালেজেও 
ইহা দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উদ্তিবে। বিদেশী সাআাজা- 
বাদেব প্রাস্টাবে জোডাঁতালি দেওয়া আব্রহ্ম- 
বেলুচিস্থান অখণ্ড ভারত এবং শতেক শতাবীব 
প্রাণরসে পুষ্ট মহাভারত এক বস্ত্র নহে । প্লাস্টার- 
লাগানো অথগড ভারত ইতোমধ্যেই ত্রিখণ্ডিত 
হইয়াছে। বৃহত্তম যে খগণ্ডটি আমবা পাইয়াছি 
বিলাতী প্লাস্টাবের মেরামতিতে তাহার অথগুতা 
বহাল রাখার এবং শুধু বিলাতী গণতন্ত্রে তাহার 
প্রাণপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিলে বাস্তব পরিস্থিতিব 
নির্মম আঘাতে একদিন জীগ্রত হইতে হইবে। 


ফাল্ধন, ১৩৬৫ ] 


ভাবতধর্মের অস্তঃশ্রাবী অম্বতধারা আকুমারিকা- 
হিমাচল ভারতের সমস্ত শিবা উপশিরায় প্রবাহিত 
হইবে, তবেই ভাবময় মহাঁভাবতের প্রাণপ্রতিষ্া 
হইবে। তা বলিয়। আমবা চলমান জগতের 
পিছনে পড়িয়। থাকিব না, বক্ষণশীলতার প্রাচীর 
তূলিব না, কাবণ সময়াহ্থযায়ী প্রগতির সাথে 
মাথে অগ্রমব হওয়াই ভাবতধর্মের বৈশিষ্ট্য, 
তবে প্রগতিকে এই দেশে পারিপাশ্বিক অবস্থা 
অনুযাষী রূপ দিতে হইবে৷ 
ভারতের বিশাল জনতা মহাজাতি হিসাবে 
সচেতন নয়, কিন্তু ভাবত ধর্মে অবিচল। এই 
কারণেই খণ্ডিত ভাবত এখনও অখণ্ড আছে। 
বৈজাতীয় ভাববিকার গণমানসে পরিব্যাপ্ত হইলে 
অবস্থ! শোচনীয় হইত । তাঁরতীয ধ্যানধারণা র্‌ 
মুর্তবিগ্রহ কোনও মহাপুকধেব নেতৃত্বেই ভারতের 
জনতা কল্যাণচেতনা লাতি করিতে পাবে। 
মৌভাগাক্রমে বহু মহামানবেব শুভ আবির্ভাবে 
সম্প্রতি একপ নেতৃত্ই জাতি পাইয়াছিল। 
সেনাধমী বহু কমী রাজনীতি হইতে দূরে 
থাকিযা বহুবিধ কর্মধাবাষ জাতির জীবনে বণপিঞ্চন 
কবিয়া! চলিয়াছেন। জাতিকে স্থপথে পবিচালিত 
করিবাৰ ক্ষমতা বর্তমানে তীাহাদেবই বেশী। 
তাহাদের বর্তমান কম্ধাবাই একাধে স্ুপ্রশস্ত | 
জাতি যদি ইহার্দের প্রদশিত পথে চলে ভবে 
নকল সমস্তা ও গণুগোলের মীমাংসা হয়। কিন্তু 
হায়, একদিকে গতান্্গতিকত। অপর দিকে 
উৎকেন্দ্রিকতা জাতিকে পাইয়া বদিয়াছে। 


সমান! হৃদগ়ানি বঃঃ 


৮৯ 


সমাজের প্রায় সকল ক্ষেত্রে রাজনীতির অঙ্গু- 
প্রবেশ স্বার্থসংঘাত-বৃদ্ধির অন্ততম কারণ। 
অতীত যুগের ভারতে সর্বগ্রাণী প্রতিযোগিতা- 
পবায়ণ রাজনীতি ছিল না। ইহা এ যুগের 
বীতি। এরূপ অবস্থা হইতে পরিজ্রাণের উপায় 
চিন্তনীয়। “একজাতি একপ্রাণ একতা” শুধু 
গানে না থাকিয়া কিভাবে মনে স্ঞ্চাবিত হয়_- 
তাহারই উপায় চিন্তনীয়। 

আস্তর্জীতিক চেতনাবুদ্ধির অধত্মগ্রণাদ আমাদের 
অনেকে অনুভব করেন এবং জাতীয়তার 
আতিশয্যকে সঙ্কীর্তা আখ্যা দেন। জীতীয় 
এক্য স্থদুচ না হইলে কোনও আস্তর্জীতিক 
সংস্থৃয় আবাদের সম্মানের আসন থাকিতে পারে 
না। ভাবত-মন্্ বিশ্বৃত হইয়া বিশ্ব-মন্ত্র সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। 


রবীন্দ্রনাথ বলেন £ যে আপন ঘরকে অস্বীকার 
করে, কখনই বিশ্ব তাহাব দ্বারে আতিথ্য গ্রহণ 
করিতে আসে না। নিজের পদরক্ষার স্থানটুকু 
পরিত্যাগ করাঁর দ্বাবা যে চবাঁচরের বিরাট 
ক্ষেত্রকে অধিকার করা যায়, একথ1 কখনই শ্রদ্ধেয় 
হইতে পারে না। 

এই ম্হাজাতি যেদিন আত্মস্থ হহবে এবং 
ভারতধর্মকে আপন অস্তবে স্গ্রতিষ্ঠিত করিবে, 
যেদিন দে যথার্থ ভাঁরতবাসী হইবে সেদিন 
প্রাদেশিকতার অভিশাপ থাকিবে না। সেন 
সে যথার্থ আন্তজাতিক হইবারও অধিকার 
অর্জন করিবে। 


সংজ্ঞানস্ক্তম্‌ 
সং গচ্ছধ্বং সং বদধবং সং বো মনাংসি জাঁনতাম্‌। 
দেবা ভাগং ঘথ। পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে ॥ 
সমানে! মন্ত্রঃ সমিতি: সমানী সমানং মনঃ লহ চিত্তমেষাম্‌। 
লমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বং সমানেন বে। হবিষ! জুহোমি ॥ 
সমানী ব আকৃতি: সমানা হৃদয়াঁনি বঃ। 
সমানমস্তত বো মনো যথা বঃ সস্হাসতি ॥ 


[ খখেদ, ১১1১৯১1২--৪ ] 


মহাপ্রভু-চরণে সনাতন 
শ্রমতী সুধা সেন 


পিতৃমাতৃহীন দুরস্ত কালো ছেলেটিকে ব্ড 
বেশী ভালোবাসেন সনাতিন, এক মুহুত্ত ছাডিয়া 
থাকিবার উপায় নাই। বছু ছুঃখে, বু সাধ্য- 
সাধনায় ঘরেব ছেলেকে পর কবিয়া পরের 
ছেলেটিকে ঘরে আনিয়। বাখিষাছেন সদাতন। 
-আনিয়াছেন না নিজেই ধবা দিযাছে ছেলে, 
সাধ্যসাধনায় কিসে আসে? 

বুন্দাবনে মথুর চৌবে ও তাহার পত্রী এতদিন 
যাহাকে পুত্রাধিক স্েছে পালন কবিলেন, তাহা- 
দের ছাভিয়া আসিতে এতটুকু কষ্ট হয় নাই 
ছেলের । ছেলেব নাম মদনমোহন, সনাতন 
মাধুকরীতে যাইতেন, আর অপলক চোখে 
তাঁকাইয়া দেখিতেন, কালো ছেলেব রূপের 
আলোয় চোখ ভরিযা যাইত । 

চৌবেব স্ত্রীর নিম ছিল না, আঁচাব ছিল ন।, 
ছিল শুধু অগাধ অপ্রারুত মাতৃস্সেহ, বক্ষের পরম- 
ধনের সেবায় আবাব আচার নিয়ম কি? 
এই আচীববিহীন সেবা। সনাতনের তালো লাগে 
নাই , তিনি আচার শিক্ষা দিতে গেলেন, কিন্ত 
দেখিলেন সেই আচারবিহীন নিবেদিত অন্নই 
চৌবে্ব সহিত একত্র বসিষা ভোজন কবিতেছেন 
তাহাদের বালগোপাল,_-মদনমোঁহন | 

চৌবে-গৃহি ণীকে স্তৃতি কবিয়! সেই মহাপ্রলাদ 
অঞ্জাল ওরিয় লইয়া! সনাতন মাথায় মাখিলেন। 
কিন্তু চৌবে দম্পতির এত স্সেহ, এত প্রেম-_ 
কিছুই গোপালকে বাধিয়! রাখিতে পারিল না, 
বাত্বে সনাতনকে স্বপ্লে দেখা দ্যা বলিলেন, 
“আমাকে তুমি লইয়া যাও, শুধু জল-তুলসী 
দিয়াই সেবা করিও, আর কিছুই চাই না আমি 1? 
চৌবের স্ত্রীর কাছে বাঁয়ন! ধরিলেন-_-'আমাকে 
সনাতনের হ1তত দিয়] দাও।' 


পরদিন উজ্জ্বল মধুময় হইস্না সনাতনের প্রভাত 
উদ্দিত হইল, কিন্তু চৌবে-?হিণীর দিগস্ত গতীর 
কালো অন্ধকারে আবৃত হইয়া! গেল। সনাতন 
আপিলে চৌবে-পত্রী বলিলেন_-লও, লও 
গৌপাঁই, আমার জীবন সর্বস্ব ধনকে তুমিই লইয়! 
যাও। আমি তো জানি সে যাইবেই, তাহাব 
যে এমনি স্বভাবা অভাগিনী যশোঁদা বুকের 
অমৃত দিযা যাহাকে এত বড় কবিলেন, যে 
নয়নেব মণিকে না দেখিয়া তিনি একদিন বাঁচিয়া 
থাকিতে পাঁবিতেন না, মুহূর্তে তাহাবই বুকে 
শেল বিধ'ইঘা সে যখন চলিয়া! ঘাইতে পাঁবিল, 
তখন আমাকে ছাড়িয়া যাইাব্-সে আর বেশী 
কথা কি? সে যায় যাক, সহা করিতে না 
পাবি, যমুণীষ তো জলের অভাব নাই আমি 
ডূবিযা মবিব। 

অঝোব-ঝবা অশ্রধাবাধ অভিষিক্ত কবিয়া 
গোপালকে আনিয়া মাতা সনাতনেব হাতে 
দিলেন, ভষ্ট প্রফুলল মুখে চলিয়া গেলেন মাদনমে [হন । 
উচ্চৈঃস্ববে আর্তনাদ করিযা অচেতন হইযা 
ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন মাতা, গোপাল 
ফিরিয়াও চাহিলেন না একবার । 

এখন আপিযাঁছেন সনাতনেব গ্রহে, কিন্তু কি 
আছে আজ তাহার? অতুল এশ্বর্ষের অধিকারী 
আজ পথের ভিখারী । না চাহিতে যেটুকু পান 
সনাতন-_তাঁহাই সযত্বে আনিয়া ধরেন ছেলের 
সম্মথে , অবশেষটুকু গ্রহণ কবেন নিজে । 

আজ মিলিয়াছে শুধু দুইটি শু রুটি-_ছেলের 
সম্মুখে লবণবিহীন রুটি ছুইখানি ধরিয়া দিয়া 
বসিয়া! রহিলেন ধ্যানস্থ সনাতন | 

'গৌসাই 1! গৌপাই গো। ও সনাতন?” 
অভিমানে রুদ্ধ কিশোর-ক্ ডাকিয়া উঠিল. 
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“দেখ তো, এই শুক দু'টি কুটি, একটু লবণ পর্যস্ত 
নাই, কেমন করিয়া খাই আমি? 

চমকিত হইয়া সনাতন চোখ খুলিলেন__ 
আহা রে। ক্ষীরসরননী-খাঁওয়া কোমল মুখ- 
খানি মান হইয়া গিয়াছে, শুফ রুটি যেন গলায 
আটকাইয। যাইতেছে । সনাতনের চোখে 
আদিল অশ্রু ।__না, কাল হইতে একটুখানি শুধু 
লবণ ভিক্ষা কবিয়া আনিষ! দিবেন তিনি । 

রুটির সঙ্গে লবণ যুক্ত হইল । কিন্তু আবার 
আবস্ত হইল ছেলের দৌরাত্মা--একটু ভাজা 
তরকাঁবি ছাডা! শুধু ঈন-কটি আব কথদিন খাও 


ধাষ, সনাতন কি এইটুকু চেষ্টী করিতে 
পাবেন না? 
সনাতন বাগ কবিলেন--না বাপু! আজ 


তরকারি, কাল চুধ, পরশ ক্ষীব--কোথায় পাঁইব 
আমি? রাজভোগ খাইযা তোমার অভ্যাম। 
তবে আসিযাছ কেন দরিদ্রেব ঘরে? পার তো 
নিজে যোগাড কবিয়া খাও। 

অভিমানে ঘা লাগিল ছেলের, যোগাঁড কি 
আর করিতে পাবি না? তুমিই তো ছাডিযা 
দাঁও না, ঘরে রাখবাছ বাধিযা? 

উপযুক্ত ছেলে । ঘবের ভাত কেনই বা 
খাইবেন? বাজভোগের ঘোগাড হইল । শেঠের 
লবণেব নৌকা যমুনাঁৰ চডায় তিনদিন যাবৎ 
ঠেকিয়া আছে--কত চেষ্টা, কত শ্রম, সব্ই 
বার্থ নৌকা চলে না। শেঠজী আসিয়া! পড়ি 
লেন সনাতনেব পাঁষে-উপাষধ বল গেঁসাই, 
দযা কর।? সনাতন বলি.লন--উপায়েব আখ 
কিজানি? এ ঘবে আছেন মদনমোহন-_ 
তাহাকেই জিজ্ঞাসা কর, ঠিক উপায় বলিয়া 
দিবেন তিনি । 

শেঠজী দেখিলেন-_ কথা কন না, হাঁসিভরা 
উজ্জল চোখে তাকাইয়া আছেন মদনমোহন-- 
কালো ছেলে নয়, কাঁলো৷ পাথরের মু্তি। 


মৃহাপ্রভু-চরণে সনাতন ৮৩ 


লুটাইয়া পডিলেন শেঠজী | আমাকে উদ্ধার কর 
এইবার--ফিরিবার পথে লাভের সমন্ত ধন দিয়া 
প্রতিষ্ঠা করিব তোমার মন্দির। 

নৌকা চলিল, বাবসাতে লাভ হইল প্রচুর । 
ফিরিবাঁব পথে সমস্ত উজাড করিয়া ঢালিয়! 
দিলেন শেঠজী। ভোগ-আরতির ঘণ্টা বাজে, 
ছুই বেল! রাজভোগ খান মদনমোহন, কিন্তু তবু 
কি যেন ফাঁক থাকিয়া যায়। 

সম্মথে নিবেদিত রাজভোগের থালা, দুরে 
বসিয়া সনাতন--আবার ডাকে ছেলে_-ও 
সনাতন 1 ও বুডো ?” “কি, আবার কি?” 
বিরক্ত হইলেন সনাতন । কোমল দুইটি বানু 
আশিমা সনাতনের কণ্ঠ বেষ্টন কবিয়া! ধবিল, 
“এই বাজভোগ ভালে! লাগে না আমার! 
দাঁও না আমাকে ছু"টি তোমাৰ সেই রুটি ?” 

হাসিয়া কায! সনাতন অস্থির হইলেন-_ 
হায় রে অবোধ । রাজভোগ ভালে লাগিল ন। 
তোমার, ভালে! লাগিবে শুষ্ক রুটি? 

নং রা রং 

কিন্তু কৌঁথায় চাহিমা-লওয়! শুক কুটি, 
কোথায় বা সনাতন + বুন্দাবনের অখ্যাত কুটাবে 
ব্লিয়। নীলাচলের দিকে চাহিয়। আছেন মদন- 
মোহন, কবে আমিবেন সনাতন ?-_তারপর হইবে 
তাহার মন্দিব প্রতিচঠা। -ঝারিখণ্ডের দীর্ঘ 
দুর্গম পথ অতিক্রম কবিয়া নীলাচলে হরিদাসের 
কুটারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন সনাতন। 
কিছুক্ষণ পরেই প্রত্ভু আসিলেন, সনাতন প্রতুর 
পদতলে লুটাইয়া পডিলেন । 

তৃষিত হৃদয়ে প্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন 
কবেন, সনাতনের কওর ক্লেদ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে 
লাগে, কোনও বাধা প্রতু মানেন না। স্নাতনের 
হৃদয় বিদীর্ন হইয়া যায়_-প্রতভুর পায়ে লোক দেয় 
চন্দন অগুরু ফুল, আর আমি দিই আমার 
অঙ্গের পৃতিগন্ধময় ক্েদ। সনাতন স্থির করিলেন 


৮৪ 


রথের চাঁকার নীচে প্রাণ বিশর্জণ করিবেন, কি 
হইবে এই দেহ দিয়া, যাহ] প্রতৃর সেবায় লাগিবে 
না! কোনও দিন? 

গোপন লঙ্বল্প মনের কোণেই রহিল, কেহ 
জানিবে না-ভাবিলেন সনাতন । 

গ্রভৃ আনিয়া ভাঁকিলেন, সনাতন কেহ 
যদ্দি কাহাকেও একটি জিনিস দান করে_-সে কি 
তাহা আবার ফিরাইয়া লয় না কি লওয়াই 
তাহার উচিত? 

সনাতন জানেন না এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি, 
বলিলেন, না, না প্রতৃ। সেকিহয়? 

তবে 7” করুণ ব্যাকুল স্থরে সনাতনের হাত 
ছুইটি ধৰিয়! প্রভু বলিলেন, “আমাকে সমপিত 
তোম'র এই দেহ তুমি ত্যাগ কবিতে চাও কেমন 
করিয়া ? | 

সনাতন চমকিত হইলেন। প্রভু বলিলেন, 
সনাতন দেহত্যাগে কৃষ্ণলাঁভ হয় না, তাই যদি 
হইত তবে এইক্ষণে আমি কোটি দেহ ত্যাগ 
করিতাম। 

বিস্মিত হরিদাঁস-ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া 
প্রভূ বলিলেন দেখ তে। হরিদাস | কি অন্যায়, 
আমার জিনিস নষ্ট করিবাব অধিকার ইহার 
কোখা হইতে হইল? 

প্রভু সনাতনের হাত দুইটি নিয়া নিজের 
মাথায় রাখিলেন__বলো সনাতন, আমাকে কথ 
দাও, কৃষ্ণ-সেবাঁর এই দেহ তুমি কিছুতেই নষ্ট 
করিবে না? ভক্তের দেহ চিন্নয়, তাহাঁতে সতত 
কৃষ্ণের অধিষ্ঠান, পাছে তাহা ভূলিয়। যাই-_-পাছে 
স্বণা করি, তই কৃষ্ণ তোমাঁর দেহে এই কু কৃষ্টি 
করিয়াছেন, আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্যই 
কষ এই ছল পাতিয়াছেন। 

রথের চাঁকার নীচে প্রাণ ত্যাগ কর] হইল 
না। সনাতন পণ্ডিত জগদানন্দের পরামর্শ 
চাহিলেন। জগদানন্দ প্রভুর সেবক, প্রভুর সুখেই 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম ব্ধ-_২য় সংখ্যা 


তাহার স্খ। সনাতনের অঙ্গের র্রেদ প্রভুর 
অঙ্গে লাগে ইহ। পণ্ডিতের ভালে লাগে না, তাই 
সনাতনকে তিনি বুন্দাবন ফিখিয়া যাওয়ার 
পবামর্শ দিলেন । 
সন্তুষ্ট মনে সনাতন যখন প্রভৃকে এই কথা 
নিবেদন কবিলেন, প্রভূ অত্যন্ত ত্রুদ্ধ হুইয়] 
বলিলেন--কাঁলিকার বট্যা জগা বয়সে নবীন'-- 
সে তোমার মতো মান পণ্ডিতকেও উপদেশ 
দিতে সাহদ করে। 
সনাতন ক্ষুব্ধ হইলেন, বলিলেন, প্রত! আজ 
বুঝিলাম জগদানন্দর পৌভাগ্যের সীমা নাই 
এবং আমার ছুর্চাগ্যেব কথাও বুঝিলাম। 
জগদানন্দ তোমাঁব অস্তবঙ্গ, তাই__ 
'জগদানন্দে পিযাও আত্মীযতা] স্থধাধারে, 
মোবে পিয়াও গৌবব-স্তি নিশ্বনিষিন্দা-সারে ।” 
প্রভূ ধবা পড়িয়া লঙ্জিত হইলেন, বালিলেন £ 
-_না, না সনাতন, তুমি কখনই আমার পব নও-_ 
তুমিও আমারই, কিন্ত মধীদা-লজ্বন আমি সহ 
করিতে পাবিব ন]। 


সনাতনের আর তখন বৃন্দাবন যাওয়া 
হুইল না। 
জ্যঠচ মাদ। প্রখর বৌদ্রতপ্ত বেল 


ভূমির অগ্রিম বালুকাঁরাশির উপর দিযা ছুটিয়া 
চলিয়াছেন পনাতন--প্রভুব আহ্বানে যজ্ঞেখবর 
টোটাষ। পায়ে ব্রণ হইযাছে_-অঙ্ষে অসহা 
যন্ত্রণাময কণত, মাথাব উপর জ্বলন্ত স্থর্য কিন্ত 
সনাভনেব ভরক্ষেপ নাই--আপিযা উপস্থিত 
হইলেন প্রস্ুর দরুজায। কিছুক্ষণ স্থৃস্থ হইবার 
অবকাশ দিয়া প্রভু জিজ্ঞাদা কবিলেন, কোন্‌ 
পথে আমিলে সনাতন ? 

সমুদ্রপথে | 

“কেন? প্রভু বলিলেন, সিংহ-দরজার ছাঁয়া- 
শীতল পথ ছাডিয়া তপ্ত বালুকাঁপথে কেন 
আসিলে? 
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সচ্কোচে সনাতন কহিলেন, যে পথে ভক্তের] 
চলেন, ঠাকুরের সেবকেরা চলেন, সে পথে আমার 
মতো নীচের পদম্পর্শ লাগিবে কেমন করিয়া ? 
প্রপন্ন আনন্দোজ্জল মুখে প্রভূ উঠিয়া গিয়া 
আলিঙ্গন করিলেন সনাতনকে-_বলিলেন, তুমি 
নীচ নও, তোমাব দেহ অপবিত্র নয়, তবুও যে 
তুমি ভক্তেব মধাদা রক্ষা করে কেবল তুমি 
ভক্তোত্তম বলিয়া । 
সনাতনের হৃদয় তরিযা উঠিল আনন্দ-স্থধা- 
রসে- দেহ হইয়া উঠিল র্েদমুক্ত সমুও্জল। 
বৎসর কাল সনীতনকে নিজেব কাছে রাঁখিলেন 
প্রতৃ-তাবপর বিদায় দ্িলেন_ বুন্দাবনে মদন- 
মোহন ঘে প্রতীক্ষা কৰিতেছেন সনাতনেব। 
পরুম্ধন সে পরশমণি যা চাবি তাই দিতে পারে, 
কত মণি পড়ে আছে চিস্তামণিব নাছছুয়ারে। 
এই পরশমণির স্পর্শে সোনা হইয়া বৃন্দাবনে 
চলিলেন সনাতন- বুন্দাবনের তকলতা শাখা 
দৌলাইয়া তাহাকে অভিনন্দিত করিল, কত ফুল 


মহাপ্রতৃ-চরণে সনাতন ৮৫ 


ঝরিয়া পড়িল মাথায়। মদনমোহনের চোখের 
সিগ্ধ প্রসন্ন আলো! আসিয়৷ ছ'ইয়া গেল মনাতনের 
ললাট | 
যমুনাতীবে কুডাইয়া-পাঁওয়া স্পর্শমণি গৌর- 
চিন্তামণির জ্যোতির কাছে ম্লান, তুচ্ছাতিতুচ্ছ 
হইয়া গেল--অবহেলায় ফেলিয়া রাখিলেন বালুর 
মধ্যে, অকেশে দান করিলেন ব্রাহ্ধণ জীবনকে । 
ব্রাহ্মণ বিশ্মিত হইলেন__কী সেই পরমধন, 
যাহার কাছে স্পর্শমণিও তুচ্ছ ? 
ধীবে ধীরে চিন্তিত ব্রাহ্মণ উঠিয়া গেলেন 
সনাতনের কাছে, প্রার্থনা কবিলেন__ 
“যে ধনে হইয়া ধনী মণিবে মান না মণি, 
তাহাবি খানিক, 
মাগি আমি নতশিবে | এত বলি নদী-নীবে, 
ফেলিল মাণিক। 
এশ্বর্ধ এমনি করিয়াই বারে বারে তুচ্ছ হয়, 
বারে বাঁরেই প্রেম তাহাকে এমনি করিয়াই 
লজ্জা দেয়। 


নদীয়ার চাদ 


বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 


পৃণিম! চাদ আক] ধরণীর গায়, 
প্রেমঘন গৌব রায় এল নদীয়ায়। 
নিখিলের মাধুরী কি মুরতি ধরি 
ধরার বাধিল এসে প্রেমের তবী ? 
কলতানে বয়ে যেতে লাগরপানে 
অহ্েতুক-করুণার ভরা-প্লাবনে 
শঙ্খধবল-ধারা জাহ্নবী কি 

নিশ্চল হ'ল, প্রেম-পরশ লি” ? 
শতেক চাঁদের আলে! চরণে লোটে, 
পাগল-করানে হাঁসি বদনে ফোটে । 
পথ চলে হরি-প্রেমে আপনহার। 
ঝর ঝর ঝবে পড়ে নয়নে ধার! । 


জীব-ছুঃখে কেদে গোরা কূল নাহি পায়, 
পতিত, কাঁডীলে ডেকে কোলে তুলে নেয়। 
যেথা তাঁর শ্রীচরণ পরশ করে 
হরিনাম-স্থাধা যেন মূর্তি ধরে; 

আনন্দ লুটে লুটে পড়ে চারিধার 

নীরবে পরশ করে হৃদয় সবার, 

যত তাপ, চিরতরে ধায় রে থেমে, 
শীতল আলোক আসে পরাণে নেমে । 
ন্দীয়ার পথে পথে বান ডেকে যায়, 
ল।ক্ কুল ভুলে লোক সাথে সাথে ধায়। 
তাহারে হেরিয়! ধরা ধন্ত মানে 

ধন্য ভকতদল ত্বাহারি ধ্যানে। 


ত্রয়ী 


ডক্টব শ্্রীরমা চৌধুবী 


আমাদের প্রাচীন খধিবা আবেগ-ভবে এক 
দিন বলেছিলেন ; 

অতোহপি দেবা ইচ্ছস্তি জন্ম ভারত-ভূতলে । 

সঞ্চতৃং স্থমহত পুণ্যমন্ময্যমমলং শুভম্‌॥ 

( শ্রীমস্ভীগবত--৫-১৯) 

অর্থাৎ স্বয়ং দেব্তারাও স্থমহৎ্ অক্ষয় অমল 
শুভ পুণ্য সঞ্চয় করার জন্য ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ 
করতে ইচ্ছুক হন। 

সত্যই অপূর্ব পুণ্যভূমি আমাদেব এই মাত্- 
ভূমি ভারতবধ। এই পবিত্র দেশে যুগে যুগে 
অনংখা মুনি-ঝষি, জ্ঞানী-গুণী। ভক্ত-সাধকই যে 
কেবল আঁবিভূতি হয়েছেন বিশ্ব-তমঃ দূ করবাঁব 
জন্য, তাই নয়-_সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং শ্রীভগবানই 
বারংবার ফিরে ফিরে এসেছেন এই পুণ্যতূমিতে 
ধরণীর ভাব লঘু করবার জন্য । কিন্তু তিনি তো 
কোন দিন একাকী আদেননি, সর্বদাই সঙ্গে করে 
নিয়ে এসেছেন শক্তিশ্বন্ঘপিণী জগজ্জননীকে, প্রাণ 
প্ররতিম লীলাঁলহচরগণকে । এবই একটি শ্রেষ্ঠ 
উদাহবণ দেখে আমরা ধন্য হয়েছি শ্রীরামকৃষ্ণ, 
শ্রীনারদামণি এবং শ্রী স্বামী বিবেকাঁদন্দেব 
যুগপৎ আবির্ভাবেব মধ্যে! শ্র্রাঠাকুবের অমৃত 
জীবন-উতৎ্স শতধাঁবে উচ্ছলিত হয়ে উঠেছিল 
তার শত শত তক্ত ও শিত্তবুশ্দের মধ্ো | এদের্ই 
মধ্যে সবশ্রে্ঠ ধারা ম্বামীজী এবং শ্রীশ্রম। 
তাদেরই সকলকে ধারণ ক'রে, সংহত কবে 
প্রযাহিত করিয়ে দিয়েছিলেন এক মহানদীনাপে, 
ঘা চিরকাল এই সংসার-মরুভূমিকে শীতল ও 
সরল ক'রে রাখবে, নিংসন্দেহ । এবপ ত্রয়ীর 
সম্মেলন জগতের ইতিহাসে নেই বললেও অতুযুক্তি 
হয়লা। 


প্রশ্রীগাকুরেব যে অন্ুপন্ন লাধনা ও ভাব্ধার! 
এইভাবে স্বামীজীর মধ্যে বিকীশ ওক্রীশ্রীমায়ের 
মধ্যে পূর্শস্থিতি লাভ কবেছিল, সে সম্বন্ধে 
ক্ষেপে বলা অতি ছুবহ কাধ, এবং প্রকৃতকলে 
হুনেব পুতলীর সাগরের জল মাপতে যাওয়ার 
মতোই শ্রীশ্রীঠাকুরকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টাও 
আমাদের ন্যাঁয় ক্ষুত্রবুদ্ধি মাঁচষেব পক্ষে হাস্যকর । 
তা সত্বেও ছু'এক কখাঘ বলতে গেলে বলা চলে 
যে, পুণ্যতূমি ভারুতের পুণাশ্োক ধধিদের স্াঁয়ই 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল-_নীম্য, এক্য, 
সমন্বয় ও সমগ্তন্য | 


একদিন মানব-সভ্যতার প্রথম উধগমে, 
ভারতের তপোবন ধ্বনিত কবে উখিত 
হয়েছিল এক মহামিলন-গীতি পিধং খঙ্থিদ্দং 
ব্রন্ব--এ সবকিছুই ব্রন্ধ, ব্রঙ্মই জীব্জগণ্, 
স্জন্ত মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, 
ধর্মে ধর্মে কোন বিবোধ নেই। বতমান 
জডবাদী যন্ত্-সভ্যতাব যুগের প্রারস্তেও শ্রবামকৃ্ণ 
ভাঁবতেব এই শাশ্বত এক্য-মন্ত্ই পুনবায় ধ্বনিত 
করেছিলেন মধুরতম স্থরে। কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য 
ছিল এই যে উপনিষদ্‌ বা বেদান্তেব সেই নিগুড- 
তয় অদ্বৈতবাদকেও তিনি অতি সহজ সরল 
স্তিষ্ট ভাষায় সাধারণের উপযোগী ও মনোমত 
ক'রে বহু স্বোধ) উপহার সাহাঁষ্যে জন্সমাজে 
প্রকাশিত কবেন। যথ1-তার বিশ্ববিশ্রুত 
যত মৃত, তত পথ” এই মতবাদের একটি 
উদাহরণ দিয়ে তিনি বলছেন £ 


“যেমন ছার্দে উঠতে গেলে মই, পিঁডি, বাশ, 
দি প্রভৃতি নানা উপায়ে ওঠা যায়, ঠিক তেমনি 


ফাল্তন, ১৩৬৫] 


সেই একই ঈশ্বরের কাছে যাবার নানা উপায় 
আছে-_ প্রত্যেকটি ধর্ম সেই উপায় ।” 

আর একটি সহজতব উপমা দিয়ে তিনি 
তাঁর গ্থভাবন্থবলভ সরস ভঙ্গীতে বলছেন £ 

ঘেমন গৃহস্থের বাড়ী একটা বড মাছ এলে 
কেউ ঝোল করে, কেউ ভাজে, কেউ তেল-হলুদ 
দ্রিযে চচ্চডি করে, কেউ বা ভাতে দিয়ে বা অশ্বল 
ক'রে খায়, ঠিক তেমনি সকলেই নিজের নিজের 
শক্তি ও রুচি অন্সারে সেই একই ঈশ্ববের পৃজ। 
করছে ।? 

এই ভাবে, সবসাধনপিদ্ধ,। সর্বধর্মসমন্থয়- 
ত&। শ্রীরামকৃষ্জ উদ্বোধন করেছিলেন এক উদাব 
মধুর সমন্বয়-যুগেব, এবং সত্যই হতে পেরেছিলেন 
মনীষী বোমা রোলাৰ ভাষায়, 10 ৫00৭৮7- 
[00,913 0? 9 ৮10058৮)0 থা 91 81010 
100] 1100 07 159০ 1)010010 [001110789 91 
[১০91১ 05০৮ ন00]00েড 0010170996৭ ০0 
1. 111010৭0 0106৭ 270. 110 (11017192170 
(16715 01 10217151170 _তেত্রিশকোটি ভাবত- 
বাঁীর দু'হাজার বৎসরের আধ্যাত্মিক জীবনের 
শ্রেষ্ঠ বিকাশ, বিশ্বমাঁনবেব কোটি কণ্ঠেব ও সকল 
ধর্মেব শ্রেষ্ঠ মঙ্গীত। ভাবতের-__তথা জগতে ব ধর্ম- 
সাধনাব ইতিহাসে শ্রীরামকষ্জের সর্বশ্রেচ প্রথম 
দাঁন £ সর্ধধর্মসমন্থযেব মহাঁবাণী "যত মত, তত 
পথে'র নিদেশ। 

শ্রীরামকৃষ্ণের এই নব সর্ধপমন্থয়-ধর্মের 
আব একটি প্রধান টবশিষ্ট্য হল এর পূর্ব 
জনীনত্ব, অথবা উচ্চ-নীচ পণ্ডিত-মূর্থ নিধিশেষে 
আপামর জনসাধাবণ-__সকলকেই ক্রোডে স্থান 
দান। সাধারণতঃ দেখ। যায় ঘে একটি বিশেষ 
ধর্মের ত্তত্বের দ্রিক্‌ থেকে এবং সেই সঙ্গে ব্যবহার 
»1] আশচাবামুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপের দক থেকেও 
কয়েকটি স্থির অলঙজ্ব্য নিয়ম থাকে । ধারা 
এই সকল তত্ব গ্রহণ ও আচার পালন করেন না, 


ত্রয়ী ৮৭ 


তাঁদের সেই ধর্মেও স্থান নেই , তারা ধর্মত্যাগী, 
ধর্ম-বহিভূত, পাপী, অবিশ্বাসী, নরক-যোগ্য 
জীবমাত্র, স্বর্গ বা মোক্ষ তাদের জন্য নয়। 
কিন্তু হিন্দুধর্মেব, ভার্তীয় ধর্মের পরিধি এরূপ 
সঙ্কীর্ণ নয়, উপরন্থ সর্বব্যাপী , এই ধর্মে অধি- 
কাৰিভেদানুপারে সকলেরই সমান স্থান, সমান 
গৌবব। যেমন, খুষ্টান ইস্লাম প্রমুখ নিরাকার- 
বাদী ধর্মে সাকাবোপাপকের কে।নবপ স্থানই 
নেই। কিন্তু ভাবতীয় ধর্মানুসারে--যিনি গাছ 
পাথর প্রভৃতির পুজা করছেন, যিনি ভূত পূজা 
করছেন, যিনি সাকার প্রতিমার পূজা করছেন, 
খিনি নিরাকার ত্রঙ্দের মানস পূজা করছেন, তারা 
সকলেই ভক্ত, বিশ্বাসী ও ধামিক, ধদি ভীদের 
সত)ই ভক্তি ও বিশ্বা থাকে । এই তো হল 
প্রকৃত ও একমাজ্র সর্বজনীন ধর্ম, সমাজের উচ্চ 
থেকে নীচ পর্যস্ত এর ম্ঙ্গলময় বিস্তৃতি, কেহই 
এর স্রেহাঞ্চলচ্ছাঁয়া থেকে বঞ্চিত নন। একই 
ভাবে_-করুণাব্তাবর শ্রীরামরুষ্ণচ আপামর জন- 
সাধাবণ সকলকেই সমান আদরে বুকে টেনে নিয়ে 
তাব নৃতন পমন্বয়-ধর্মের, সর্বজনীন ধর্মের নৃতন 
আশার বাণী শুনিয়ে বললেন £ 

'ঈশ্বর এক, কিন্তু তার অনন্ত নাম ও অনন্ত 
ভাব। যার যে নামে ও যে ভাবে ডাকতে ভাল 
লাগে, সে সেই নামে ও সেই ভাবে ভাকলেই 
তাব দেখা পায় ।, 

ভারতীয় ধর্মলাধনার ইতিহাসে শ্রীরামরুষেের 
দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ দান: ধর্মকে পণ্ডিতদের ও 
আচাবাঙ্গরাগিগণের সঙ্কীর গণ্ডিতেই আবদ্ধ ন] 
বেখে, তাকে সগৌরবে স্থাপন কর! বিশ্বচিত্ত- 
শতদলের মর্ধমূলে -বীজকোষে, অথবা জীবন- 
রাজপথের উন্মুক্ত অবাধ কেন্দ্রস্থলে। 

ভারতীয় ধর্ম-সাধনার ইতিহাসে প্রীরামরুষ্ণের 
তৃতীয় শ্রেষ্ঠ দাঁন হ'ল-_সম্পূর্ণবূপে ভারতীয়ত্থের 
ভিতিতেই তাঁর এই সব সমন্থয়-ধর্মের। সর্বজনীন 


৮৮ উদ্বোধন 


ধর্মের স্থাপন । পাশ্চাত্য সভ্যতার ভারতবর্ষে 
প্রথয় আগমনের সেই যুগসন্ধিক্ষণে, দেশের জ্ঞীনি- 
গুণী প্রায় সকলেই থৃষ্টানধর্ম দ্বারা গভীরভাবে 
প্রভাবান্থিত হয়েছিলেন, ইস্লাম-ধর্মের প্রভাবও 
তখন অনেক ক্ষেত্রেই ছিল। কিন্তু অন্যান্য 
ধর্মের সাধনা-প্রণালী অবলম্বনে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের 
মর্ষোখ সত্য পূর্ণভাবে উপলব্ধি করলেও 
শ্রীরামরুষ্ণের নিজন্ব মূল সাধন ও সিদ্ধি ছিল 
সম্পূর্ণরূপেই ভারতীয় । শ্রীঅরবিন্দের অনিন্দ্য 
ভাষায়, 709 ৮78৪ 2, 5912-111017011)60 10810 
8100. ০089৮10, "16100 & 80019 6906. ০01 
60001 0 ৮)০ 10910 01001) 0: ০৭0- 
08100. 000 17710 7--তিনি ছিলেন স্বীয় 
আলোকে প্রদীপ্ত মবুমী, ভাবোন্মত্ত সাধক, ধার 
মধ্যে বিদেশী ভাবধারা ও শিক্ষাব কোন 
চিহমাঁজ ছিল ন। 

এরূপে ভাবতেব--তথা জগতের ধর্মসাধনার 
ইতিহাসে তত্বের দিক থেকে, শ্রীরামকৃষ্ণের এই 
তিনটি মহাদান £ সর্বধর্মপমন্থয,। সর্জনীন 
ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় ধর্ম প্রবর্তন__ 
আমাদের শ্রেষ্ঠ আধাত্সিক সম্পদ্পপেই অনন্ত 
কাল বিবাজজজ করবে, নিঃসন্দেহ | 

ব্যবহারের দিক থেকে, এই তিন তত্বের 
সমন্বয়ে আমর! পেয়েছি শ্রীরামরুষ্ণের সেই অপূর্ব 
জীবশিব-বাঁদ' । বস্বত:, আমাদের ভারতীয় 
শাস্সাছসারেই, তত্বেব দিক থেকে ঘা বিশ্বাত্ববাদ 
--ব্যবহার্জের দিক্‌ থেকে তাই বিশ্বমৈত্রীবাদ। 
কারণ, সর্বজীবই যদি ঈশ্বর হয় তবে জীব- 
সেবাই তো ঈশ্বর-সেবা, সেজন্যই আমাদের 
প্রাচীন খষিরা একদিন সগৌরবে ঘোষণা করে- 
ছিলেন £ জীব: শিবঃ, শিবে। জীব্ঃ, স জীবঃ 
কেবলং শিব: ।-_জীবই ন্বয়ং শিব, শিবই স্বয়ং 
জীব, এই জীব শিব ব্যতীত আর কিছুই নন। 

একই ভাবে শ্রীনামরু$ও বলেছিলেন, 


[৬১তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


জীব শিব । সাধারণতঃ আমাদের নীতি-গ্রন্থে 
নির্দেশ দেওয়া হয় যে, জীবে দয়! করবে। কিন্তু 
প্রকুতপক্ষ দযাঁর “কান প্রশ্নই এস্থলে নেই, 
যেহেতু প্রত্যেক জীবই ব্রদ্বস্থক্ধপ, ব্রহ্ধকে কে 
দয়! করতে সাহসী হবেন? সেজন্য, জীবে দয়া 
নয়, জীবে সেবা, জীবে শ্রদ্ধা, জীবে প্রেম_ 
এই তো সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি-তত্ব। 

ভারতের শাশ্বত সংস্থতির মূর্ত প্রতিচ্ছবি, 
ভারতাত্বার পূর্ণ প্রতীক শীবামকৃষ্ণেব অনুপম 
জীবন-সাঁধনার তাত্বিক ও ব্যাবহারিক দিক্‌ 
সম্বন্ধে অতি সামান্য দু'এক কখা বলা হ'ল। 

আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় 
এই যে, এই অতুলনীয় সাঁধন1 কেবল তাঁর মধ্যেই 
আবদ্ধ হয়ে ছিল না, পূর্ণতমভাবে বিকশিত 
হয়েছিল শ্রীশ্রীমা সারদামণি ও যুগাচার্য শ্রীমৎ 
স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য জীবনে । একের 
প্রকাশ তিনে, তিনের সমাহাব একে । বস্ততঃ 
তিন বিবাট ব্যক্তিত্বের একপ অপূৃব সমস্বয়ের 
দৃষ্টান্ত জগতেব ইতিহাসে আব দ্বিতীয় নেই। 

ভাবতীয় সত্যতাব লীলাভূমি যজ্ঞক্ষেত্রে 
ঝথেদের ছন্দোময় মন্ত্র, যজর্বেদেব কর্মমূলক বাকা, 
ও সাঁমবেদের মধুর গীতি--একই তত্বের প্রপঞ্চনা 
ক"রে, একত্রে সম্মিলিত হয়ে উখিতি হ'ত একই 
পরমদেব্তার উদ্দেস্টে। একই ভাবে--আধুনিক 
ভাঁবুতেব খগ মন্ত্র্ধপী শ্রীরামকৃষ্ণ, ঘন্র্বাক্যরূপী 
স্বামী বিবেকানন্দ ও সাঁমসঙ্গীতরূপিণী শ্রীসারদা- 
মণির সাধনাঁও একই তাঁনে ও লয়ে বঙ্কত হয়ে 
বিশ্ববাসীকে ধন্ক করেছে। পুনরায় রূপক অর্থে 
বলতে গেলে ব্লা চলে যে_জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি, 


সত্য-শিব-ন্ুন্দব, সৎ-চিং-আনন্দ-স্বরূপ ধর্মের এই 
ত্রিবেণী-ধাবাব মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন জ্ঞাঁন, 
ত্বামী বিবেকানন্দ কর্ম, শ্রীশ্রীমা ভক্তি, শ্রীবামকুষ্ণ 
ছিলেন “সত্য”, স্বামী বিবেকানন্দ "শিব শ্রীশ্রীম। 
“নদ, শ্রীরাম ছিলেন “সৎ, স্বামী 
বিবেকাপন্দ “চিৎ' এবং শ্রীপ্রীমা “আনন্দ” । 


ফান্তন, ১৩৬৫] 


স্বামীজী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ্ঠ বার্তাবহ 
বা পরমদূত। এরপে _শ্রীরামরুষ্ণের জীবনের 
অপূর্ব জ্ঞানকে তিনি কর্ম” বা অসংখ্য ব্যাখ্যা, 
আলোচনা, ভাঁষণ, রচনা প্রভৃতির মাধ্যমে দেশে 
বিদেশে বিস্তৃত করেছিলেন জগঘ্ধাসীর অশেষ 
হিতের জন্য । একই ভাবে_ শ্রীরামরুষ্জেব 
জীবনের পবম সত্যকেও তিনি “শিব? বা শিবস্কব, 
ক্ষেমময ও সেবামূলক নিষ্কাম কর্মে দ্বারা 
প্রমাণিত করেছিলেন । পবিশেষে, শ্রীবামকৃ্ণের 
জীবনের “সৎ ব! শাশ্বত সত্তাকে তিনি “চিত 
বা সাক্ষীৎ উপলব্ধি মাধ্যমে স্থাখিভাাব ধরে 
নিযেছিলেন নিজেব জীবনে, অন্যদের জীবনে ৭ 
তা! ধরে দিয়েছিলেন মমতা বে। 

কিন্তু শশ্রীমার কাঁধ ছিল ভিন্ন । শ্রীবামরষ্জের 
জীবনেব 'জ্ঞান, “ত্য, ঘৎ, বা সত্তার প্রচার 
বা '্রমাণেব কোন প্রযোক্ধন তাঁর ছিল না, 
ঘেহেত তিনি স্বযংই ছিলেন এ-সকলেব সাক্ষাৎ 
প্রতিযৃতি, মূর্ত প্রতিচ্ছবি । তনে তিনি কি 
ভিলেন শ্রীবামকফ্েবে ছাফামাত্র--পুনবাবৃত্তি 
মাত্র? না তা নধঘ-_কেবলমীত্র ছাযারূপে, 
কেবলমাত্র পুনবাবৃত্তিবপে তিনি আবিভূভা 
হননি, কাবণ তান তে? বিশেষ প্রয়োজন 
নেই। তিনি আবিভ তা হযেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের 
অচিস্তনীয অনির্চনীয় সন্তাকে সহজতম, 
কোমলতম কবতে মধুবতমবপে বিশ্বসমক্ষে, 
প্রকাশিত করতে, তীকে সকলের নিকট সহজবৌধা 
করনে, আপামব জনসাধারণ সকলেরই নিকট 
তীঁকে এনে দিতে, বিশ্বেব প্রত্যেকে ঘবে নিজস্ব 
প্রণেব নিধিরপে তাকে স্বীপিত করতে। 
মেইজন্াই শ্রীবামকষ্চ জ্ঞান» শ্রী্রীঘা ভিক্তি? | 
ভন সকলেব জন্য নয, মুষ্টিমেয় প্রখরবুদ্ধি- 
সম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তির অন্তই কেব্ল। 
কিন্তু ভক্তি পণ্ডিত-মূর্খ উচ্চ-নীচ নিধিশেষে 
সকলেরই জন্য--সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। শ্রীশ্রীমা 

চি 


ত্রয়ী ৮৪৯ 


এই ভাবে ছিলেন সকলেরই ঘরের জন, দূরের 
ঠাকুরকে তিনিই তো ঘরে ঘরে প্রিয়তম 
ক'বে দিয়েছিলেন। একই কারণে শ্রীরামক্জ 
সত্য” শ্রীশ্রীমা “হ্ন্দর'। “কেবল' সত্যকে ধরা 
ছোযা যায না, “কেবল? সত্যের কপ নেই, €কেবল" 
সত্য নিগুণ, নিবিশেষ, নিক্ষিয়। নিরাকাব, 
নিরঞ্জন। কিন্তু স্থন্দরের আবেদন সর্বজনীন , 
যা স্থন্দর তা অতি সহজে, অতি মধুরভাবে, 
কোন বিশেষ গ্রচেষ্টা ও পরিশমের অপেক্ষা না 
রেখে, অনায়ামে সকলেব অস্তবের অস্তঃস্থলে 
প্রবেশ কবে স্থায়ী আপন লাভ করে। 
আমাদের জীবনে শ্রী্রীমায়ের প্রবেশ তো এই 
একহ "ভাবে নীরূপ ঠাকুরের সুন্দবর্ধপ শ্রীরাম 
আমাদেব আহ্বানের অপেক্ষা না রেখেই তো 
বিরাগ কবছেন আমাদেব চিত্তশতদলে বিশ্ব- 
সৌন্দর্যেব অধীশ্ববী বিশ্বমনোহারিণী লক্ষমী-রূপে , 
আমরা তাকে জানি বা ন| জানি, চিনি বা ন! 
চিনি, তিনি তো সর্বদাই আছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের 
অস্তনিহিত সমস্ত শক্তিকে শৌন্দধদপে, সমস্ত 
এ্বর্ধাক মাধূর্যকপে প্রকাশিত কাসে। পরিশেষে 
মেই একই কারণে শ্রারামরু্জ “সৎ”, শ্রীশ্রীমা 


“আনন্দ । সৎ বা সত্তা কেবল জ্ঞানেব বিষয়, 
ধারণার বস, কিন্তু আনন্দ প্রাণের বিষয়, 
প্রেবণার বস্ত। সং নিবিকার, সাধারণ স্থখ- 


দুঃখের উধের্ব, কিন্ত আনন্দ আমাদের সাধাবণ 
জীবনেব্ই শ্রেষ্ঠ ধন, পব্মকাঁম্য প্রাণের তস্ত্রীতে 
আমাদের বস্কারই তো ধ্বনিত হয় মধুরতম, 
উদাত্ততম স্থবে। বিশ্বের মনোবীণাতে এই 
মধুরমোহন, ললিতলোভন, কমল-কোমল বঙ্কারই 
তো শ্রশ্রীমা, আনন্দস্ববপ ঠাকুরের যে অস্তনিহিত 
আনন্দ আমাদের নিকটে আবৃত হয়েছিল তার 
প্রখর তেছের আলোকে, তাকেই শ্রীশ্রীমা 
প্রকাশিত করেছিলেন সকলের জন্র-_তার নিজের 
রসঘন, অযুতব্ী, আনন্দোজ্জল জীবন দ্বারা। 


৯৬ উদ্বোধন 


এবূপে- শ্রীরামরুষ্ণ অনস্ত, অখণ্ড সত্তা, শাশ্বত, 
ছয়ংসম্পূর্ণ স্থিতিঃ পরম পবিপূর্ণ প্রজ্ঞা। স্বামী 
বিবেকানন্দ সেই স্থিতিকে গতিশীল করে 
তুললেন বাইরের বিস্তৃতিতে। প্রকাশ লীলাধিত 
হয়ে উঠল প্রচারে, প্রজ্ঞা প্রাণ পেল সেবাধর্ষে__ 
নিষ্ধাম কর্মে, সাধন সার্থক হয়ে উঠল সাঁধক- 
সজ্বের স্থাপনে । পবিশেষে শ্রীশ্রুমা স্থিতি ও 
গতিকে, প্রকাশ ও প্রচারকে, জ্ঞান ও কর্মকে, 
সত্য ও শিবকে, সৎ ও চিৎকে সমন্বিত ক'রে 
উদ্ভাগপিতা হলেন এক অপবপ ভক্তিনম্রা, 
ভাঁবঘনা, সৌন্বধমধী, আনন্দমধী মৃতিতে-- 


[ ৬১তথ বর্ষ ত্য সংখ্য। 


শীরামকৃষ্ণবিবেকানন্দের সমন্ত সাধনার আঁরস্ত 
ও শেষ, মূল ও লক্ষ্য, শক্তি ও প্রেরণা, খদ্ধি ও 
দিদ্ধিরপে। 


দর্শনের দিক্‌ থেকে, তত্বের দিক্‌ থেকে শক্তি 
ও শক্তিমাঁন্‌ নিশ্চযই অভিন্ন। কিন্তু জীবন্বে 
দিক্‌ থেকে, অনুভূতি দিক, থেকে শক্তি যদি 
শক্তিমান্কেও অতিক্রম ক'বে যায়, তাতেই বা 
ক্ষতি কি? কারণ স্বয়ং ঠাকুরই কি বলেননি, 
“৪কিযেসে? ও সাবদা, ও আমাঁব শক্তি 1 
সারদা সার-ম্বকপিণী--সার-দাঁয়িনী | 


মাধ্যাকর্ষণ 


কবিশেখব জ্বীকালিদীস বাঁধ 
পাখী উডে যাষ আকাঁশে উধ্বে শাখীও উডতে চাষ, 
মাটি টেনে বাখে, মর্নব-ববে কৰে তাই হাঁয হায | 
জল উডে যায উপবে বাম্পাকাবে, 
তপন শুধুই হাতছানি দেষ তাবে । 
ওঠে অন্থবে বহ্িব শিখা ধূমময কূপ ধ'বে-- 


অথব। খধুপে স্ফৌবকেব পে । 


মানুষ বিমানে চড়ে 


যত দূব পাবে মেঘের ওপাঁবে ধাষ। 
ঝব। পাত। সেও ধবা ছেডে ওঠে বৈশাখী বঝঞ্ধায় | 


এই উত্থানে “ওঠা? তো বলা না চলে, 
সকলেই নেমে আসে পুন ধবাতলে । 
অনিবাধ যে ধবণী মাতাব টান, 
পতনেবই তবে সকল সমুখান । 


মানুষ তো ম'বে যাষ, 
জ্কানিগণ বলে, আত্মাটি তাব উধ্বেব পানে ধায় । 
হাবায তাবে যে, সে কোন আশায আকাশেবই দিকে চায ? 
তারায় তাঁবায বৃথ! খুঁজে তীয়--আব কবে হায় হাঁষ। 
“আত্মা” যদিই থাঁকে, আর যদি হয় পাখিব ধন, 
কেমনে এডাবে এই ধরণীব নাঁড়ীব আকধণ ? 


সপ্তবিধ অন্ুপপত্তি খণ্ডন 


[ অদ্বৈতবার্দের বিরুদ্ধে বিশিষ্টা্গিতবাদিকতৃ“ক আক্ষিপ্ত অবিদ্যার সপ্তবিধ অনুপপত্তির পরিহার ] 
ব্রহ্মচাবী মেধাচৈতন্য 


বড প্রাচীন ফাল হইতেই অদ্ৈতবাদের বিকদ্ধে হৈতবদিগণের আক্ষেপ যেমন চলিয়। আসিতেছে, অদ্বৈতমতেও 
বিরোধিপক্ষ খণ্ডন করিয়! সেইবাপ বহুলভাবে স্বমতগ্বাপনেব প্রচেষ্ট! প্রচলিত। মহামতি আচার্ধ রামানূজ স্বকৃত বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদ প্রতিপাঁদক শ্রীভাষে। অস্বৈতবাদের তব্বসিদ্ধির অনুকূল “মায়ার প্রবল গ্রতিপক্ষরূপে উদ্খিত হইযা। সপ্ত প্রকার 
অন্পপত্তি প্রদর্শন পূর্বক মায়াবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদিগণও এই সপ্তবিধ অনুপপত্তির খগুন কিভাবে 
করিয়াছেন তাহাই অতি দংক্ষেপে এই প্রবন্ধে বর্ধিত হইতেছে। 
প্রথম £ বিশিষ্টাদ্বৈতবার্দের পূর্বপক্ষ--অবিগ্ভার আশ্রয়ত্ব-মনুপপত্তি 
অবিগ্ভার খণ্ডন-প্রসঙ্গে প্রথমে আচা্ধ বামান্জ বলিয়াছেন £ ক্রহ্ত্ববপ-তিবৌধান-কাবিণী 
বিবিণ-বিচিত্র-জগত্শর্টী সদসদনির্বচনীয় যে অবিগ্ভার প্রভাবে নিধিশেষ ম্বয়ংপ্রকাশ ত্রঙ্দে সমস্ত 
জগৎ কল্পিত, যে অবিগ্া মোহম্যী মদিরাব ন্যায় এই নিখিল জীবেব ব্ষিম অনর্থকরী ভ্রাস্তি উত্পাদন 
করিযা অঘটন ঘটণন করিতেছে, সেই অবিদ্যা কাহাকে আশ্রয় করিয়া এই বিভ্রম জন্মাইতেছে ? 
_-অবিগ্যা! জীবে আশ্রিত? অথবা পবব্রত্ষে আশ্রিত হইয়! এই সমস্ত কাণ্ড করিতেছে ?১ 
প্রথম পক্ষে অর্থাৎ অবিদ্যা জীবকে আশ্রঘ করিয়া জগত স্থপ্টি কবে-_ইহা৷ বলা যায় না । কারণ 
৬ীব অবিছ্বা-কল্পিত, অর্থাৎ অবিদ্যা যে জীবকে কল্পনা কবিধাছে সেই জীব--ফলতঃ অবিগ্যার কার্য 
বলিয়! কিবূপে অবিদ্যা তাহাকে আশ্রয কবিবে? কাধই কারণকে আশ্রয় করে, কারণ (উপাদান ) 
কখনও কাব-আশ্রিত থাকে না। অবিদ্ঠ1! জীবেব কাবণ হইয়া কা্ধস্বরূপ জীবকে কিব্ূপে আশ্রয় 
করিবে? সৃতবাং অবিদ্য। জীবাশ্রিত নয । 
উহা! ব্রদ্ষাশ্রিতও নয়। ত্রহ্ধ ্বযংপ্রকাশ, জ্ঞানশ্বূপ, তাহার বিরোধী অজ্ঞান সেখানে 
কিকপে থাকিবে? অন্ধকাব কি কখনও আলোকে আশ্রিত হইয়া থাকিতে পাবে? অদ্বৈতবাদিগণ 
তো অজ্ঞানকে জ্ঞানের দ্বারা বাধ্য (নিবর্তা, নিবারণীয় ) বলিয়া থাকেন। অতএব ব্রক্গাশ্রিতরূপেও 
অবিদ্যা দ1ডাইতে পাবে নাঁ। পরিশেষে স্থির হইল অবিদ্যার আশ্রয় অসম্ভব । 
অদ্বৈঙুমতে অবিদ্যার আশরয়ত্বানুপপত্তির সমাধান 
না। অছৈতবাদে অজ্ঞানেব আশ্রয় স্ধদ্গে অনুপপত্তি নাই । প্রথম পক্ষ অর্থাৎ অজ্ঞানের 
জীবাশ্রিতত্ব পক্ষ অসঙ্গত নগ্ন ।২ যে মতে জীব অবিগ্ভার আশ্রয সেই মতে অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্তাই 
জীব। জীব অবিদ্যাব কাধ নয়। যদিও জীবভাবটি (জীবস্ব) অবিগ্যা-কল্পিত তাহা হইলেও 
মবিদ্যাবচ্ছিয্ন চৈতন্তাত্মক জীবের ধর্মী (ধর্ম যাহাতে আরোপিত সেই ) চৈতন্যাংশটি নিত্য পদার্থ 
বলিয়। তাহাই অবিগ্যার আশ্রয় । টৈততন্তই সর্বত্র অধিষ্ঠান হইয়া থাকে । 
১ যদপ্যুচাতে নিধিশেষ, ****সা হি জানবাধ্যািমতা। [ত্র সথঃ_ শ্রীভাষ্য ১১১] 
২ বাচম্পতি মতে কল্পতকপরিমল-কার সমন্বয়স্থত্রের শেষে অবচ্ছেদবাদই যে বাঁচম্পতির মঙ, তাহ। বিস্তৃতকপে 
প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর তাহার মতে অস্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য জীব নয়, পরস্ত জীব অবিস্ভাবচ্ছিন্ন চৈতগ্ঠ | 


৯২ উদ্বোধন | ৬১তম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


অবিগ্ভার অধিষ্ঠানরূপ (জীব-) চৈতন্য অবিদ্/ষ আশ্রয় ।৩ স্থতরাং জীবের জীবত্বটি কল্লিত 
হইলেও জীবরূপধষি-টচতন্যটি কল্পিত নয়। আব অবিগ্ভা এ চৈতন্তাঁশকে আশ্রয় করে 
বলিয়া প্রথম পক্ষে আশ্রয়ের অন্ুপপন্তি হইল নী। যদি বলা যাঁয় অবিদ্যাব আশ্রষ ঘ্দি 
চৈতন্তাংশটিই হয় তাহা হইলে সেই চৈতন্য ব্রশ্গম্বরূপ বলিয়া ফলতঃ অবিদ্য! ক্রদ্ধাশিতই হইল, 
জীবাশ্রিত তে। হুইল না। ইহাঁর উত্তরে বলা যাইতে পাবে, জীব ব্রঙ্গস্ববপ--ইহ। সিদ্ধাস্ত হইলেও 
অনবচ্ছিন্ন চৈতন্তই শুদ্ধব্রক্গস্বরূপ, আব অবিদ্যাঁবচ্ছিন্ন চৈতন্য জীবস্বৰপ। জ্ঞানোজপস্তিব পূৰ 
পর্ষস্ত জীব শ্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইলেও অবিদ্যাবশতঃ অবচ্ছিন্ন বোণ হয়। অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য অবিগ্যার 
আশ্রয হইতে পারে না। 
জীবের অবিদ্তাবচ্ছিন্ন ভাঁবটি অবিগ্যা-কপ্পসিত। তথাপি জীব কার্য নয়। যেহেতু ভাব 
কার্ধবিনাশী বলিয়া! জীবেরও বিনাশ সম্ভাবিত হওয়ায় সংসার-মুক্তি কথাটি অলীক হুইযা পডে। 
যে জীব সংসাব হইতে মুক্ত হইতে চাষ সে নিজেই যদি মরিয। যায়, তাহা হইলে তাহাব আর 
মুক্তি কিরূপে হইবে? আবু ইহাও বলা যাঁধ ন| যেঅবিষ্ঠাবচ্ছিন্ন চৈতন্য জীব, সেই জীব কাঁয না 
হইলেও তার অবচ্ছেদটি অবিদ্যাব 'অধীন হায় সেই অবিগ্যা ম্পীবাব জীবকে আশ্রয় কবিলে 
“নিজেকে নিজে আশ্রধ করা' রূপ স্থিতিতে আত্মাশ্রর দোষের আপত্তি হইবে। ধোহতু অবিদ্যা 
ংশটি জীবের বিশেষণ নয়, কিন্তু উপাধি বলিয়া, অবিদ্যা অবিদ্াবচ্ছিন্ন চৈতন্তকে আশ্রঘ কবিলেও 
আত্মাশ্রয় দোষ হয় না। লাল বং লাল ফুলকে আশ্র কবে বলিলে আম্মাশ্রয়দোষ হয় । যেহেতু 
লাল রংট ফুলে বিদ্যমান বলিযা লাল বং লাঁল ফুলকে আশ্রয় করে বলিলে লালকে ও আশ্রঘ করে 
ইহ! বুঝায় । কিন্তু ঘটাবাচ্ছিন্ন আকাশকে ঘট আশ্রম কবে ঝলিলে ঘট ঘটকে আশ্রমু করে-_ইহ। বলা 
হয় না, যেহেতু ঘটটি আকাশের বিশেষণ নয়, কিন্তু উপাধি। সেইবপ প্ররুতস্থলে, অবিষ্থা 
আবিদ্যা বচ্ছিন্নচৈতন্ত-ন্বরূপ জীবে আশ্রিত হইলেও আন্মাশ্রষ দোষ হয না।? 
দ্বিতীয় পক্ষেও দোষ নাই-_অর্থাং ত্রদ্ধ অবিদ্যাব আশ্রষ হইলে পুর্বপন্ষী যে দোঁষ 
দিঘাছেন, অদ্বৈতবাদে সেই দোষ নাই । 'ব্রদ্ধ স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ বলিযা অবিদ্যার বিবোধী, 
অবিগ্যা তাহা দ্বারা বাধিত (নিবারিত ) হ্য। স্থৃতবাৎ সেই ত্রদ্মকিকপে অবিচ্যব আশ্রয় 
হইবে ?”_ পূর্বপক্ষীর এই আক্ষেপ ঠিক নয। যেহেতু ব্রচ্ধ স্বপ্রকাশ নিত্য-জ্ঞানম্বরপ হইলেও 
অবিষ্ভার বিরোধী নয । অধিগ্ভা তাহ! দ্বারা বাধিত হয় নাঁ। পবন্ধ ব্রহ্ম অবিগ্ভাব অবিবোধী। 
যেহেতু “অবিদ্যা'ব অর্থ বিদ্যা বা প্রকাশের অভাব নয়_যাহার জন্য স্বপ্রকাশ বক্ষের সহিত তাহার 
৩ তসেনাস্তঃকরণাছ্যবচ্ছিন্নঃ প্রত্যগান্সেদমনিদংবপশ্চে হন: কর্ত। ভোক্ত।কাবকারণাবিগ্যাদ্বয়াধারঃ ।-_ভামতী অধ্যাদভান্ 
পূরবপূর্ব্রমজছ্/সংক্কাররূপাহবিছ্য। কাঁধাবিভ্য।। অনাদিভী বন্ধপাহবিছ্া। কারণাবিদ্া, তদ্দ্বযাঁধার় ইত্যর্থ:। অবিচ্যাঁধারত্বং 
চিদংশমাদায় ।--অচিদংশগ্ত জড়ন্ত তদনাধারত্বাৰিতি বোধ্যম্‌।--এ টীকা, খজু গ্রকাশিকা 
গৌড়ত্রক্গানন্বী_ “জীবন্ত শুঞ্ধচিদ্বৃত্তিত্বাৎ।* অদ্বৈতপিদ্ধি ১ম প: 
৪ শ্বেনৈর কল্লিতে দেশে ব্যোগ্সি যদ্বদ্‌ ঘটাদিকম্‌। তথা জীবাশ্রয়! বিদ্াং মন্যস্তে জ্ঞানকোবিধঃ | [ অন্থৈত- 
সিদ্ধিধৃত প্লোক-_-১ম পরিচ্ছেদ ] প্র টাক! গৌড়বক্ষানন্দী_-“গ্ন্ত স্বাশ্রয়ং প্রতুপাধিত্বেচপি অবিশেষণত্তেন স্বাত্য়ত্তা ্বীকীরাৎ |» 


জীব ও বিদ্যার আন্তাইন্য।শ্রয়দোন -বাচস্পতিমিশর, মধূসহদনসরস্বতী, বেদান্তনারের বালবোধিনী-টীকাকার, মস্বৈতত্রহ্ধ- 
সিপ্ধিকার প্রভৃতি ধশুন করিয়াছেন। এস্কলে তাহা অনাবস্তক-বোধে উল্লিখিত হইল না। 


ফান্তন, ১৬৬৫] সপ্তবিধ অনুপপত্তি খণ্ডন ৯৬ 


বিরোধ হইবে । অদৈতবাদে অবিগ্ভাকে ভাব ও অভাব হইতে ভিন্ন বল! হয় বলিয়া অবি্যা জ্ঞান 
বা প্রকাশের অভাব-ম্বজপ নয়। বিছ্যা-বিরুদ্ধ অবিচ্যা-ইহাঁও স্বীকৃত নয়, কারণ অদ্বৈতমতে 
্রন্ম বিছ্যাম্বদপ হইলেও অবিগ্ার বিরোধী-স্বীকার করা হয না। আর ষদি ব্ল অবিদ্যা_-চৈতন্ত 
হইতে ভিন্ন বলিয়া চৈতন্যাশ্রিত নয় অর্থাৎ “অবিগ্যা চৈতন্তাশ্রিত নয়, যেহেতু তাহ] চৈতন্য হইতে 
ভিন্ন'-এইরপ ব্যাপ্তিপ দ্বারা ব্রন্মের অবিদ্যাশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হইবে না। তাহ? হইলে ইহার উত্তরে বলিব 
এই ব্যাঞ্ডির দৃষ্টান্ত নাই, কারণ অবিছ্/।-ত্মতিবিক্ত সমন্ত (কার্ধ) বস্তু চৈতন্য হইতে ভিন্ন হইয়াও 
চৈতন্তাশ্রিত। স্থতরাৎ স্বগ্রকাশ ব্র্ধ অবি্যার বিরোদী না হ্যায় উহাব আশ্রয় হইতে কোন 
বাধা নাই ।ৎ 

অন্বৈতমতে বেদান্তবাক্য-জনিত অখণ্ড মনোবৃত্তি অথবা তাদূশ অথগ্ডাকার মনো বৃত্ত বচ্ছিঙ্ন 
চৈতন্তরূপ জ্ঞানই অজ্ঞানেব বিবোধী। এজ্ঞান উৎপন্্ হইলে আব অজ্ঞান থাকিতে পারে না। 
উক্ত শিদ্ধান্তেব উপর আচাঁধ (বামানুজ্ত ) আক্ষেপ করিয়াছেন যে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম এবং ক্রহ্ষাকারবুৃত্তি 
ঝ। বৃত্তযপহিত ব্রহ্ম উভয়ই স্বপ্রকাণ, অথচ ব্রদ্ম অজ্ঞানেব অবিবোধী, কিন্ত বৃত্্যপহিত ত্রহ্ধ 
অজ্ঞানেব বিরে।ধী-ইহা কি করিয়া সম্ভব? তাহার ভর্তরে বলা যাইতে পারে স্ববপ ব্রহ্ম এবং 
বৃত্তাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ধী এই উভযের মূধো কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে £ ্বপ্রকাশ বক্ষ নিতা ! বৃত্যবচ্ছিনন ব্রক্গ 
উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয। ঘটরূপ উপাধির উৎপত্তি ও বিনাশে যেমন ঘট-উপহিত আকাশেব উৎপত্তি 
বা বিনাশ স্বীকাব কর! হয়, মেইজপ বৃত্তবচ্ছিন্ন ব্রদ্ষেবও উত্পত্তি বিনাশ কল্পিত হয়। আরও কথা 
এই যে বুত্তি আব্রণ ভঙ্গ করে অথবা চৈতন্যেব অভিব্যক্তি কবে বলিয়৷ তদ্বচ্ছিন্ন চৈতন্যেরও 
আঁবর্ণ-ভগ্তকতারপ বিশেষ স্বভাব দিদ্ধ হয়। শুদ্ধ ব্রদ্ধের এই আবর্ণ-নাশকত। স্বভাব নাই। 
আব এ অথণ্ড মনোবুগ্তিট অজ্জাত ব্রক্ধকে বিষয় করিয়া] অজ্ঞানের বিরোধীৰপেই উৎপন্ন হয়। 
্বপ্রকাঁশ শুদ্ধ ব্রক্ম কিন্তু কাহারও বিরোধী নয়। যেহেতু স্বপ্রকাশ ব্রঙ্গেই সমস্ত জগণ্থ অন্কভূত হইতেছে । 

বামাভজাচার্ধ বলিাছেন £ ত্রন্ধ অন্য অন্ুতবের বিষয় হন না বলিয়া ব্রহ্মবিধষক জ্ঞান 
হইতে পারে না। অতএব জ্ঞান অজ্ঞানবিরোধী বলিলে ব্রদন্বক্ধপ জ্ঞান নিজেই অজ্ঞানেণ ব্ররোৌধী, 
ইহাই বুঝায়। অতএব ব্রদ্ধ অজ্ঞানেব আশ্রয় হইতে পারে না। 

ইহার উত্তবে অদ্বৈতবাদীবা বলেন : ব্রহ্ম অন্ত অন্তভবের বিষয় হইতে পারেন না, ইহার অর্থ 
এই নয যেত্রক্মবিষয়ক কোন অনুভব হয় না» কিন্তু ঘটাদির অন্কুভব যেমন ঘট প্রভৃতিকে প্রকাঁশ 
করে ব্রদ্ধান্থতব সেরূপ ব্রন্ষকে প্রকাশ করিতে পারে না, যেহেতু ব্রদ্ধ স্বপ্রকাশ। তথাপি অদ্বৈত 
বেদাম্থমতে বেদান্তবাক্যকপ প্রমাণ-জন্ ব্রহ্ধ বিষয়ক অনুভব স্বীকৃত হয়, আর এ অনুভব অজ্ঞানকে 
নিবৃত্ত কবিয! চরিতার্থ হয়। অন্যথা “দৃশ্তে ত্বগ্রায়। বুদ্ধ হুম্য়। সথক্মদশিভিত” [ কঃ উঃ ১/৩।১২ ] 
“নিচাষ্য তন্ম ত্যুমুখাৎ, প্রমুচ্যতে” [এ--১৫ ] কিশ্চিদ্ধীবঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ” [ এ-২1১।১ ]। 
“জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ৮ শ্বেঃ উ£ ৫1১৩] ইত্যাদি শ্রুতি যে ব্রহ্ম বিষয় জ্ঞানের 
কথা বলিতেছেন তাহা অসঙ্গত হইয়া ষায়। এইজন্য অদ্বৈতাচার্ষগণ বলিয়াছেন £ 

ফলব্যাপ্যত্মেবাস্ত শাস্ত্রকুত্ভিনির।কতম্‌। ক্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা ॥ [ পঞ্চদশী ] 

- অর্থাৎ ঘটাদি বাহ্‌ বস্তর সহিত বহিরিক্জিয়ের সন্বদ্বজনিত ঘটা কার-অস্তঃকর পবৃত্তি-অবচ্ছিন্ন- 

« “মৈবং বিকল্পানহত্বাৎ। কিমপ্রকাশশব্দেন....*তৃতীয়েহপি ।"-_চিৎজ্খী ৩৭৪পৃঃ, *--১১প:-নিিরসাগর-মুক্্রিত 


১8 উদ্বোধন [ ৬১তম বর্ষ-_২য় সংখ্য 


চৈতন্য জন্য ঘটাদি যেভাবে প্রকট হয়, ন্বব্ূপটৈতন্য সেভাবে প্রকটতার আশ্রয় হন না, কিন্ত 
শব্দ-প্রমাণ জনিত-স্ববিষয়ক মনোবৃত্তিতে অভিব্যক্তরূপ বৃত্তিব্যাপ্য হন। 

আর যে আচার্য (রামানুজ ) ব্লিধাছেন : জিজ্ঞাসা করি, ব্রদ্মব্যতিবিক্তের মিথ্যাত্জ্ঞান, 
্রঙ্মব্ময়ক অজ্জানের বিরোধী অথবা জগতের সত্যত্বূপ অজ্ঞানের বিরোধী? ব্রিক্ষ ভিন্ন সব 
মিথ্যা_এই প্রকার জ্ঞান ব্রহ্ষের ম্বূপের অজ্ঞনেব বিরোধী হইতে পারে না, কারণ জ্ঞানটি যে- 
বিষয়ক হয় সেই-বিষম়ক অজ্ঞানটি তাহাব দ্বার নিবৃত্ত হয। ঘটের জ্ঞান পটের অজ্ঞানকে 
নিবৃত্ত কবে না। প্রকৃত স্থলে জ্ঞান হইল-ব্রন্ম ভিন্ন সব মিথ্যা, আব অজ্ঞানটি ব্রহ্মবিষষক। 
স্থতরাঁং উক্ত জ্ঞানের দ্বাবা ব্রহ্মের স্বরূপবিষয়ক অজ্ঞান নিবৃত্ত হইতে পারে না। 

ব্রহ্ম ভিন্ন ব মিথ্যা” এই জ্ঞানের দ্বাবা ব্রঙ্গ ভিন্ন সব সত্য” এই অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও 
ব্রন্ধের স্বরূপ-অজ্ঞান থাকিয়া যাইবে । 

ইহাঁর উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, যেমন শুক্তির অজ্ঞান (শুক্ষ্য বচ্ছিন্নচৈতন্যের অজ্ঞান ) 
শুক্তিকে আঁবুত কবিয়া তাহাঁৰ উপর বজত ও ব্জতের সত্যতা-আঁকাঁব জ্ঞানের স্ষ্টি করে, 
সেইরূপ ব্রর্বিষয়ক অজ্ঞানও ব্রহ্ধষকে আরুত কবিয়া তাহার উপব সমন্ত জগৎ ও তাহার 
সতাত্ব-বুদ্ধি সৃষ্টি করে। উত্তযত্র অজ্ঞান দুইটি নয়, অর্থাৎ ব্রন্মেব স্বরূপ আববণকারী এবং জগৎ 
ও জগতের সত্যতা বুদ্ধি-স্ষ্টিকাঁরী অজ্ঞন ভিন্ন নয, অজ্ঞান একই | এরূপ শুক্তিরজত স্থলেও 
একই শুক্তির অজ্ঞান । একই অজ্ঞানের বিভিন্ন কার্ধকাবিণী শক্তি । এই ছুইাটিব মধ্যে একটি 
আবরণ-শক্তি, অপরটি বিক্ষেপ-শক্তি। শুক্তিত্ব-জ্ঞানের দ্বার! শুক্তিব অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে যেমন 
তাহার কার্ধ রজত ও বজতেব সত্যতা-বুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়া! যায়, সেইকপ "অহং ব্রন্ধাম্মি” ইত্যাদি 
মহাবাকা-জনিত ব্রহ্ষস্বৰপের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে ব্রন্মস্ববূপের অজ্ঞান ও তাহার কাধ জগৎ বা 
জগতের সত্ত্ব-বুদ্ধি নিবুত্ত হইয| যাইবে ।৬ অতএব পূর্বোক্ত দোষের আপত্তি আর হইতে 
পারে না। আব ত্রন্দের স্বরূপ-বিময়ক অজ্ঞানের অর্থ ব্রহ্ম সদ্বিতীঘ__ইহাঁও অদ্বৈতবাদিগণের মত 
নয়। ত্রন্ষেব স্ববপব্ষয়ক অজ্ঞন হইতেছে £ ব্রদ্ধ নাই”, '্রহ্ধ প্রকাশিত হয় না" এই প্রকার 
অসত্তাপাঁদক ও অভাণাপাদক অজ্ঞান। 'ব্রন্ধ সদ্ধিতীয়” এই জ্ঞান অজ্ঞানের কাধ। স্থৃতবাং 
উক্ত আক্ষেপ অযৌক্তিক । 

দ্বিতীয় ; পূর্বপক্ষ--তিরোধান-অনুপপত্তি 

তারপর বিশিষ্টাদ্বৈতাচার্ধ বলিয়াছেন £ অবিদ্যার ব্রদ্ব-তিরোধান-কাবিত্ব সম্ভব নয়।| যেহেতু 
প্রকাঁশশ্বভাব ব্রন্মের তিরোধানেব অর্থ হইতেছে, প্রকাশের উতপত্তিব বাধা অথবা বিদ্যমান 
প্রকাশের নাশ । প্রকাশের অনুৎপন্তি স্বীকার করিলে ফলতঃ প্রকাশের বিনাশই স্বীকার কবা হয। 
অথচ ত্রদ্ধ অবিনাঁশী । স্কতরাং অবিদ্ভার দ্বারা ব্রদ্মের তিরোধান অসম্ভব । 

জ্হৈ ভমতে উত্তর 

তিরোধাঁনেব অর্থ উৎপত্তির বাধা ব| বিদ্যমাঁনেব বিনাশ নয়। ঘট, পট প্রভৃতি অন্ধকাবে 
তিরোহিত হইয়া আছে বলিলে ঘট পটের উৎপত্তি বাঁধা বা বিদামান বস্তর বিনাশ বুঝায় না। 
যদ্দি বল ঘট পট অপ্রকাশ বস্তব বলিয়৷ ঘট তিরোহিত আছে বলিলে ঘটের প্রকাশ হইতেছে নাঁ_ 


৬ তথা হাত্মত্যখান্তম।নং ব্রহ্মজ্ঞানং পুর্ধাধ্যন্তসর্ধপ্রপঞ্চং লিবতরন্‌ শ্আ্বানমপি নিবতপ্তীতি 1--মদ্বৈতব্রদ্গলি্ধি 


ফাঁন্তন, ১৩৬৫ ] সপ্তবিধ অন্ুপপত্তি খণ্ডন ৯৫ 


ইহাই সকলে বুঝে । অর্থাৎ ঘটের প্রকাশেব উতপত্তিতে বাঁধা হইতেছে, অথবা ঘটের প্রকশ 
বর্তমানে নষ্ট হইয়াছে__ইহা বুঝা যাঁয়। কিন্তব্রঙ্গ যখন সর্বদা স্বপ্রকাশ, তখন তাহার তিরোধান 
বলিলে তাহার স্বরূপের উৎপত্তির বাঁধা বা স্ববপেব বিনাশ ছাডা আব কি বুঝাইবে? তাহার 
উত্তরে বল! যায় যে ব্রন্মের তিরোধান বলিলে ব্রহ্গ-প্রকাশের অন্গৎপত্তি বা বিনাশ বুঝায় লা, কিন্ত 
ব্রদ্মেব সত্তা বা চৈতন্টের প্রকাশ হইলেও বিশেষভাবে আনন্দ প্রভৃতি ধর্মের অভিব্যক্কিব প্রাগভাব। 
এখানে অভিন্যক্তির অর্থ প্রকাশ নয। প্রকাশ অর্থ হইলে পুনরায় পূর্বদোষেব আপত্তি হয়। 
কিন্তু অভিব্যক্তির অর্থ চিত্তবৃত্তিতে প্রতিবিশ্বিত হওয়া, অথব] চিত্তবৃত্তির সহিত বিশেষ সম্বন্ধ । যদিও 
সখ চিৎ ও আনন এইগুলি ভিন্ন পদার্থ নয়, তথাপি ভিন্নের মতন প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ 
আমাদের চিবৃত্িতে ত্রন্ষের সত] বা চৈতন্য অভিব্যক্ত হইলেও আনন্দটি বিশেষভাবে অভিব্যক্ত 
হইতেছে না । অভিব্যক্তির প্রাগভাব আছে। আব এ প্রাগ্ভাবটি রক্ষা করিতেছে অবিধ্যা। 
সেইজন্য অবিদ্যাকে ব্রঙ্গতিনোধায়ক বলা হয়। অদ্বৈতমতে ব্রদ্ধ ভিন্ন সমস্তই অবিদ্যা- 
কল্িত বলিষা প্রাগভাঁবও অবিদ্যা-কল্পিত, স্থতবাং 'প্রাগভাবেরও কাবণ অবিদ্যা। জ্ঞান হইলে 
আবিদ্যা নিবুত্তি হইয়া প্রাগভাবও নষ্ট হইয়া যাইবে , তখন ব্রদ্ষেব আনন্দাংশ বিশেষভাবে অভিব্যক্ত 
হইবে? স্ৃতবাৎ অবিদ্যার তিবৌধাম়কত্তের অন্থপপত্তি নাই । 
তৃতীয় £ আনব চনীয়ত্ব-অনুপপত্তিক্ূপ আক্ষেপ 
আচাষ (বামানুজ ) বলেন £ বস্তমীত্রই অনুভবের দ্বাবা ব্যবস্থাপিত হয়। যেবস্ত যেভাবে 
অস্থভৃত হয় সেই বস্ত্র সেইরূপই স্বভাব। সকল লোকে জগতে কোন বস্কে সদ্রূপে কোন 
পদার্থক বা অপদরূপে জানে । এই উভয় হইতে ভিন্নরূপে কেহ কিছু বুঝে না। অনুভবকে 
দ দিলে কোন কিছু প্রমাণ করা যাঁয় না। এখন সদ্কপে বা অসদ বপে যে অনুভব হয়, 
তাহার বিষষকে যদি সদসদ ভিন্ন অনির্বচনীষকপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সব কিছু সব জ্ঞানের 
বিষয হুইয়া ঘায়। আব 'অবিরচনীয়” কথাটি অসঙ্গত, নির্চন করিয়াই বলা হইতেছে “অনিবচনীয়? | 
স্থতবাং অবিদ্যার অনির্বচনীষত্ব অন্থুপপন্ন। 
অদ্বৈতমতে উত্তর 
সব অনুভব সব সময বস্থুর যাথাজ্ম্য-বোধক হয় না। প্রত্যক্ষের দ্বাবা চন্দ্রকে প্রাদেশ-পরিমিত 
বলিয়া জানিলেও জ্যোতিঃশাস্ধের দ্বারা চন্দ্রের অধিক পরিমাণ ভুণানেব পর প্রাদেশ-পরিমাণটি 
বাধিত হইয়! যায় । সেইকপ সমস্ত বস্তু মলূপে বা অসদ্ূপে প্রতীত হইলেও যুক্তির দ্বারা সব্বত্র 
তাহা সিচ্ছ হয না বলয়! অবিদ্যাকে সদসদনিঞ্দনীয় বল| ছাডা উপায় নাই। কারণ অবিদ্যা যদি 
সৎ হইত, তাহা হইলে তাহার বাধ (নিবাবণ ) হইত না। অথচ “জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং 
নাশিতমাত্বন:” [গীতা ৩১৬ ] ইত্যাদি বাক্যে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানেব বাধ হয়। 
যাহার বাধ হয় তাহাকে আর সং্ব্বলা যাঁয় না । আব অসংও ব্ল|যায় পা, যেহেতু “আমি অজ্ঞ 
ইত্যাদিকূপে অনুভব হুয়। অসদ বস্ত্র অন্থভব হয় না। আর একই সঙ্গে সদলদ বিরুদ্ধ ধর্ম, সুতরাং 
৭. অতো ভানেহপ্যভাতাসৌ পরমালন্দতাত্মনঃ ॥১১। অধ্যেতৃবর্গমধ্যস্থপু্াধ্যয়নশবাবংৎ । ভানেহপ্যভানং ভানন্ত 
পতিবদ্ধেন যুঞ্যতে ৪১২। তস্য হেতুঃসমানাভিহারঃ পুত্রধ্নি শ্রুতৌ ৷ ইহানাদিরবিদ্যৈব ব/সোহৈকনিবদ্ধনম্‌ ॥১৪। পঞ্চদশী। 
বরদ্ের আনন্দাংশ সামান্তভাবে প্রকাশিত হইলেও বিশ্বভাবে প্রকাশের প্রতিবন্ধক হইতেছে অবিদ্যা। 


৯৬ উদ্বোধন [ ৬১তম বর্ষ-_২য় সংখ্যা 


অবিদ্যাকে সদসদনির্বচনীয় বলিতে হইবে ।” গ্ৃতরাঁং অবিদ্যা ভাবও নয়, অভাবও নয়, ভাঁবাঁভাবও 
নয়। তবে যে ভাবরূপ বল] হয় তাহা অভাব হইতে ভিন্ন বলিয়া গৌণ প্রয়োগ মাত্র ।* আব 
অনির্ধচনীয়কে নির্বচন করা ব্যাঘাত দোষযুক্ত--এই কথাও ধলা চলে না। কারণ অদ্বৈতবাধিগণ 
যে অবিদ্যাকে অনির্চনীয় বলেন, তাহার অর্থ এ নয় ষে, তাহাকে নিধচন অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা বর্ণনা 
করা যায় না, কিন্তু উহা! এক পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হয়। উহাব লক্ষণ হইতেছে সদ ভিন্ন, 
অপ্দ ভিন্ন, সদসদ ভিন্ন। এইব্প অর্থে অনির্বচনীয় বলা হয় !১* স্বতরাং অবিদ্যার অনির্বচশীষত্তের 
অন্ুপপত্তি নাই। 


চতুর্থ বিশিষ্টাদ্বৈত ংদেমতে অবিদ্যার প্রমাণ সম্বন্ধে অনুপপত্তি-আন্ষেপ। ৪(ক) প্রত্যাক্ষে আপত্তি 

আচাঁব (রামাছুজ ) অবিদ্যার প্রমাণ সম্বন্ধে আক্ষেপ প্রসঙ্গে প্রথমে অজ্ঞান সম্বন্ধে প্রতাক্ষ 
প্রমাণের অভাব উল্লেখ করিয়াছেন । অদ্বৈতবাদীর1 “আমি অজ্ঞ, এই অন্ুভবকে অজ্ঞান বিষষে 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলেন । তীহাদের মতে "আমি অজ্ঞ এই অন্ুভবটি জ্ঞানীভাবেব অন্নভব নয়। 
কারণ অভাবের জ্ঞান হইতে গেলে অন্ুযোগী ( অভাবে্ব আশ্রয় ) ও প্রতিযোগীর (যাহাঁব অভাব) 
জ্ঞান থাকা আবশ্ঠক। জ্ঞানাতাবেব প্রতিযোগী হইতেছে জ্ঞান, আর অন্ুযোগী আত্মা । এই উভধের 
কোনরূপ জ্ঞান যদি ন। থাকে তবে আব জ্ঞানাভাবের জ্ঞান কিৰপে হইবে? আর যদি প্রতিষোগী 
বা অন্ুযোগীব জ্ঞান থাকে তাহা হইলে এ জ্ঞান আত্মাতে থাকায় সামান্তভাবে জ্ঞানাভাবের জ্ঞান 
হইতে পারে না। কিন্ত “আমি অজ্ঞ" এই অন্গতবকে ভাবন্ধপ অজ্ঞান-বিষয়ক বলিলে পৃবৌক্ত দৌষ 
হয না। যেহেতু অন্নযোগী ও প্রতিযোগীর জ্ঞানেব সহিত ভাবকপ অঙ্ঞনের বিবোধিত্তা মাই 
বলিয়া আত্মাতে অজ্ঞান অনায়াসে থাকিতে পারে। কিন্ত ইহা অসঙ্গত। “আমি অজ্ঞ” বাআমি 
নিজেকে বা অপরকে জানি না” এই অন্থভবের দ্বাবা ভাববপ অজ্ঞানেব সাধন কবা যায় না, ফেহেতু 
অদ্বৈতবাদীর মতে আত্মা হইতেছে অজ্ঞানেব আশ্রয় ও বিষয্ব। এখন অজ্ঞানের আশ্রযরূপে বা 
বিষয়রূপে আত্মার জ্ঞান আছে কিনা? যর্দিথাকে তাহা হইলে এজ্জানের দ্বাবা শজ্ঞ!ন বাধিত 
হইয়া যাওয়ায় অজ্ঞান অনুভূত হইতে পারে না। আর যদ্দি আশ্রয় ও বিষয়েব ভান না থাকে তবে 
অজ্ঞান হইতে ভিন্নরূপে অঙ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়েব জ্ঞান না থাকায় কিক্ধপে অঙ্জানেৰ জ্ঞান হইবে ? 
যেমন 'আমি বামকে জানি না? বলিলে রামের সম্বন্ধে সামান্তভীবে জ্ঞান থাকা দরকাব, নতুবা! 
তাহাকে জানি না” বল! ঘাষ না। 


প্রতাক্ষ সম্বন্ধে উত্তর 
ইনার উত্তবে অদ্বৈতবার্দিগণ বলেন £ না, আমাঁদেব মতে এই দোষ নাই। যেহেতু প্রত্যক্ষ 
প্রভৃতি প্রমাণের দ্বাবা ষে প্রমারূপ অস্তঃকবণবৃত্তি উৎপন্ন হয় তাহার ছ্বাবাই অজ্ঞান নিবৃত্ত হয। 
কিন্তু সাক্ষিচৈতন্টের দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়না, অথচ অজ্ঞান সাক্ষিবেদ্ঠ। আব এসাক্ষি- 
৮ অজ্ঞানদ্য সত্বে চিদাতবদবাধাভাঁব প্রস্দাৎ, অসন্বে 5 বন্ধ্যাহুতাদিবংৎ অপরোক্ষপ্রতিভালানু সপতেঃ ॥ বাধ- 
প্রতীত্যোশ্চাঙ্ঞানে প্রসিদ্ধতাদ্‌ ঘুক্তং তপ্য অনিব চনীংত্বম।-_ বিদ্বপ্পনোয়ঞ্জনী টীক! 


» ভাবাভাববিলক্ষপস্য অজ্ঞানস্য অভাববিলক্ষণত্মাজ্রেগ ভীবত্বোপচারাৎ' ইত্যাদি । -__চিৎহুখী 
৯* সদ্খিলক্ষণচ্ে নতি অনদ্বিলক্ষণত্বে সতি সদসদবিলক্ষণত্বম্‌**** 'ইত্যাদি লক্ষণে লিয়বদ্যত্বনস্তবাৎ -_ অদ্বৈতাপিক্ধি 


ফান্তন, ১৩৬৫ ] সপ্তবিধ অনুপপত্তি খণ্ডন ৯৭ 


চৈতন্তই অজ্ঞানের বিষয় ও আয়ের গ্রাহক হওয়ায়, তাহার দ্বারা অজ্ঞানের বিষয ও আশ্রয়ের 
জ্ঞান হইলেও অজ্ঞানের নিবুত্তি হয় না।১১ সুতরাং অজ্ঞানের প্রত্যক্ষে অনুপপত্তি নাঁই। 
৪(থ) অজ্ঞানের অসুমানে আঙেপ 

অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানেষ যে অন্রমান প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাক উপর আচাধের (রামাজের ) 
আক্ষেপ £ অদ্বৈতবাদীবা বিবাদের বিষঘ প্রমাণ-জ্ঞনটি নিজের প্রাগভাঁব ভিন্ন, নিজ বিষয়ের আবরক, 
নিজ কতৃক নিবত্্য, নিজের দেশস্থিত অন্য-বস্থ-পূর্বক , যেহেতু তাহা অপ্রকাঁশিত অর্থের প্রকাশক । 
যেষন অন্ধকারে প্রথমে উৎপন্ন প্রদীপপ্রভা__ইত্যাদি রূপে যে অবিদ্যাব অন্ুমাঁন করিয়াছেন, তাহা 
যুক্তি-বিরুদ্ধ। যেহেতু উক্ত হেতুব দ্বারা যদি অক্ঞান-বিষয়ক অজ্ঞান অস্মিত হয়, তাহা হইলে 
হেতুটি বিরুদ্ধ হইঘ| পড়িবে, অর্থাং রামানুজাচাধের অভিপ্রায় এই যে অজ্ঞান সাক্ষি-ভাম্য অর্থাৎ 
সাক্ষি-প্রত্ক্ষ বলিয়া অজ্ঞানের প্রত্যক্ষৰপ জ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞানের প্রকাশক সাক্ষী অপ্রকাশিত 
অজ্ঞানেব প্রকাশক বলিগ্কা তাহাতে হেতু আছে। সেই অজ্ঞানের জ্ঞানের বিষয় হইল অজ্ঞান, 
অতএব অন্ুমানেব দ্বানা যদি অজ্ঞানবিষঘক অজ্ঞানেব আবরক অন্ত বস্ অর্থাৎ দ্বিতীঘ অজ্ঞান সিদ্ধ 
হয়, তাহা হইলে অজ্ঞানেব (প্রথম অজ্ঞানের )জ্ঞান হইতে পাবিবে না। কাব্ণ দ্বিতীয় অজ্ঞানই 
সাক্ষীকে আবৃত করিযা থাকায় সাক্ষিচৈতন্য এ প্রথম অজ্ঞানকে প্রকাশ করিতে পারিবে না। 
এইরূপ দ্বিতীয় অগ্জান-দাক্ষী ও তৃতীয় অজ্ঞানের দ্বাবা আবৃত হইয়া প্রকাশিত হইতে পারিবে না। 
সাক্ষী যদি অজ্ঞানকে প্রকাশ না কবে তাহ! হইলে এঁ অপ্রকাশিতার্থ-প্রকীশকত্বরূপ হেতুটি 
কিরূপেই বা পক্ষে থাকিবে। স্বৃতরাং হেতুটি ঘাহা সাধন করিল, তাহা সে নিজের 
বিরোধীকেই সীধন কবিল। সে সাধ্যের ফলে হেতুটি পক্ষ হইতে সবিয়া যাইতে 
বধ্য। অতএব হেতুটি সাধোব অসমাঁনারিকরণ হওয়ায় বিরুদ্ধ হইল। অথবা অবিদ্তা- 
সাধক অন্তমিতিও যেহেতু প্রমাণ-জ্ঞান, মেইহেও অপ্রকাশিত অর্থে প্রকাশক হওয়ায় 
আর একটি অজ্ঞান সাধন করুক। তাহাতে ফল হইবে এই যে, অজ্ঞানন্যিয়ক অজ্ঞানের দ্বারা 


প্রথম অজ্ঞান-সাক্ষী আবৃত হওযাঁয অজ্ঞানেব জ্ঞান আব হইবে না, অর্থাৎ অজ্ঞান সিদ্ধ হবে না। 


ফলতঃ অজ্ঞান দাধন কবিতে যাইয়া! তাঁহার অপিদ্ধিবপ অপসিদ্ধান্তই সিদ্ধ হইল । আন যদি অজ্ঞান- 
বিষযক অজ্ঞান অহ্ুমিত না হয় তাহ! হইলে এ অজ্ঞানেব জ্ঞানে বা অন্রমিতিবপ জ্ঞ'নে অপ্রকাশিত 
অর্থপ্রকাশকত্ব-ব্ূপ হেতু থাকিল, অথচ “বস্স্তরপূর্বকত্ব'-রূপ সাধ্য না থাকায় হেতুটি বাভিচাবী 
হইল । আবও কথা এই যে অজ্ঞান-বিষষক অজ্ঞান সাধিত হইলে অজ্রানের শাঙ্ষিত্ব অসিদ্ধ হইয়া 
যাহবে। যেহেতু অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যই অজ্ঞামেব সাক্ষী | অজ্ঞানই চৈতন্তের সাপ্গিত্বআপাদক। 
সেই শবজ্ঞান-সাক্ষী যদি দ্বিতীয় অজ্ঞানেব বাব আরুত হইঘা যাঘ, তাহাতে দ্বিতীব অজ্ঞানই চৈতন্যেব 
অজ্ঞান-সাক্ষিত্বকে নিবাবিত করিযা দিবে । স্থতব্ণঁং অবিগ্ভাব অন্রমান সশ্ভব নঘ। আরও কথা 
এই যে- দৃষ্ঠস্ত প্রদীপ-প্রভাটি চৈতন্তের তুলনীয় জড বলিয়া তাহাতে হেতু অসিদ্ধ। 
অধ্ৈঙমতে উত্তর 

ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদীবা বলেন £ যাহা আমাদের প্রকৃত গুল (পক্ষ) নয়, তাহা লইয়া 
পোষ দেওয়! হাস্তজনক , অর্থাৎ অদ্ৈতবাঁদীরা প্রমাণ-জ্ঞানকে পক্ষ করেন। প্রমাণ-জ্ঞান বলিতে 

১১ প্রমাণবৃত্তিনিবতশ্াপি ভাবরপাজ্ঞানন্ত সাক্ষিবেছ্াদ্য বিরোধিনির"কজ্ঞান তদ্াবত কবিষয়কগ্রাহকেণ সান্ষিণ! 


তৎসাধকেন তদনা শান্থ্যাহত্যনুপ্পত্তেঃ ।- অদ্বৈভপিদ্ধি_-১ম পঃ 
_-অর্থাৎ ভাররূপ অজ্ঞান গ্রমাপ বৃত্তির ছার! নিবত/ হইলেও সান্ষিবেছ্া হওয়ায় অজ্জানের বিতৌ'ধনিরাপক জ্ঞান ও 
অজ্ঞানের বিবয়গ্রাহক সাক্ষী অজ্ঞানের লাধক ব্লিয়। সাক্ষীর দ্বারা তাহার বিনাশ ন! হওয়ায় ব্যাঘাত নাই। 


ডি 


৯৮ উদ্বোধন [ ৬১তম বর্ষ--২ম় সংখ্যা 


প্রত্যক্ষাদি প্রমাণজনিত বিষয়াকার-বৃত্তি ব! বৃত্তি-প্রতিফলিত চৈতন্তকে বুঝায় । অথবা বেদাস্তবাঁক্য- 
প্রমাণজন্য অখগুত্রহ্জাকারবৃত্তি-অভিব্যক্ত চৈতন্যকে প্রমাণ-জ্ঞান বলে। সাক্ষিচৈতন্তকে প্রমাণ- 
বৃত্তি বলা হয় না । যেহেতু সাক্ষি-বেদ্য বিষয়ের অস্তঃকরণবৃত্তি স্বীকার করা হয়না। স্বত্তরাং 
আচার্ষের (বামাচঙ্জের) অঙ্ঞানের জ্ঞানকে ধরিয়া! আক্ষেপ অস্থানে বারিবর্ষণ-ম্বরূপ।১ আর 
অনুমিতিক্ূপ প্রমাণ-জ্ঞানটি অপ্রকাশিত অর্থের প্রকাশক হওয়ায়, দ্বিতীয় অজ্ঞানের অনুমান হইলে 
যে দোষ দেয়া হইয়াছিল তাহাও অসঙগত , কারণ প্রমাণ-জ্ঞান বলিতে প্রথম পক্ষটি ঘটজ্ঞান বা 
রহ্মজ্ঞান বুঝায়, তাহাতে অনুমানের দ্বারা ঘটের অজ্ঞান বা ব্রন্মের অজ্ঞান সিদ্ধ হয়। আর অঙ্গুমিতিকে 
পক্ষ কৰিলে অন্ুমিতির অজ্ঞান পিদ্ধ হইবে, তাহার দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞ।নাস্তর সিদ্ধ হইবে না। 
প্রমাণ জ্ঞানরূপ পক্ষটি লামান্য ভাবে প্রমাণজনিত কল জ্ঞানকে বুঝাইলে ও পেই সেই প্রমাণ-জ্ঞানবপ 
পক্ষে সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন অজ্ঞান সিদ্ধ হইবে । যেমন তত্তৎপর্বতে তত্তদ্‌্বহ্ি অনুমিত হয়। ব্রহ্- 
জ্ঞানের বারা মূল-অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। ঘটাদি জ্ঞানে দ্বাবা ঘটাদির অজ্ঞান নিবৃত্ত । প্রথমোক্ত 
অজ্ঞানটিকে মূল-অজ্ঞান বলে। শেষোক্ত অজ্ঞানকে কায-অজ্ঞান বা অবস্থা অজ্ঞান বলে, ইহার 
দ্বার] প্রমাণ-জ্ঞানে একটি অজ্ঞান, অন্মিতিরূপ জ্ঞানে আর একটি অজ্ঞান_ইত্যাদিরূপ সাধিত 
হইলে অনবস্থা দোষ হয়, ইহা ধাহার1 বলেন ত্টাহাঁদেব মতও খশ্ডিত হইল । কাঁবণ ভিন্ন ভিন্ন পক্ষে 
ভিন্নভিম্ন-বিষয়ক অজ্ঞান সিদ্ধ হয় বলিযা পরস্পবের অপেক্ষা না থাকা একই বিষয়ের নানা! অজ্ঞান 
বা অজ্ঞানবিষয়ক অজ্ঞান, তদ্দিষযয়ক অজ্ঞানসিদ্ধির কোন হেতু নাই । আব প্রদীপের দষ্টাস্ত বিষয়ে 
যে আক্ষেপ করা হইয়াছিল, তাহার উত্তরে বলা যায যে, এখানে অপ্রকাশিত-অর্থ-প্রকাশকত্বন্ধপ 
হেতুর অর্থ হইতেছে-_যাহা অপ্রক'শিত-অর্থ-বিষষক হইয়া প্রকাশ-শব্ব-বাচ্য তাহাই হেতু ।১৩ 
সেইজন্য প্রদীপ-প্রভাতে হেতুটি অপিদ্ধ হয় না। অতএব অবিদ্যার অনুমানে কোন দোষ নাই। 
অবিদ্যাবিষয়ে অর্থাপত্তি-প্রমীণ ( দিদ্ধান্তমত ) 


অবিদ্যাবিষয়ে অর্থাপত্তি-প্রমাণও আছে । যথাঃ তোমাব কথিত অর্থ জানি না,এইরূপ 

বাবহার লোকে দেখা যায়। অথচ এব্যবহারকে জ্ঞানাভাবেব ব্যবহার বলা যায় না। কারণ 

তোমার কথিত অর্থ জানি না”-এই জ্ঞানটিও একটি প্রমা বলিয়া তাহার বিষয়টি জ্ঞাত হওয়ায়, 

সেই জ্ঞানের নিষেধ কর। অসঙ্গত হইয়া পড়ে । এই হেতু উক্ত ব্যবহাবেব অন্তথা অনপপত্তিব্প 
অর্ধাপত্তি-প্রমাণ-বলেও ভাবরূপ অজ্ঞান সিদ্ধ হয ।১৪ 
অতি-প্রমাণ 

ভাঁববপ অজ্ঞান বিষয়ে শ্রতি-প্রমাণ বু আছে। দু'একটি দেখান হইতেছে । যথা £ “মায়াং 

তু প্রক্কতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্” ( শ্বেতাশ্বঃ উঃ ৪.১০ ) শ্যশ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্ি: [ শ্বেতা: 

উঃ: ১1১০ 11 তিরূতি শোকমাত্মবিৎ [ ছাঃ উঃ ৭১৩ ] “অনৃতেন হি প্রত্যুচাঃ [ছাঃ উঃ ৮৩২] 

১২ অত্র প্রমাণপনং প্রমাপবৃতেরেব পক্ষত্বেন হুখাদিপ্রমায়াং সাক্ষিচেতন্যরপায়াষজ্ঞানানিবতিকায়াং বাধবারণায়। 


[ অদ্বৈতপিদ্ধি_১ম প:]- অর্থাৎ অনুমানের ঘটক প্রমাণ পদটি প্রমাণজনিত বৃত্তিকেই পক্ষ করায় অজ্ঞানের অনিবতক সাক্ষি- 
চৈতন্যকপ হুধাপি-প্রমাতে যে বাধের প্রসঙ্গ হইত, তাহার বারণের নিমিত্ত প্রৃক্ত হইয়াছে | 


১৩ “এবং চীপ্রকাশিতার্থগোচরস্বে সতি প্রকাশণব বাচ্যত্বাৎ অগ্রকাঁশবিরোধিপ্রকাশত্বাদিতি বা হেতুঃ পর্দবপিত১”_ 
১৪ “ছছুক্মর্থং ন জানামীতি ব্যবহারাপ্তথান্বপপত্তিরপি ভাবরপাজ্ঞান সন্ভাবে মানমূ।” -_চিৎস্থুখী। 


ফান্ধন, ১৩৬৫ ] সপ্তবিধ অহুপপত্তি খগুন ১৯ 


এই সকল শ্রতি যে ভাবরূপ অজ্ঞানের বোঁধক, তাহা অদ্বৈতচাগণ যুক্তি সহকারে দেখাইয়াছেন। 
বিস্তৃতি-ভয়ে এবিষয়ে নিবৃত্ত হইতে হইল । অতএব অবিদ্যার প্রমাণের অন্ুপপত্বি অপিদ্ধ । 


পঞ্চম ; স্বরাপের অশ্ুপপত্ি-নিরাস 


অবিদ্যার অনির্চনীয়ত্ব অস্গপপত্তির নিবান দ্বারা ফলতঃ শ্বব্ূপের অন্থুপপত্তিও খণ্ডিত 
হইয়াছে । সদসদনির্বচনীয় জ্ঞাননিবর্ত্য ভাবরূপত্বই অবিদ্যার স্বরূপ। 


যষ্ঠ £ অবিদ্যার নিবর্ত কত্ব- মনু শপত্বি,আক্ষেপ 


রামান্জাচার্ধ বলেন : ব্রহ্ম নিবিশেষ নয়। সকল শ্রুতিতেই ব্রক্ষকে সবিশেষ সগুণ বলা 
হইয়াছে । অতএব নিবিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব বলিষা সেই জ্ঞানেব দ্বারা অজ্ঞান-নিবৃত্তিও অন্ুপপন্ন : 
আরও যুক্তি এই যে সমস্ত জ্ঞানই সবিশেষ, নিবিকল্প জ্ঞানও সবিশেষ-বিষয়ক | এইহেতু নিবিশেষ জ্ঞান 
না থাকায় অদ্বৈতমতে অজ্ঞানের নিবর্তক জ্ঞান অসিদ্ধ। 


অদ্বৈতমতে উত্তর 


ইহাবু উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন ₹ নিষ্লং নিক্ষিয়ং শ'ম্তং, 'নেতি নেতি? 'অস্থুলমনণু, 
ইত্যাদি বহু শ্রুতিব যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে দেখা যায় ব্রহ্ম নিখিশেষ । সবিশেষ বস্ধর ব্যয় বা বিনাশ 
দেখা যাঁয় বলিয়া ব্রহ্ম সবিশেষ হইলে তাহা'ব বিনাশ অবশ্ন্ভীবী। আর নিবিশেষ জ্ঞান অসম্ভব 
নয়। বালক মৃক, বা জডের জ্ঞান সদৃশ এক প্রকার জ্ঞানই নিবিকল্পক জ্ঞান । বাচস্পতি বলিয়াছেন, 
“অস্তি হালোচনং নাম প্রথম নিবিকল্পকং। বালমুকাদিবিজ্ঞানসদৃশা”ং শ্ুদ্ধবস্তজম্ঠ | “ইহা এই 
রূপ” এই প্রকার জ্ঞান নিবিকল্পক নয়, কিন্তু সবিকল্পক । এই জ্ঞানের পূর্বেই 'ইদম্‌ ইদত্বের নিধিকল্পক 
জ্ঞান হইয়া যায়। প্রথম গো-পিও দর্শনে গোত্ব-বিশিষ্ট জ্ঞান হয না, বা গোত্ব-প্রকারক জ্ঞান হয না, 
কিন্ত “গো? বা 'গো-তা'এর বিশকপলিতকপে জ্ঞান হইয়! থাকে, জ্ঞানে সপ্রক।রকত্বটিও ভালমান হয় না। 
আরও কথা এই_যে ব্যক্তি পৃবে চন্দ্রকে সামান্তভাবে দেখিযাঁছে, পরে বিশেষভাবে যখন তাহার 
জানিবাঁর ইচ্ছ! হয়, তখন জিজ্ঞসা করে, চন্দ্র কি বাকে ? তাহার উত্তরে আপ্ত ব্যক্তি বলেন “প্রকৃষ্ট 
শ্বকাশশ্চন্্রঃ” তখন প্রশ্নকাবী ব্যক্তি এ লক্ষণ-বাঁক্য শুনিয়া “চন্দ্র ও চন্দরত্ের সংনর্গকে না বুঝিয়! 
অথগ্ চন্ত্রকেই বুঝে ।১ৎ সেইব্প “তত্মসি" প্রভৃতি বাক্যের ছার নিবিশেষ ত্রন্মের নিবিকল্পক 
জান অবশ্যই হয়। ক্রহ্মে বিকল্প নাই বলিয়! নিবিকল্প জ্ঞান অবশ্যই হইবে স্থতরাং অবিষ্যার 
নিবর্তক জ্ঞানের সভ্ভাব থাকায় নিবর্তকত্বের অনপপত্তি নাই । 


সপ্তম £ জও্রানের লিবৃত্তি-অন্ুপপত্তি আক্ষেপ 


তাঁবপব শ্রীভাধ্যকার বলিয়াছেন £ যেহেতু বন্ধন পারমাথিক সেইহেতু ব্র্ষঞ্জান দ্বার! 
তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। জ্ঞানের দ্বারা কখনও সত্য বস্তব নিবৃত্তি হয় না। আরও 
১৫ অপর্যায়শব্বানাং সংসর্গাগোচর প্রমিতিজনক ত্বমখণ্ডার্থতা । নচেদমসস্তবিলক্ষণং, প্রক্বষ্টপ্রকাশাদিবাকোষু তৎভ্ভাবাৎ 


_চিৎহ নী । ত্য) জ্ঞান, আনন্দ' প্রন্তি অপর্যা় শব্দের হে সংসর্গবিষ্নরহিত প্রমাজ্ঞান উৎপাদকত।, ভাহাই অথগ্ডার্থতা 
এই লক্ষণ অসম্ভব নয়। 'রৃষ্টপ্রকাশশ্ন্্র' ইত্যাদি বাক্যের অ্ত্র্থবোধকত্ব দেখা বায়। 


হু উদ্বোধন [৬১তম বর্ষ-_২য় সংখ্যা 


কথা-_অদ্বৈতবাঁদিগণের অজ্ঞান-নিবর্তক জ্ঞানটি ব্রক্মাকাব মনোবুতিস্বরূপ বলিয়। ত্রদ্ধ ভিন্ন। বর্ষ 
ভিন্ন সবই যখন মিথ্যা, তখন এ ত্রহ্মজ্নও মিথ্যা হওয়ায়, মিথ্যামাত্রই নিবর্তনীয় বলিয়া মিথ্যা 
জ্ঞানের নিবর্তক কোন সত্য বস্তর আবশ্তক হইবে? আর যদি বল এ অজ্ঞানের নিবর্তক জ্ঞানটি 
মিথ্যা হইলেও ক্ষণিক বলি! অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্ধকে নিবৃত্ত করিষা নিজেই নিবুত্ত হইয়া যাইবে। 
ইহাতেও অদ্বৈতবাদে দোঁধ থাকিয়| যায । যেহেতু এ জ্ঞানটি মিথ্যা! বলিয়া উহার উৎপত্তি বা 
বিনাশটিও মিথ্যা হওয়ায় সকল মিথ্যার কল্পন| যখন অজ্ঞানেব ছাবাই প্রবৃত্ত হয়, তখন এ ব্রহ্ম 
জঞঞনের বিনাশ-কল্পনাও অজ্ঞানের দ্বারাই কবিতে হইবে । অতএব এ& জ্ঞানের বিনাশ-কাল পর্যন্ত 
অন্ততঃ অজ্ঞনকে থাঁকিতে হইবে । তাহাই যদি হয তবে আর এ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নাশ 
না হওয়ায় অন্য কোন পদার্থকে অঙ্জানের নাশককপে স্বীকার কবিতে হইবে । আর যদি বল 
ব্রহ্ই এ জ্ঞানের নাশস্ববপ, তাহা হইলে নাশস্বকপ ব্রহ্ম নিত্য বলিয়া এ জ্ঞান কখনও উৎপন্ন 
হইতে পাবিবে না। অতএন নিবর্তকেব অভাবে অজ্ঞানেব নিবৃত্তি অঙ্গুপপন্ন। আর মিথ্যাজ্ঞান 
দ্বারাই বা কিরূপে অজঙ্ঞানের নিবুত্তি সম্ভব? 


অই্বৈতমতে উত্তর 


বন্ধন সত্য নহে। যেহেতু “তমেব ধিদিত্বাঞতিমৃত্যমেতি নান্যঃ পন্থাঃ ক্্যতেহ্যনায়? 
[ শ্বেতাশ্বঃ উঃ ৩1৮] ইত্যাদি যুক্তিসহকৃত শ্রুতিব অন্তথা-অন্পপত্তি-ব্শতঃ নংসারবদ্ধদ জ্ঞান- 
নিব্ত্য বলিষা মিথ্যান্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে । আব মিথ্য। হইতে মিথ্যাব নিবুতিও হয়, 
অনেক সময় স্বপ্রেব ঘবারাই ন্বপ্রদৃশ্য নিবৃত্ত হয়। আর ব্রহ্ষজ্ঞানটি মিথ্যা হইলেও তাহাণ পৃথক 
নিবর্তক ম্বীকাবের প্রয়োজন নাই । যেহেতু লোকে এমন দেখা যাঁধ যে অরণি-কা্ হইতে উদ্ভৃত 
অগ্রি কাষ্ঠটকে দগ্ধ করিয়া আপনিও নিবৃত্ত হয়। সেইবপ ব্রহ্গজ্ঞানও অজ্ঞান প্রভৃতিকে নিবৃত্ত 
কবিয়া নিজেও কাবণাভাব-নিবন্ধন নিবৃত্ত হইয়। যাইবে ।১৬ 

আর ব্রহ্ষজ্ঞানেব নাশেব কল্পনার জন্য অবিগ্ভার অবস্থান স্বীকার করিতে হইবে না। 
যেহেতু অদ্বৈিতিগণ (চরম) জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত প্রহ্ষকেই অবিদ্যার নাশস্বরূপ স্বীকার কবেন। 
ইহাতে আর ব্রন্ষজ্ঞানের উৎপক্ভিতে বাধ] নাই, ববং উৎপত্তি অবশ্য স্বীকায। কাবণ জ্ঞান উৎপন্ন 
না হইলে ব্রহ্ম জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত হন না। আর এঁজ্ঞান বর্তমান থাকিলে ও ব্রন্দকে জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত 
ব্লা যাইবে না। যাহা উপলক্ষণ তাহা উপলক্ষ্যের বোধকাঁলে থাকে না। স্বতরাৎ জ্ঞান উত্পন্ন 
হইয়! নষ্ট হইলে তবেই ব্রন্ধ জ্ঞ/তত্বোপলক্ষিত হন। অতএব জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানেব নিবৃত্তি সম্ভব 
হওয়ায় নিবৃত্তিব অন্্পপত্তি নাই । শ্তরাং অদ্বৈতমতে মোক্ষ নিবিবাদে পিদ্ধ হয়, নর বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদ বা দ্ৈতবাদে পুণমুক্তি নাই। 


১৬ সঙজজাতীঞ শ্বপরবিরোধিনাং ভাঁবানাং বছলঘুপলন্ধেঃ | যথা পয়ঃ পয়োহস্তরং জরয়তি, হবয়ং চ জীর্যতি , যথা বিষং 
বিধান্তরং শময়তি স্বয়ং চ শাম্যতি, যথা বা! কতকরজে! রজোহস্তরাবিলে পাথসি প্রক্ষিপ্তং রজোহন্তরাণি ছিন্দৎ ্বয়মপি ভিদামানম্‌ 
অনাবিলং পাথ: করোভি [ ব্রঃ হ, ভামভী ১1১১ ] 


যদিও এই গ্রন্থ অঙ্ক প্রসঙ্গে বলিয়াছেন তথাপি বৃত্তিরপ জ্ঞান অবিদ্যাজাতীয় হইয়াও আবিগ্যা। তাহার কাধ এবং 
নিজেকে যে নিধৃত্ত কফরিবে_-এই বিষয়েও দৃষ্টান্ত সম্ভব । 


লগুনের [চঠি 
ডক্টব শ্রীশশাঙ্কভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


গত শনিবীব লীডস্‌ থেকে লগ্ডনে এসেছি । 
ভারতীয় ছীত্রবাসে আছি । ডাল ভাত রুটি 
খেতে পাচ্ছি, তবকারিতে বড তেল দেয়। 
বাড়ীতে ইছুর আছে, আরন্থলাও আছে । 

একজন সঙ্গী জুটেছে, ঘুরে বেডাচ্ছি। রবিবাব 
স্বামী ঘনানন্দজীর সঙ্গে দেখা হযেছে, ১লা 
জান্থআরি আশ্রমে প্রলাদ পাব শ্রীশ্রিযায়ের 


তিথিপৃজার দ্রিন মহারাজ আসতে বললেন । এদেশে 


আনবার সময ভেবেছিলাম, এবাব বোধ হয 
শ্রশ্রমায়ের জন্মতিথি আমার নিরানন্দে কাটবে, 
কিন্ত টাকুরেব কৃপায় এ দিন-- সারাটি দিন লগুন 
আশ্রমেই কাটিয়েছি । 

আশ্রমটি যদিও সাধারণ একটি বাডী--বেশ 
শান্ত জামগশ।টি, নীচের তলায় চারটি ঘব__বসবার, 
খাবার, আপিদ ও রানার। ওপবে ঠাকুবঘব 
তাব সামনে জপেব ঘর, আব দুখানা শোবাব। 
বাইবে পিছনে একটু খোলা জায়গা আছে, মহাবজ 
ব্ললেন__শীতের পর গরমের সময় ফুল ফোটে, 
এখন আপেল দেখলাম। 

একটি সাহেব ত্রহ্মচারী আছেন, মহারাজ 
নাম দিয়েছেন__তারকনাথ | 

মায়েব জন্মতিথির দিন সকালে স্বামী ঘনা- 
নন্দজীই পূজা! করলেন । বিকালে ৬্টায় প্ষয় 
( অবশ্ঠ এখন স্র্য ভোবে বেলা ৪টায়) ব্রহ্মচারী 
তাবকনাথ আবত্তি করলেন-_ শুধু কর্পুব দিয়ে । 
তারপর “ও হ্ী' খতং, এবং পপ্ররুতিং পরমাম্‌, 
ব ছুটি পাঠ হ'ল। মাটিতে ক্লে উপর 
মকলেব বসার ব্যবস্থা । তারপর খিচুডি পীপর ও 
পায়েস প্রসাদ পেলাম-_-আমবা ভারতীয় ৪জন, 
ডাচ ১জন ও ৭1৮ জন ইংরেজ মহিলা । ভারতীয়- 


দের মধ্যে বেলুড বিদ্যামন্দিরের একটি প্রাক্তিন 
ছাত্রকে দেখলাম । আরতির পর মেয়েদের দ্বার 
পবিচালিত সভায় মায়ের জীবন আলোচনা হ'ল । 
প্রথম বক্তা মিষ্টটার সরকাব ( বাঙালী )। 
পবে দুজন ইংরেজ মহিলা-_মাঁয়ের জীবনের 
খুটিনাটি সব_-তাংপর্যপহ বেশ গুছিয়ে বললেন, 
তন্ন তন্ন ক'বে জীবনী পডেছেন_-বোঝা। গেল। 
বক্তৃতা শুনছিল প্রায় ৫০৬০জন লোক-_ 
তার মধ্যে অধেক এদেশীয় । সভার পর কেক 
বিস্কুট চা ও একটু প্রসাদ দেওয়া হ'ল সকলকে । 
আশ্রমটি শহরেব মাঝখান থেকে ৮।৯ মাইল 
দূবে, তবে টিউব ট্রেনে বেশী সময়ে লাগে না। 


চপ সং ৬ 
এখানকার 01770562779 (খুষ্ জন্ম) উত্সবের 
কথা কিছু লিখি। 


এরা ক্ছুদ্দিন আগে থেকেই নরওয়ে স্থইডেন 
থেকে এক রকম গাছেব ডাল আন, ঘা ববফেও 
সবুজ থাকে৷ প্রায় নব বাডীতেই একটি গাছ 
বা ভাল টবে বসবে। দোকান বা চার্চেও একই 
রকম,_কোন গাছ বড, কোনটি বাছোট। 
গাছে কাচের বল নুলছে, আলো ( ইলেক্টি ক 
বা মোমবাতির ) ঝুলবে। জবিব ফিতে দিয়ে 
ঘিরে সাজানো হবে, আবার পুতুল-পরীও একটি 
ঝুলবে। কোন কোন বাডীতে মোজা ঝুলবে-_ 
তাতে 98702 01911 উপহার দেবে । 

এ সবের সঙ্গে খুষ্টধর্মের কোন সম্বন্ধ নেই, 
তবু সর্বত্র এই সব দেশাচারের প্রচলন। লগ্নে 
যে সব বড় গির্জা সেপ্টপল্স্‌ ক্যাথিড়াল, ওয়েস্ট 
মিন্ষ্টার চার” সেখানেও তাই। দোকানগুলিও 
খুব সাজায়। লগ্ডনের রিজেণ্ট স্্বাটে (একটি বড় 


১৪২ 


রান্ত। ), পিকাঁভিলি সার্কাস থেকে অক্সফোর্ড 
সার্কাস_-সব আলোর মালায় আর চীনা ফানুস 
(01010956 12101])) দিয়ে বরাবর সমান ভাবে 
সাজানো । 

এই পরবের আর একাটি অঙ্গ 01701560798 
£799৮178 ( চিঠি ) ও উপহার পাঁঠানে।। সবাই 
ছেলেমেয়েদের জন্য নতুন জামা কেনে, সকালে 
কেউ কেউ একবার গির্জায় যাঁয়। এর প্র 
উত্সবের বিশেষ অঙ্ক (01015607053 01101097 
(সান্ধ্য ভোজ )। টেবিলের মাঝধানে 008৮ 
[383 050০ ( ক্রীসম্যাঁদ কেক ) ভেতরে কিস্মিস্‌ 
বাদাম প্রভৃতি দেওয়-_খুব গুরুপাক | সাধারণতঃ 
দু'একজন বন্ধু বা আত্মীয়কে সব বাড়ীতেই নেমন্তন্ন 
করে। খাবার আগে পটকা ফাটাতে হবে, 
একটি কাগজের টুপি পরতে হবে । এর পর পানীয় 
__-বডপদের র্ীন, ছোটদের লেবুর সরবৎ, আমি 
অবশ্য ছোটদের দলে। 

অনেক বাঁড়ীতেই মেয়েরা এই ভিনাঁরের 
খাবার ১৫২৭ দিন আগে থেকে করতে থাকে) 
কেকও নিজেরা করে। ভোজের পর পানের 
ব্যাপার অনেক রাত পর্ধস্ত চলে । 

পরদিন 70,100 08) ( বক্সিং দিবস )-_কেন 
ঘে এই নাম-_কেউ বলতে পারলে না, এ দিন 
কেউ রাধে না, সববাসি খায়। কতকটা 
আমাদের অরন্ধনের মতো! । 

উপহারেবক আদান-প্রদান খুব--আমিও 
এদেব দিছি, এরাও আম্!কে দিয়েছে । 

নং ০ বং 

এবার এখাঁনকার (শহরের বাইরের ) বরফ 
পড়ার কথা একটু লিখছি । গত মঙ্গলবার দুপুর 
থেকে ক্রমাগত ছুদিন__-আকাশ থেকে শ্বেতপুষ্প 
বৃষ্টি (30011) হয়ে ৪1৫ ইঞ্চি তুষার জমেছে, 
তারপরও রোজই মাঝে মাঝে তুষারপাত 
চলেছে । চারিদিক সাদা, রাত্রেও একটা ঘেন 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্--২য় সংখ্যা! 


আলে! দেখা যায়। বরফের ওপর দিয়েই চলা- 
ফেরা সব। একটা রবারের ওভার-স্থ (০৮০: 
81)0৪) কিনেছি_-জতোটাঁকে বীচাঁবার অন্ত, 
একটি রবারের [ন০৮-%৪1০1-১০১]০ (গরম 
জলের পান্্) কিনেছি বিছাঁন। গরম করবার জন্যে, 
অবশ্ট এখনও হাড-কাপানো শীত পড়েনি । 
থার্মোমিটার মাঝে মাঝে_40 এর নীচে যায়। 
আজ সকাল থেকে খুব ০11259:0-_ ঠাণ্ডা 
তুষার-ঝড চলেছে--বেশ লাগে, একটা এদেশী 
সোয়েটারও কিনেছি । 

বরফেব কদর্ধ দিকটা হ'ল_-গাডী চ'লে বরফের 
মণ্ড যখন ছিটিয়ে দিয়ে যাঁয়-_-এট] অবশ্য আইন- 
বিরুদ্ধ । সকাল থেকেই রাস্তায় বালি ছড়িয়ে দিয়ে 
যায় করপোরেশন থেকে । পায়ের চাপে চাপে 
ফুটপাথের বরফ জমে শক্ত ইট হয়ে গেছে-_পা 
পিছলায় , অবশ্য এখানেও বালি দিয়েছে । 

চারদিক বরফে ঢাঁকা। সাতদিন হ'ল বরফ 
পড়েছে, গলতে চায় না। মাটির 6০77])9786079 
( তাপমাত্রা ) 170681081070৮ € তৃহিনাঙ্ক )-এর 
উপর ওঠে কম। 1) 1০6 ( শুকনো ববফ )-- 
অস্থবিধা নেই, গলতে আরস্ত কবলেই বিশ্রী 

ষং সং ষং 

লগ্ুনের বর্ণনা দিয়েই চিঠি শেষ করি। সারা 
লগুন শহরটাই মুমজিয়ামে ভরা তার মধ্যে বৃটিশ 
ম্যজিয়াম (87178114050) একটি, এটির 
বাড়ীটাও বড, সংগ্রহও অনেক, তার মধ্যে 
বেশীর ভাগ পুরাতত্ব ও ইতিহাস-সংক্াস্ত। 

কিছু দুরে 161709 [09910 ( বিজ্ঞান- 
সংগ্রহশালা ), -২20018] 1719602% [10590] 
(প্রাকৃতিক ইতিহাস-সংগ্রহশালা) এগুলি 
দেখলে ছেলেরা নিজে নিজেই শিখতে পারে। 
ছেলেরাও কাগজ-পেনপিল নিয়ে ছবি আকতে 
লেগে গেছে, বা স্থইচ টিপে দেখছে-_একটা। যন 
কেমন চলে। সব জিনিসের যেমন প্রাণীর 


ফাস্তন, ১৩৬৫ ] 


তেমন যন্ত্রে ক্রমবিকাশের অবস্থা দেখানে। 
হয়েছে একটার পর একটা । 

তারপর 00101070092 [06100%০ 
( কমন-ওয়েলথ প্রতিষ্ঠান ), এরোপ্রেন মুজিয়াম, 
তারপর সব আট” গ্যালারি, স্তাশনাল আর 
গ্যালারি, বিভিন্ন দেশের ব্ড বড় শিল্পীর আকা 
চিত্র, ০:৮০৪:৮£৪1165--বুটিশ জাতির 
মনীষীদের চিত্র ১1769 £০10০1--এখানে ভাল 
ভাল চিত্র ও কারুশিলের নমুনা । 2; 1[0- 
৪০৮0) মোমের মানুষ স্ব, ইতিহাস্-প্রসিদ্ধ 
লোকদের প্রতিক্কৃতি_ গান্ধী, মেহেক, জিনা, 
ক্রুশ্চেভেরও আছে । 

একটি প্ল্যানেটেরিয়াম বয়েছে__এখানে কৃত্রিম 
উপায়ে আকাশের গ্রহতাঁরা সব দেখানো হয়। 


ফুল ফোটে বনে 


১০৬৩ 


তারপর 1,00000. [০৮79 ( লগ্ন টাওয়ার ) 
এখানকার বিশেষত্ব রাজকীয় অলঙ্কার এখানে 
থাকে, বানী ভিক্টোবিয়াব মুকুটে আছে ভারতের 
কোহিনৃর । 

বৃটিশ পালীমেন্ট (বা 98001001969? 
০19০৪ ) দেখা হল, মেখানে 170889 0£ [0,008 
আব্র7০৪৪০ ০0 0:01001008-এর (লডস ও কম্ম্ন 
সভার) ছুটি ঘর_- আমাদের বাংলাদেশের বিধাঁন- 
তার চেয়ে ছোট, যুদ্ধের সময় বোম! পড়ে হাউস 
সব কমন্স্‌ ভেঙে গিয়েছিল। তিন বছরে তৈরী 
ক'রে ফেলেছে_ঠিক আগের মতো । 

সব থেকে আশ্চর্য কিন্ত লণ্ডন শহরের মাটির 
নীচে জুঙ্গ পথে ইলেকটিক ট্রেন-_এরা বলে 
টিউব। 


ফুল ফোটে বনে 


ডাঃ শ্রীশচীন সেনগুপ্ত 


ফুল ফোটে বনে 
নিরজনে , 
কেবা জানে? 


বিলাইয়। দেয় 
আপনারে 
অকাতরে । 
নাহি ভাবে মনে 
কিবা হবে 
শুকাইবে 


দিন শেষে যবে। 


প্রসাধন মাঝে, 
সযহতনে, 
তারে এনে 
বেখে নানা সাক্গে_- 
বৃথা কেন 
টেনে আনো 
মরণ নীরবে? 


সমালোচনা 


মহাভারতে অনুশীলন-তন্ত্ £ শ্রীসত্যকিস্কর 
সাহানা বিদ্যাবিনৌদ প্রণীত। প্রকাশক _ 
প্রেমানন্দ সাহাঁনা, ৫৭, পদ্মপুকুর রোড, কলি- 
কাতা__২। পৃষ্ঠা__-১১০ , মূল্যের উল্লেখ নাই। 

মহাভারত ভাবতীয় সভ্যতা! ও সাঁহিত্যেব 
বিরাট স্তস্ত। এত বড গ্রন্থ জগতের কোথাও 
নাই। “মহত্বাৎ ভারবত্তাচ্চ মহাঁভাবতমুচ্যতে 
--মহাঁভারত-পাঁঠে এই বাণীর যথার্থতা উপলব্ধি 
করা যায়। ইহাতে শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, উপনিষৎ) 
রাজনীতি, সমবনীতি, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, 
বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ের যে আলোচনা আছে 
তাহার তুলনা অন্তত্র মেলে না। "যাহা নাই 
ভারতে, তাহা নাই ভারতে । বিশাল ভারত- 
বর্ষের সমস্ত চিন্তাধারা মহাভারত-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ, 
সেইজন্য ইহা আধকৃষ্টির বিশ্বকোষ । মহাভারত 
সহম্র সহম্্র বৎসর ধরিয়া ভারতীয় সাহিত্যে ও 
জীবনে শক্তি প্রদান করিতেছে । 

আলোচ্য গ্রস্থে মহাভাবতেব প্রসিদ্ধ চবিত্র- 
গুলির মধ্যে একাদশটি নির্বাচন করিয়া বিশ্লেষণ 
করা হইয়াছে । এই চবিব্রগুলি : ষুধিষ্টির, ভীম, 
নকুল, নহদেব, ছুযোধন, কর্ণ, ভ্রোণ, বিদুর, শ্রীরুষ্ 
ভীন্ষ, অজুন । গ্রন্থকার সরল ভাষায় স্বাধীন 


তাবে প্রতিটি চবিজের উপব যে অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন, অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ ধারণা হইতে 
তাহা পৃথক হইলেও তাহার চিন্তাশীলতা 
উপেক্ষণীয় নয়। যে চরিত্রের ধেখানে মাধুর্য 
উদ্দারতা মহত্ব তাহা যেমন লেখনীমুখে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে, তেমনি দোষ ক্রটি গুলি তাহার দৃষ্টিতে 
যেরূপ ধরা পড়িয়াছে তাহাও বলিষ্ঠ ভাষায় 
প্রকাশিত । অজু, ভীম্ম এবং শ্রকষ্জের 
চবিজ্রই স্বন্দরভাবে আলোচিত, মনে হয় 
কর্ণের চরিত্র নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা হয় 
নাই, আবার কয়েকটি চরিত্র অতি সংক্ষিপ্ধ। 
মহাভারতের কয়েকজন মহীক্সপী মহিলার চরিত্র 
পুস্তকে স্থান প!ইলে ইহার মর্ধাদা বৃদ্ধি পাইত। 


কল্যাণ (হিন্দী পত্রিকা) (মানবতা অস্ক, ৩২তম 
বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)_-গোরখপুর গীতা প্রেম হইতে 
প্রকাশিত | পৃষ্ঠা-- ৭০৪ +সুচী ১৫, মুল্য ৭]। 
এই বিশেষাঙ্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে 
মানবতার বিচার ও বিশ্লেষণ আছে। ভ্যাগী 
মহাত্মা, সাধুসন্ত ও বিচাঁরশীল জননেতা দিগের 
অমূল্য চিন্তাধারা বহু প্রবন্ধে প্রতিফলিত 
“মানবতার স্বরূপ", মানবধর্ম, নানবতা ও পশুত্বের 
ভেদ, “বিভিন্ন ধর্মে মানব্তার স্বরূপ”, 'মানবতা- 
রক্ষক আদর্শ প্রভৃতি প্রবন্ধে কিভাথে 
যথার্থ মা্ছধ হইতে পারা যাঁয় তাহার দিগ দর্শন 
পাঁওয়! যাইবে । কবিতা ও শাস্ত্রীয় উদ্ধতিগুলিও 
সন্দর | ৩৪খাঁনি বহুবঙের স্থদৃশ্ট চিজ সহ মোট 
১৬০ চিত্রে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ পূর্ব পূর্ব বিশেষাঙ্কেব 
্যায় পাঠক-সমাজে সমাদৃত হইবে। 
-_ জীবানন্দ 
এক যে ছিল রাজা _্বকমল দাসগ্তপ্ত। 
প্রকাশক ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী, ৬৪ ধর্মতলা ষ্াট, 
কলিকাঁতা_-১৩। মূল্য ২ টাকা, পৃঃ ৮০ । 
রামমোহন সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগ্তলিকে 
ছডাব ছন্দে শিশুদের উপযোগী ক'রে প্রকাশ করাব 
চেষ্টা বয়েছে। কিন্তু প্রচপিত সব কয়টি কাহিনীব 
এতিহাসিকতা এখনে! প্রমাণিত হয়নি । উদ্দাহরণ- 
স্বরূপ বল] চলে বৌঠানের সহুমবণে" বামমোহন 
উপস্থিত ছিলেন কিনা-এমনকি সিহমরণ, 
হয়েছিল কিনা, সে বিষয়েও আধুনিক গবেষকেরা 
সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাছাডা ভারতবর্ষের 
অধ্যাত্ম এতিহোব দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাম 
মোহনের ধর্মচিন্তাকে পূর্নাঙ্গ বলা চলে কিনা 
সন্দেহ । সাঁকাঁর-নিবাকারের ছন্দ শিশুমনে 
প্রবেশ করিয়ে বিশেষ কোন লাভ নেই। 
ছডা-জাতীয় কবিতার সহজ অথচ গভীর 
শব্দচয়নের শৌন্দর্য এ গ্রন্থে মাঝে মাঝে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। গ্রস্থকারের উদ্যম নিশ্চয়ই 
প্রশংসনীয় । 


_-শুভ গুপ্ত 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বিবেকাঁনন্দ-জন্মোৎসব 


বেলুড় মঠে গত ১৭ই মাঘ (৩১শে জান- 
আরি) শনিবাব স্বামী বিবেকানন্দের ৯৭তম 
জন্মোৎসব সারাদিনব্যাগপী বিবিধ অনুষ্ঠানের 
মাধামে পালিত হয। ব্রান্ধ মুহতে মঙ্গলার্তির 
পব বেদপাঠ দ্বারা উতৎ্মবেব শুভাবন্ত হয। অতঃপর 
যোডশোপচাবে পূজা, কঠোপনিষদ-ব্যাখ্যা, কালী- 
বীর্তন, ভজনগান ও হোমমন্ত্রে মঠ-প্রাঙ্গণ উৎমব- 
মুখবিত হইয়া! উঠে। স্বামীজীর মন্দিব ও ঘরটি 
পুষ্পম!ল্যাদি দ্বাবা সুন্দরভাবে সঙ্জিত কনা 
হইমাছল। গ্রহে ভৌখবুতিবু পন প্রায় 
৬,০০০ নবনারী প্রপাদ গ্রহণ কবেন। সহস্রাধিক 
ভক্ত হাতে হাতে 'প্রপাদ পান। 


অপবান্ে আহত সভায় হাঁওডাঁব পৌব প্রপ্ধান 
শ্রীববীন্দ্রলাল সিংহ সভাপতিত্ব করেন । মাঘাঁব্তী 
অদ্বৈত মাশ্রমেব অধ্যক্ষ স্বামী গ্ীরানন্দ বাংলার 
বলেন : যুগাচাষ ও যুগাবতাবগণের জীবনাদর্শ 
তত্ত্ণ যুগব জনসাধাবণকে পথ দেখায় সত্য, কিন্ত 
তাহাদেন জীবনেব প্রত তাৎপর্য মান্য তখনই 
বুঝিতে পাবে না। উা কালক্রমে বিকশিত হয় । 
বামাণে আমবা পাই বাঁমচন্দ্রের জীবনকাব্য, 
অব্যাত্স-বামীয়ণে পাই তীাহাব জীবন-দর্শন | 
মহাভবতে শ্রীকুষ্ণ-জীবনেব একটি দিক পাুয়া 
যায়, শ্রীমদ্ভাগবতে আর একদিক ফুটিয়া উঠি- 
যাছে। শ্রীরাম্কঞ্চ-বিবেকীনন্দের জীবনের অন্ত- 
নিহিত তাৎপধ বুঝিবাৰ সময় আপিয়াছে। 

মাদ্রাজ বামকৃষ্ণজ মঠের অধ্যক্ষ ম্বামী তৈলাপা- 
নন্দ ইংবেজীতে ম্বামীজী কে, কেন আপিয়া- 
ছিলেন, প্রভৃতি প্রশ্ন তুলিয়া! ঘটনাব পর ঘটনা 
উল্লেখ করিয়। বলেন, স্বামীজী সেই সপ্তষিব ধ্যানমগ্ন 
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খবি, শ্রীবামকৃষ্ণেব আহ্বানে বর্তমান যুগের উপ- 
যোগী ধর্ম স্থাপনের জন্য আসিয়াছিলেন । 


নিউ ইয়র্ক রামকুষ্ত-বিবেকানন্দ-কেন্দ্রের পরি- 
চালক স্বামী নিখিলানন্দ স্থললিত ইংরেজীতে 
বলেন £ আমরা বলিয়া থাকি, ম্বামীজী__আঁমে- 
বিকার কাছে ভারতের দান, একথাও সমান সতা 
যে তিনি ভারতের কাছে আমেরিকার দান। 
এই ছুই মহাজাতিব আদান প্রদানের উপর ভবি- 
ধ্যৎ সভ্যতা গভিয়! উঠিবে, তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত 
পাওয়া বাইতেছে। ভারত দিবে অধ্যাত্ব-জ্ঞান, 
আর আমেরিকা দিবে মন্ত্রবিজ্ঞান,_-ম্বামীজীর 
এই স্বপ্ন আজ নানাভাবে সফল হইতেছে । 
সভাপতি মহাশয় স্বল্প কথাম স্বামীজ্বীব প্রতি 
তাহার শ্রদ্ধা নিবেদন করেন । 


ভ্রীসারদ। মঠ- দক্ষিণেশ্ববে গত ১৭ই মাঘ, 
শনিবার শীমত স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎ্মব 
উপলক্ষে শ্রীপারদা মে বিশেষ পূজা! হোম হয়, চণ্ডী 
ও কঠোপনিব্ৎ পাঠ হয, প্রপাদ-বিতরণাপির পর 
অপবাহ তিন ঘটিকায় মঠ-গ্রাঙ্গণে ভ্টৰ শ্রারমা 
চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি মহিলা সভাগ স্বামীজীর 
ক্ুনজ্জিত প্রতিরূতির সম্মুখে ব্রক্ষচারিণী বামন! 
কতক মঙ্গলগীতি আবৃতির পর প্রত্রাজিকা 
মুক্তিপ্রাণা নাবীজাতির উদ্জবল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
স্বামীজীর বিশ্বাস, আশ! এবং স্বনিদিষ্ট পরিকল্পনা 
সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। এই মহৎ 
উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্বের নাবীকে আহ্বান 
জানান। এই মঠ তাহাবই ভাব-কেন্দ্র। 


শ্রীমতী সর্বাণী দেবী ইংবজৌতে '্বামীজীর 
বাণী ত্যাগ ও সেবা” সম্বন্ধে এবং শ্রীমতী অনীতা! 
দেবী বাংলায় নারীর শাশ্বত আদর্শও বর্তমান 
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শৈথিল্য ও ভবিষ্যৎ এবং দৈনন্দিন জীবনে কি 
ভবে আদর্শে রূপায়ণ সম্ভব?” স্বামীজীর 
দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিশদৃভাবে এইগুলি আলোচন! 
করেন 
সভানেত্রীর ভাষণে শ্রীযুক্ত চৌধুরী স্বামীজীর 
প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়! বলেন, ক্বামীজীর পরি- 
কল্পিত স্ত্রীমঠ আজ স্থাপিত হইয়াছে, এখানে 
সম্যাসিনী ব্রক্ষচারিণীরা ত্যাগ ও সেবাব ব্রতে 
আত্মোতসর্গ কবিয়াছেন-_ইহা বড় আনন্দের 
কথ। | অতঃপব নারীব সনাতন আদর্শ এবং জীবনে 
তাহাঁব প্রকাশ সম্থদ্ধে আলোচনাকালে তিনি 
পরম শ্রদ্ধীব সহিত গ্রশ্রীমা্ আদর্শ জীবনে 
উল্লেখ কবেন। 
সাবদানন্দ-জন্মোৎসব 
উদ্বোধন্দ ভবনে গত ১লা মাঘ ( ১৫ই জান্- 
আবি ) বৃহস্পতিবাব শুক্লা য্ঠী তিথিতে পুজ্যপাদ 
শ্রীমৎ্ শ্বামী সারদানন্দ মহারাজের শুভ জন্মোৎসব 
পৃ পৃৰ বংসরের ন্াঁয় মহা উৎসাহে উদযাপিত 
হইযাছে। বিশেষ পুজা, হোম, ভোগরাগ, 
শ্রশ্রচণ্তীপাঠ, পুজ্যপাদ মহারাজের পুণ্যজীবনী- 
পাঠ, ভর্জন এবং প্রসাদ-বিতবণ উৎসবের অঙ্গ 
ছিল। পৃজাপাদ মহারাজের ঘবে তাহার 
প্রতিককতিটি পত্রপুষ্পমাল্যাঁদি ছারা মনোবমতাঁবে 
সাজানো হয়। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পধন্ত 
শত শত ভক্তের স্মীগমে উদ্বোধন-ভবন্‌ 
আননামুখর ছিল । ৮০* নরুনাবী বলিয়া এবং প্রায় 
সমপংখ্যক ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন । 
নৃতন গ্রন্থাগীব উদ্বোধন 
নাগপুর £ গত ৫ই জান্থআরি স্বামী শিবানন্দ 
মহারাজেব জন্মতিথি-দ্রিবসে বোম্বাই রাঁজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচ্যবন শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে দেড় লক্ষ 
টাকা বায়ে নবনিষ্বিত ছিতল গ্রস্থাগাঁর-ভবনের 
ছারোদ্ঘাটন করেন। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি- 
গণের উপস্থিততে উদ্বোধন-ভাষণে শ্রীচ্যবন 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--২য় সংখ) 


রামফুষ্জ মিশনের প্রথিবীব্যা্গী বিভিন্ন সেবা- 
কার্ধের কথ। উল্লেখ করিয়া বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ 
ও বিবেকানন্দ শুধু ধর্মবিশ্বীসই পুনরুজ্জীবিত 
কহুবন নাই, আমাদেব আত্মবিশ্বী এবং এতিহা- 
চেতনাঁও জাগ্রত করিযাছেন। ভারতকষ্টির 
বাণী-_মানব-সেবা ও মানব-মহিম]। 


এতছুপলক্ষে সমাগত বোম্বাই রামকৃষ্ণ আশ্র- 
মের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বদ্ধানন্দ বলেন, শ্রীরাম 
ধর্মসমন্থযেব অপূর্ব উদ্গাঁতী। বিভিন্ন ধর্ম তিনি 
জীবনে সাধনা করিযা দেখা ইযাঁছেন সকলের লক্ষ্য 
এক। একটিই সনাতন ধর্স আছে, সেটি ঈশ্বরকে 
জীবনে অন্ভব করা, বিভিন্ন ধর্ম নামে পরিচিত 
প্রচলিত সকল ধন্দই সেই সনাতন ধর্মেব এক 
একটি দিক মাত্র । শ্রীবামকৃঞফ্ণের সকল শিক্ষা 
সাব ঃ স্ব মানুষ এক, পত্যানতূতিই বিশ্ব-শাস্তি 
আনিতে পানে । 


গ্রন্থাগাঁবে নীনা ভাষায় বিভিন্ন বিষষেব সুপি- 
বাচিত বহু পুস্তক আছে, পাঠাগারে ভাবতেব 
এবং বিদেশেব অসংখ্য সংবাদপত্র ও সাময়িকী 
টেবিলে সাজানে| থাকে । নৃতন গ্রন্থাগার স্থাশীষ 
পাঠকমমাজে এক নূতন উতপাহেব সঞ্চার 
করিয়াছে । 


সমাজ-শিক্ষা 
[ নরেন্দ্রপুর লোকপিক্ষা পরিষদের পরিচজনায় ] 


নরেজ্জপুর ঃ গোষ্ঠী-আলোচনা__বাংলা- 
দেশে সমাজশিক্ষা-ক্ষেত্রে সাক্ষবোত্তব শ্রেণীর কাজ 
এক রকম হয়ান বললেই চলে । তাই এই ক্ষেত্রে 
ধারা নৃতন কাজ শুরু করেছেন তাদেব একাধিক 
সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। নবেক্ত্রপুর রাম- 
কষ্ণমিশন আশ্রম, লোকশিক্ষা পরিষদ সেইজন্য 
গত ছুই মাসে 'সাক্ষরোত্তর শ্রেণীর সমস্যার 
উপর ছুইটি গোঠী-আলোচনার বাবস্থা কৰেন) 
এ আলোচনায় ২৪ পরগনাস্থিত লোকশিক্ষা 


ফান্ধন, ১৩৬৫ ] 


পরিষদের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রগুলির শিক্ষকের! 
অংশ গ্রহণ করেন। 

দেওয়াল-চিত্র বয়স্কশিক্ষার্থীদেব সমাজ- 
সচেতন ক'রে তোলার জন্য লোকশিক্ষা পবিষদের 
দেওয়াল-চিত্রের প্রকাশ একটি অভিনব পন্থা । এ 
পধস্ত যে দেওয়াল-চিত্রগুলি প্রকাঁশ কব! হয়েছে 
তা হচ্ছে যথাক্রমে দেশ-পরিচিতি, দেশমীনব- 
পরিচিতি, “বোদনভবা এ বসন্ত”, গৃহস্থের সাঁথী, 
ভৌগোলিক সীমানির্দেশ, সমাজের সাথী,বাংলাব 
বৈজ্ঞানিক, বাংলাব সাধক, ফলে-ভরা বাংলা দেশ, 
কবি-পুবাণ, বাংলার গীতকার। 

আলোচনা-ঢত্র- গত ২৭শে ডিসেম্বর 
স্বামীজী সেবাস"ঘের উদ্যেগে গোবরডাঙ্গা হিন্দু 
কলেজে নবেব্্রপুব রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম লোৌক- 
শিক্ষা পরিষদের পরিচালনায় “সমাজশিক্ষান্থচীতে 
ছাত্রছাতীদেব ভূমিকা? এই বিষয় লইয়!] 
দুদিনব্যাপী এক সেমিনাব অন্নষ্ঠিত হইযাঁছে। 
সেমিনীবেব উদ্বোধন করিয়া পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের শিক্ষাসচিব ডাঃ ভি এম সেন। 
সেমিনাবে যোৌগদানকাবী ছাত্র যুবক ও সমীজ- 


সেবীদিগকে জনশিক্ষাব প্রকৃত পন্থা বাহিব 
কবিবার আবেদন জানান। আলোচনার 
বিষয়কে পীঁচটি ভাগে কবা হয়। যোগদান- 


কারিগণ ৮টি ভাগে ধিভক্ত হইযাঁ আলোচনা 
কবেন এবং কযেকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং 
কয়েকটি কর্মপন্থাও উদ্ভাবিত হুয। সেমিনার 
পরিচালনা করেন বাণীপুর ন্গাতকোত্তব খুনিয়াদী 
শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিগ্য।লযের অধ্যক্ষ শ্রীহিমাংশ্- 
বিমল মজুমদার । 

সারাদিন আলোচনার পৰে ঞুতিদিন সন্ধ্যায় 
চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা ছিল। ২৭শে ডিসেম্বর 
সন্ধ্যায় স্বামীজী সেবাদংঘের শিশুবিভাঁগের 
পরিচালনায় 'কুশধ্বজ' পুতুলের অভিনয় অনুষ্ঠিত 
হয়। ২৮শে বাত্রিবেল। লোকশিক্ষা পরিষদের 


শ্রীবামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১০৭ 


পরিচালনায় “শয়তানের স্থম্তি” নামক সমাজ- 
শিক্ষামূলক একখানি গীতি-আলেখ্য অনুষ্ঠিত হয়। 


সমাজ-শিক্ষা দ্িবস_ গত ৭ই ও ৮ই 
ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার মুরাঁদপুর 
বিবেকানন্দ লৌকশিক্ষা মন্দিরে সমাজ-শিক্ষা 
দিবস” উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে কৃষি, 
শিল্প, ব্যায়ম, ুতাকাটা, চলচ্চিত্র প্রভৃতির 
প্রদর্শনী হয়। ৮ই ডিসেম্বর নবপরিকল্লিত মাতৃ- 
সদন, শিশ্তপার্ক-এর ভিত্তিস্থাপন ও শ্বামী 
বিরজানন্দ চ্যালেঞ্জ শীন্ড গাদি-প্রতিযোগিতাঁর 
উদ্বোধন হয়, প্রায় ৫।৬ হাজার লোকের সমাবেশে 
উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পৌবোহিত্য করেন 
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। 


কার্ধ-বিববণী 

বারাণসী £ পুণ্যতীর্থ কাশীধামে মিশনের এই 
পুবাঁতন সেবাশ্রমটি ইহার প্রতিষ্ঠাকাল ১৯০০ খু 
হইতে নিয়মিত ভাঁবে আর্তসেবাষ রত। সম্প্রতি 
প্রকাশিত ১৯৫৭ খৃষ্টাব্ের কার্ধ-বিবরণীতে ইহার 
উল্লেথযোগ্য সেবাকার্য £ 

১১৫ শয্যা-সমন্থিত মার্ধারণ হাসপাতালে সারা 
বসবে ৩৩৯৬ বোগী ভরতি কৰা হয়, চিকিৎসা- 
লাভেব পব ২,৭১৪ জন আরোগ্য লাভ করিয়। 
চলিয়! যাঁষ। অস্ত্র-চিকিৎসা কব হয় ৬৪৬ জনের । 

বহিবিভাগে মোট চিকিৎমিতের সংখ্যা 
গডে দৈনিক 
রোগী সংব্যা ৮৭০ | ইন্জেকশন সহ অস্ত্র-চিকিৎ- 
সিতেব সংখ্য। ৪৩,৫৯১ । গডে দৈনিক ৬০০ 
লোককে গুঁড়া দুধ দেওয়া হইয়াছে । অসহায় 
নারী ও দরিদ্র ছাত্রগণকে সাহায্য বাব্দ মোট 
টাকা ৫,২২৭ ৩৭ দেওয়া! হয়। ইহা ছাডা দুঃস্থ- 
গণকে কাঁপড কম্বল প্রভৃতি প্রদান করা হয়। 

কর্মশক্তিহীন বুদ্ধবুদ্ধাগণের আশ্রগ়্াগার 
দুইটিতে যথীত্রমে » ও ২২ জন ছিলেন। 


২৪৭,৫৭১ (নৃতন ৬৮,৭৬৪ )। 


১০৮ 


প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবেরেটরি ও এক্স-রে বিভাগের 
রোগনির্নয়ের কাজও উল্লেখযোগ্য | 


দেবাত্মানন্দ-স্মবণে 


পোটল্যাণ্ড বেদীন্ত-কেক্দ্র : গত ১৪ই 
সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওবিগন 
রাজ্যে অবস্থিত পোর্টল্যাণ্ড ব্দোস্ত-সমিতিতে 
সভ্য-সভ্য।, ভক্ত ও বন্ধুগণের উপস্থিতিতে এই 
কেন্দ্রেব প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দেবাত্বীনন্দজীর ( বেলুড 
মঠে দেহত্যাগ_৮ই আগষ্ট, ১৯৫৮ , উদ্বোধন 
ভাদ্র, ১৩৬৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ) স্বৃতি-তর্পণ অনুষ্ঠিত 
হয়। কেন্দ্র-পরিচালক স্বামী অশেষানন্দ প্রারস্তিক 
প্রার্থনার পর এই উপলক্ষে প্রাপ্ত পত্রসমুহের 
মধ্যে কয়েকখানি হইতে কিছু কিছু পাঠ করেন। 
প্রভিডেন্স বেদাস্ত-কেন্দ্রেরে স্বামী অখিলানন্দ 
ও হলিউড বেদাস্ত-বেন্দ্রের অপ্যক্ষ স্বামী 'প্রভবা- 
নন্দ তাহাদের মর্মম্পশরখ পত্রে স্বামী দেবাত্মানন্দের 
দেহত্যাগ আদর্শ সন্ধ্যাপীর দেহত্যাগ বলিযা 
বর্ণন। করেন। ভক্তদেব হৃদয়ে শান্তির জন্য 
তাহারা গ্রাথন। জানান । 


বেলুড মঠ হইতে স্বামী নির্বাণানন্দ লেখেন £ 
স্বামী দেবাত্মানন্দের শিক্ষার্থী ও ভক্তগণেব নিকট 
তাহার অভাব যে মর্মন্তদ মনে হইবে--ইহা তো 
স্বাভাবিকই | তবে শ্ররামকুষ্চ-ভক্তগণের সর্বদা 
স্মরণ রাখা কতবা যে, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য এবং 
পরিবর্তনশীল সংসাবে সব কিছুই অনিত্য-_-এই 
চিন্তাই আমাদিগেব শোকের উপশম করে । তিনি 
যে শ্রীরামক্*ধলোকে স্থিতিলাভ করিযাছেন, 
ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। 


স্তান্ফান্সিসকে! হইতে স্বামী অশোকানন্দ 
পোটল্যাণ্ডের ভক্তদের সমব্দে্না জানাইয়া 
লেখেন £ অপ্রত্যাশিত ভাবে তিনি চলিয়া গেলেন, 
তাহার আত্মনিবেদিত কঠোর পরিশ্রমের নিদর্শন 
_-পোর্টল্যাওড বেদাস্ত-পমিতি তাহার অমর স্মৃতি 


উদ্বোধন 


[৬১তম বর্ষ-_২য় সংখ্যা 


বহন কবিবে। ভবিষ্যতের বেদাস্তান্ুবাগিগণের 
নিকট তাহার জীবন ব্হতর উদ্দীপনা আনিবে। 

নিউইয়র্ক হইতে স্বামী নিখিলানন্দ লেখেন £ 
স্বামী দেবাহ্াানন্দ অদ্ভুত কর্মযোগী ছিলেন। 
তিনি যেন হৃদয়শোণিত দিয়া পোটল্যা্ডের 
কেন্দ্রটি গডিয়া তুলিয়াছিলেন । 

সমিতির প্রেসিডেন্ট মিঃ র্যাল্ফ, টম বলেন, 
স্বামী দেবাত্মানন্দ ১৯৩২ খুঃ যখন পোটল্যাণ্ডে 
আঁদেন, তখন তাহাব প্রথম বক্তৃতা স্কুনিবার 
সৌভাগ্য আমাব হইয়াছিল। তগন এখানে 
বেদীস্তান্ছবাগীব সংখ্যা খুবই কম ছিল। নানাবিধ 
প্রচ গু বাঁধার সম্মুখে বৎসামান্য সঙ্গতি লইয়া তিনি 
ধীরে ধীবে যেভাবে এখানকাব কাঁজ স্থুপ্রতিষ্ট 
কবিয্াছিলেন, তাঁহা সত্যই বিস্মযকব ' 

মিসেস রাভাব স্বামী দেবায্মানন্দেন স্মৃতিব 
উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে বলেন, তীহাব 
সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয ১৯৩9খুঃ ভগবাণ 
বুদ্ধের জন্মদিনে । তিনি বুদ্ধদেব সঙ্দ্ধে বক্তৃতা 
করিতেছিলেন । গৃখ 17015891490 বইটি 
আমার আগেই পড়া ছিল। যে গভীর শ্রন্ধ! 
পইয়া তিনি 'বুদ্ধদেবের জীবন ও বাণী” সঙ্থন্ধে 
বলিতেছিলেন, তাহাতে আমি মুগ্ধ হইলাম । 
ইহার পব প্রায় নিয়মিত ভাবেই তাহার বক্তৃতাদি 
শুনিতে আদিতাম | বেদাস্তদর্শন এবং তদন্ক- 
ষঙ্সী ধর্মাচরণ আমার নিকট সম্পৃণ নৃতন হইলেও 
তিনি তাহার বিষয়বস্থ এমন স্বচ্ছ ও স্ুন্বরূভাবে 
উপস্থাপিত কবিতেন যে ক্রমশঃ উহার সার্বন্ত! 
হৃদয়ঙ্গম কবিত্ে লাগিলাম। স্পঞ্ই বুঝিতে 
পারিতাম যে তিনি যাহা বলিতেছেন তাহার 
জীবনও এ সত্যের সহিত এক স্থবে বাধা । 
সময়ে সময়ে তিনি এমন একটি উচ্চ প্রেরণ] লইয়া 
বলিতেন যে আমার মনে হইত-_-আবও বহু 
লোক কেন এই সব অমূল্য সত্য শুনিতে আসে 
না1া। একদিন তীহার নিকট এই ভাবটি প্রক।শ 


ফান্তন, ১৩৬৫ ] 


করিলাম। তিনি তাহার স্বভাবসিদ্ধ প্রশাস্ত 
বিনীত এবং শ্রমিষ্ট হাদি হাসিয়া কহিলেন_- 
যখন তাদের সময় হবে, তখন আপবে বই কি। 

“তিনি যাহ! কিছু করিতেন তাহাতে তাহার 
সমস্ত প্রাণ ঢাঁলিয়া দিতেন । ত্রাহার ভবিধ্দদৃষ্ট 
বং অপরের কল্যাণ ও স্থবিধার দিকে মনোযোগ 
ছিল প্রথব। এই সমিতিব স্থামী গৃহ অন্বেষণ ও 
ক্রয় ব্যাপারে প্রতিপদে তাহার ভিতব আশ্চর্য 
ভগবনির্ভরত1 দেখিয়াছি । আদর্শনিষ্টা, দূরদৃষ্টি 
এবং আশাপু মনোভাবের সহিত তাহাব ভিতর 
ব্যাবহারিক জ্ঞানেব একটি চমৎকার সমন্বধ চিল। 
তাহাঁব মিতব্যয়ও ছিল আশ্চর্য । ১৯৩২ খুঃ 
এদেশের বাপক অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময এই 
বক্ষণশীল পোটল্যাণ্ড শহনে বেদীন্ত-সমিতিটিকে 
ননদ বনিযাদেব উপর স্থাপন করা একটি অনাধ্য 
সাধন বই কি। কিন্তু স্বামী দেবাত্সানন্দ এই 
অপাধ্য পাঁধন কবিযাছিলেন । 

পোটলাও্ড শহরেব এই বেদাস্তকেন্দ্রটি ছাড়া 
ভক্ত ও বন্ধুগণেব নিজে ঈশ্বরটিস্তার জন্য 
শহব্র বাহিবে এক “আশ্রম? স্বাপনেব সঙ্কল্প 
তাহার বহুদিন হইতেই ছিল। শ্াশ্র্ম! সারদা- 
দেবীর জন্মশতবাধিকীর সময এখানে একটি 
মন্দিব নিমিত হইযাঁছে। শ্রীবামরুষ্ণ ও শ্রীমার 


উদ্দেশ্টে ইহাই স্বামী দ্রেবাম্মানন্দের শেষ 
সেবা-কুত্য |, 
পোটল্যাণড ব্দোস্তমমিতির সেক্রেটারী 


মিসেস পোষানসন্‌ বলেন, “স্বামী দেবাত্মানন্দের 
আশ্চষ শাস্তভাব, সন্ন মবোঁধ এবং নির্মলতা আমার 
চিন্তে গভীব রেখাপাত কবিয়াছিল। তীহাব 
কলানগুলির মাধ্যমে যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা তিনি 
আমাদের ভিতর শঞ্চানিত করিতেন, তাহা কখনও 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১৩৪ 


আমর] ভুলিতে পারিব না। শহরের বাহিবে 
আশ্রমটিতে গাছপালা ও লতাফুলফলের মধ্যে 
তাহার অপর এক মৃতি যেন আমরা দেখিতে 
পাইতাম । ইহাদের সহিত তখন যেন তিনি 
সম্পূর্ণ তাদাত্মা বৌধ করিতেন | এই পুণ্যচরিত্র 
সন্ন্যানীর নিকট আমরা গভীব নিঃস্বার্থ পিতৃক্সেহ 
পাইয়াছি |, 


সমিতির কোধাধাক্ষ মিস্‌ ওলসেন পোট- 
ল্যাণ্ডে স্বামী দেবাত্সানন্দের দীঘ কর্মজীবনের 
একটি ধাবাবাহিক বর্ণনা প্রসঙ্গে বিবিধ প্রাতকৃল 
অবস্থার মধ্যে কী অবিচলিত বিশ্বীন, স্থিরতা 
এবং সাহম-সহকারে শ্রীবামকৃষ্জগতপ্রাণ এই 
সন্যাপী শ্রীভগবানের কায করিয়া গিয়াছেন 
তাহার অনেক উদীহরণ দেন্‌। 


সিম্্যাটুল্‌ বেদান্তকেন্দ্রেব পরিচালক স্বামী 
বিবিদিষানন্দ-মগে যোগদান করিবার পূর্বে 
স্বামী দেবাত্মানন্দের শ্রীমৎ স্বামী ব্রদ্মানন্দজী 
মৃহারাঁজেব সান্লিধা ও আশীর্বাদ লাভের কয়েকটি 
ঘটনাঁব উল্লেখ করেন। তিনি আবও বলেন যে 
সিয়্যাটুল কেন্দ্র পোট ল্াঃগ হইতে বেশী দূরে নয় 
বলিয়া স্বামী দেবাজ্সানন্দেব উদার ও প্রাণম্য সঙ্গ 
এই দুই কেন্দ্রেব ম্ধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন 
করিষাঁছিল। পিয্যাটুলেব ভক্ত ও বন্ধুগণ স্বামী 
দেবাত্মানন্দেব বিযোগব্যথ। গভীরভাবে অনুভব 
কবিয়াছেন। 


সর্বশেষে স্বমী অশেষানন্দ স্বামী দেবাত্মা- 
নন্দের অনুস্থত আধ্যাত্মিক আদর্শের উল্লেখ কবিয়া 
ভক্ত ও বন্ধুগণকে আশা ও উৎসাহের সহিত 
অকুষ্ঠিততাবে নিজ নিজ ধর্মজীবনের সহিত 
সমিতির কার্ষে অবহিত হইবার কথা বলেন। 


মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক 

ভগিনী নিবেদিতা_-প্রাজিকা মুক্তি প্রীণা প্রণীত, রামকষণ মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্ণন 
স্কুল হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪৭৭, মূল্য সাডে সাত টাকা) 

১৯৫২ খু নিবেদিতা বালিকা বিছ্যা'লঘের সুবর্ণ জয়ন্তী বসরেই এ প্রতিষ্ঠনের কতপক্ষ ভগিনী 
নিবেদিতার একথানি প্রামীণিক জীবনী প্রকাঁশেব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । অতি সাবাধনও| সহকারে 
উপাদান সংগ্রহ করিয়। এই মূল্যবান জীবনীগ্রস্থ বচিত। ভগিনী-সম্ধে স্প্রাতি প্রকা নিত গ্রস্থগুলির 
এবং বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কথেকটি প্রবন্ধের অল্পবিস্তর সমালোচনাও এই গ্রন্থে আপনা হইতে 
আপিয়া গিরাছে, কাঁবণ ভগিনী-সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণা ও কল্পনা নানা মহলে প্রচলিত। এক, ছুই 
ক্রমে একচল্লিশটি অধ্যায়ে গ্রন্থ সম্পূর্ণ, ভগিনী নিবেদিতার জীবনের ক্রমবিকাশ দীরে ধীরে হ্ন্দর- 
ভাঁবে ফুটিযা উঠিয়াছে। ১৩খানি চিত্র ও খ্রীনন্দলাল বন্থ অস্কিত দুইখালি নকদা পুস্তকটির 
অলঙ্কাব | লেখিকা '্রদ্ষচারিণী আশা” নামে উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকার নিকট স্থপরিচিতা। 


বিবিধ সংবাদ 


বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেন্দ্রচন্্র ঘোষ 

গভীর দুঃখের সহিত আমরা লিপিবদ্ধ 
করিতেছি যেগত ২১শে জান্ুআবি বিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক ও দেশজননীব নীবুব সেবক ডক্টর 
জ্ঞানেজ্দ্রচন্জর ঘোষ নিউ আলিপুরে তাহার নিজ 
বাঁপভবনে মাত্র ৬৪ বসব ব্যসে পরলোক গমন 
করিয়াছেন। কেওডাঁতল! মহাশ্বশানে বৈদ্যুতিক 
চুল্লীতে তাহার দেহ ভক্মীভূত হয়। প্রীয় ছুই 
মাস পুর্বে দিলীতে তাহাব শবীরে একটি 
অস্ত্রোপচার করা হয়, এবং ৮ই ডিসেম্বর কলি- 
কাতায় "মানিয়া অবধি তিনি শ্যাগতই ছিলেন । 

১৮৯৪ খুঃ পুরুলিয়ায় অভ্র-বাবসায়ী রামচন্ত্র 
ঘোষের তৃতীয় পুত্রবপে জ্ঞানেন্দ্র জন্ম গ্রহণ কবেন। 
প্রথমে গিরিভিতে পবে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি 
কলেজে তিনি মেধাবী ছাঁত্রকূপে পরিচিত হন। 
শেষোক্ত স্থানেই আচাধ পপ্রফুলচন্ত্র বায় তাহার 
প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাহাকে গবেষণী-কাধে 
উৎপীহিত করেন ॥ ১৯১৫ থুঃ এম, এস-সি পাস 


কবিবার পরই কিনি কলিকাতা বিশ্ববিালয়ের 
শব-প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেঞ্জে অধ্যাপক নিযুক্ত 
হন। 41010021270110 ০1 56011 19067017698 
বিষয়ক তাহার গবেষণা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক- 
গণেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। 

১৯১৮ খুঃ জ্ঞানেন্্র ইংলগু যাত্রা করেন । প্রথমে 
সেখানে এবং পরে জার্ধানিতে তিনি বিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিকগণেব সংস্পর্শে আসেন | ১৯২১ থুঃ 
ঢাকায় নবপ্রতিষ্ঠিত আবাঁপিক বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
র্পায়ন-বিভাগের ভার গ্রহণ করিগ্া তিনি ধীরে 
ধাবে উহা গড়িয়া তুপিতে থাকেন। 

ক্রুমে কমে ভারতের বিজ্ঞান-জগতে বিভিন্ন 
বিশিষ্ট ভূমিকায় তাহাব কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়। 
১৯২৪ থুঃ ভারতের বসায়ন-সমিতির প্রতিষ্ঠা 
করিয়া পর বৎসর তিনি বিজ্ঞান কংগ্রেসের 
র্সাযন-বিভাগেব সভাপতি হন , অত:পর ১৯৩৯ 
খৃঃ এ মহাসভার মুল সভাপতি নির্বাচিত হন। 

বাঙ্গালোর বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের (১৯৩৭-৪৭) 
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ও খঙ্জাপুর টেকনোলজির পরিচালক (১৯৫০-৫৪), 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ের উপাচার্ধ (১৯৫৪-৫৫) 
এবং পরিশেষে ১৯৫৫ খুঃ প্ল্যানিং কমিশনের 
সদস্য প্রত্ৃতি দায়িত্বপূর্ণ কার্ধের ভার তিনি 
কৃতিত্বের সহিত বহন করিয়াছেন । 

তাহার এই অকাল মৃত্যুতে দেশ ষে শুধু 
একজন প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক হারাঁইল তাহা 
নয়- হাবাইল একজন শিক্ষাবিদ, কর্মবীর, কল্যাণ- 
ব্রতী ও আদর্শবাদী মানুষ । এতগুলি গুণেব একত্র 
সমাবেশ যে কোন দেশে যেকোন কালে ছুলভ। 
আমরা তাহার মহান আত্মার চিবশান্তিব জন্য 
প্রার্থনা করি। 


পবলোকে ভক্ত ভূপতিচন্দ্র দাশগুপ্ত 


গত ১২ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার ভোরবেলা 
(২৮ ১১৫৮) ৮৫ বসব বযসে ভক্ত ভূপতিচন্ত্র 
দাশগুপ্ত মহাশয় কলিকাতা বকুলবাগান রোঁড- 
স্থিত বাটাতে সাধনোচিত ধামে প্রস্থান 
করিযাছেন। 


যৌবনে আইন পড়া ছাড়িয়া তিনি গ্রামসেবায় 
আত্মনিয়োগ করেন । হাই স্কুল, গ্রাইমারী স্কুল, 
রামকষ্* সেবাশ্রম ও পথ ঘাট দীঘি ইত্যাদি 
তাহার বহু লোকহিতকব কাধের নিদর্শন এখনও 
গ্রামে গ্রামে বিছ্যমান বহিয়াছে। শ্ত্রীশিক্ষার 
প্রতিও তাহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। 

তাহার ধর্মপিপাস্থ মন ভগবান শ্রীরামকষ্ণ- 
দেবেব অন্তরঙ্গ পার্ধদদেব সঙ্গলাত করিয়। ধন্য 
হইয়াছিল। স্বামী প্রেমানন্দ 
মহারাজ বিক্রমপুর-কলমায় ভূপতিণাবুকে দোখয়া 
তীহার প্রশংসা কবেন। শ্রশ্রীমা সারদাদেবীর 
্শিষ্য এই গৃহধোগী ধর্মচর্চ ও ত্তক্তসেবাদিতেই 
জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন । 


শ্রীবাষকষ্জ মঠ মিশনের সন্গ্যাসীরা তাহার 
প্রতি ব্বাবর বিশেষ প্রীতি পৌষধণ করিতেন। 


১৯৯৫ ্‌ঃ 


বিবিধ সংবাদ 


১১৯ 


পাকিত্তান হওয়াব পর তিনি কলম! পরিত্যাগ 
করিয়া কলিকাতায় বাদ করিতে থাকেন। কোন 
ছুঃখকষ্টই তাহার মনকে অবসন্ন করিতে পারে 
নাই। সংসারী হইয়াও চিরকাল সম্পূর্ণ নিবিকার 
ছিলেন এবং অনাঁড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া] 
গিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে দীর্ঘকাল রোগভোগ 
করিয়া তাঁহাব মুখে কষ্টের চিহ্মাত্র দেখা 
যায় নাই | মাত্র ৮মাস পূর্বে তাহার সাধবী 
সহধনমিণী পরলোক গমন করিয়াছিলেন । 
তাহাব পৃত আত্মা শ্ররামকষ্ণচচরণে শাশ্বত শাস্তি 
লাত ককক। ও শান্তি ও শাস্তি: ও শাস্তি: | 


উৎসব-সংবাদ 


বারাসভ 2 গত ৫€ই হইতে ১১ই জাঁঙ্গআরি 
সপ্তাহব্যাপী মহাপুরুষ মহারাজের ১০৩তম 
জন্মো্সব তদীয় জন্মস্থান ২৪ পরগনা জেলার 
বাবাসত-স্থিত শিবাঁনন্দধামে শ্রীরামকষ্ণ-শিবানন্দ 
আশ্রমের উদ্যোগে অহষিত হইয়াছে । ফষোড- 
শোপচারে পুজা, শিবমহিমন্তোত্র ও চণ্ডতীপাঠ, 
শিবানন্দসাণী-আলোচন!, ভজন, কীর্তন, কথকতা, 
শোভাযাত্রা, প্রসাদ-খিতবণ, জনসভায় বক্তৃতা 
প্রভৃতিব মাধ্যমে উত্লব সম্পন্ন হইয়াছে । প্রতিদিন 
বছুদংখ্যক নবনারী যোগদান কবেন এবং অন্যুন 
১৬,০০০ লোক বলিয়া প্রসাঁদ পাঁন। বিভিন্ন দিনে 
বহু সাধু ও ভক্ত পাঠ আলোচনা ও কথকতায় 
অংশ গ্রহণ করেন। 


হাফিলং (আদাম) £ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাঁ- 
সমিতির উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্জদেবের কল্পতকরূপে 
আবির্ভাব-দিনে_-১লা জানআপি জনসাধারণের 
পক্ষ হইতে সমিতির আবালিক ছাত্রাবাসে শ্রাশ্রীমা 
সারদাদেবীর পুণ্য জন্মতিথিও সাবাদিনব্যাপী 
উৎসব অনুষ্ঠানের ভিতর উদ্যাপিত হয়। 
প্রভাতে মঙ্গলারতি, ভজন-সঙ্গীত, পুজাচনা 
হোমাদি, কথামত ও লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ, সর্বসাধারণে 


১১২ 


প্রসাদ-বিতবণ, অপরাহ্নেব জন-সভা সমগ্র হাফলং 
শহরকে আনন্মমুখব করিয় তুলিয়াছিল। 

তেজপুর £ গত ১লা জান্ুআরি তেজপুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ স্বাশমে আরশ্রীমায়ের শুভ জন্ম তিথি 
উত্সব ও শ্রীশ্রাবামকৃষ্জদেবের কল্পতর উৎসব 
পূর্বান্নে চত্রীপাঠ, গীতীপাঠ, ষোডশোপচাবে 
পূজা, হোম ও শতাধিক ভক্তগণের মধ্যে 
প্রসাদ বিতরণ দ্বাবা সুষ্ঠুৰপে সম্পন্ন হইষাছে। 
সাযানহ্নে আরূ্তির পর এক মহতী ধর্মসভায় 
সভাপতি শ্রীচন্দ্রনাথ শর্মা ও শ্রীপশুপতি 
ভ্টাচাষ শ্রীগ্রীমাযেব জীবনকথা আলোচন! 
ও কল্পতক উত্পবেব তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন । 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--খয় সংখ্যা 


কলিকাতা ইউনিভারদিটি ইন্ট্িটিউট হলে 
প্রীচ্যবাণী মন্দিবের ষোড়শ বাঁধিক অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে । কার্ধবিবরণীতে ডক্টর যতীন 
বিমল চৌপুরী বলেন গত ডিসেম্বর মাসের 
প্রাচ্যবাণী মন্দির হইস্ছে শীশ্রীগৌরতত্বমূ' এবং 
'ক্ভি-বিষুপ্রিয়ম্ নামক সংস্কৃত নাটক--এই 
ছুইটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে । সর্ববমেত 
প্রাচ্যবাণী-প্রকাশিত গবেষণা-গ্রন্থের সংখ্যা 
১৬০। প্রীচ্যবাণী সংস্কত-সঙ্গীত-মহাবিছ্যালয়, 
সংস্কৃত-ভাষণপবিষদ এবং মহিল! সংস্কৃত মহা- 
বিচ্ঠালয় বিশেষভাবে সংস্কত শিক্ষার সম্প্রসাবণের 
কাজে রত রহিযাছে । এই সভাঁষ ডক্টুব যতীন্ত্র 
বিমল চৌধুবী-রচিত পরিশ্রীমভাপ্র হবহরিদাসম্‌ 


সংস্কৃতি-সংবাদ নামক সংস্কৃত নাটক বিশেষ কৃতিত্ব সহিত 
প্রাচ্য-বাণীঃ গত ১,ই জান্থআরি অভিনীত হয়। 
বিজ্ঞপ্তি 


আগামী ২৭শে ফাল্তন ( ১১.৩.৫৯) বুধবার শুক্লাদ্ধিতীযা তিথিতে বেলুড 
নঠে ও সব্বত্র শ্রীবামকৃষ্ণদেবেব পুণাজন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে এবং পববততী 
ববিবাব ১লা চৈত্র (১৫ ৩৫৯) এতছুপলক্ষে বেলুড মঠে সাবাদিনব্যাপী মহোংসব 


হইবে। 





শিক্ষান্তে উপদেশ 


বেদমনৃচ্যাচার্যোইন্তেবাসিনমহ্থশাস্তি__সত্যং বদ । ধর্মং চক । 

স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ '-"সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্‌। ধর্মী প্রমদিতব্যমূ । 

কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্‌। ভূত্যে ন প্রমদিতব্যম্‌। 

স্বাধ্যা-প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিভব্যম্‌ ॥ দেবপিতৃকারাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্‌। 

মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব । আচার্যদেবো ভব। 

অতিথিদেবো ভব । যাশ্নবগ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি । 

নো ইতবাঁণি। যাশ্ম্মীকং স্চরিতাঁনি। তানি ত্বয়েপাস্তানি ॥ 

নো ইতবাণি। শ্রদ্ধয়া দেষম্‌। অশ্রদ্ধয়াইদেয়ম্‌। 

শ্রিষা দেয়ম্‌। হিয়া দেয়ম। ভিয়া দেয়মূ। সংবিদা দেয়ম্‌1**, 

এষ আদেশঃ। এষ উপদেশং। এষ বেদোপনিষৎ। 

এতদন্ুশীসনম্‌। এবমুপাসিতব্যম। এবমু চৈতছপাস্তম্‌॥ 
তৈত্তিবীয়োপনিষৎ, ১।১১।১--৪ 


বেদ অধ্যাপনান্তে আচার্য শিহাকে বে্দার্থ গ্রহণ করাইতেন £ সতা বলিবে, ধর্ম আচরণ কবিবে। 
অধ্যয়নে তুল করিবে না।' 'সত্য হইতে বিচাত হইও ন1। ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইও না। আত্মবক্ষা- 
বিষয়ে অবহিত হইও। শ্রীবৃদ্ধিজনক শুভ কর্ম হইতে বিচ্যুত হইও না) স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনাবিষয়ে 
প্রমাদগ্রন্ত হইও না। দেঁবকার্ধ ও পিতৃকাধে ভূল করিও না। মাতা, পিতা, আচাঁধ ও অতিথিকে 
দেবতা জ্ঞান করিবে । যে সকল কর্ম অনিন্দিত তাহাই অনুষ্ঠান কর, অপরগুলি নহে । আমাদের 
যাহা সদাচার তাহাই তোমার অনুষ্ঠেয়, অপরগুলি নহে । শ্রদ্ধাসহকাবে বিনশ্রভাবে শান্ত্রভয়ে 
ধন্ধুভাবে দান করিবে ।""" 


ইছাই বিধি, ইহাই উপদেশ, ইহাই বেদের রহশ্ত, ইহাই ঈশ্বরাজ্ঞা। । এই প্রকারেই সমন্ত 
কর্ম অনুষ্ঠান করিবে। 


কথাপ্রসঙ্গে 


শিক্ষায় ধর্ম 


প্রতি ব্খসরের যতো! এবারও যথানলিয়মে 
ধথাসময়ে বছ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উতৎলব 
সম্পন্ন হইয়া গেল। হয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য, না হয় কোন রাজ্যের রাজ্যপাল 
সভাপতিরপে স্থচিস্তিত তাষণের মাধ্যমে নৃতন 
শাতকদিগকে লক্ষ্য করিয়া দেশবাসীকে 
শিক্ষা সম্বন্ধে তাহাদের পরধবেক্ষণ ও মন্তব্য 
জাপন করিয়াছেন, কোঁন কোন ভাঁষণে গঠনমূলক 
ইঙ্গিতও পাওয়। গিয়াছে। 

সমাবর্তন-উৎসবৰ ছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা- 
সংস্থার ও কয়েকটি শিক্ষক-প্রতিষ্ঠানের বাঁধিক 
সম্মেলনে বিশিষ্ট নেতারা আহত হইয়া! যাহা 
বলিয়াছেন তাহাও প্রণিধাঁনযোগ্য । তন্মধ্যে 
জাহুআরির মাঝামাঝি মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীক 
শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শ-সমিতিব (069৮1 
450%15010 7০09:0 0? 15000861010 ) ২৬তম 
সভা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। এইখানে আলোচিত 
হইয়াছে শিক্ষার ক্ষেত্রে আশু পরিবর্তনের 
প্রয়োজনীয়তার ও আসন্ন পুনর্গঠনের কথা-_যাহার 
ফল জাতীয় জীবনে স্থদূর প্রসারী। 

এতঘ্বতীত কয়েকটি কষিণ্নও শিক্ষক, 
ছাত্র এবং শিক্ষার ব্যাপার লইয়া অনেক তথ্য 
অনুসন্ধান করিয়াছেন ও তীহাঁবা প্রস্তাব পেশ 
করিয়াছেন । তাহাদের আলোচনার বিষয় 
প্রধানত; ছাত্রদের উচ্চৃঙ্খলতা ও শিক্ষকদের 
আঘধিক অসম্ভোষ। 

এইগুলি নব দেখিয়! শুনিয়৷ পড়িয়া মনে 
হয়, সকলেই বুঝিতেছেন শিক্ষা ঠিক পথে 
চলিতেছে না, কোথায় যেন একট বিরাট ফাক 
রহিয়া যাইডেছে-যাহা বক্তৃতা দিয়া, প্রবন্ধ 


লিখিয়া, এমন কি টাক! ঢালিয়াও পুর্ণ করা 
যাইতেছে না। শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ব্যবধান, 
ধশী-দক্দিত্রের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান বিরাট দৈত্যের 
মতো মুখব্যাদীন করিতেছে | 

পৰিতাপের্‌ বিষয় 'মেকলে*-প্রবর্তিত কেবাঁনি- 
হ্্টিকারী শিক্ষাই এখনও চালু রছিয়াছে। 
প্রাণপণ পড়িয়া, মুখস্থ করিয়া, যথাসর্বস্ব খরচ 
করিয়া কেহ বা পরীক্ষায় সফল হইয়া এবং 
অধিকাংশই বিফল হইয়া জীবন-সংগ্রামে ঝাপা- 
ইয়া পড়িতেছে, কিন্তু যুঝিতে পারিতেছে ন]। স্কুল 
বা কলেজ তাহাকে যে শিক্ষা দিয়াছে তাহাতে 
তথ্য হিসাবে ব্হু কিছু জানিবার ৫0:07709610709) 
থাকিলেও জীবন-সংগ্রামে কাজে লাগাইবার 
বিশেষ কিছু নাই । কেবল একটা ব্যর্থতা ও 
হতাশা জাতীয় জীবনকে ঘিরিয়া ফেলিত্েছে, 
বিকাঁশ-উন্মুখ মনকে পন্ু করিতেছে । 

শিক্ষকদের অসস্ভৌধ, ছাত্রদের বিক্ষোভ ও 
উচ্ছজ্খল আঁচরণ কাহারও দৃষ্টি এডায় না। 
সর্বোপরি দেখা দিয়াছে শিক্ষার ক্ষেত্রেও দুর্ন্তি । 
সমাজে যখন ছুনর্বতি দেখা দেয়। তখন 
তাহা দংশোধন কবিবার চেষ্টা করা হয় 
শিক্ষার স্তর হইতে । ইহাতে পরবর্তা পুরুষ 
(91009786100 ) দুর্ণীতি-মুক্ত হয়। কিন্ত যখন 
শিক্ষার ক্ষেত্েই এই বীজাণু প্রবেশ করে, তখন 
কি উপায়? 

মাহষ থাকিলেই সমাজ থাকিবে, রাষ্ট্রও 
থাকিবে; এবং সমাজ ও রাষ্র থাকিলে ছিরকি 
তাহা স্বভাবে চলিবে, এমন কোন কথা নাই 
বা নিয়ম নাই। সমাজ বা ব্াষ্্রী এক একটি 
যস্ত্রের মতো, তাহা চালীয যাহধ , অতএব 
তাহাদের স্পথে বা বিপথে চলা নির্ভর করে 


ত্র, ১৩৬৫ ] 


চালক মাচ্ছষের উপর । যস্্র কালক্রমে যখন 
বিকল হইয়া যাঁয়, তখন মানুষই তাহা সারাইয়! 
লয়, অথবা! পুরাতনকে বাতিল করিয়া নৃতন যন্ 
স্থত্রি করে। সেজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্থৃশিক্ষিত 
মানুষ-_-সচেতন মাছুষ। 

সেই মান্য দেখিবে সমাজের উত্থান ও 
পতন, লক্ষ্য কৰিবে বাষ্ট্রের উন্নতি ও অবনতি 
উহাদের কারণ অন্ুসন্ধান করিবে, তাহার পর 
অবনতির কারণগুলি এবং উন্নতির বাধাগুলি 
অপলারিত করিয়া জাতিকে ও সমাজকে আবার 
অগ্রগতিব পথ ধবাইয়া দ্িবে। এইবপ মানুষ 
যে দেশে, ঘে স্মীজে যত বেশী-_সেই দেশ এ 
সমাজ তত সহজে সম্কট উত্তীর্ণ হইতে 
পরে এজন্য প্রয়োজন শিক্ষা- ব্যাপক শিক্ষা) 
গভীর শিক্ষা । 

কা ১ ঞ 

বর্তমানে আমাদের দেশে রাজনীতিক 
স্বাধীনতাদত্বেও কেন সকলে তাহ অনুভব 
কবিতে পিতেছে না) কেন বিক্ষেটভ প্রশমিত 
হইতেছে নী, কেন দুর্নীতি জাতীয় জীবনের 
সর্ব স্তরে বিষক্রিয়া করিতেছে-_এগুলিব অস্তিত্ব 
অস্থীকার না করিয়া- এগুলির কারণ অনুসন্ধান 
আব্শ্ক। কোন কোন স্বয়ংসন্ত্ট নেতার মতে 
এগুলি সাময়িক, এখং দীর্ঘ দিন পরাধীন 
থাকিবার পর স্বাধীনতার স্বত:স্কৃর্ত প্রকাশ! -__- 
কতকট! চিরুরুগণের সহঙা স্বাস্থ্যলাভের মতে! । 
এগুলিব জন্য চিন্তার কিছু নাই। 

আবুও চিস্তীশীল লোক দেশে আছেন, তাহা! 
জিনিষটিকে অন্য ভাবে দেখেন। ঠিক কথা, দীর্ঘ 
দিনের পরাধীনতা জাতীয় জীবন জর্জরিত করে, 
কিন্ত ভারতের অধিকাংশই তে। কয়েক শত 
ব্সর পরাধীনতায় পাথরচাপা ছিল, কিন্তু 
এবূপ নীচত। নিষ্ঠুরতা অসাধুতা ছুর্নাতি স্থার্থ- 
পরতা--এত ব্যাপকভাবে কখন দেখ! গিয়াছে 
লিমা! মনে হয় না, বরং ত্যাগ শৌর্ধ বীর্ধের 


কথাগ্রসজে 


১১৪ 


কাহিনীচ্ছটায় কলঙ্কিত-চন্জও রাজি নীরবতা 
আলোকিত করিমাছে। তবে আজ এই নব- 
যুগের উদ্দিত-্ধ রাহুগ্রস্ত কেন? 

কোন কোন চিন্তাশীল যনীষীর মতে 
হিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতের সর্বাপেক্ষা অধিক 
ক্ষতি করিয়াছে । আমরা পুত্থীস্থপুঙ্খ বিচারে 
প্রবেশ করিব না। শুধু স্মরণ করিব সেই 
সময়কার অসহায় বিপন্ন অনিশ্চম্তীর অবস্থা । 
মনোবিজ্ঞানের অভিমত : যে সকল শিশু 
শান্তিপূর্ণ স'সারের প্রীতিপৃর্ণ পরিবেশে কর্তব্যরত 
পিতামাতার স্ষেহক্রোড়ে একটি নিশ্চিন্ত নিশ্চিত 
আশ্য়ে লালিত পালিত হয়, তাহারাই শিক্ষায় 
দীক্ষায় ক্রমশঃ পরিপূর্ণ হুইয়া ওঠে। অপর 
পক্ষে যে গৃহে কেবল কলহ, পিতামাতায় মনাস্তর, 
সম্তান-পালনে অবহ্লা, সেখানে শিশু নিজেকে 
সর্বদা অবহেলিত অসহায় বিপন্ন অন্কভতব 
করে , সে ক্রমশঃ বড হইয়া সকলকে অবিশ্বাস 
করে, অপরের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে, প্রতা- 
বণ। করে, উচ্ছজ্খজ হইয়। সংসঁবে ও সমাজে 
বিশৃঙ্খল! আনয়ন করিয়াই আনন্দ লাঁভ করে। 
এইবপ অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির 
সংখ্যা বুদ্ধি পাইতে থাকিলে সমাজে তাহার 
অশ্ুত ফল অবশ্যই ব্যাপক হইয়া দেখা দিবে। 

প্রাচীন কাল হইলে বলিতাম ব্রিকালদশশী 
খধিরা সমাজ-নিয়ম রচনা! করেন, এখন বলিতে 
হইবে বিশেষজ্ঞেবা পরিসংখ্যান রচনা করিয়া 
বলিয়া দেন ; কি জন্য কি হইয়াছে, আবার কি 
করিলে কি হুইবে। 

সমাজ-শরীরকে পূর্বোক্ত ব্যাধিগুলি হইতে মুক্ত 
করিবার জন্য শুধু ঘরে বাইরে শান্তির বাণী প্রচার 
করিলেই চলিবে না, তাহা হইলেই যুদ্ধ ও 
তাহার আহ্যঙগিক উপসর্গগুলি দৃবীতভূত হইবে না, 
শান্তির জন্ত স্বাক্ষর সংগ্রহ করিলেও নদ, 
সর্বশেষ বলিতে পারি প্রবন্ধ লিখিয়াও নয়। 
তবে? তবে কি কোন উপানন নাই? 


5১৬ 


কেহ কেহ সমরায়োজন ব্যর্থ করিবার জন্য 
নৈতিক বর্ম-পরিধানের আন্দোলন ( 81০1 
7০-2099006206 10005910610) চালান । তাহাঁও 
শেষ পর্যস্ত কার্ধকর হয় নাই। সময় উপস্থিত 
হইলে অহিংলাবাদীরাও যুদ্ধকে সমর্থন করে। 
শীস্তিবাদীরাঁও ম্থাঁয়ের পক্ষ বলিয়া এক পক্ষে 
ঝাপাইয়৷ পড়ে এবং আবার অশান্তির দাবানল 
জ্বলিয়া উঠে! এই অনিশ্চয়তা, এই অশাস্তিই 
বর্তমানের ব্যাধি । ইহারই জন্য মানুষ ছু-দিনে 
ছু-বছরের ভোগ শেষ করিতে চাহিতেছে, 
ইহারই জন্য একজন পাঁচজনের ভোগ্য বস্ত 
কাডিয়া হউক, প্রতারণা করিয়া হউক একা 
ভোগ করিতে চাঁহিতেছে। তছুপরি কথা এই, 
একজনের দেখিয়! আবার ব্শজন শিখিতেছে। 
সংক্রামক ব্যাধির মতে! ইহা ছড়াইয়। পভিতেছে । 
কে রোধ করিবে? সকলেই অল্পবিষ্তর 
বোগাক্রাস্ত। 

তবে কি সবই ধ্বংসের পথে? না বীচিবাঁর 
উপায় আছে ? সংক্রামক রোগে মৃত্ামুখে উপনীত 
পিতা সন্তানকে কোন নিরাপদ স্থানে সরাইয়! 
দেন, সেখানে গিয়। সে বাচিয়া থাকুক , নিমজ্জ- 
মানা জননীও শেষ পরধস্ত সম্তাঁনকে বক্ষ হইতে 
ছিন্ন করিঘা আ্রোতের মুখে ছাডিয়! দেন-_যদি 
সে বাচিয়া যাঁয়। 


না ক ঝা 

গত মহাযুদ্ধজনণিত আতঙ্কের ও ঘোরতম 
দুর্নীতির সময়--কি বাজনীতির ক্ষেত্রে, কি 
আর্থনীতিক ক্ষেজ্রে আইন অমান্ত করিবার 
প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, পরে আব কেহ এ বৃত্তিকে 
সংযত করিতে পারে নাই, আজ সমাজ তাহারই 
বিষ্মুয় ফল ভোগ করিতেছে । তার পর দেখ! 
দিয়াছে দুভিক্ষ ও দাঙ্গা, সমাজ ধ্বস্তবিধ্বস্ত হইয়া 
গিয়াছে । অবশেষে অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়াছে 
দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা__-এ যেন ভাঁনা ভাডিয়া 
দিয়া পাথীকে পির হইতে মুক্তি দেওয়া হইল! 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--৬য় সংখ্যা! 


দশটি বৎসরের মধ্যে এতগুলি বড় বড় ঘাঁত 
প্রতিঘাত সহ করা স্ুদৃচগ্নাযুর পক্ষেও ছুঃসহ । 
দুর্বল জাতির জীবনের তত্ত ছিগ্নভিন্ন হইয়া 
গিয়াছে । পূর্বের আঘাত-পরম্পরার পর কথঞ্চিৎ 
বিরাম ও বিশ্রাম পাইলে হয়তো নব নব পরি- 
বতনের আবেগ দেশ সহা করিতে পারিত। 
যদি ধীরে ধীরে তলদেশ হইতে-_প্রাথমিক 
শিক্ষার স্তর হইতে, দরিদ্র শ্রমিক-ক্কৃষকের স্তর 
হইতে দেশের উন্নতি-পরিকল্পন! শুরু করা হইত, 
তবে হয়তে! এতদিনে সকল আঘাতের ব্যথ! 
দুর হইয়া! যাইত । 


এ কর্তব্য এখনও পড়িয়া রহিয়াছে, এখান 
হইতেই কাজ শুরু করিতে হুইবে। দেশবামীর 
অন্ন বন্ধ শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই 
প্রাথমিক কর্তব্য , আমদানী-রপ্তানী, বড বড় শিল্প- 
প্রতিষ্ঠা ও দেশ-বিদেশেব গ্রশংসা অর্জন 
তাহার পরবত্তশ কর্তব্য । কিন্তু আমরা পরের- 
টিকে ধরিয়াছি আগে, দশ বৎসবেব মধ্যে পচিশ 
বৎসরের কাজ করিয়া ্বীঘন কীতি অর্জন করিতেই 
আমরা ব্যস্ত, কিন্ত কতগুলি জীবনের মূলো যে 
ইহা পম্তভব হইতেছে তাহা ভাবিবার সময় 
আমাদের নাই। এই সময়াভাবের ভাব, এই 
তাড়াতাডি কিছু করিবার ইচ্ছা_-ইহাঁও বর্তমানের 
আব একটি ব্যাধি। 


দশম শতাঁফীতে ঘৃমাইয়া হঠ1 আমরা বিংশ 
শতাব্দীতে জাগিয়া উঠিয়াছি , লিভায়াখানের ঘুম 
এখনও সম্পূর্ণ ভাঁঙে নাই । পবিকল্পনার সঙ্গীতে 
এ ঘুম ভাঙানো! যাঁয় না, এজন্য প্রয়োজন জন- 
গণেব প্রতি নেতাদের সহিষুঃ সহানুভূতি ও 
প্রাতাহিক সহযোগিতা 1 যাহ! হইবাব হইয়াছে, 
এখন ধাহারা বিবিধ ক্ষেত্রে কাধভার লইয়া 
আছেন, তাহাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য 
যাহাতে ভবিষ্যৎ পুরুষ (29719786100) ধায়ষ 
হইয়া উঠে, তাহারাও যেন অবহেলিত না 


ঠচত্র, ১৩৬৫] 


হয়। তাহার জন্ত প্রাথমিক শির হইতে 
এই মানুষ গঠনের শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষাকে 
শুধুমাত্র জীবিকার উপযোগী করিয়া চালু করা 
ঠিক নভে, কিন্তু আজ শিক্ষায় যে পরিবর্তন 
আসিতেছে, তাহার মূল লক্ষা এই দিকেই। 
পক্ষান্তরে বলিতে চাই, ছাত্রকে যদি একটি পরিপূর্ণ 
“মানুষে পরিণত করা যায়, তবে সে জীবনে যে 
কোন অবস্থাতেই পড,ক না কেন, সে সদ্ভাঁবে 
জীবিক] অর্জন করিতে সক্ষম হইবে। নতুবা 
আজিকাব ছাত্র যেমন এম্‌ কম্‌ পাস করিয়া 
ক্ষুদ্র বাবসাঁও কবিতে পারে না ব্যবসাক্সীর হিসাব 
বাখিষ্াই সন্তুষ্ট হয়, এম এস-সি পান করিয়া 
ইলেকর্ট্রক লাইনে হাত দিতে ভয় পায় এবং 
অসন্ষ্টচিত্তে মাষ্টারি খোজে__-আগামী কালও 
দেখা যাইবে টেক্নিক্যাল্‌ পাস করিয়া যুবকেরা 
না করিবে ছুতারের কাজ, না করিবে কামারের 
কাঁজ, তাহারা চাহিবে টেবিল চেয়ার ও মাথার 
উপর বিজলী পাথা-_তাহারা খুঁজিবে অফিসারের 
কাজ। 

প্রকৃত মান্নষের লক্ষণ আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস, 
আত্মনির্ভরতা | জীবন্ত মাজ্ষের লক্ষণ সংগ্রাম- 
শীলতা। শিক্ষিত মানুষের লক্ষণ সাধুতা ও কর্তব্য- 
পবাযণতা। আগামী দিনের ছাত্র্দিগকে যদি 
আমরা এগুলি শিখাইতে পান্রি, তবেই তাহাদের 
মাধ হইবার শিক্ষা দেওয়া হইবে, তবেই 
তাহারা হাতের কাছে যে কাজ পাইবে তাহাই 
করিবে, কোন কাজ ঘ্বণ করিবে না, কোন কাজ 
ছোট মনে করিবে না । একদিকে যেমন তাহারা 
এ সকল কাজ করিবে জীবন ও জীবিকার 
তাগিদায়, অন্য দিকে তেমনই করিবে আনন্দে ও 
কর্তব্যবোঁধে, দেশ ও জাতির অগ্রগতির পথে 
আমিও কিছু করিতেছি-_-এই গৌরববোধে । 

সং রাঃ ধ্ 


ম্প্রতিকালের ছাত্র-উচ্চৃত্খলতা, কর্মচারীদের 


কথাণসঙ্গে 


১১৭ 


কর্তব্য-অবহেলা, সকলের-_বিশেষত ব্যবসায়ীদের 
দুর্মাতি সবই এক হৃত্ে গাথা । কোন কোন 
মনীষীর মতে ধর্মভাব-বিলুপ্তিই ইহার ফাঁরণঃ 
নীতি ও ধর্মমূলক শিক্ষা দিলেই এ সকল সমাজ- 
ব্যাধি বিদুবিত হইবে। ইহার উত্তরে দুইটি 
প্রশ্ন করিতে হয়। 

(১) যে সব বাই তথাকথিত ধর্মের ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত সেখানে কি দুর্নীতি নাই? 

(২) ভারতের ব্যবসাম়ী-সম্প্রধায় কি যথেষ্ট 
পরিমাণে ধর্ম আচরণ করে না? 

প্রশ্নদুইাটির উত্তর নকলেরই জানা । অতএব 
মমন্ার সমাঁধীনে আমাদের যাইতে হইবে আর 
একটু গতীবে। 

প্রকৃত ধর্জ কাহাকে বলে? সাধারণতঃ ধর্ম 
বলিতে যাহা বুঝায় তাহ। হয় সাম্প্রদায়িক 
বিশ্বাস, নয় কতকগুলি আচার অহ্ষ্ঠান, 
অথবা এই ছুই-এর সমাবেশ। এ্রগ্তলি এক 
সময়ে অনেক কাজ করিয়াছে ১ আদিম মানবকে, 
বন্য বা বেছুইনকে কতকটা সংযত করিয়াছে, 
কিন্তু বতমানণ বিজ্ঞানযুগের জটিল মানব 
এসকল বিশ্বাপ ও আচার হাসিগ্লাই উড়াইয়া 
দিতেছে, ফলে অবশ্ঠ তাহাকে নূতন কতকগুলি 
নিয়ম, আচার ও বিশ্বাস হুষি করিতে হইতেছে, 
তাহার নাম সে ধর্ম না দিক অন্ত কিছু দিবে। 
কালক্রমে তাহাই আবার ধর্মের স্থান অধিকার 
করিবে ও নৃতন সম্প্রদায় হষ্টি করিবে। 


সর্বসংস্কাবমুক্ত অসাম্প্রদায়িক ধর্ম কিছু আছে 
কি--যাহ। সর্বাবস্থায় সর্বদেশে সর্ককালে সকলকে 
শিক্ষা দেওয়া যায়--এবং পে শিক্ষা তাহার 
উপকাবুই করিবে, একটি মানুষকে একটি 
উত্কষ্টতর মাহ্ছষে পরিণত করিবে? 


এ প্ররপ্ধের উত্তরে বলিতে হয়, হ্যা এরপ 
ধর্ম আছে । চিরদিনই আছে, সুর্যের মতো 


১১৮ 


পুরাতন সেই মানবধর্ম! হুর্যেরই মতে 
উজ্জল! তবে মাঝে মাঝে সুর্ধেরই মতো 
উহ! মেঘাচ্ছ্ম হয়, আবার মেঘ সরিয়! 
গেলে উহার আলোকে আকাশ উদ্ভামিত 
হয়। ইহা সেই উপনিষদের আত্মতত্ব-_যাহার 
কথ! পিতা পুত্রকে বলিয়াছেন, শ্বামী স্ত্রীকে 
বলিয়াছেন, মাতা শিশুকে শুনাইয়াছেন ১ 
যাহার কথা রাজা প্রজাকে বলিয়াছেন, গুরু 
শিশ্তুকে, বন্ধু বন্ধুকে বলিয়াছেন। এই আত্মতত্ব 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ-_-৩য় সংখা 


বৃদ্ধ-মুবা-শিশু, স্ত্রী-পুরুষ নকলের জন্য, সকলের 
মঙ্গলের জনক । আতস্মবিজ্ঞান সকল শক্তির উত্স | 
এই জ্ঞানেক্ন আভাপ মাত্র পাইলে হৃদয় হইতে 
সকল ছুর্বলতা চলিয়া যায়, মেই মজে চলিয়। যায় 
সকল প্রকার ভয় ও নীচত।, স্বার্থ ও সংকীর্ণতা, 
দকল প্রকার অলংযম ও ছুর্নীতি। তাহার স্থানে 
দেখা দেয় শাস্ত সংযত নিভাঁক উদার প্রকৃতির 
এক মাহুষ--এক নৃতন মাহ্রষ, যাহার প্রয়োজন 
আজ আমাদের ঘরে ঘরে। 


শিক্ষা_কি ও কেন? 

কেহ কতকগুলি পবীক্ষা পাস কবিয়! হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা কবিতে পারিলেই 
তোমরা তাহাকে শিক্ষিত মনে কব। যাহা জনসাধাবণকে জীবন-সংগ্রামের যোগ্য 
হইতে সহায়তা কবে না, তাহাদেব মধ্যে চরিত্রবল, লোকহিতৈষণা এবং সিংহের 
মতে! সাহ্ উদ্ধদ্ধ কবে না; তাহা কি শিক্ষা নামের যোগ্য ? 

শিক্ষা কি পুঁথিগত বিদ্যা ?--না। নান] বিষয়ের জ্ঞান? না_তাহাও নহে। 
ইচ্ছাশক্তির প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত কবিয়! উহাকে ফলপ্রস্থ কবিবার শক্তি অজর্ন করাই 
প্রকৃত শিক্ষা । যথার্থ শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দ-সংগ্রহ বুঝায় না, বুঝায় মেধা 
প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলির পরিক্ষুবণ।_-অথব1 বল। যাইতে পাঁরে যে মানুষের 
ব্যক্তিগত সংকল্পগুলিকে সং এবং কার্কারী করিয়া গড়িষা তুলিবাব পদ্ধাতিই 
প্রকৃত শিক্ষা । 

মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা! স্বতই বর্তমান, তাহারই বিকাশের নাম শিক্ষা ।.. 
শিক্ষা বলিতে আমি বুঝি যথার্থ কার্ধকারী জ্ঞান-অজন; বর্তমান পদ্ধতি যাহা 
পরিবেষণ কবে, তাহা নহে । শুধু পুথিগত বিদ্যায় চলিবে না। আমাদের প্রয়োজন 
সেই শিক্ষার, যাহ দ্বাব। চরিত্র-গঠন হয়, মনের বল বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত 
হয়, এবং মানুষ স্বাবলম্বী হইতে পারে । চাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত বেদাস্তের 
সমন্বয়-__্রহ্গচর্য, শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস হইবে যাহাব মূলমন্ত্। 

উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য জীবনের সমস্যাগুলি সমাধান কবিবার সামর্থ্লাভ।:". 
আমি মনে করি ধর্মই শিক্ষার অন্তরতম অঙ্গ। জাতির সমগ্র লৌকিক ও 
আধ্যাত্মিক শিক্ষার ভার আমাদের নিজেদের হাতে রাখিতে হইবে, এবং যতদূর 
সম্ভব উহা৷ জাতীয় ধারায় এবং জাতীয় প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে । 

_বিবেকানদ্ছ 


চলার প্‌ 
যাত্রী 

আদেশ ওআদর্শ। কোন্টাকে ধরে পথ চলব? প্রশ্নটা আধুনিক নয়, আবহমান কালের । 

যখন শিশু ছিলাম তখন কাম্নাই ছিল চরম আবেদন পত্র, তখনকার সেই রিক্ত প্রাণের ঘরে 
মেইটেই ছিল সবার সের! সম্পদ | নিজের বিচার বুদ্ধি তখন ছিল স্তব্ধ, ইজম্‌ (-1910)-এর বিচার 
ছিল না তধন। আর ছিল না “আমার উন্মেষ; যে-“আমার, পরবর্তী জীবনে প্রশ্থ তুলেছে_ 
আদেশকে মানবো, না আদর্শকে? 

শিশুকালের সেই যুগে খন পথ-চলাঁর জন্য দাড়ানোটকুও পর্যস্ত শিক্ষা/ করা হয়নি, তখন 
নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল “আঁদেশে'র । সে “আদেশ” তখন ছিল একান্ত স্বাভাবিক, সম্পূর্ণরূপে চল- 
ধর্মী। বিকাশ, ব্যাপ্তি ও বিবর্তনের সমগোত্র মে। স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে নে আদেশকে তখন মেনেছি, 
স্বাভাবিক মনে করে তাকে ধরেছি, স্বায়তবোধে তাকে আকড়ে রেখেছি। সর্ষের আদেশ- 
ছোয়ায় পদ্মের পাঁপড়ি যেমন ক'রে খোলে তেমনি সহদয় ছিল সে আদেশ। সেই ছোট্ট 
জীবনের বোবা নিঃসঙ্গতায় সেই গ্রাণদ আদেশক্কেই ভিখারীর মত পা] জড়িয়ে ধরেছিলাম, তাতে 
তখন তুল হ'লে মাঁনবত্ের আকুল হাঁসিটুকুই নিভে যেত ষে। 

কিন্তু তারপরে এল প্রশ্নের জীবন। তুলনামূলক প্রশ্নের কাঠি ঘসে ঘসে তখনকার সেই 
তিনবছরের শিশু দেশলাই জাঁলতে লাগল-_চলার পথে নিশ্চল আলো জালাবার জন্য । তখন “হীর! 
হবে, স্বপ্ন দেখে, কয়লা গো”। সেই থেকেই স্বর তাব নৃতন বোধি, নৃতন চেতনায় 
পথচলার ইঙ্গিত-সংগ্রহ | আদর্শ ও আদেশের অন্ুন্ধান তখন থেকেই হয় আরস্ভ। আর 
সেই সঙ্গে আমে বিচার বিশ্লেষণ, মানা-নামাঁনার প্রশ্ব-কণ্টকিত ব্যক্তিস্বাতস্ত্র্ের বিশেষ 
বূপ। এই জীবনেই তখন পে, আদেশকে ছেড়ে, আদর্শকে ধরে । এ কেন হয? 

ঘরে বদ্ধ ছিল একটা পাখী, ডানা ঝাপটে মবছিল দে কাচের বন্ধ জানলায়। শেষে ছাড়া 
পেয়ে ছড়িয়ে পড়ল এঁ বাইরের আকাশে-_এঁ নীলিমার অতল পারাবারে। তুমি, আমি হাফ, 
ছেড়ে বললাম, আহা। মুক্ত হয়ে গেল, চলে গেল সে তার অবাধ বিচরণেব অজন্র বৈচিন্রো । 
কিন্ত লিয়ে দেখলে বুঝি-_পাখিটি ঘর ছেডে নীলাকাশে উন্ুক্ত হ'ল বটে, কিন্তু নীলাকাশের বদ্ধনটুকু 
থেকে ছাড়া পেল কি? একট! খাঁচা থেকে আর একটা বৃহত্তর খাচায় শুধু বন্দী হ'ল নে ঘর 
ছেড়ে এসেও, তেমনি ভাবে, পৃথিবীতে আট.কে পড়ে যায় মাঙগষ। তাই বলি, স্বাধীনতা কোথায় ? 
আর যদি স্বাধীন হয়েছি ভেবে? কোন আদর্শকে না মানতে চাই তাহলে এ 'ভাবা*রূপ কার্যটিকেই 
কেন তবে আকডে ধরে পরাধীন হচ্ছি? হয়ত! সকল সম্বদ্ধকে অস্বীকার ক'রে ভাবছি, আমি সম্পূর্ণ 
স্বাধীন । কোন আদেশকে মানি না, মানি না কোন আদর্শকে | তখনও কিন্ত আমি প্রকৃতির কাধ- 
কারণের অধীন, আমার নিজস্ব মনের চিস্তার অধীন, আমার বর্তমান চিন্তা তার পূর্ববর্তা 
চিন্তার অধীন। এক কথায়, তখনও আমি দেশ-কাল-নিমিত্তের (319৯০০-71079-080886102 ) 
অধীন। এই ত্রয়ীর মধ্যে আমরা আমাদের প্রবলতম স্বাধীন ইচ্ছা নিয়েও বাধা পড়েছি-_ 
কেবল সেই বন্ধনটুকুকে নিজের খেয়াছুলর মধ্যে না টেনে এনে ভুল ক'রে ভাবছি, আমি স্বাধীন! 

সহজভাবে এতে অভ্যত্ত বলেই এমনটি সম্ভবহৃচ্ছে। তাইতো বাতাসের নীচে বাস ক'রে শবীবের 
প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় সাঁড়ে-সাত দের বাছুর চাপ সহ্‌ করেও তাকে ভূলে রয়েছি! পৃথিবীর সঙ্গে 


১২, উদ্বোধন [৬১তম বর্- ৩য় সংখ্যা 


অলক্ষ্যে দড়ি-বাধা রয়েছি, তবুও বুঝতে পারছি মা মেই বাধনকে। এ বাধন যদি না থাকত, তাহ'লে 
আধুনিক “রকেটে” চড়ে নয়, নিজের ক্ষমতার জোরেই এক লাক, দিয়ে চন্্র, ষঙ্গল প্রভৃতি গ্রহে, 
এমন কি তারায় তারায় ঘুবে বেডাতে পারতাম পৃথিবীর বুকে চড়ে, অযন বন্‌ বন্‌ কবে ঘুরেও 
কেমন ক'বে যে ভাবছি, আমার ছোট্ট চলার পথটুকুতেই আহি স্বাধীনভাবে হাটছি। 

বাস্তব জীবনের কোথাও আদেশকে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। তাই যদি হ'ল, তাহ'লে একটি 
স্বন্দর, হৃদয-প্রপারী, প্রকাশধ্মী আদর্শের স্ুর্যালোকের শপথ মেনে নিয়ে চলাই ভাল। 
এই রকম আদেশই পরে আমাদের স্থমুধে আদর্শ হয়ে এসে দীডাবে। 

কথা উঠবে-_আমরা কেন আদর্শের পূজারী হব? উত্তরে বলব, এ থেকে কোন মানুষেরই 
নিস্তার নেই বলে। আব যদি সত্যই নিস্তার থাকত, তাহ'লে আমি আমার “মনের বশে যে নিজেকে 
চালাচ্ছি, সেই “মনের' আদর্শকেও তাহ'লে মেনে চলতাম না। তা ছাডা, এই পৃথিবীতে, আমার 
জীবন-সাম্রাজ্যের চারদিকেই তে! মুত্ির তথা আদর্শের ছড়াছড়ি । আহার করছি, সেখানেও 
আমার আহার্ধবস্ত আমার ভাল-লাগার আদর্শ নিয়ে দাড়াচ্ছে। জাম! কাপড পড়ছি, সেখানেও 
একট! মৌখীনতা, একটা সৌষ্টব, আদর্শের রূপ ধরে এসে ইঞ্িত দিচ্ছে। বাড়ি গাথছি, সেখানেও 
স্থপতি-বিচার আদর্শ হযে বুঝিয়ে দিচ্ছে! স্ষেহ-প্রীতি-ভালবাপা, দয়া মায়া-সেব। নিয়ে 
থাকতে চাইছি, কিন্তু সেখানেও কোন-নাকোন মৃতি, কোন-না-কোন সম্পর্ক বা আদর্শকে পুজা 
করছি । মোট কথা-_নাম, রূপ ও চিন্তার “পূজা” আমর] জ্ঞংত বা অজ্ঞ।তপারে প্রতিনিয়তই ক'রে 
চলেছি । এবং এ পূজা এ আদর্শকে ত্যাগ করা সাধারণ মীুষের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব 
নয়, হয়ত শ্তন্চেতন পাগল ব! পুর্ণচেতন ব্রন্মজ্ঞই তাঁকে অন্বীকার করতে পারেন। 

এর্‌ পরে প্রশ্ন ওঠে, কাকে আমবা আদর্শ ব'লে ধরব? বজ্জঞানিককে ! কেন? একটিমাত্র 
জড় নিয়ম আঁবিফার করেছে বলে? দে তে! প্রকৃতির অন্থকর্ণকারী। প্ররুতি চালাচ্ছে এই 
বিরাট জগৎ। কি অমোঘ তার নিয়ম। কি অনস্ত তার শক্তি! তাকেই প্রণাম ক'রে পুজা 
করি না কেন? আর প্রকৃতির অন্তর্গত অন্তর, যা না হ'লে আমাদের প্রবলতম চিন্তাও চুপসে যায়, 
তাকেই যদি উপাপ্যক্ূপে গ্রহণ করি? কিংবা মৃত্যুকে? যেএসে আমার শীমায়িত আমিত্বকে 
মুছে দেয়! সেই অবারিত সত্য_-পেই গোধূলির আলোমাথা মৃত্যুই_-শেষ ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ হোক্‌। 

কিন্তু এ সব আদর্শ আমার সহজ স্বাধীনতাকে ক্ষুপ্ন করে । আমার জীবনের ভাম্বর শ্রেয়-বোধ 
ক্রমবিকাঁশের শিভি বেয়ে আর উঠতে পারে না। তাই প্রকৃত আদর্শকে ধরার জন্ত ঢাই আস্তর 
ৃষ্টি--যে দৃষ্টির বিকাশে সকল বাধা, সকল বন্ধনকে ছাড়িয়ে আমি হ'তে পারব মু, ম্বাধীন, 
অবারিত অবসিত। সেখানে পৌছলে দেখব, তাকে হুর্ধ প্রকাশ ঝরে না, চন্ত্র-তারকা দেখিঙ্ে 
দেয় না, তিনি নিজে দীপ্তিমান বলেই সবকিছু প্রকাশ পায়, তার আলোক পেয়েই সব 
কিছু ফুটে ওঠে। তাকে আদর্শ করেই তো বলতে পারি : তুমি তেজ, আমীয় তেজম্বী কর, 
তুমি বীর্ষ, আমায় বীর্ধবান কর, তুমি বল, আমায় বলবান কর , তুমি ওজঃ, আমীয় ওজস্বী কর; 
তাই তে বলছি, "কাদছ কেন, বন্ধু! তোমার মধ্যেই তো রয়েছে সকল শক্তি । ওগে। শক্তিমান, 
তোমার অস্তরের সেই বভ্রশক্তিকে জাগাঁও, দেখবে প্রকৃতি তোমার পায়ের তলায় লুটোচ্ছে। 
আদর্শের এই দিশারীকে ধরেই এগিয়ে চল। শিবান্তে অন্তু পন্থানঃ। 


বিবেকানন্দ 


[ ভারত তাকে একভাবে চায়, পাশ্চাত্য আর একভাবে ] 
ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


মানব-জাতিব ইতিহাসে দেখা যায় এক এক 
যুগে এক এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। 
এপব মহাপুরুষের এই সংসারে আগমন নিরর্থক 
বা অহেতুক নয়। মান্নষের অভিব্যক্তি ঝ৷ 
ক্রমবিকাশেব ইতিহাদে এবা বিশেষে বিশেষ 
প্রয়োজন সাঁধনের জন্য আসেন এবং পুথিবীর ও 
মানবজাতিব কলাণ সাধনের জন্য অনেক কাজ 
ক'বে যান। সাধারণ মাহযেব জীবন পশ্ুবৃত্তির 
দ্বাবা পন্রিচালিত মনে হয়। তারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন 
হয়ে কাম ক্রো ও লোভের বশে নিজ নিজ 
ক্ুদ স্বার্থপিদ্ধি করবাব জন্য ন্যস্ত থাকে এবং 
নিজেব স্ুথ-স্বাচ্ছন্দ্য পাবাব জন্য অপরেব স্বার্থ 
বা স্থখেবক কথা ভাবে না, অপর সব লে'কের 
স্বর্যগনি ও সৃথশাস্তি নষ্ট ক'বে শুপু নিজের স্থখ 
ও ধনৈশ্বর্য প্রপ্তির চেষ্টা করে। ফলে আমরা 
দেখি মনুষে মানুষে, পবিবাবে পরিবারে, 
এক সমাজ ও অন্ত সমাজের মধ্যে, এক 
জাতি ও অন্য জাতির মধ্যে অথবা এক 
বাষ্টগো্ঠী ও অন্য রাষ্ট্রগোঠীর মধো হিংসী- 
ছে, দ্বন্ব-কলহ ও বিবাদ-বিসংবাদের সি হয় 
এব শেষে যুদ্ধবি গ্রহ, ধ্বংসলীলা আঁরস্ত হয় 
এবং একটা মহা বিপর্যয়েব বা প্রলয়েব কালাগ্বি 
জলে ওঠে । সাধাঁবণ মানুষের এরূপ পশ্ঠভাব- 
প্রবাতা এবং ধ্বংল ও বিপর্যয় স্ষ্টির প্রবৃত্তি 
সবে যে জগতে আঙ্গ কতকট! ক্খণাস্তি বা 
হৃশঙ্খলা দেখ। যাঁষ, তার কারণ বোধ হয় মানব- 
ইতিহাসে মধ্যে মধ্যে দেব্মানব বা মহ্া- 
পুকষদের আবিরীব। এরাই মোহাদ্ধ মানুষকে 
জ্ঞানের আলোক দেন, স্বার্থাঙ্ককে নিঃস্কার্থ ও 
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পরার্থ কল্যাণ-ত্রতে দীক্ষা দেন, পথহারা মসুযা- 
সমাজকে দিবা পথের সন্ধান দেন এবং মাচষ 
পশুত্বের স্তর থেকে যে দেবত্বে উন্নীত হতে পারে 
ও কেমুন করে হয়ে থাকে তার চাক্ষুষ প্রমাণ 
দিয়ে যান। 

১৮৬৩ শ্রীষ্টাব্বের ১২ই জানুমারি যে দেব- 
শিশু কলিকাতা মহানগরীতে জন্মগ্রহণ ক'রে 
তাৰ বংশকে পবিবর্র করেছেন, পিতাঁমাতাকে 
কৃতার্থ করেছেন এবং ধরণীকে ধন্ত করেছেন, 
উত্তরকালে যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা-দীক্ষায় 
লোঁকোত্তর জ্ঞান-ভক্তিবিবেক-বৈবাগ্য নিয়ে 
বিবেকানন্দ নামে সারা বিশ্বে পরিচিত ও পুজিত 
হয়েছেন, তিনি এমনই একজন মহাপুরুষ । কেহ 
ভীঁকে কীব সন্যাপী বলেন, কেহ অদ্বৈত ক্রক্ধ- 
জ্ঞানী বলেন, কেহ বা তেজন্বী স্বদেশপ্রেমিক 
বলেন, আবার কেহ কেহ তাঁকে অক্লাস্ত কর্ম- 
যোগী অথব! ঝঞ্ধারূপী পুরুষসিংহ (0০1০01% 
76750708116) বলেছেন। এসব বর্ণনা আংশিক- 
ভাঁবে সত্য বটে, কিন্তু এর কোন একটিতেই 
তার দেব্চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় 
বলে মনে হয় না। তাঁর জীবনী বাণী ও কর্ম- 
ধারা আলে।চনা করলে মনে হয়, তিনি ছিলেন 
যুগ-প্রয়োজন-মাধক যুগাচার্য। অবশ্ঠ তার 
মূলে ছিলেন তার গুরু যুগাবতার শ্রীরামরুষ্ণ। 
তিনিই তাঁকে যুগাচাধের যোগ্য শিক্ষাদীক্ষা 
নিয়েছিলেন, লোককল্যাণ-ত্রতে ব্রতী হতেও 
প্রেরণা দান করেছিলেন । শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 
নরেন্দ্র খুব বড আধার”। তিনি তাকে উপদেশ 
দিয়েছিলেন, “জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীব- 
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সেবা',এই আদর্শ । নরেন্দ্র এক লময় নিহি- 
কল্প সমাধিতে মগ্ন থাকতে চাইলে শ্রীরাম 
বলেছিলেন, তুই এত ছোট হবি কেন? লোকে 
যেমন বড় গাছের ছায়ায় বসে শ্রান্তি দূর করে, 
আর শাস্তি পাম, তেমনি তোর কাছে বন লোক 
এসে তাদের পাঁপতাপ জুড়োবে ও শান্তি পাবে । 
রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ যেন অভেদদ আত্মা, যুগ- 
প্রয়োজনে একই ভগবানের ছুই রূপ--গুরু ও 
আচার্য । এ যুগের বিশেষ প্রয়োজন সাধন করতে 
তাদের আবির্ভাব। সেই প্রয়োজন কি এবং 
উহা! ভারতের পক্ষে কিরূপ ও পাশ্চাত্য জগতের 
পক্ষেই বা! কিকপ, দেই আলোচনা স্থত্রে দেখতে 
পাব যে, ভারত বিবেকানন্দকে চায় একভাবে, 
পাশ্চাত্য জগৎ চায় আব একভাবে। 
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পুণ)ভূমি ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার জন্ম- 
ভূষি। এদেশে বেদ-বেদান্তেব মূলে যে সভ্যতা 
ও মংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তাতে এহিক স্থথ 
অপেক্ষা পারমাথিক নিঃশ্রেয়ম লাভকেই মানব- 
জীবনের চরম আদর্শ বলে গ্রহণ কর! হয়েছে 
এবং ভোগীঁসক্তি অপেক্ষা মুক্তিকেই কাঁম্য বস্ত 
বলে স্বীকার করা হয়েছে । এজন্য এ দেশে 
ভোগ অপেক্ষা ত্যাগের মহিমা স্বীরূত হয়েছে, 
গ্রবৃততি-মার্গ থেকে নিবৃত্তি-মার্গের অধিক মূল্য 
দেওয়া হয়েছে এবং আত্ম। ঈশ্বর ও ত্রহ্মকে পরম 
সত্য ও তত্ব বলে গ্রহণ ক'রে জীবজগংকে 
কখনও বা অসত্য ও মায়াময় বলা হয়েছে, 
আর কখনও বা আনত্য, অসার, দুঃখমঘ় ও জীবের 
বন্ধনের কারণ বলে হেয় জ্ঞান করা হয়েছে। 
ফলে পাঁখিব জীবনের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনের 
সম্বন্ধ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে পড়ে এবং কাল- 
ক্রমে দুইটির মধ্যে কোন সন্বন্ধই নেই এরূপ 
ধারণার হটি হয়েছে । এই ধারণার বশবর্তী 
হয়ে ভারতবাশীরা পাঁধিব জীবনকে অবহেলা ও 
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অস্বীকার করতে লাগলেন এবং এহিক জীবন 
ছুঃখ-দৈস্তে, অজ্ঞতা-সুরখখতায় ও ব্যাধি-বিষাঁদে 
ভরে উঠতে লাগল। অপর দিকে তাদের 
আধ্যাত্মিক জীবনও ক্রমশঃ শীর্ণ, বিশু ও সঙ্কুচিত 
হয়ে পড়ল। জীব্-জগতের প্রতি তাদের আর 
বিশেষ প্রীতি বা শ্রদ্ধা দেখা গেল না] এবং 
সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া বা জীবজগতের কল্যাণের 
জন্ত যত্ব বা প্রচেষ্টা করা তাদের কর্তব্য বলে 
মনে হ'ল না। অথবা তাঁরা সেটাকে অকর্তব্য 
বলেই ভাবতে লাগলেন, যেন পাখিব জীবন 
আধ্যাত্মিকতাব বিঝোধী ও পরিপন্থী । 

বর্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম সম্বন্ধে 
এই ভ্রাস্ত ধারণা ও তাঁর কুফল মর্গে মর্ষে 
অনুভব করেছিলেন এবং তাকে পরিশুদ্ধ করে 
জীবজগতেব কল্যাণার্থে তাঁর প্রয়োগ করবার 
জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন । তার এই 
প্রচেষ্টার মূলে বো করি ছিল তীাব গুরুর জীবন- 
বেদ। শ্রীরামরুঞ্। অদৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
এবং নিবিকল্প সমাধি লাভ করেও ভক্তিভাব 
নিষে ছিলেন, শিবজ্ঞানে জীবদেবার কথ বলে- 
ছিলেন এবং জীবজগৎ চতুধিংশতি তত্বকে 
ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ ও তার লীলার রূপ বলে 
গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিত্য ও লীলা, 
সাকার ও নিবাকার, ব্রদ্ধ ও শক্তি ছুইই মেনে- 
ছিলেন, একটিকে বাদ দিয়ে অপরূটিকে ভাব! 
যায় না--বলতেন। কাজেই তার জীবনে 
সন্গ্যাসের সঙ্গে কর্মের, জ্ঞানের সঙ্গে ভর্তির এবং 
আধ্যাত্মিকভার সঙ্গে বাস্তব জীবনের অপূর্ব 
সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর যোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দ 
এই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাই 
আমরা দেখতে পাই যে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ 
হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যস্ত ভ্রমণ ক'রে 
ভারতের জনসাধারণের ছঃখছর্দশা দেখে ব্যথিত 
ও করুণাবিগলিত হয়েছেন এবং তার গ্রতিকা'র 
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করবার জন্ত সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন। 
তাই আমরা তাঁর কাছে কার্ধে পরিণত বা 
কাধকরী ব্দোস্তের (790610%1 5 638769) 
কথা শুনতে পেয়েছি । তিনি বনের ব্দোস্তকে 
ঘরে এনেছিলেন, শঙ্করের প্রখর জ্ঞানের সঙ্গে 
বুদ্ধর করুণাবিগলিত চিত্ত পেয়েছিপেন, আর 
নিংসক্কোচে বলতে পেরেছিলেন, “জীবের 
কল্যাণেব জন এই ছুঃখময় সংসারে হাজার বাঁর 
জন্মগ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। এই রোগ- 
শোঁক-অজ্ঞতা-অনাহারক্রি্ঠ জীবগণই আমার 
একমাত্র উপাস্য দেবতা, অন্য ঈশ্বরে আমি 
বিশ্বাস করি না। তিনি আরও বলেছিলেন, 
'জীবে প্রেম করে যেই জন, মেই জন সেবিছে 
ঈশ্বব।' তিনি শুধু এই কথা বলেই ক্ষান্ত 
হননি, তার সার! জীবনে, তার ধ্যানে জ্ঞানে 
কমে এই মহতী বাঁণী প্রতিধবনিত ও প্রতি- 
ফলিত হয়েছে । তাই আজ আমবা দেখতে 
পাই ভারতে সন্্যাপীর জীবনাদর্শের একটা 
অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছে। পূর্বে সন্ন্যাসী বা 
সাধু বলতে লোকে বুঝত পর্বত-গুহাবাদী বা 
অরণ্য-সেবী নিঃপঙ্গ ও নির্জম পর্তত্যাগী ও নিষ্র্মা 
পুরুষ । কিন্তু একাঁলে আমরা দেখছি শ্রীবাঁম- 
কৃষ্চ-মংঘের সন্্যালীর সব মায়িক বন্ধন ছিন্ন 
করুলেও জীবজগতের প্রতি উদ্বাদীন হননি, 
পর্স্ত তাদের জীবনে ত্যাগের সঙ্গে সেবার 
অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। শ্রীরামকষ্চ মঠ ও 
মিশনের বহুমুখী ও জ্বদূবপ্রারী সেধাকাধ 
শুধু সন্যাস-আদর্শের নয়, জগতের ভাবধারারও 
পরিবর্তন ঘটাতে আরম্ত করেছে । 

আঙ্জ ভারতের একান্ত প্রশ্নোজন-_শ্বামী 
বিবেকানন্দ, ভারতের আশা-ভরপাঁ ম্বামী 
বিবেকানন্দ । ভারত তাঁর জীবনের এই দিকটা 
_-আধ্যাত্বিকতার সঙ্গে ব্যাবহারিক জীবনের 
বলিঠ মিলনের দিকটা, বিশেষভাবে চায়। শুক 


বিবেকানন্দ 


১২৩ 


আধ্যাত্মিকতার বশে বাস্তব জীবনকে হীন বা 
ক্ষীণ না ক'রে, তার বলে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রকে 
উর্বর করা ভাঁরতবাসীর একাস্ত কর্তব্য । ভারত- 
বাসী তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্র- 
নৈতিক জীবনে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষার সর্ব- 
ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতার স্থছ্ প্রয়োগ করতে 
পারলে ভারতের পুনবত্যুখান স্থনিশ্চিত হবে, 
বিশ্বপভায় তার গৌরবের স্থান সংরক্ষিত থাকবে 
এবং কালে জগতের জ্ঞানগুরুর আপন ও মানব- 
জাঁতিব নায়কত্বের মর্ধাদা লাভ করাঁও তার 
পক্ষে সম্ভব হবে। 


৬ না না বাঃ 


পাশ্চাত্য জগতের কাছেও বিবেকানন্দের 
প্রয়োজন কম নয়। পাশ্চাত্য ত্বাকে সম- 
তাবে চায়, অবশ্য সেটা একটু অন্ভাবে। 
পাশ্চাত্য দেশেব মধ্যে কোন কোন জাতি তাকে 
শুধু চায় না, তাকে নেবার জন্ত উমুখ হয়ে আছে। 
আমাদের কর্তব্য তীর ভাব যথাযথভাবে তাদের 
কাছে ধ'রে দেওয়া । ভারত বিবেকানন্দকে চায় 
তার আধ্যাত্মিকতাকে ন্যবহারমুখী করবার জন্য, 
তাঁকে কার্ষে পরিণত করবার জন্য । '্মপবর্দিকে 
পাশ্চাত্য জগৎ তাঁকে চায় তাঁর ব্যাবহাঁরিক বা 
পাঁধিব জীবনকে উন্নত কববার জন্য, তাঁকে পরি- 
শুদ্ধ, সংস্কৃত ও উধ্বগামী করবার জন্য । 


আঙ্র পাশ্চাত্য জগৎ সকল পাখিব সম্পদের 
অধিকারী হয়েছে-মনে হয়। পাশ্চাত্য দেশ 
ধনকুবেরেস দেশ, প্ররূতির এস্বর্ষে ভরা দেশ, 
শিল্প সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ, বিজ্ঞানের অভভত- 
পূর্ব ও অত্যাশ্র্২ আবিষ্কারে গৌরবান্বিত 
দেশ। কিন্তু এমন অপরিমেয় পাখিবৰ 
সম্পদের অধিকারী হয়েও ওদেশবাসীদের 
মনে প্রক্কৃত স্থখশাস্তির অভাব দেখা যায়। যুক্ত- 
রাষ্ট্রে অবস্থানকালে সেখানকার এশ্বর্ফের কিঞ্চিৎ 


১২৪ 


পরিচয় পেয়ে আমি যেমন বিন্বয়ে অভিভূত 
হয়েছি, তেমনি কোন কোন আমেরিকাবাসীর 
মুখে তাদের অতৃপ্ত ও অশান্ত হৃদয়ের বেদনা 
বাণী শুনেও আশ্চর্ধীন্বিত হয়েছি । তাঁদের কেহ 
কেহ আমাকে বলেছেন, আমরা পার্থিব 
এশ্বধের শিখরদেশে (017070%07109/27] 
10931997105) উঠেছি ব্টে, কিন্ত আমাদেব হৃদয় 
অতৃথ্ধ। আমাদের আধ্যাত্মিক ক্ষুৎপিপাঁসা 
(8)71602] 10001) মিটে না) ভারতে কাছে 
আমরা এমন কিছু পাবার আশ! করি, যাঁতে 
আমাদের এ পিপাসার শাস্তি হবে--হনয়ে শাস্তি 
পাব। পাশ্চাত্য দেশে অনেকের মনে যে শুধু 
একটা দিব্য অশান্তি (01৮00 050070৮0316 ) 
দেখা যায় তাই নয়, তাদের বাহিরেও 
শাস্তি নেই, নিরাপত্তা নেই, নিরুদ্ধেগের 
ভাব মেই। পাশ্চাত্য জগতে আজ হিংসা-ছেষ, 
অবিশ্বাস ও ভয়েব ভাব যেন দিকে দিকে ছড়িয়ে 
পড়েছে । যে শিল্প-বিজ্ঞান তাঁকে এত বড 
করেছে, আজ তারই আধুনিক আবিষ্ষারগুলি 
তাঁকে গ্রীন করবাঁর উদ্যোগ করছে, তার মমাধি- 
ক্ষেত্র রচনা করছে। 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ ৩য় সংখ্য। 


্বামী বিবেকানন্দ বহু বৎসর পূর্বেই পাশ্চাত্য 
জগৎকে সাবধান ক'রে বলেছিলেন, পাশ্চাত্য 
সভ্যত! 'একট1 আগ্নেয়গিবির উপরে অবস্থিত, 
অকম্মাৎ একট! অগ্রযদ্গার হলেই তাঁব লব ধ্বংস 
হয়ে যাবে । এ আসন্ন ধ্বংসের মুখ থেকে যদি 
পাশ্চাত্য জগৎকে বাচতে হয়, সে দেশেবু লোকের 
মনে যদি নিরাপত্তার ভাব ফিরিয়ে আনতে হয়, 
তাদের অশান্ত হৃদয়ে যদি স্থায়ী দিব্য শাস্তি 
পেতে হয, তবে তাদের প!থিবি ও ব্যাঁবহারিক 
জীবনকে ভারতের আধ্যাত্মিকতার আলোকে 
উদ্ভাসিত করতে হবে, তার পুণ্য কিরণে তাকে 
নির্মল ও উজ্জল কবতে হবে এবং সেই ভাব- 
ধাবায় তাকে অন্প্রাণিত করতে হবে। সেই 
কাঁজ কববার জন্যই শ্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য 
দেশে ভারতের শাশ্বত বাণী প্রচার কবেছেন, 
মূরলোককে অজর, অমব ও অভযের কথা 
শুনিষেছেন । পাশ্চাত্য দেশ তাঁকে চায়। 

এদেশের এবং ওদেশেব যুগপ্রযোজনে তিনি 
এসেছিলেন, উভয় দেশই তাকে চার । তাই বলি £ 
যুগ-গ্রবর্তক বিবেকানন্দকে ভারত একভাবে চায়, 
পাশ্চাত্য জগৎ আব একভাবে চায়। 
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টয়েন্বীর দৃষ্টিতে ধর্ম 


গ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


একজন প্রথিতযশ। পণ্তডিতকে বলতে শুনেছি, 
গিবনেব পবে টযেন্বীর (70/21১6৪) মত এত 
বডেো এতিহাসিক আর জন্মাঘনি। এই কথায় 
তার বইগুলি একবার নেডেচেডে দেখবার চেষ্টা 
করলাম । ইতিহাসের এক এক খণ্ড পি, আর 
তাঁর পাগ্ডিত্যের গভীরতায় বিস্ময়ে অবাক হয়ে 
যাই। মান্য এক জীবনে এত বই পড়তে পারে 
এবং এত লেখা লিখতে পারে। 

কিছু দিন আগে কলকাতার এক হাস- 
পাঁতালে যাই পবিচিত একজনকে দেখতে__ 
বামুনের ছেলে, কিন্তু পরে গৌঁডা শ্রীষ্টান হয়ে 
যায়, হিন্দুধর্সকে দে একেবারে সইতে পারতো 
না। সেদিন কোগশয্যাব পাশে ঘেতেই সে 
আমার হাতখানা দুহাতে চেপে ধবল। 


তারপর আবেগকম্পিতকঠে বল্ল, 'আমাব 
মতেব পরিবর্তন হযেছে । এই বইখানা পণডে 
ধর্ম সম্পর্কে আমার ধাবণ। বদলে গেছে ।, 


দেখলাম তার হাতের কাঁছে একখানি বই 


রয়েছে । ব্ইখানাব নাম 0 19602018015 
45170০৮০) 6০ 8০]1100* লেখক আঁর কেউ 
নয়, টযেন্বী। 


ভারী কৌতুহল হ'ল বঈখানা একবার পড়ে 
দেখতে । ওব মধ্যে কি এমন আছে যার ছ্চোয়া 
লেগে অমন গোঁড়া খ্রীষ্টানেব মন থেকে গৌডামি 
মুছে গেল। বইথানা একট] লাইব্রেরি থেকে 
সংগ্রহ করে তার মধ্য ডুব দিলীম। পড়তে 
পড়তে এক জায়গাঁষ দেখলাম লেখা রয়েছে, 
মান্ছষের আদিম পাপ (02127702198) হচ্ছে 
আত্মকেন্দ্রিকতা (৪616-9009017955 )1 এই 
আত্মকেন্দ্রিকভা হচ্ছে মানবন্বভাবেপ্ একটা! 


মজ্জাগত দুর্বলতা আর এই ছূর্বলতাকে কাটিয়ে 
উঠতে না পারলে ঈশ্বাবের সঙ্গে মানুষের যোগ 
কোনকালেই সম্ভব নয়। টয়েন্বীর মতে : 
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-_এই বিশ্ব প্রকৃতির অন্তরালে ঘে সত্য বয়েছে তাঁর 
সঙ্গে যুক্ত হ'তে চাঁওয়াই মাষের চবম লক্ষ্য। 
এই পবম আধ্যাত্মিক সত্যের সঙ্গে নিজের 
আত্মার যোগ-সাধনেব উদ্দেশ্যে মাহুষ চাইছে 
মিলতে_ঘে মিলেব মধ্যে তার জীপনেব 
সাথকতা। 

টয়েন্বী বলছেন, ঈশ্বরের সঙ্গে মাছষেব 
যোগের পথে আত্মকেন্দ্রিকতার মতো! এমন 
ছুলজ্ব্য বাধা আব নেহ। কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ 
ঠিক এই কথাই বলেছেন। সদব ওয়াল"কে ঠীকুর 
বলছেন £ “এই অহঙ্কার আঁডাল আছে বলে 
ঈশ্বরকে দেখা যায় না। আমি মলে ঘুচিবে 
জণ্তাল।' টধেন্বী বলছেন, অহঙ্ককর ত্যাগ 
করবার সময়ে মান্ষের মনে হয় তার জীবন বুঝি 
কোন্‌ অতলে হারিয়ে গেল। বিস্ক সত্যি সত্যি 
অহঙ্কীর যখন চলে যায় তখন মানুষ অন্থুভব করে, 
সে প্রকৃতপক্ষে বেঁচে গেল। নে বেচে গেল_- 
কারণ তার জীবন একট। নৃতনতর কেন্দ্র খুঁজে 
পেয়েছে । এই নৃতন কেন্দ্রটি হচ্ছে সেই পরম 
সত্য যা বস্বক্গগতের অগ্তরালে আধ্যাত্মিক 
সত্তারূপে নিত্য বিরাজমান | 

অহঙ্কার-ত্যাগের পথে মাস্ষের নবজীবনের 


১২৬ 


আনন্দলাঁভের কথা বুঝাতে গিয়ে ঠাকুর বাছুরের 
উপমা দিয়েছেন £ বাছুর “হাম্বা হাম্বা, আমি 
আমি করে। তাঁর দুর্গতি দেখ। হয়তো সকাল 
থেকে সন্ধ্যা পর্ধস্ত লাঙল টানতে হচ্ছে। রোদ 
নাই, বৃহ্ি নাই। হযতো কলাই কেটে ফেললে । 
জুতো৷ তৈরী হ'ল। অবশেষে কিনা নাড়ি ডি- 
গুলো নিয়ে তাত তৈয়ার কবে, যখন ধুন্গরীর 
তাঁত তোয়ের হয় তখন ধোনবার সময় “তু 
তুঁছ' বলে। আর "হাম্বা হাম্বা” বলে না, 'তুহু 
তু বলে, তবেই নিস্তার, তবেই তার মুক্তি। 
কর্মক্ষেত্রে আর আসতে হয় না। 

টয়েন্বী ব্লছেন £ যেহেতু আত্মকেন্তিকতা 
মানবন্বভাঁবের মজ্জীগত ব্যাঁধি, সেই হেতু আঁমা- 
দের নিজেদের ধর্মকে একমাত্র খাটি এবং সত্য 
ব্খলে অভিহিত করাব দিকে একটা ঝোঁক অল্প- 
বিস্তর লকলেধ মধ্যেই দেখা যাঁয়। আমবা 
বিশ্বাম করি, আমাদের নিজেদের ধর্মই সত্য এবং 
এই ধর্মের পথেই মুক্তি । কিন্তু টয়েন্বী বলছেন, 
আমাদের এই বিশ্বাস শেষ পর্যস্ত ধোঁপে টেকে 
না-_কারণ সমগ্র সত্যকে আমরা কেউ জানি না। 
আমর! সত্যকে শুধু আংশিক ভাঁবেই জানি এবং 
যা জানি তা কাচের ভিতর দিয়ে দেখার মতো 
ধেশয়াটে । টয়েন্বীর ভাষায় £ 
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এই গ্রলঙ্গে ঠাকুরের অদ্ধের হস্তী-দর্শনের উপম] 
সহজেই মনে আসে। টয়েন্বী তার পুস্তকের 
উপলংহারে বলছেন £ এখন আমরা যে জগতে 
বাস করছি সেখানে জীবন্ত ধর্ম গুলির অন্সরণ- 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম ব্ষ--৩য় সংখ্যা 


কারীদের উচিত পরম্পরের ধর্মমতকে সহা করা, 
সম্মান করা। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে 
থে নিজেঞ্স ধর্ম এবং প্রতিবেশীর ধর্ম উভয়কে 
পাশাপাশি রেখে কার আদন উচুতে-_দে সম্পর্কে 
নিরপেক্ষ বায় দিতে পারে? আশৈশব যে জেনে 
আসছে একটা ধর্মকে আপন গৃহের পরিবেশের 
মধ্যে-পে যদি বাইরে থেকে পরবর্তী কালে 
জান] অন্ত ধর্মের সঙ্গে চিরপবিচিত নিজ ধর্মের 
তুলনা করে, তবে তার বিচাব্রে ভূল হ'তে বাধ্য। 
পূর্বপুরুষের ধর্মের এমনই একটা প্রভাব আছে 
আমাদের অনুভূতির উপরে যে আমর] নিরপেক্ষ 
মন নিয়ে অন্য ধর্মের বিচার করতে পারি না। 
একেবারে শেষের দিকে টয়েন্বী বলছেন £ 
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_-উচ্চতর ধর্ম গুলির উদ্দেশ্য কখনও প্রতিযোগিতা- 
মূলক হতে পাবে না। তারা হবে পরস্পবের 
পরিপূরক । আমাদের নিজেদের ধর্মই সত্যের 
একমাত্র আধার-_ একথ!| মনে না করেও স্বধর্মে 
আমরা আস্থ। রাখতে পারি । আমাদের ধর্মকে 
ভালবানতে হ'লে__এ ধর্মই মুক্তির একমাত্র পথ 
-এমন ধারণা পোষণ করার কোন প্রয়োজন 
নেই। 


“কথাতে” বয়েছে £ যখন বাহিরে লোকের 
সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালোবাসবে। 
মিশে যেন এক হয়ে ষাবে--বিদ্বেষভীব আঁর 
রাখবে না। “ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার 
মানে না, ও নিরাকার মানে, লাকার মানে না) 
ও হিন্দু, ও সুদলমান, ও ত্ীষ্টান” এই বলে নাক 


চৈত্র, ১৩৬৫] 


পসিটকে ঘ্বণা কোবো না। তিনি যাকে যেমন 
বুঝিয়েছেন। 

টয়লেন্বীর লেখার মধ্যে ঠাকুরের উদার সথরের 
কি আশ্র্ধ প্রতিধ্বনি ! 

টয়েন্বীর গিদ্ধান্ত হচ্ছে, আত্মকেন্দ্রিকত। 
সব মানুষের এবং সম্প্রদায়ের মধ্যেই অল্পধিষ্তর 
রয়েছে, তবে ভারতীয় ধর্ম গুলির তুলনায় মুসল- 
মান, শ্রীষ্টান এবং ইহুনী ধর্মে আত্মকেন্দ্রিকতা 
অনেক বেশী। আর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী 
লোকেরা যখন আজ পরম্পরের খুব কাছা 
কাছি এপে পড়ছে যন্ত্রযুগের ফল্যাণে, তখন 
1])9 8121116 01 106 1700180 28118)0129) 0১10জ- 
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অর্থাৎ ভারতীয় ধর্মগুলির ভাব্ধাবার স্পর্শে 
মূদলমান, খ্রীষ্টান এবং ইহুদীদের হৃদয় থেকে 
চিরাচরিত আত্মকেন্দ্রিকতাঁর অপদারণ খুবই 
সম্ভবপর | 

টয়েন্বী মহামীনবের মিলনের জন্যে চেয়ে 
আছেন ভারতবর্ষের দিকে । রামকষ্চ-বিবেকা- 
নন্দের ভারতবর্ষ কি হিংসায় উন্মত্ত পূর্থীক্ষ 
কল্যাঁণের পথবেখা দেখাবে না? স্বামী বিবেকা- 
নন্দ কোন্‌ প্রেরণায় সার] পৃথিবী ঘুবে বেড়ালেন 
একট। জলন্ত সূর্যের মতো *_-পৃথিবীর এক প্রান্ত 
থেকে আব এক প্প্রীষ্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিলেন 
খধিদের তপোবনের মৃত্যুহীন উদার বাণী ?__ 
নিশ্চয়ই ভালোবাপার এপ্রেরণায়। বিছেষে 
বিদীর্ণ পৃথিবীকে শাস্তি দিতে পারে ভার- 
তের ধর্ম, যার মুলকথা সকলের মধ্যে একই 
অনন্ত আত্মার অস্তিত্ব। এই আম্মার অস্তিত্বকে 
সকলের মধ্যে সমভাবে দেখতে পারলে তবেই 
মাহযের পক্ষে মাঈ্ষকে তালবাপা সম্ভব। 
ভারতবর্ধ যুগযূগাস্ত ধ'রে তার নান! সাধকের 


টয়েন্বীর দৃষ্টিতে ধর্ম 


১২৭ 


কণ্কে আয় ক'রে এই এক্যের যন্ত্র প্রচার 
কবে এসেছে এবং ব্হু শতাব্দীর ঝড়-ঝঞ্কাকে 
অতিক্রম ক'রে মে আজও বেচে রয়েছে প্রেমের 
মহাঁধর্মের জগংজোৌঁড়। প্লাবনে ছুনিয়াকে একা- 
কার ক'রে দেবার জন্তে--এই তো বিবেকা- 
নন্দের কথা। তিনি চেয়েছিলেন একটা আত্ম- 
বিশ্বত প্রাচীন জাতির মর্মের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের 
বিহ্বাত্প্রবাহ সঞ্চারিত করতে, একট আধ্যা- 
ত্মিক মহাজাগরণের মধ্যে তাঁর কলৈব্যের অবসান 
ঘটাতে । 

টয়েন্বীও ধর্মের মধ্যেই মানুষের নবজীবনের 
সম্ভাবনা দেখেছেন। টেকনলঙ্জির মধ্যে মাচ্ষ 
এতদিন খু'জছিল তার নৃতন দিনের স্বর্গকে। 
১৯৪৫ শ্রীষ্টাব্বের পব থেকে মানুষ ভাবতে আরম্ভ 
করেছে, পরমাঁণবিক শক্তিকে মুক্ত ক'রে সে 
হয়তো পৃথিবীকে একট! সামাজিক এবং টেনতিক 
সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিয়েছে । বৈজ্ঞানিক 
আরও দেখেছেন, গত ২৫০ ব্ছর ধরে যে 
বৌদ্ধিক স্বাধীনতা (10661120615] 176900107) 
তিনি ভোগ ক'রে আদছিলেন ১৯৪৫ শ্রীষ্টাব্ে 
এসে সেই স্বাধীনত। তিনি হারিয়ে ফেলেছেন | 
বৈজ্ঞানিকেব! তাদের আবিষ্কার নিয়ে পরস্পরের 
মধ্যে এখন আর আলোচনা করতে পারেন ন1। 
গব্মেণন্টের আক্ষুকুল্যে যখন পদার্থবিজ্ঞানের 
এই সব পরমাণবিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে, তখন 
লৌহযব্নিকাঁর অন্তরালে টৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত 
সত্যকে প্রচ্ছন্ন রাখবার অধিকার একযাত্ত 
গবর্ণমেণ্টেরই আছে । 

মানুষের স্বাধীনতা যখন সকল দিক থেকে 
এই ভাবে সঙ্কুচিত হয়ে আনছে, তখন টয়েন্বী 
আধ্যাত্সিকতাঁর মধ্যে দেখতে পেয়েছেন স্বাঁধী- 
নতার দুর্গ ।--তার ভাষায় £ [0 9 29£10090- 
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ত্বাধীনতা কেবল রাষ্ট্রের চেষ্টায় সম্ভব নয়। জন 
সাধারণের হৃদয়ে পরম্পরের ধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধার 
ভাব জাগ্রত থাকলে তবেই আধ্যাত্মিক 
স্বাধীনতা! সত্য হয়ে উঠতে পাববে। টয়েন্বী 
বলছেন 
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সমাজের প্রতিটি মানুষ যখন শিথবে__কেমন 
ক'রে নিজের ধর্মবিশ্বাসে এবং ধর্মআচবণে আস্থা 
অক্ষুপ্ন রেখেও স্বেচ্ছায় প্রতিবেশীব স্বতন্থ খর্মবিশ্বাদ 
এবং ম্বতম্ব ধর্ম-আচবণেন প্রতি সহনশীল 
মনোভাব পোষণ কর। যায়, তধন সত্যিকারের 
আধ্যাত্িক স্ববীনতা আমবা অর্জন করতে 
পারব । 

টয়েন্বীর মতে এই সহনশীলতার পিছনে থাকা 
চাই এই সত্যেব স্বীকৃতি যে_ধর্ম নিয়ে কলহ 
পাপ, কেননা এই কলহ মানুষের স্বভাবের মধ্যে 
যে বন্য পশু আছে তাকেই খুঁচিয়ে জাগষে দেষ। 
মানুষের আত্মার এবং ভগবানের মাঝখানে 
কারও দাডাবাব চেষ্ট। কব! উচিত নষ। টয়েন্বী 
বলছেন £ ঈশ্বরের সঙ্গে কোন আত্মাব কি রকমেব 
সম্পর্ক হবে তা নিয়ে আর কারও হস্তক্ষেপ করবাব 
অধিকাৰ নেই। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ধর্মবিশ্বাস 
তো ভিন্ন ভিন্ন হবেই, ৭)০০%৪3০ 41)501169 
1581165 19 % 00596০175০0 ৮1101) 120 177019 
টাচ 9 1190050101083 9592 9৮ 7১612 
790০$7৪৮০৭ 0 ০: 10980 79৮68190 %০ 97 
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উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ম-_-৩য় লংখ্যা 


ধর্মমত কখনও এক হতে পারে না, কারণ পরম 
সত্য হচ্ছে এমন একট রহম্ত যার অংশ ছাডা 
নমগ্র দপ আজ পধস্ত কোন মানুষের মনের 
কাছে ধর| পডেনি। উফে্ন্বীর এই ভাবটি 
শ্রীরামকুষ্ণের সেই বহুরপীর উপমায় কী সুন্দর 
ফুটে উঠেছে । যে গাছতলায় থাকে দে জানে ঘে, 
বহুরূুপীর নানা রউ--আঁবার কখনো কখনো! 
কোন রঙই থাকে না। অন্য লোক কেবল 
তর্ক ঝগড়া ক'রে কষ্ট পায়। 

টয়েন্বীর মতে যাঁরা ভগবানের ইচ্ছাকে 
নিজেদের জীবনের নধ্ে পূর্ণ করবার জন্যে সই 
মহা অঙজ্ঞানাৰব পানে চলতে চামু তার! 
একই বস্তব অন্বেষণে ব্রতী । তার পবেই 
বলছেন £ 
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_-তাদেরু জানা উচিত, যারা ঈখবকে খুঁজতে 
বেরিয়েছে তারা পরম্পরের সগোত্র। ভাই 
ভাইকে যেমন দেখে, ভাই ভাষেব প্রতি যেমন 
আচরণ করে, তাদের পরস্পরের প্রতি মনোভাব 
এবং আচরণ সেই রকম হওয়া উচিত । সহন্‌- 
শীলতা যখন প্রেমে বপাস্তরিত হয় তখনই তো! 
তার মধো পরিপূর্ণতা আলে । 

টয়েন্বীর বইখাঁনি পড়তে পডতে ঠাকুরের 
কথাগুলি কেবলই মনে পড়ছিল । আর মনে পড়- 
ছিল হাসপাতালের স্ভুযুপথযাত্রী সেই রোম্যান 
ক্যাথলিক ভাইটির কথা যার অস্তিম জীবনে 
ধর্মবিশ্বাদের ব্যাপারে একটা আমূল পরিবর্তন 
এসেছিল টয়েনবীর “40 77086912074 48109০- 
8০1) 6০ 1১611870 পড়ে । 


মনের মায়! 
স্বামী শ্রদ্ধামন্ৰ 


বিপত্বীক রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ঘরের 
যাঁদাওয় বসিয়া আত্মচিন্তা করিতেছিলেন । 
অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হইয়াছে, রাত্রির প্রথম প্রহর 
ক্রমশই গাঢ হইয়া আদিতেছে। ছেলেমেয়েরা 
তাদেব বিধবা পিসিমার সহিত ওপাড়াঁয় কথকতা 
শুনিতে গিয়াছে | বাড়ির নির্জনতা রামজীবনের 
ভারী ভাল লাগিতেছিল। সচবাচব এমন তো 
হয না। 

রামজীবন বিগত জীবনের কথ। ভাঁবিতে- 
ছিলেন ! পঞ্চাশট। বখসরে অনেক দেখিলেন, 
অনেক ঘত-প্রতিঘাত সহ কবিলেন, কত 
লোকের নিন্দা ভালবাসা কুভাইলেন। অনেক 
আশা আকাজ্। মিটিয়াছে, অনেক মিটে নাই, 
অনেক বদ্ধু লাভ করিয়াছেন, অনেক শক্রও। 
কত্ত ছবিই ন। চোখে ভাসে, কত নরনারীব কত 
কথা নৃতন কবিয়া কানে বাজে। নারায়ণ। 
নাবায়ণ । আশ্চর্য এই মানুষের জীবন । দিনের 
পর দিন তীব্রবেগে অসংখ্য ঘটন] ঘটিয়া যাঁয়_ 
আবার দিনেব পর দিন ঘটনাগুলির ছাঁপ মনের 
কোঁঠায় জমা হইতে থাকে । ভুলিতে চাঁহিলে 
তোলা যাঁয় না, দূর করিয়া দিতে চাহিলে আবও 
জন্িলভাবে জডাইয়! যায়। 

আচ্ছা, পঞ্চাশ বখসর আগে তিনি কোথায় 
ছিলেন? অথবা আদৌ ছিলেন না? পিছনে 
তাকাঁইলে বড জোর চীর বংসর বয়সের কথা 
বামজীবন আবছায়া কিছু মনে করিতে পারেন, 
কিস্ক তাহার পূর্বে ভাবিতে গেলে সব একেবারে 
অন্ধকাব। যখন কেবল হামাগুড়ি ছাড়ি 
হাটি হাঁটি প1 পা করিস্তা হাটিতে শিখিতেছেন-__ 
মা, বাবা, মামীরা, খুড়ী, জেঠী এমন্‌ কি বড়দিদিঃ 


৯০ 


মেজদা ইহার! সবাই পাশে দীভাইয়! উৎসাহ 
দিতেছেন__মনে পডে কি সে কথা? না। মাতৃ- 
গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথম যখন পৃথিবীর 
আলোক দেখিয়াছিলেন, স্মরণে আছে কি সেই 
অবিস্মরণীয় মূর্ত? না। পৃথিবীতে আসিবার 
আগেও তো একটা জীবন ছিল-_-অস্ততঃ মাতৃ- 
গর্ভে দশমাস। মনে পডে কি? না--কিছুই 
মনে পড়ে না। কিন্তু মনে পড়ে না বলিয়াই 
যে তাহা নশম্যাৎ্। তাহা তো নয়। মাতৃগর্ভে 
আমিবার পূর্বেও হয়তে। কোনও এক ধরনের 
অস্তিত্ব ছিল__হয়তো অন্য এক জন্ম--এই 
জন্মেরই মতো আশা-নিরাশা-হাসি-কাজা- 
সার্থকতা-ব্যর্থতাঘ বেষ্টিত একটি জন্ম । হয়তো 
সেই জন্মে রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন 
মনোহর বস্থ অথবা মহারাষ্ট্রের ভালেরাও 
ভাণ্ডেকাৰ। কে জানে? রামজীবন আপন 
মনে হাসিয়! ডঠিলেন। 

আর কয় বৎসর বাঁচিবেন? কুড়ি? পনর? 
দশ? এই কয় বংসরে আরও কিছু অভিজ্ঞতা 
জমিবে_ স্বতির পুঁটলিটি আবও কিছু ভারী 
হইবে। তাহার পর? ভাবিয়া কিছুই কুল 
পাওয়া যায় না। ভাবিতে গেলে মনে হয় সব 
অন্ধকার। জন্মের আগেও অন্ধকার, মৃত্যুর 
পরেও অন্ধকার । মাঝখানে শুধু একটু আলো 
__বর্তমান জীবনের পঞ্চাণ বা ষাট বা আশি 
ব্সবের আলো । এই পঞ্চাশ বা ষাট বা আশি 
বৎসরের প্রত্যেকটি মৃহূর্ত ছুটিতে ছুটিতে আসে, 
_-ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া যাঁয়। একটিকেও ধরিয়!] 
রাখা যায় ন।। কিন্তু তাহারা বাঁখিয়া যায় মনে 
এক একটি দাগ। সব দাগগুলি মিলিয়া একটা 


১৩৩ 


জমাট মুতি হৃষ্টি করে__অসংখা রূপ, অসংখ্য শব, 
অসংখ্য গন্ধ স্পর্শ আবেগ অস্থভূতি উল্লাস ব্যথায় 
পরিপূর্ণ স্মৃতির সঞ্চয়। রামজীবন বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের মন বা ব্যক্তিত্ব এই সঞ্চষেরই সঙ্গে 
দৃঢভাবে বাঁধা । এই স্বৃতিসস্তারকে তিনি তুচ্ছ 
করিতে পারেন না--তুচ্ছ কবিলে তাহার জীবনের 
অনেক গভীর ভালবাসা, অনেক মূল্যবান আদর্শ 
অর্থহীন হইয়া যাঁয়। পিতা আজ স্থল দেহে 
নাই, মাতৃদেবীও নাই, সতীসাধবী কল্যাণময়ী 
সহধমিণীও আরজ জীবনের পবপারে। কিন্তু 
তাহাদের পবিত্র শ্বৃতি তো রহিয়াছে । বামজীবন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনের মধ্যে তীাহানা বাচিয়া 
আছেন। 

রামজীবন বন্দোপাধ্যায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া 
ঘে নটি গড়িয়া তুলিয়াছেন, উহাব ভিতব 
তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্ব আছে, তিনি এ যাবং 
যাহা কিছু কবিয়াছেন, ভাবিযাছেন-উহার্দের 
ছাপ আছে, আবার ভবিষ্যতে তিনি যাহা আশ! 
ও আকাজ্চা করেন তাহাদেরও স্ক্মম রেখা গুলি 
রহিয়াছে । বড় আশ্চর্য রামজীবন বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের এই মন। আজ যদি হ্ঠাৎ তীহার 
নিকট হইতে উহা কাড়িয়া ল্য হয তাহ 
হইলে রাঁমজীবন বন্দ্যেপাধ্যায়ের দেহে প্রাণ 
থাকিলেও তিনি মুতকল্প, কেনন। ভূত ভবিষ্যৎ 
বর্তমানের সকল মুল্যই তাহার নিকট হইতে 
তিবোহিত হইয়া যাইবে। রাঁষমজীবন বন্দ্যো- 
পাঁধ্যায়ের মনুষ্যত্ব তাঁহার মনেই ওতপ্রোত। 
বাচিয়া থাকার যত প্রেরণা, এই পৃথিবীর প্রতি 
যত আকর্ষণ--সবই তাহার মনের জন্া। জীবনের 
মায়া_আখথেবে মনেরই মায়া । দেহের মায়া 
অপেক্ষা মনের মায়া অনেক বেশী দৃঢমুল। আজ 
যদি অকল্মাঁ মৃত্যু আসে রাষজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় 
শিহরিয়া উঠিবেন প্রধানতং কিসের জন্য? 
তাহার দেহের জন্ত, না তাহার মনের জন্য ? 


উদ্বোধন 


[৬১তম বর্ধ_ ৩য় সংখ্যা 


এই পঞ্চাশ বৎসরে দেছের পরিণাম তিনি 
তো! কম দেখেন নাই। শরীরের কত ব্যাধি, 
কত যন্ত্রণা, কত পরিবর্তন, ত্বাহার নিজের এবং 
আরও শত শত ব্যক্তির জীবনে তিনি প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন, কত লোককে মরিতে দেখিয়াছেন, 
কত পরিচিত শ্রিয়জনেব মৃতদেহ নিজের চোখে 
পুভিতে দ্েখিয়াছেন। দেহের মায়া অতএব 
একান্তই অযৌক্তিক । দেহ যাইবে, যাক_-এই 
অবশ্তস্তাবী ঘটনার জন্য রামজীবন পরোয়া করে 
না? কিন্ত মন? তিলে তিলে সঞ্চিত, বধিত, 
পরিপুষ্ট, অতি যত্বে রক্ষিত আশা-আকাজ্া 
আবেগ-উদ্দীপনা জ্ঞান-বিজ্ঞান উল্লাদ-অন্থভূতির 
পুটলিটি তিনি ছাঁডিবেন কোন্‌ প্রাণে? উহা! 
যদ্দি যাঁয় তাঁহ। হইলে তে! কিছুই আর রহিল 
না। একেবারে নীরন্ধ, অন্ধকারে ডূবিয়! যাওয়া । 
উঃ, বড ভয়াবহ । না, তিনি তাহার মনের মায়] 


ছাঁড়িতে পারেন না। রামক্জীবন বন্দোপাধ্যায় 
ঘামিতে লাগিলেন। 
ক স % 


কিছুক্ষণ দম লইয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
পুনরায় আত্মবিশ্লেষণে ব্যাপূত হইয়াছেন। 
মনের মায় বস্ত্রটি কি? কি করিয়া উহা! এত 
শর্তিসঞ্চয় করে? পঞ্চাশ বংসর আগে এই 
দেহ যে ছিল না, তাহা জানা কথ।।॥ কিন্তু 
মন ছিল কি না, তাহা জানা নাই। শাস্ের 
প্রমাণ এখন নাই তুলিলাম। অতএব মনের 
যাহা কিছু বিস্তার তাহা এই পঞ্চাশ বখসবেই 
ঘটিয়াছে, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তের নান! ছাপ 
একত্রিত হইয়া ঘটিয়াছে। যেভাবে ঘটিয়াছে, 
এভাবে না৷ ঘটিয়া অন্ত ভাবেও ঘটিতে পারিত, 
অর্থাৎ মনের সঞ্চয়টির কোন ধরাবীধা নিয়ম 
নাই। বামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যনে এপন 
যে আকর্ষণগুলি। ভালবাসাগুলি, আকাজ্জীগুলি 
বর্তমান তাহারা একটা অপরিহার্ধ পথ 


চৈত্র, ১৩৬৫ ] 


ধরিয়া আসে নাই, বরং এক প্রকার 
আকম্মিকভাবেই আপিয়াছে। নিম্তারিণী 
দেবীর সহিত বিবাহ না হইয়া স্থৃহাসিনী 
দেবীর সহিতও তাঁহার পরিণয় ঘটিতে পারিত। 
এখনকার ছুই পুত্র এক কন্তাঁৰ বদলে এমনও 
হওয়া বিচিত্র ছিল না যে তিনি এক পুত্র ও 
তিন কন্যার পিতা । তাহার ভগিনী যে বিধব 
হইয়া তাহার আশ্রয়ে আসিবে এবং তাহার 
মাতৃহীন সন্তানদের ভার লইবে, ইহা নাও ঘাঁটিতে 
পারিত। রামজীবনের বাডীতে ছুইটি গাভী 
আছে। নিজের হাতে গাভীপ্রের পরিচর্যা 
কবিতে তাহার ভাল লাঁগে। তীহাঁর মনের 
সঞ্চরে গাভী ছুটির ছবিও স্পষ্ট ভাপিতে থাকে। 
যর্দি একটিও গাভী না থাঁকিত? গাভীর 
স্বতির সহিত জড়িত মনের এ অংশটাও তো! 
থাঁকিত না। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র না হইয়া 
ঘি কলার ছাত্র হইতেন, তাহ! হইলে তীহাঁবু 
মনের গঠন নিশ্যযই অন্যবপ হইত । 

বাহিরে ঘটন] ঘটে, রাঁমজীবন বন্দোপাধ্যায় 
দৈবাৎ ঘটনাগুলির সামনে পডেন, কিন্তু নিষ্কৃতি 
পান না। ঘটনাগুলি তাহার মনে তাহাঁদে 
ছাপ ফেলিয়া যায়। উহ্ারা তীহাঁব মনেব অংশ- 
বিশেষ হইয়া যাঁয়,। মনেব ওজন ও পরিধিকে 
বাডাইয়। যাঁয়। কিন্তু ছাঁপখুলি সাদ] কালীর 
ছাপ নয়, পাকা বঙেব ছাপ। উহাবা এলোমেলো! 
ভাঁবে আসে নাঁ, আপিলেও ক্ষতি ছিল না, আপাব 
রীতিটিও যে কোন রকম হইতে পারিত-_ এত 
কীক, এত স্থিতিস্থাপকত্‌ রৃহ্যাছে, তথাপি 
ছাপগুলি কী দ্ট, কী প্রথর। আজ এই মুহূর্তে 
যদি মৃত্যু আসে এক সঙ্গে কত ছবি চিতের ছারে 
খেব বারের মতো! ভিড করিবে- জীবনদঙ্গিনী 
নিস্তারিণী দ্নেবীর সেবাস্িগ্ধ শাস্ত মুতিটি, কমল 
ও শ্তাঁমল ছেলে দুটির চেহারা, আদরিণী কন্য। 
রুবী, কানপুরে সহোদর অমিয়জীবন, জয়নগরে 


মনের মায়া 
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বড দির্দি চম্পকলতা।, মামীম।, বুদ্ধ জেঠা মহাশয়, 
এই তীহার নিজের উপার্জনে নিঞ্সিত পরিচ্ছন্্ 
সুন্দর বাড়িটি, স্বগাঁয়! নিস্তারিণীর ব্হ্যত্তে সজ্জিত 
আসবাবপত্রগুলি, গাভীহ্র, কেলো কুকুরটি, 
বিডালটি, ময়না পাখীটি, পাডার বন্ধুবান্ধব, 
অফিসের সহকর্মীরা, তাহার ঘবের ব্যক্তিগত 
লাইব্রেরির প্রায় হাজারখানি বই-্থাযা, ইহাদের 
প্রত্যেকেরই ছবি শেষ বিদীয় লইতে আঁনিবে, 
প্রতোকটি ছবি বলিবে,যাইও না যাইও না, 
তুমি গেলে আমরা থাকিব কি করিয়া, কাদিয়া 
কাদিয়া আমাদের চোঁখ যে অন্ধ হইয়া যাইবে। 
আজ এই মুহূর্তে যদি মৃত্যু আসে উপরের এই স্বচ্ছ 
উদার আকাশ তো বামজীবন আর দেখিতে 
পাইবেন না, ছুই ফাঁল€ দূরে এ নদী, এ শ্যামল 
শশ্যক্ষেত্র, লতা ফুল ফল, এই মাটি, এই বায়ু, 
এই জল সবই তো মুছিয়া যাইবে। মৃত্যু, নিষ্টুর 
মৃত্যু, সর্বসংহারক মৃত্যু। পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়! 
জমা এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত আশা, 
এত সাধ, এত তৃপ্তি সবই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে 
মৃত্যুব স্পর্শে? একটি মুহুর্তে? না, রামজীবন 
আর ভাঁবিতে পার্পেম নাঁ। ভাবিলে কূল পাওয়া 
যায় না। 


আশ্চর্য। মনেব ছাপগুলিব এত শক্তি। 
আগে তো টেব পান নাই রাষজীবন। ভাল 
মানুষের মতো! এই সংসাবে মনকে তিনি যথেচ্ছ 
বিচরণ করিতে দিয়াছেন, মনও উল্লাসবেদন। 
হাসিকানন। কুডাইয়া কুডাইয়। জম] করিক্বাছে,__ 
কিন্তু প্রত্যেকটি সঞ্চয় তাহাকে এমন নিবিড়ভাবে 
বাধিবে, ভাঁহা তো আগে নজরে পড়ে নাই। 
এখন পরিত্রাণের উপায়? মনের মায়াকে তুচ্ছ 
করিবেন তিনি কোন্‌ লামর্থো ? 

গীতার কথা কি সত্য?_অজুন, তুমি ও 
আমি এবং আমবা সকলেই এই জন্মের আগেও 
ছিলাম, পরেও থাঁকিব। এক একটি দেহ ধারণ 
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যেন এক একটি কাপড় পরিধান। একটি কাঁপড 
পুরানো হইয়া গেলে উহা বাতিল করিয়া দিয়া 
আমরা নৃতন একথানা কাপড ব্যবহার করি। 
কই, পুরানো কাপড়টির জন্য তে! কাদ্দিতে বলি 
না। অথচ যখন সেই কাপড়টি নিত্যকাঁর সঙ্গী 
ছিল, তখন তাহার উপব মমতাবোধ তো কম 
ছিল না। নৃতন কাপড আদিলে সেই মমতা 
স্বাভাবিক নিয়মে শ্লান হইয়া যায়, নূতন কাপডের 
জন্ নৃতন মমতা সঞ্চিত হইতে থাকে । 

দেহ ও মন ছুই লইয়! জীবন। দেহ যেমন 
একটি কাপড়, মনও তেমনি একটি গাত্রা- 
বরণ। দুই পরিচ্ছদই বার বার ব্দলাইতে হয়। 
এক জন্মে শ্মৃতির পু'টলি অন্য জন্মে নিরর্থক | 
অবশ্য মনেব বাঁপনা এবং প্রবৃতি_ একত্রে যাহার 
নাম সংস্কার? তাহা নষ্ট হয় ন1। গীতার বিচারে 
দেহের মায়! যদি অযৌক্তিক হয়, মনের মাঁয়াই 
বা দায় কোন্‌ যুক্তিতে ? রামজীবন বন্দ্যো- 
পাধ্যায় যখন মনোহর বসু বা স্ভালেবাও 
ডাগ্ডেকাঁর ছিলেন, তখন সেই জন্মের নানা ব্যক্তি 
ও বস্তুকে লইয়া যে সকল আকর্ষণ ভালবাস! জড 
করিয়াছিলেন সেই সঞ্চয়গুলি এখন কোথায়? 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম ব্ব--৩য় নংখ্য। 


পূর্বতন এ দেহছয়ের ন্যায় সেই সেই জন্মের 
আগন্তক স্বতিগুলিও তো! এখন নাই । অসংখ্য 
অদ্কীত অন্মে রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় অমংখ্য 
চ্হে এবং অসংখ্য স্থৃতিধ পুটলির মালিকানা 
পাইঘাছিলেন। সব গিমাছে, সব যাইবে। ইহাই 
জগত-রীতি। তাহা হইলে এই জন্মেগ আকর্মণ- 
গুলির জন্যই বা রামজীবন কাঁদিতে বশিবেন 
কেন? এই দেহকে ধেমন একট] নির্দিষ্ট কালের 
অতিরিক্ত সময় ধরিয়া রাখা যায় না, এই জন্মের 
নানা ব্যক্তি, বস্ত ও আবেগ-অনুভূতির দাগগ্লি 
_-এক কথায যাহার নাম “যনের মাঁধা” উহাকে ও 
তেমনি বরাবর পুধিযা রাখ। চলে না। “মনের 
মাকে তলাইগ্া দেখিলে উহাব শক্তি নিস্তেজ 
হইয়া! আসে। 

দেহের মায়! ও মনের মায়! দুধে মিলিয়া 
জীবন-তৃষ্ণা। ছুইকেই অতিক্রম করিতে হৃইবে। 
জীবন-তৃষ্ণা দূর করিতে পারিলে মান্গষ নিজেকে 
খুজির্। পাষ__-জন্মমৃত্যু এবং অজন্র পবিবর্ভনের 
অতীত নিজেব চিরশুদ্ধ স্ববপকে | এ শাশ্বত 
আত্মসত্যে দীভাইয়া রামজীবন বন্দ্যোপাধ)য় 
মনের মায়াকে তুচ্ছ করিবেন,_ঠিক কবিলেন। 


অরূপ ! 
বিভা সবকাব 

সপ নাই_-তাই কি অন্ধূপ ? আডালে আডালে থাকো 
লতি নাই-_তাই কি এ মোহ ? ন! পাই লীমানা 

তোমারে দেখিনি তবু জীবন রহস্য প্রিয় 

আছ তুমি, তাই কি বিরহ ? যায় না তে! জানা । 
তব অণু-_হতে বিশতমু কে জানে ডুবুরী বিন! 

তবুহায়। ধরা নাহি যায় কিবা আছে অতলের বুকে 

তুবন ভরিয়া আছ, তবুও অতন্ক দৃিহীন নাহি জানে 


ছোটে মন-_দূর অধরায়। 


জ্যোতির্যয় জাখিছে সম্মুখে ! 


শিক্ষা ও শিক্ষকসমস্াঁর একদিক 
ডুব শ্বীসচ্চিদানন্দ ধর 


আজকাল শিক্ষা ও শিক্ষকসমস্তার কথা 
অনেকেই ভাবছেন । এই সমস্যা সমাধানের ও 
নানা পন্থা অনেকে নির্দেশে করছেন । 
আজকাল দেশে বুনিয়াদী শিক্ষা, সমীজ-শিক্ষা, 
ব্যস্ক-শিক্ষা, নারী-শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, 
বিশ্ববিচ্ভালয়েব উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি নানা 
দিক থেকে শিক্ষার সমস্যাকে দেখা হচ্ছে। 
প্রতিক বিষয়ে বিশেষ বিভাগ ক্থ্টি কবে 
সরকার মন্ত্রী উপমন্ত্রী, ডিরেক্টর ভেপুটি-ডিরেক্টর, 
ইন্স পের সাব-ইন্স পেক্টর সহ-ইন্দপেক্টর প্রভৃতি 
নানা পদেব লোৌকদ্বার। শিক্ষীকে একট] বিশেষ ৰপ 
দেবার চেষ্টা করছেন। পাঠ্যস্থচীর পরিব্রতন 
হচ্ছে--জীবনের বাস্তব প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি 
বেখে। প্রীঘমিক বি্য।লয় থেকে আবস্ত ক'রে 
বিশ্ববিদ্ভালয পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তবেব শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানে একটা বিশেষ পবিবর্তন এসেছে। 
কেন্দ্রীয় ও বাঁজ্যসবকাব নানা কমিশন বসিয়েছেন, 
শানা আলোচনা-সভার আয়োজন করেছেন, 
ক্ষেত্রবিশেষে উদারভাবে অর্থনাহাধ্য করছেন__ 
শিক্ষাকে সর্বজনীন ও সর্বাঙনৃন্দর করতে । কিন্ত 
সরকারের প্রবত্তিত শিক্ষাস্তক্কাস্ত সংস্কার ও 
নৃতন পদ্ধতির প্রতি দেশেব নকলের সমান বিশ্বাস 
বামমর্থন নেই। তাই প্রচলিত নৃতন শিক্ষণ 
পদ্ধতিব বিরুদ্ধ সমালোচনাও দেশে প্রচুর, 
শিক্ষার প্রতি ভ্তরেই । সরকারের সর্ষে সংশ্লিষ্ট নন, 
এমন্‌ যীরা। বাইরে থেকে গুচলিত বা পরিবর্তন- 
শল শিক্ষাপদ্ধতির লমীলোচনা করছেন--তারাও 
কোন একটা স্থঠ কার্যকরী শিক্ষাপদ্ধতির নির্দেশ 
দিতে পারছেন না। ফলে পরকার ও জনসাধারণের 
মধ্যে একটা বোঝাপড়ার অভাব পরিলক্ষিত 


হচ্ছে_ শিক্ষার ক্ষেত্রে। তবু শিক্ষা চলছেই_- 
নিত্যনতুন পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে। শিক্ষার 
কারখানা ঠিকই চালু আছে! তার উৎপাদিত 
পণ্যের গুণনিবিচারে বাজারে চাহিদা এখনও 
আছে। পাড়ার স্কুল আর মাষ্টার-মশায়দের 
শোচনীয় ব্যবহারের জন্য আক্ষেপপূর্ণ সমালোচনা! 
করেও সেই স্বুলেই_-সেই মাষ্টার-মশায়দের 
কাছেই ছেলে পাঠাচ্ছি লেখাপড়া শেখবার জন্যে, 
-_মীম্ষ হবার জন্তটে । 


সবকাবী দৃষ্টিভঙ্গি 


সরকার শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে নিজেদের 
বিশেষজ্ঞ এবং বাইবের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্দের নিয়ে 
একটা শিক্ষাপদ্ধতির খপডা করেন। যখনই 
দেশব্যাপী একটা শিক্ষার পরিবর্তনের প্রয়োজন 
মনে হয় তখনই সরকাঁর এক একটা “কমিশন' বা 
প্রতিনিধিমূলক সংস্থা স্ষ্টি করেন। এই জাতীয় 
ংস্থার প্রতিনিধিগণ তাদের মতামত সরকারকে 
জাঁনান। তখন সরকার আইনের সাহাঁষো বা 
অন্য ক্ষমতীবলে এই পরিবর্তনে হাত দেন। 
শিক্ষাৰ খাঁতে ব্যয়ের ঘে পবিমাণ টাকা থাকে 
তার বিলিব্যবস্থা কবেন। বতমরের শেষে জন- 
সাধারণ হিসাব পায়-_-সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে কত 
টাকা খরচ করেছেন, কত নতুন স্কুল বা কলেজ 
হয়েছে, কত বেকার ব্যক্তি শিক্ষকতার কাজ 
পেয়েছেন, শিক্ষকদের কত কবে 'মাগসী ভাতা 
দেওয়া হয়েছে, কোন্‌ শ্রেণীর শিক্ষকদের কত 
বেতন বৃদ্ধি হয়েছে, কয়টি বেসরকারী বিদ্যালয় 
কি পরিমাণ সাহাধ্য পেয়েছে, কতগুলি বৃত্তি বা 
বিশেষ বৃত্তি দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি | বাজেটের 
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নিধরিত টাকা বৎসরের মধ্যে যথাযথ বিলি ক'রে 
দিয়ে কি কি কাজ হ'ল তার একটা তালিকা 
প্রকাশ করলেই মোটামুটি সরকারী কর্তব্য শেব 
হ'ল বলা চলে। গণতীস্ত্রিক সরকারের পক্ষে 
খুব স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্র থাকাও সম্ভব নয়! 
দেশের জনসাধাঁবণের প্রতিনিধি “বিধান সভা 
ঘে বিধান ক'রে দেবেন--কয়েকজন ব্যক্তি সেই 
বিধানকে কাধকরী করধেন মাত্র । অবশ্ত এই 
বিধানকে কার্ধে ব্ূপাস্তরিভ কবার মধ্যে যথেষ্ট 
রুতিত্ব, দক্ষতা, দূরদধিতা ও চিন্তাশীলতার 
প্রয়োজন হয়। বিশেষতঃ শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিকে 
কার্ধে পরিণত করতে বিশেষ চরিত্রবল্‌, ধীশক্তি 
ও মনীষার প্রয়োজন-__একথা আমরা সকলেই 
অনুভব করি। কিন্ত গণতান্ত্রিক সরকার 
জনসাধারণেব টাঁকাকে নিদিষ্ট শিক্ষার খাতে 
খরচ কবে এবং এই টাকায় কি কি কাজ হ'ল 
তার একটা স্থন্দর পরিসংখ্যান দিয়েই কর্তব্য 
শেষ করতে পাবেন কি? 
শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগ 


আমরা স্কুল-কলেজে ঘে বিদ্যা বাঁ লেখাপডা 
শিখি তাঁর সঙ্গে জীবনের সংযোগ কতটুকু 


আছে-_এই নিয়ে ভাবনা শুরু হয়েছে প্রা অধ” 


শতাব্দী আগে থেকে । বিদ্যালয়ে অধীত বিদ্যা 
আমার অন্সবন্ত্রের সংস্থানেব পক্ষে পরবর্তী জীবনে 
কতটা কাধকরী হবে ও কতটা অর্থকরী হবে 
এই দৃষ্টিতঙ্গি নিয়েই আমবা শিক্ষার সঙ্গে জীবনেব 
মোঁগের কথা ভেবে আপছি। যার ফলে আমরা 
অনুভব করেছি ও করছি-_পাহিত্য বা দর্শন- 
জাতীয় অধ্যয়ন অপেক্ষা বিজ্ঞান, বাণিঙ্চ, 
চিকিৎস। বিদ্যা (ডাক্তারি, কবিরাজী নহে) 
বাস্তবিদ্যা ও অন্যান্য কারিগরি বিদ্যা অধিকতর 
অর্থকরী , স্ৃতরাং শ্রেমস্করী। আজকাল অধি- 
কাংশ বিদ্যা্থী এবং অভিভাবক-_লেখাপভাব 
এই বাস্তব কাঞ্চম-মুলোর দিকে লক্ষা রেখে 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ-_-৩য় সংখ্যা 


অধ্যয়নের ও অধ্যাপনার প্রয়াী হন। এটা 
এক পক্ষে ভাল। নৃতত্বে এম-এসসি পডে, 
তারপর ওকালতি পাশ ক'রে, সরকারের রাঁজন্ব- 
বিভাগে কাজ করে, এখন উদ্বান্্-পুনর্বাসন 
বিভাগে কাজ করছেন_-আমার এরূপ একজন 
বন্ধু আছেন। অপরু বন্ধু সংস্কৃতে 'অনাণ” পাশ 
ক'রে কমাসে এমএ পাশ করেছেন। জানিনা 
ছিতীয় বন্ধু এখন কোথাঁ? আছেন এবং কি কাজ 
করছেন। বুতি-নির্বাচনে আমরা সব সময় 
ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দকে কাজে লাগাতে পারি 
না। রূঢ অর্থনৈতিক চিন্তা আমাদের অনেক 
সময় বাধ্য করে_ নিজের প্রবশতাঁকে বিসঙ্ন 
দিয়ে-_অন্তটিকে গ্রহণ করতে । এসব ক্ষেত্রে 
ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। “ম্বধম? 
ত্যাগ ক'রে পরবুত্তি গ্রহণ করতে গিয়ে অনেক 
জীবন ব্যর্থ হয়। এতে ব্যক্তি ও সমাঁজ-_উভয়েবই 
ক্ষতি । আমার ধারণা নিজের প্রবণতার বুকে 
নিষ্ঠার সঙ্গে ধরে রাখলে আখেরে ঠকতে হয় না। 
বৃত্তির প্রতি নিষ্ঠা ও দঢতা থাকলে আত্মতৃপ্তি 
পাওয়া যায়, সমাজ এবং বাষ্ট্র কালে মর্যাদা 
দেয়, অর্থও আসে । এখন রাদ্্রীয় শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় নিজের পছন্দমত বৃত্তিমূলক শিক্ষা বেছে 
নেওয়ার হযোগ হয়েছে অনেক । জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
নানা বিভাগ উপবিভাগ নিয়ে এখন বিশেষ 
অধ্যয়ন করা যায় । পরে জীবিকার সংস্থানও হয়। 
তবে ব্যবস্থা এখনও স্প্রটুর নর এবং সকল বৃত্তির 
মূল্য এক নয় বলে পছন্দেরও ইতরবিশেষ আছে। 
শিক্ষক-শিক্ষার্থা সম্পর্ক 

শিক্ষাপ্রসার, অক্ষর-জ্ঞানসম্পর ব্যক্তির সংখা 
বুদ্ধি, বিজ্ঞান সাহিত্য ও কারিগরি শিক্ষার 
ব্যবস্থাপনার উদ্নৃতির সঙ্গে সঙ্গে একদল চিস্তাশীল 
ব্যক্তি শিক্ষার্ধার নৈতিক দুর্বলতা লক্ষ্য ক'রে 
নিরাশ হচ্ছেন। গুরুর শিষ্তের প্রতি সেহ নেই, 
শিষ্কের গুরুর প্রতি শ্রদ্ধানেই। এই অভিধোগ 


চৈত্র, ১৩৬৫] 


পারম্পরিক | এখন প্রশ্ন এই £ শিন্ত গুরুকে কেন 
শ্রদ্ধা করবে, আব গুরুই বা শিষ্ের প্রতি কেন 
পিতৃবৎ স্নেহশীল হবেন? আর কিভাবেই বা 
এই সম্পর্ককে মধুর ক'রে তোলা! যায়? গুরু এবং 
শিষোর শ্রদ্ধা ও স্রেহহীন যাস্ত্রিক উদাসীন সম্পর্কের 
জন্য দায়ী কি শিক্ষক, না ছাত্র, না আধুনিক 
বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি? এর সংক্ষিপ্ত জবাব 
দেওয়। সহজ নয় (| আমি নিজে একজন শিক্ষক । 
তাই ব্যক্তিগততাবে আমি মনে করি এই 
ব্যাপারে প্রথম দায়ী শিক্ষক, ছ্বিতীয়__বিদ্যালয়, 
তৃতীয়_ছাত্রের অভিভাবক ও চতুর্থ দায়ী ছাত্র। 
আর পঞ্চম দায়ীকে যদি দাঁড় করানে। ঘায় সে 
হচ্ছে সমাজ-_ষে শিক্ষার মূল্যায়ন করে । 
শিক্ষক জাতির জনক (%) 
আমর! লভাস্মিতির বক্তৃতায় শুনি শিক্ষক 


জাতির জনক । শিক্ষকরাই ভাবী নাগবিক 
তৈরী করেন। তাদের দায় পবিত্র, জীবিকা 
মহত্ব ইত্যাদি। এসব কথা ধারা বলেন-_ 


তাবা অন্তরে অন্তরে ত1 বিশ্বাস করেন কিনা 
এবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহে আছে। আর ধাদের 
উদ্দেশ্ত ক'বে বলা হয় সেই শিক্ষকমশায়রাও তা 
বিশ্বাপ করেন না, মনে করেন_-এ হচ্ছে 
নৈবেন্ঠ না দিয়ে, শুধু মন্ত্র দিয়ে তুষ্ট করবার বৃথ। 
ছলনা । শিক্ষকদের মাইনে বাঁডছে না, ভাতা 
বাড়ছে না--শুধু বড় বড কথা শুনছি।” সমাজে 
শিক্ষকদের প্রতি একটু করুণাাখা, আপাত- 
দরদী স্তোক বাক্যের ছলনা আছে ঠবকি। 
শিক্ষকরা বাহিরে একটু বোঁকা সেজে এসব কথা 
শুনে আপেন। কিন্তু ক্ষোভ পমীনই থেকে যায়। 
এমমি একটা ছলনা চলেছে-__শিক্ষকসমীঙ্গ ও 
বাইবের সমাজের সঙ্গে । যদি আমাদের রা 
এবং সমাজ দক্ষিণার ভাল ব্যবস্থা না করেও 
অন্তর দিয়ে শিক্ষক এবং শ্রিক্ষকতাকে শ্রদ্ধা 
কগতেন, তাহলে সমাজ হয়তো শিক্ষার আরও 


শিক্ষা! ও শ্িক্ষকসমস্ার একদিক 


৯৩৫ 


ভাল ফল আশ! করতে পারত । “যাষ্টার ষশাই, 
মানেই পাড়ার সকলের কপার একটি পাজ্জ। 


শিক্ষকতা যোগ্যতা__পাণ্ডিত্য ? 


শিক্ষকের কাছ থেকে আমরা যা আশা 
করি তার উপর নির্ভর করবে শিক্ষকের ষোগ্যত। 
নির্ণর । আমাদের স্কুল কলেজে বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
কতগুপি ডিগ্রি (তার আবার শ্রেণীবিভাগ 
আছে )__শিক্ষকের যোগাতার মাপকাঠি করে 
রাখা হয়েছে । এ ছাড়া বর্তমীনে যোগ্যতা 
মাপের সহজ কোন যন্ত্র নেই__কিস্ত আমাদের 
এ ব্ষিয়ে সচেতন থাঁকা উচিত যে শুধু ডিগ্রি দিয়ে 
শিক্ষক নিষুক্ত করার জন্যই বাঞ্ছিত শিক্ষার 
সামগ্রিক ফল আমরা*পাচ্ছি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রিধারী ব্যক্তিও শিক্ষক হিপাবে 
ব্যর্থ হতে পারেন, যদি তাঁর শিক্ষাদান বিষয়ে 
প্রবণতা না থাকে | আমার মতে শিক্ষকতার 
প্রথম গুণ হবে শিক্ষা-প্রবণতা। অনেকেই 
জীবনের অন্যক্ষেত্রে চেষ্ট। ক'রে, ব্যর্থ হয়ে সর্বশেষে 
শিক্ষকতায় আসেন । এদের নিজের উপর শ্রদ্ধা 
নেই, নিজের বৃত্তির উপরও নেই। স্থৃতরাং 
এক্ষেত্রে ফল খুব ভাল আশা করা যায় না। 
অপর পক্ষে গ্রবণতা-গুণে একজন সাধারণ ডিগ্রি 
সম্পন্ন শিক্ষকও নিজের শিক্ষাদান-ক্ষমতাকে 
বাড়িয়ে নিতে পারেন এবং ছাত্রদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করতে পারেন । 


শিক্ষকের চবিত্র ছাত্রেব শ্রদ্ধার কারণ 


পাঙ্ডিত্যকে মাহষ প্রশংলা করে, চরিত্রকে 
শ্রদ্ধা করে। ছাত্রেবা শিক্ষকদের প্রধান বিচারক । 
অব্দব-বিনৌদনের সময় বন্ধুমহলে ছাত্রের! 
প্রায়ই অধ্যাপকের চরিতকথা আলোচনা 
ক'রে থাকে । এই সত্যটি যে কোন কর্ণবান্‌ 
শিক্ষকই উপলব্ধি ক'রে থাকবেন । আর শিক্ষক- 
মশায়দের নিজ ছাত্রজীবনের স্বৃতিতে ফিরে যেতে 


১৩৩৬ 


অন্থরোধ করি। সেখানে দেখতে পাব আমরাও 
আমাদের মাষটারমশায়দের নিয়ে কি সব 
আলোচনা করছি। কোন্‌ শিক্ষক ফীকিবাঞ্জ, 
কে ঘণ্টা পড়ার অনেক পর ক্লাসে আসেন এবং 
ঘণ্টা শেষ হওয়ার আগেই বেরিয়ে যান, কে 
পাঠ্য ব্ষিয়বস্ত ন| পড়িয়ে বাজে গল্প করে ঘণ্টা 
কাটিয়ে গেলেন, কে প্রয়োজন না থাকা সত্বেও 
ডিসেম্বর মাসে পাওনা আদায় কবে নিলেন-- 
এসব আমাদের গোপন মনের কথা ভাল 
করেই জানতে পাঁবি। ফলে শিক্ষকদের প্রতি 
ছাত্রদের খুব একটা শ্রদ্ধা থাকে না। অপরপক্ষে 
যদি তাঁদের অস্তর দিয়ে ভাঁলবাঁসা যাঁয়, তাদের 
পড়াশুনা এবং অন্যান্য বিষয়ে উন্নতির জন্য চেষ্টা 
করা যায় এবং সর্বোপবি তাঁদের সামনে একট 
নিলেণিভ, দং্যত ও নিষ্টাপূর্ণ জীবন যাঁপন কর! 
যায়_-ভাহলে ছাত্রের! শিক্ষককে আপনা থেকেই 
শ্রদ্ধা করে। শিক্ষকতা করে শিক্ষকের বৃত্তিকে 
হেয় জ্ঞান করলে ছাত্রদের মনের উপর তাঁব 
প্রতিক্রিয়া তাল হয় না । 

শিক্ষা-জীখন দিয়ে জীবন জাগানো! 

দীপ দিয়ে দীপ জালানোর মত শিক্ষা হচ্ছে 
জীবন দিয়ে জীবন জাগানো । লেখা-পড়ার 
বাইরে যদি কোন বস্ত শিক্ষকের কাছ থেকে 
আশা কর! যায়--লেট] হচ্ছে ছাত্রের জীবনে 
শিক্ষকের চরিত্রের প্রতিফলন । সমাজকে 
আঁমরা যভ দৌষই দিই না কেন, সমাজ এখনও 
চরিত্র পৃজ!” করে। নিজে অসদুপায়ে অর্থোপার্জন 
করলেও বাব! মনে-প্রাণে আশা করেন-_ আমার 
ছেলে সৎ হোক, বীরু হোক, সত্যনিষ্ঠ হোক। 
থুব উদ্ধত দস্ভী পিতামাতাকেও দেখি, ছেলেকে 
স্কুলে ভরতি করবার সময় শিক্ষকের নিকট 
জোড়হাঁতে বিনয়ের সঙ্গে বলেন, "এ ছেলেকে 
আপনার হাতে সপে দিলাম । আজ হতে এ 
আপনার ছেলে। তাকে মানুষ করার ভার 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


আপনীর। যদি শিক্ষক হিসাবে আমরা 
আমাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ থাকি তাহলে 
ভেবে দেখতে হবে অভিভাবক বা সমাজ 
আমাদের কাছ থেকে যা আশা করেন তার 
কতটুকু দেবার আমরা উপযুক্ত করেছি নিজেদের । 
শিক্ষকের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হ'লে নিজেদের 
বেতালে পা পড়ার সম্ভাবনা কম। ছাত্রের দ্ধ 
আকর্ষণ করার দায়িত্ব শিক্ষকের। পন্থা_চৰিত্র- 
বল, পাগ্ডিত্য নহে। ছংত্র একবার যেন তেন 
প্রকারেণ” শ্রদ্ধীবান্‌ হয়ে উঠলে শিক্ষক ঘা বলবেন 
তা তার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হবে মর্মে আঘাত দেবে, 
ফলে ছাত্রেব বিদ্যা এবং শিক্ষা দুইই হবে। 
একদিকে যেমন পে শিক্ষকের কাছ থেকে 
ইতিহাস, তৃগে।ল, গণিত শিখবে_তমনি সে 
শিক্ষকের চরিত্র দেখে উদ্বোধিত হবে বৃহতব ও 
মহত্তর জীবনের জন্ত। তিনিই যথার্থ শিক্ষক 
যিনি চরিত্র দ্বাবা ছাত্রকে প্রভাবিত কবতে 
পাবেন। 
আচাষ বনাম অধ্যাপক 

আমরা টাকার বিনিময়ে ছাত্রকে বিশেষ 
কোন বিষয শেখাই। এখন শিক্ষকতা! মুখ্যতঃ 
জীবিকা মাত্র। আমি মাষ্টারি নাক'রে গ্রাপা- 
চ্ছাপনের জন্ত অন্য বৃত্তি নিলেও পারতাম । 
টাকার বিনিময়ে বিদ্ভালয়ে গিয়ে বা ছাত্রের 
বাড়ীতে গিয়ে বা ছাত্রকে নিজের বাড়ীতে 
এনে একটা বি্ষিয় পড়িয়ে বুঝিয়ে দিলাম। 
মাপীস্তে তার বাবা বা বিদ্যালয় আনার চুক্তিবদ্ধ 
বৃত্বিটা দিয়ে দ্রিলেন। বাহাতঃ সম্পর্কটা অর্থ- 
কেন্দ্রিক । কিন্তু যেহেতু একটা বিকাশশীল মন 
তার জিজ্ঞান! নিয়ে আমার মনের সান্সিধ্যে আমে 
এবং আমি আমার বুদ্ধি ও মনের বিশ্লেষণকে 
তার মধ্যে সঞ্চারিত করি সেই জন্ত সম্পর্কটা 
স্বভীবতই যান্ত্রিক হতে পারে না। প্রত্যেক 
মানছষেরই মধ্যে একটা বৃত্তি থাকে--নিছ্ধের 


চৈত্র, ১৩৬৫] 


চিন্তা এবং ভাবনাকে অপরের মধ্যে সঞ্চারিত 
কবার। আমি গণিত পড়াতে পড়াতে হয়তো 
কথনও আমার ভালমন্দ রুচিপছন্দকে কথায় বা 
কাজে আমাব ছাত্রের সামনে প্রকাশ করে 
ফেলি। একেই বল! ধাঁয় শিক্ষকেব ব্যক্তিত্ব। 
শিক্ষকের বাক্তিত্ব (ভাল বা মন্দ গুণ) ছাত্রকে 
অল্লবিস্তর গ্রভীবিত কনে এ-সম্বন্ধে সন্দেহ 
নেই। এজন্তই অধ্যাপককে হতে হয় আচাধ। 
'আচাধ' তিনি, ধার আচরণ অন্থৃকরণীয়। আগে 
গুককুল বাপের মুখা উদ্দেশ্য ছিল আঁচার্ধ-সান্লিখ্য- 
লাভ-_অধ্যয়ন গৌণ। আরুণি, ধৌম্য-প্রমুখ 
শিষাগণ গোৌপালন, আচাধের ন্মেত্র-সংরক্ষণ 
প্রভৃতি কীজেব ফাকে ফাকে গুরু ও গুরুপত্রীব 
জীবন দেখে একট! স্থু্, জীবনের ধারণা নিয়ে 
শিক্ষাকে পুর্ণ কবতে পাবতেন। শিক্ষায় বুদ্ধি- 
চর্চা অপেক্ষা জীবনচর্ধাৰ মূল্য বেশী। জীবন- 
চঘাঁব মূর্ত উদাহবণ আচার্য। আমরা যারা 
শিক্ষক--তাঁবা আচার্য হবাব দাবি কতটা 
কবতে পারি? 
ছাত্রাবাস _আধুনিক গুককুল 

আজকাল দেশে ভাল ছাত্রাবাসের অভাব__ 
একপ অভিযোগ অভিভাবকেরা ক'রে থাকেন । 
নিষমান্বতিতা, শৃঙ্খল! ও জীবনে মহৎ প্রেবণা 
প্রভৃতিব অম্থকূল পবিবেশপূর্ণ স্থানে অভিভাবকেরা 
ছাত্রদের রাখতে চান। কিছুদিন আগে খৃষ্টান 
মিশনারী-পবিচালিত স্কুল কলেজ ও ছাত্রাবাদকে 
দেশের লৌক এব্ধপ আদর্শপূর্ণ শিক্ষাস্থাপ বলে 


শিক্ষা ও শিক্ষকলমস্তার এক দিক 


১৩৭ 


মনে ক'রত। কার্যত তাই ছিল- অস্বীকার 
করাযায় না। অধুনা রাম মিশন-পরিচালিত 
স্কুল কলেজ ও ছাত্রাবাসের জনপ্রিয়ত! এবং 
চাহিদা দেশে প্রচুর। ৩1৪ বৎসরের শিশু থেকে 
১৮২০ বৎসরের যুবক সকলের ক্ষেত্রেই এইব্ূপ 
ছাত্রাবাস ও বিদ্যালয় আদর্শ শিক্ষার পক্ষে উপযুক্ত 
স্থান বলে অভিভাবকেরা মনে করেন। কিন্তু এরূপ 
ছাত্রীবাপ বা শিক্ষায়তন চাহিদার তুলনায় খুবই 
কম। এসব ছাত্রাবামেরও প্রাণকেন্দ্র কয়েকজন 
নিষ্ঠাবান ত্যাগী শিক্ষাব্রতী। তারাই যথার্থ 
আধুনিক গুরুকুলেব আচাধ। এরূপ 'দীপ্ত জীবন” 
দেশের সর্বত্র আশা করাযায় লাকি? যাদের 
সান্নিধ্য থেকে আরও নবীন জীবন বিকশিত 
হয়ে উঠবে সৌন্দর্যে ও সৌরভে ? দেশের শিক্ষক- 
সমাজের কাছে জাতি এই-ই চায়। 

গৃহ ও বিদ্যালযেব সমবেত সাধন! 

গৃহে মাবাবার ও পরিবারের শিক্ষাই 
শিশুব পংস্কার গঠন করে। তারপর বিগ্ালয়ু 
ও তার শিক্ষক। স্থতরাং শিক্ষক, শিক্ষায়তন 
ও ছাত্রাবাসের দোষ দেখার আগে অভিভাবকের 
নিজেব চরিক্র বিশ্লেষণ কবতে হবে। শিশুর 
সামনে “আচার্য হতে হবে, তারপর শিক্ষক ! 
মা-বাবাব দারিত্ব সীমাবদ্ধ, তাও নিজের সম্ভানের 
মধ্যে । শিক্ষকের দায়িত্ব বৃহত্তর ক্ষেত্রে__সমাজের 
সকলকে নিয়ে গৃহ ও বিষ্যালয়ের যুগপৎ সমবেত 
সাধনায় আমাদের ভাবী পুরুষ অবশ্যই 
“মানুষ হবে। 


আমেরিকায় ভারত-ধমের প্রভাব 


শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বস্তু 
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এ-থেকে এটুকু বোঝা যায় যে ধর্মীয় মনোভাব 
সকল দেশের লোকেব মধ্যেই আছে, কোঁন 
বিশেষ দেশের তা একচেটিযা নয় । হয়তে। সব 
মানুষের মধ্যে এব খোঁজ পাওয়া যাবে না। কিন্ত 
একদল মানুষ সব জায়গাতেই আছেন ধাদের 
মন ধর্মমুখী 

তবে দূর থেকে দেখে তো পব বোঝা যায় 
না। কাছ থেকে দেখলে অনেক তু ধাঁবণারই 
অবসান হয় । অনেকেই মনে করেন ডলাবই 
আমেরিকার একমাত্র ভগবান। আমেরিকাকে 
কাছ থেকে জানার আগে আমারও তাই ছিল 
ধারণা; কিম্থ অভিজ্ঞতায় দেখেছি সে ধারণ 
ভূল। এহিক এশ্বর্ষের জন্যে আমেরিকানব। 
প্রাণপাত পবিশ্রম করছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে 
তাঁদের মধ্যে ধর্মপ্রবণতাও বেশ চোখে পডে। 


ওয়াশিংটন ইণ্টারন্তাশনাল সেণ্টারের এক 


বক্তৃতায় শুনেছিলাম যে, ইদানীং চার্চের স্ভা- 
ংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 


কিন্ত এতে যতটা না বিশ্মিত হয়েছি, তার 
চেয়েও বেশি হয়েছি আযেবিকানদের মধ্যে 
পর্ধর্মনহিষুঠতা দেখে | শ্রীষ্টান ধর্মেবই নানা শাখা 
প্রশাখা, এর প্রা মবগুলিই আমেরিকানদের 
মধো দেখা যায়। রপ্রাটেস্টাণ্ট, ক্যাথলিক, 
প্রেসবিটেবিঘান, মেথডিষ্টর--আবও কত কি। 
কিন্তু ধর্মবিশ্বীস নিয়ে বিরোঁধ নেই । 

এ-সম্পর্দে একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে 
পড়ছে । শিকাগোষ পৌছবাব পবৰ একদিন 
শ্রীমতী হেলমেট মেয়ারের আতিথ্য গ্রহণ করে- 
ছিলাম। শহবের উপকণে 9০৪৮ 1009119তে 
বাড়ি। শ্রীমতী মেয়ার কথাষ কথায় জানালেন 
যে, তার এবং তার পরলোকগত স্বামী ধর্ম- 
বিশ্বাম ছিল পৃথক্‌, তারা পৃথকূ পৃথক্‌ গীর্জায় 
যেতেন। কিন্তু এই নিয়ে সংসাবে তাদের মধ্যে 
কোন দিন কোন বিরোধ দেখা! দেয়নি। তার 
ছেলেমেয়ের! তাদের পিতার ধর্মে বিশ্বাসী । 
তিনি এ নিয়ে কোন দিন আপত্তি করেননি । 
শ্রীমতী মেয়ারের এই উদারতা আমাকে সেদিন 
বিশেষ বিস্মিত করেছিল । 


আরও দেখেছি ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের গ্রতি 
আমেরিকানদের প্রবল আগ্রহ। শুধু অধ্যাপক 
সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নয়, সাধারণ 
মানষের মধ্যেও এই আগ্রহ প্রচুর। 

অবশ্য এই আগ্রহের মূলে প্রধানতঃ স্বামী 
বিবেকানন্দ । শিকাঁগোর ধর্মমহাসম্মেলনে তার 
বক্তৃতা এবং তারপর আমেরিকায় তার কাধাবলীর 


চৈত্র, ১৩৬৫ ] 


কলেই ভাঁরত-ধর্ম সুষ্ঠুভাবে আমেরিকায় প্রচারিত 
হ'তে শুরু করে। 

বিবেকানন্দের মধ্য দিয়েই আমেরিকা সেদিন 
পরিচয় পেয়েছিল ভারত-ধর্মের উদারতার, বিশ্ব- 
বোঁধের। সহিষ্ণুতা, সহযোগ এবং পারম্পরিক 
শ্রদ্ধাই যে ভারতীয় ধর্মের মূলমন্ত্র__বহু 'প্রমাণ ও 
উদ্ধৃতি দিয়ে স্বামীজী মেদিন তা নকলকে বুঝিয়ে 
দিয়েছিলেন । 

শুধু তো শিকাঁগোর ধর্মমহাসম্মেলনে বন্তৃতা- 
দানই নয়, বলতে গেলে গোটা আমেরিকাতেই 
তিনি ঘুরে বেডিয়েছেন ঝডেব বেগে, বক্তৃতা 
দিযেছেন অনংখ/, ব্যাখ্যা। করেছেন ভাবতেব 
ধর্ম ও দর্শন । আশ্চর্য নয যে, সেদিন আমেবিকায় 
তিনি অভিহিত হযেছেন 0$০10710 111000 
স্বামীজীর 
সেই সব বক্তৃতায় ধর্মভ1ব আমেরিকাঁব জীবনের 
মর্মমূলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ ইতিহাস অবশ্য 
অনেকেবই জানা। 

স্বামী বিবেকাঁনন্দেধ আবন্ধ কর্ম চালিয়ে 
যাওয়ার চেষ্টা ধারা কবছেন, রামকৃষ্ণ মিশনের 
সন্যাসীদের নাম তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

মামেরিকাঁয় রামক্ক্খ মিশনের প্রান কেন্দ্রের 
সংখ্য। এগারটি। ইচ্ছে ছিল এর সব কটিই 
দেখে যাব। অন্যান্য কাজ ও সময়েব হ্যল্পতার 
জন্যে তা সম্ভব হয়নি। তবু অনেকগুলি কেন্ত্রেই 
মামি গিয়েছিলাম । সেখানে গিয়ে বিশেষ প্রীত 
হয়েস্চি এবং কেন্ত্রগুলির কার্ককলাপ আমাকে 
বিশেষ মুগ্ধ করেছে । সে বিবরণে পরে আসছি । 

তার আগে আমেবিকাঁয় ভ্াবত-ধর্ম প্রচারে 
একটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, 
সেনাম স্বামী অভেদানন্দ। ১৮৯৭ থৃঃ আগষ্ট 
মাদে তিনি আমেরিকায় এসে পৌছান। 
এর আগে ক্গামীজী তীকে নিয়ে আনেন লগ্ডনে । 


এবং 11217100106 070০ নামে। 


আমেরিকায় ভারত-ধর্ষের প্রভাব 


১৩৯ 


তার জ্ঞান, মনীষা ও অভিজ্ঞতার ফলে শীঘ্রই 
তিনি ভক্তদের শ্রদ্ধা অর্জন করেন এবং 
নিউ ইয়র্কের কার্ধ-পরিচাঁলনার ভাঁর গ্রহণ করেন। 
১৮৯৯ খুঃ স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় 
আদেন, তখন তিনি হ্বামী অভেপানন্দেব সাফল্যে 
বিশেষ মুগ্ধ হন। অভেদানন্দের বন্ধু, অঙুরাগী ও 
ছাত্রের সংখ্যা মেই সময় ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে 
থাকে । ১৯০১ খুঃত্তার বক্তৃতা এত জনপ্রিয় 
হয়ে ওঠে যে কোন কোন দিন শ্রোতার সংখা! 
ছয় শতে পৌছাত। স্বামী অভেদানন্দ সেই 
সময় ঘেপব পুস্তক রচনা কবেন তার সংখ্য।ও 
প্রচুর। 
রা ন্ঁ ক 

এবাব আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা 
বলি । নিউ ইয়র্কের বামকৃঞ্চ-বিবেকানন্দ সেপ্টাবের 
স্বামী নিখিলানন্দ আমায় একদিন চায়ের নিমস্তণ 
করলেন। সেদিন ঝিরঝির ক'রে বুষ্টি পড়ছিল 
বাইবে। আমরা গল্প করছিলাম সেণ্টারের গেস্ট 
রুমে বসে বলে । 

নিখিলানন্দ এককাঁলে কলকাতার “অমৃতবাজার 
পত্রিকা'ব সহ-সম্পাদক ছিলেন। তিনি তার 
সাংবাদিক জীবনের গল্প শোনাচ্ছিলেন। তখন 
খবরের কাগজে বিপোর্টার খুব বেশি থাকত না। 
তাই সহ-সম্পাদক হযেও তাকে একাধিক 
সর্বভাবতীয় প্রতিষ্ঠানের বাখ্পরিক অধিবেশনের 
“বিপোর্ট” কবতে হ'ত । 

নিখিলানন্দ বললেন, তিনি যখন প্রথম 
আ।মেবিকায় আসেন তখন তিনি পাংবাঁদিকের 
বিশ্লেষণী দৃ্টিতেই আমেরিকাকে দেখেছিলেন । 
তিনি তখনই লক্গ্য করেছিলেন যে, আমেরি- 
কানদেব মধ্যে একটা ধর্মভাব রয়েছে । কিন্তু 
সেট; রয়েছে প্রচ্ছন্ত হয়ে। তিনি ভেবেছিলেন 
সেদিনই যে, যর্মি এই সপ্ত ধর্মভাঁবকে জাগিয়ে 
তোল! ঘায়, তবে তা হবে একটা বিরাট কাজ । 


১৪৩ 


নিখিলানন্দের কথা শুনে আমার স্বামী 
বিবেকানন্দের একটা কথা মনে পডল। স্বামীজী 
একবার বলেছিলেন £হ ছ70০9৮100, 1৪ [5 
[12711991210 0 17679001010 8176805 20 
[)90,. আমেরিকা সত্যই উচ্চশিক্ষিতের দেশ । 
তাদের মধ্যে যে নানা বিষয়ে 0০::60$100 (সিদ্ধি) 
আসবে তা খুবই স্বাভাবিক | ধর্মভাবটাঁও শিক্ষিত 
মাচষের মধ্যে থাকার কথা এবং মেই ধর্ম ভীবকে 
জাগিয়ে তোলা সত্যই একটা মহৎ কাজ। 


নিখিলানন্দ সেদিন আমাকে তাঁর সেন্টারের 
সব কিছু ঘুরিয়ে ঘুবিয়ে দেখালেন। যে সকল 
বিশিষ্ট ব্যক্তি সেখানে ইতিপূর্বে এসেছেন তাদের 
কথ! বললেন । আরও জানালেন যে, এই সেন্টারে 
ঘে সব বক্তৃতা হয় তাতে বহু আমেরিকান ধোগ 
দিয়ে থাকে এবং এদের সংখ্যা দিন দিনই 
বাডছে। 
প্রায় পচিশ বছরের অভিজ্ঞতাঁয নিখিলানন্দ স্পষ্ট 
বুঝতে পেরেছেন যে, ভারত-ধর্ষের আঁদ্শ 
আমেরিকানব! ক্রমশঃ আরও বেশি ক'রে 
উপলব্ধি করছে। এর ফলে ছু'দেশের মধ্যে 
বোঝাপাড1 উল্লেখযোগ্যভাবে বুদ্ধি পাচ্ছে। 


স্বামী নিখিলানন্দ আমেরিকার বুদ্ধিজীবী- 
মহলে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছেন । তার যে 
সকল রচনা বিশেষ আদিত হয়েছে-_তার মধ্যে 
[119 0090০] ০৫911 1007010181779% গাতা ও 
উপনিধদের অন্রবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 


এই শ্রীসঙ্গে আমাৰ একটি ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল | নিউ ইয়র্ক থেকে 
মাইল ৪০ দূরে একটা গ্রামে এক সংবাদপত্রগোষ্ঠীর 
মালিক 070%9]1] 0911115-এর [00900561010] 
21555557-এর বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়েছি । 
খাওয়া-দাওয়ার পর গৃহকত্রী বললেন £ আমার 
মা এখানে আছেন, আপনি আজ আলছেন শুনে 


উদ্বোধন 


[৬১তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা 


তিনি বিশেষ উল্লদিত। যদি তাঁর সঙ্গে একবার 
দেখা করেন তবে তিনি খুব খুশি হবেন । 

গৃহকর্তাও অনুরূপ অনুরোধ করলেন । 
রাজী হলাম। বললাম, নিশ্চয় দেখ! করব । 

গৃহকত্র আমায উপরে নিয়ে গেলেন । 
সেখানে একটি ঘরে মুছ আলোর নীচে খাটে 
শুয়ে আছেন অতি বুদ্ধ! এক মহিল]। উত্খানশক্তি 
রহিত। আমি নমস্কার করাব আগেই আমায় 
করজোডে নমস্কার করলেন । 

বিস্ময়ে দেখলাম তাঁব শধার নিকট 
দেওয়ালে তিনটি ছবি টাঁঙানো- যীশু, বামকুষ্জ 
ও বিবেকানন্দ । আঁষার সঙ্গে কথ বলতে আবন্ত 
কবার পরই তাব দুচোখ বেষে জল পড়তে 
লীগল। বারবার “সোয়ামীজী”ব কথা বলতে 
লাগলেন । আমায় জিজ্ঞান। কবলেন নিখিলানন্দের 
সঙ্গে দেখা হয়েছে কি না? 

জানালাম, হ্যা! । 

_- আবার কি দেখা হবে তাব পঙ্গে? 

_হ্যা। 

শুনে বিশেষভাবে অই্ইরোধ করলেন যে, আমি 
যেন নিখিলানন্দকে ধলি--যাতে তিনি এসে এই 
বৃদ্ধাকে একবার দর্শন দিয়ে যান। আঁবও 
জানালেন স্বামী জ্ঞানেশ্ববানন্দও তাকে অত্যন্ত 
স্সেহ করতেন। তার কাছেই তিনি রামকুষ্ণ- 
বিবেকানন্দের কথা শোনেন। রামকু্জ- 
বিবেকানন্দের এবং ভারতীয় ধম ও দর্শন সম্পর্কে 
অনেক বই পড়েছেন বলে জানলেন । 

আমি যে রামকুষ্খ-বিবেকানন্দের দেশের 
মান্গষ এবং আমার সঙ্গে তিনি ষে আলাপ করতে 
পেরেছেন, এ-জন্য তিনি বিশেষ গৌরবািত 
বোধ করছেন বলে জানালেন সেই বৃদ্ধা । 

ভারতের প্রতি, ভাঁরত-ধর্মের প্রতি সেই 
মাকিন মহিলার অকৃত্রিম অন্থরাগেব কথা 
কোন দিন ভুলতে পারব না । 


চৈত্র, ১৩৬৫] 


নিউ ইয়র্কে রামকৃষ্ণ মিশনের আর একটি 
কেন্র আছে । বর্তমানে স্বামী পবিভ্রানন্দের 
তবাবধানে এই কেন্দ্রটি পরিচালিত । কেন্দ্রুটির 
নায-বেদাস্ত সোঁসাইটি। 


পবিভ্রাীনন্দেব আমন্ত্রণে এই কেন্দ্রে প্রায় পুরো 
একটি দিন কাটাবার স্থযোগ পেয়েছিলাম | 
আশ্রমে গিয়েই দেখা পেলাম এক আমেরিকান 
আশ্রম-সেবিকার। তাঁব সেই শান্ত সৌম্য মৃতি 
আজও (চাখে ভাসছে । তার মুখভাবই বলে 
দেয় যে, শ্ীবামরুষ্ণের চরণে উৎসগাঁকৃত তার 
জীবন। 


পিত্রানন্দেব সঙ্গে আমেবিকায় ভাবতীয় 
ভাবাদর্শের প্রভাব সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা 
হ'ল। স্বাঁমীজী বললেন, আমেরিক! জডবিজ্ঞানের 
দেশ, কিন্তু এখানে ধর্মবিশ্বাণী মানষও কম নয়। 
ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ বলে ভারতের প্রতি 
আমেবিকানদের গভীর শ্রদ্ধা! । 


পাঁবত্রানণ্দ একটি আমেবিকাঁন যুবকের কথা 
বললেন। ছেলেটি প্রামই আসত এই আশ্রমে 
বক্তা শুনতে । হঠাৎ একদিন সে আসা বন্ধ 
ক'রল। কিছুদিন পরে স্বামীজীর সঙ্গে তার দেখা 
হতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সে আর আসে ন। 
কেন আশ্রমে? ছেলেটি উত্তরে জানালে ষে, 
বাবা-মায়ের বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্যে তার মন 
অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, তাই সে আসতে 
পারেনি। 


পবিস্রানন্দ বললেন, এ-ঘটনা একটাই নয়। 
আমেরিকায় 10750, 7100)93, ভোঁডা ঘর)-এর 
সমস্যা একটা বড সমস্যা । এব ফলে আমেরিকাঁন- 
দের জীবনে একটা! বিশরঙ্খল। দেখ দিয়েছে । তাই 
শান্তি খুঁজতে এরা অনেকেই জামে আমাদের 
এই আশ্রমে । 


এর পর লল্‌ এঞ্রেলেসের বেদাস্ত মঠ । এই 


আমেরিকায় ভারত-ধর্মের প্রভাব 


১৪১ 


আশ্রমে যে বিস্ময় আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল 
তার জন্যে আমি মোটেই প্রস্তত ছিলাম না। 
সন্ধায় পৌঁছেই চোখে পডল-_একদল নরনারী 
মা কালীর একটি মুতি তৈরী করছেন। তাদের 
সকলেই আমেরিকান। আমি আশ্চধ হয়ে 
বহুক্ষণ ধরে দেখলাম মৃতিনির্মাণে তাদের 
একা গ্রতা, তাদের চোখ-মুখের ভক্তিনঅভাব। 
আশ্রমের অধ্যক্ষ ন্বামী প্রভবানন্দ তখন 
সেখাঁনে ছিলেন না। ছুর্গীপূজা উপলক্ষে তিনি 
গিয়েছেন লস্‌ এেলেস থেকে প্রায় ৮* মাইল 
দূুরে-_সাণ্টা বাঁরবাঁরায়। সেখানে পুজা হয়েছে । 
ত্বামীজীর সহকারী স্বামী বন্দনানন্দ তখন 
আশ্রমের ভারপ্রাঞ্ধ। 
মৃত্তি গড। রেখে সেই আমেরিকান নরনারীদের 
একজন আমাকে ভাঁরপ্রাঞ্ধ সহকারীর কাছে 
নিয়ে গেলেন। স্বামীজীব সহকারীব বাংলা 
শুনে বুঝতেই পারিনি যে তিনি বাঁডালী নন, 
মান্রাজী-_-এমন চমৎকার বাংলা বলেন। তার 
সঙ্গে সেদিন সন্ধ্যায় অনেক আলাপ-আলোচনা 


হয়েছিল। 
পবের দ্বিণই 'প্রভবানন্দ ফিরে এলেন 
আশ্রমে । আমায় খবর দেওয়া হ'লযে তিনি 


এসেছেন এবং পরদিন আশ্রমে আমার মধ্যাহ্ৃ- 
ভোজের নিমস্বণ। 

পরদিন তাঁব সঙ্গে দেশের গল্পগুজব হ'ল 
অনেক। ্বামী 'প্রভবানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
অনুবাদ করেছেন । সেই অনুবাদের ভূমিকা! 
লিখেছেন এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেক্জ 
সাহিত্যিক আলডুদ্‌ হাক্সলি। আমাকে এক 
কপি উপহাব দিলেন তিনি | বহু সংস্করণ হয়েছে 
বইটির-_-ভারত-ধর্মের প্রত্তি আমেরিকার 
মান্ধের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণের অর একটি উজ্জ্বল 
প্রমাণ । 

মধ্যাহৃভোজের সময় ব্ছ আমেরিকানের 


১৪২ 


সঙ্গে একত্র মিলিত হলাম, ভোজে ভারতীয় 
আহার্ধই পরিবেশিত হ'ল। সকলের গায়েই 
সাধারণ পোষাক | দেখলাম, ভারতের বাছল্যহীন 
সরল জীব্নযাত্রায় এব বেশ অভ্যস্ত । 


কথায় কথায় একট] বিষয়ের প্রতি স্বামী 
প্রভবানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম । বললাম, 
রামকৃষ্চ মিশন আমেরিকায় খুবই উল্লেখযোগ্য 
কাঁজ করছে । কিন্তু এই কাজ প্রধানতঃ মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর দিকেই কেন্দ্রীভূত। যুক্তরাষ্ট্রের 
দক্ষিণাঞ্চল এই দ্রিক থেকে যেন অবহেলিত বলে 
মনে হয়। অথচ দক্ষিণাঞ্চলে পিগ্রোদের বিব্ধি 
সমস্যা গুরুতর । সেখানে ধর্মের প্রচার আরও 
বেশি প্রয়োজন, স্থতরাৎ দক্ষিণাঞ্চলে বামকু। 
মিশনের কতকগুলি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া 
উচিত নয় কি? 

উত্তরে প্রভবানন্দ বললেন, আঁপনি ঠিকই 
বলেছেন। প্রযোজনীযতা বযেছে তো বটেই । 
কিন্ত এই প্রয়োজন মেটানো যাচ্ছে না উপযুক্ত 
সন্গ্যাপীর অভাবে । বামকুঞ্জ মিশনেব বিভিন্ন 
কেন্দ্রে ধারা ভারপ্রাঞ্ত হবেন তাদের শুধু 
ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান থাকলেই 
চলবে না, জ্ঞান প্রচার করার, সই ধর্ম ও দর্শন 
সকলকে উপলব্ধি কবানোর কৌশলও তাদের 
জানতে হবে । 

এরপর শিকাঁগোব বেদান্ত সৌসাঁইটি । এই 
কেন্দ্রের প্রধান হলেন স্বামী বিশ্বনন্দ। 


টেলিফোনে এনগেজমেণ্ট ক'রে এসেছিলাম । 
স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ ক'রে খুব আনন্দ 
পেলাম । তাঁর সদাহাস্থময় মুখটি সদা প্রশাস্ত ৷ 

বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বিশ্বীনন্দের খুব 
আগ্রহ । অনেক আলোচনা হ'ল । কথায় কথায় 
এল অচিন্তাকুমারের পির্মপুরুষ রামকুষণ? গ্রন্থের 
কথা৷ তিনি বললেন, বইটি অতি স্থন্দর হয়েছে, 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ-৩য় সংখা! 


তবে কোথাও কোথাও যেন তথ্যের বিকৃতি 
ঘটেছে। সেটুকু না থাকলেই ভালো হ'ত। 
তারপর পর উঠল শিকাগোর সেই বিখ্যাত 
ধমমহাসশ্মেলনের কথা । বিশ্বানন্দ জিজ্ঞেস কর- 
লেন. যেখানে স্বামীজী বক্তৃতা! দিয়েছিলেন সেই 
শিকাঁগে! মিউজিয়ম-হুলে গিয়েছিলেশ নাকি ? 
বললাম, এখানে পৌছানোর পরই গিয়ে- 


ছিলাম । শিকাগোকে তীর্থক্ষেত্র মনে কবেই 
এখানে এসেছি । মিউজিয়াম-হলে না গিছ্ে 
পারি? 


ধর্মমহাসম্মেলনেব অনেক গল্প বললেন 
বিশ্বানন্দ। ম্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা! 
আমেরিকাবানীর মনে কি প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তাব 
করেছিল তাঁ তো সকলেরুই জানা । 

বিশ্বানন্দ জানালেন, এই আশ্রমে প্রায়ই 
নতুন নতুন আমেবিকান দর্শক ও শ্রোতা আমেন। 
ভাবতীয দর্শন সম্পর্কে এদের আগ্রহ ক্রমশঃ 
বেডে চলেছে। চুড়ান্ত ভোগবিপ'সেব মাঝেও 
তাদেব মনে এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, “৮178 
0য ?”_-ততঃ কিম্‌? এস্বধের প্রাচুর্যেব মধোই 
যে প্রকৃত শাস্তি নেই তা ধীরে ধীরে এবা বুঝতে 
পাঁরছেন। তাই ভাবত-ধর্মেব প্রতি আগ্রহ। 

বিশ্বানন্দের কথা শুনে আমাব মনে পঙল 
আমার এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথ!। 

রাজধানী ওঘাশিংটনে আমন্ণ পেয়ে নিভহাম* 

দম্পতির বাড়ি গিয়েছি । ঢুকেই থমকে দাডাই। 
দু'দিকের দেওয়ালে বাঙলাদেশের শিল্পীদেব ছবি। 
যামিনী রায়, গোপাল ঘোষ, হ্ুনীলমাঁধব। ঘরের 
এক কোণে বীকুডার প্রকাণ্ড এক কাঠের ঘোড়া, 
শীস্তিনিকেতন্র শিল্পলভ্ভার, দক্ষিণ ভারতের 
কয়েকটি মৃত্তি। মাকিন বাঞ্জধানী ওয়াশিংটনে 
বীতিমত একটি ইন্ডিয়ান মিউজিয়ম | 


* হিঃ নিডহাম, প্রাক্তন ডাইরেক্র। 0515, 
0০0100 505655 [71012320020 1567৮10৩) ০7100602. 


চেত্ত্, ১০৬৫ ] 


মিঃ নিডহামকে জিজ্ঞেস করলাম, মিসেস 
নিডহাাম কোথায়? 

বললেন, আমার বাঁবা-মা ছু'জনেই অনুস্থ। 
তাদের পরিচর্যার জন্যে স্ত্রী নিউ ইয়র্কে। 
আমাকেও মাঝে মাঝে যেতে হয়। 

জিজ্জেন কবলাম, আপনার বাবার বয়স 
কত? 

প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন মিঃ 
নিডহাম। তারপব বললেন, জানেন মিঃ বোস, 
বাবাব বয়মেব কথা উঠতেই চট ক'রে আমার 
মনে পড়ে গেল আমাদের জীবন-নীতির সঙ্গে 
ভারতীয় জীবন-দর্শনের তফাতের কথা । আমাঁব 
বাবার বয়েন সত্তরের ওপর । মাঁব বয়েস ভাব 


কাছ'কাছি। কিন্ত আমাদের তে! আঁকাজ্ষার 
শেষ মেই। বয়েসেব কথা তো! আমরা কোন 
দিন ভাবি না। এব্াপাবে আপনাদের ব্যবস্থা! 
কিন্তু হন্দব। পঞ্চাশে পা দিষেই মনকে ঈশ্বর- 


মুখী কববার উদ্যোগ । আমাৰ সত্যি ভালো 
লাগে এই আইডিয়।। 
কথায় কথায় গীতায় বর্ণিত স্থিত প্রজ্ঞের কথা 
তোলেন নিভহ্াম। জিজ্ঞেল কবলেন সেই 
সংস্কৃত শ্লোকটি মনে আছে কিনা আমার । 
ভাঁগা মনে ছিল, তাই বললাম £ 
ছুঃখেহছদ্দিগ্রমনাঃ সথখেসু বিগতম্পৃহঃ | 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমূর্নিকচ্যতে ॥ 
এ-শ্রোকের ব্যাখ্যায় আব একটি শ্লোকের 
উল্লেখ--যেখানে সমৃজ্রের সঙ্গে স্থিতধী মানুষের 
তুলনা : 
আপূর্যমাণ মচল প্রতি" 
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যত ॥ 
তদ্বৎ কাম! যং প্রবিশস্তি দর্বে 
সশস্তিমাপ্পোতি ন কামকামী ॥ 
শ্লোক শুনে নিডহাঁম উল্লপিত। ভারতের 
সঙ্গে ষেতার প্রাণের যোগ ! 


আমেরিকায় ভারত-ধর্মের প্রভাব 


১৪৩ 


সবশেষে রামকুষ্জ মিশনের বোষ্টন কেন্দ্রের 
কথা বলি। বোষ্টনে ড: অমিয় চক্রবর্তী 
রয়েছেন। ইচ্ছে ছিল ত্বার সঙ্গেই বোষ্টন 
আশ্রমে যাব। ডঃ চক্রবতাঁব মুখেই বোষ্টনে 
অখিলানন্দের কার্ধাবলীর কথা শুনেছিলাম । 
কিন্তু সেই সময় স্বামী অখিলানন্দ আশ্রমে ছিলেন 
না। তিনি প্রভিডেন্সে গিয়েছিলেন বক্তৃতা 
দিতে | বোষ্টন থেকে নিউ হ্াম্পশায়ারে ডারহাম 
যাই। যাবার সময় আশ্রমে জানিয়ে যাই যে, 
আবার বোষ্টনে ফিরে এলে জানাব। 

ঝোষ্টনে ফেরার আগে আশ্রমে খবর দিয়ে- 
ছিলাম। স্টেশনে পৌছে দেখি স্বয়ং স্বামী 
অখিলানন্দ আমার জন্ত অপেক্ষা কবছেন। তার 
সঙ্গে অনেক আলাপ আলোচন| হ'ল স্টেশনে 
বসে। তিনি আমাকে নিউ ইয়র্কের ট্রেনে তুলে 
দিলেন, এবং আব একবার বোষ্টনে আসতে 
বললেন । 

দেশে ফেরার আগে স্বামীজীর কথায়ই 
একবাব বোষ্টন কেন্দ্রে গিয়েছিলাম । আশ্রমের 
ধর্মপভায় ফোগদাঁন করেছিলাম সেবার ৷ দেখলাম, 
যোগদাীনকারী আমেরিকান্র সংখ্যা মোঁটেই 
কম নয়। 

কথায় কথায বললেন স্বামী অখিলানন্দ, 
আমেবিকা উচ্চশিক্ষিতের দেশ হলেও তাদের 
মধ্যে উচ্ছঙ্ঘখলা আজও রয়েছে । তাঁদের 
অনেকের মন আজ ধর্মীভিমুখী হচ্ছে, কিন্তু তাঁদের 
মধ্যে ধর্মপ্রচার ও ধর্মভাব জাগিয়ে তোলার 
স্বযোগ এখনও ঘথেষ্ট রয়েছে । সেই কাজেই 
আমরা আত্মনিয়োগ করেছি । 

বোষ্টনে শ্বামী অখিলানন্দের প্রভাব অপরিসীম, 

দলে দলে লোক আসে তাঁর মুখে ভারতের বকা, 
ভারত-ধর্মের কথা শুনতে । তার মধ্যে বুদ্ধি- 
জীবীর সংখ্যাও কম নয়। 

বোষ্টনে থাকতে একথাও আমি জেনেছিলাম 


১৪৪ 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ-_৩য় সংখ্যা 


ষে, স্বামী অখিলানন্দ ম্যাসাচুসেটস ইনস্রিটিউট ধর্ম ও দর্শন প্রচারের কাজ ভারতীয়দের 


অফ টেকনোলজীর 
সদশ্য | 

গ্রনেআনন্দিত এবং বিস্মিত হলাঁম। এই 
ইন্ঠিটিউট বিশ্বেব মধো কাবিগরিবিদ্য'শিক্ষার 
সর্ববৃহৎ কেন্দ্র। তাঁবা স্বামীজীকে তাদের 
অন্যতম উপদেষ্টা] নির্বাচিত করেছেন । ভাঁরতীয 
সন্ন্যাপীদেব প্রতি আমেরিকাবাসীব শ্রদ্ধাব এ 
একটি বিশেষ নিদর্শন । 

বাক মিশন ছাড়া যোঁগদা-সৎসঙ্গ 
ভারতীয ধর্ম ও দর্শন প্রচারেব জন্য কাজ 
করেছেন মাফিন যুক্তবাঙে। লপ এগ্জেলেসে 
এদের প্রধান কেন্দ্রের নাম ০1 181188]0 
19110811090 এব কাধ পবিচালন। 
করেন আমেবিকানরা। মনে হয়, ভারতীয় 


উপদেষ্টা কমিটির অন্ততম 


তত্বাবধানে পরিচালিত হলেই ভালো 

শেষকাঁলে আধ একজনের নাম উল্লেখ করি £ 
অধ্যাপক হরিদাস চৌধুরী । সানফ্াহ্গিস- 
কোঁয় তার আশ্রম। ভারতীয় ধর্ম গ্রচারে 
অরবিন্দের দর্শনেব ওপরই তিনি গুকত্ব আরোপ 
করেন। 

আমাদের দৃতাবাঁসগুলির মাধ্যমে যে সব 
প্রচাঁরকার্ধ চলে থাকে ত। প্রধাঁনতঃ বাঁজ- 
নৈতিক, তার গুরুত্ব অনস্থীকাঁধ। কিন্তু বে- 
সবকারীভাবে বিভিষ্ধ ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানে 
দ্বাবাঁও যে আঁমেবিকাঁব মতো! জডবিজ্ঞানে উন্নত 
একটি দেশে ভাবত-ধর্ম ও ভাবত-সংস্কৃতির প্রচারে 
অনেক কাজ হতে পারে যুক্তবাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে 
ঘুরে বেডিয়ে সে ধাঁরণীই আমীব হয়েছে । 


আমার ঠাকুর 


গ্ীশাস্তশীল দাস 


আমার ঠাকুর মহজ মাঁচিষ ভাবি, 
গরিব ঘরের ছেলে, 
আমার ঠাকুর নয় উপাধিধারী, 
জ্ঞান যে কোথায় পেলে । 
আমার ঠাকুব টববাগী নয় মোটে, 
সবাব মাঝেই থাকে, 
আমার ঠাঁকুর_যেখীয় সবাই জোটে, 
সবাই যে পাস তাকে । 
আমার ঠাকুর মাটির মাকে ডাকে, 
মাটিতে পায় সাড়া, 
আমার ঠাকুর দেখতে যে পায় মাকে, 
মায়ের মাঝেই হারা। 
আঁমীব ঠীকুর সহজ কথাই বলে, 
সবই যে তাঁর নোজা।, 


আঁমাঁব ঠাঁকুর সহজ পথেই চলে, 
সহজে যায় বোঝা । 
সবার পূজা করে, 
সব দেবতার প্রিয়, 
মেলায় এসে ধরে, 
_-বিশ্বে বরণীয়। 
যা বলে তাই বেদ, 
জীবকে দেখে শিব, 
ঘোচায় ভেদাভেদ, 
দিব্য জ্ঞানের দীপ । 
অশরণের শরণ, 
আতুর জনেব ঠাই, 
সকল কলুষ হরণ, 
তুলনা তীর নাই। 


আমার ঠাকুর 
আমার ঠাকুর 
আমীর ঠাকুর 
আমার ঠাকুর 
আমার ঠাকুর 


আমার ঠাকুর 


০০০০ 


মুকুন্দরামের চণ্তভীমঙ্গল 


॥ কাষ্যপরিচয় ও সমালোচনা? 
অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমদনমোহন গোস্বামী 


ত্রষ্টায় ষোড়শ শতকে প্রাচীন বাজালা 
সাহিত্যের পুর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। চৈতত্ত- 
জীবনী কাব্য ব্যতীত এই শতাক্ীতে প্রাচীন 
ধারার 'পাণুববিজ্য়। এবং গচণ্ীমঙ্গল” নামক 
দুইটি পীচালী কাব্য প্রথম পাশুয়া গেল। 
্রষ্্ীয় সপ্তদশ শতকের পূর্বে রচিত ধর্মমজল' 
কাব্য পাওয়া যায় না। 

বঙ্গদেশে সুপ্রাচীন কাল হইতেই চণ্তীদেবীর 
(মার্কগ্ডেয় চণ্ডী) মাহত্যবিষয়ক নানাবিধ 
কাহিনী প্রচলিত । এই কাহিনীগুলির মধো 
ছুইটি-_কাঁলকেতু ফুল্লরা, ও খিনপতি-খুলনা”__ 
পঞ্চদশ শতক হইতেই চম্তীমঙ্গল পাগলী 
কাব্যের বিষয়বস্ত হইয়! দাডাইয়াছিল। 'অন্নদা- 
মঙ্গল এর দেবীর যত সৌম্য না হইলেও “চণ্তী- 
মঙ্গল'-এর দেবী উগ্র। নহেন ,তিনি পশুপালিকা, 
ব্যাধ ও পশুপালকাদির আরাধ্যা, এবং “কাস্তাঁব- 
কামিনী” । অবশ্ট এই পাঁচালী কাব্োর চণ্ডী- 
দেবীর আর্ধ-মৃত্তির উপর লৌকিক ধর্মের বিবিধ 
প্রলেপ পড়িয়াছে, ইহ। সর্বদাই স্বীকার্য। চণ্ী 
মঙ্গল'এর কাহিনীযুগলেব উপাস্য! দেবীও সর্বতো- 
ভাবে অভিন্ন নহেন। গোধাবাহন বা গোধা- 
প্রতীক-যুক্তা দেবীর যৃত্তি আর্ধাবর্তের সর্বত্র 
পনিষ। ধায়? ধনপতি-কহিনীব উপাস্তা। অষ্ট- 
ত গজ-অষ্টদৃর্ী উপচাবে পূজিত দেবী বনদুর্গা । 
অন্তমান হয়, দুইটি কাহিনীই কোন অপত্রংশে 
চিল, অস্ততঃ “ফুল্লরা”, খুলনা” মামগুলি দেখিয়া 
তাহাই মনে হয়। ধনপতিব কাহিনী মেয়েদের 
মধ্যে প্রচলিত ব্রতকথা হইতে আঁপাও বিচিত্র 
নহে। 'বৃছন্ধর্মপুরাণ' গ্রন্থে আদৌ উত্তরপশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশস্থিত 'মঙ্গলকোট”-এর অনুসরণে 

$ 


উত্তর-রাদেশে উঞ্জানী মঙ্গলকোটের উল্লেখ 
আছে এবং ইহাতে দেবীর 'গোধিকারূপ ধারণ 
কমলে-কামিনী" ইত্যাদির কথা আছে-- 
স্বং কালকেতুবরদাচ্ছলাগা কা দি 
যা ত্বং গুভা ভবস মঙ্গলচণ্ডিকা "71 
প্রীশালবাহনমূপাদ্‌ বণিজ; সনুনো 
বুক্ষেহম্ুঞ্গে করিচয়ং গ্রসন্তী বমস্তী | 
মঙ্গলচণ্তীর নাম-সম্প ক্ত কোন কোন অর্বাচীন 
পুবাণে যে মঙ্গল-দৈতোর কাহিনী পাঁওয়া যায়, 
তাহ! অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কল্পনা। 
ভবিষ্যপুরাঁণে বণিত “মঙ্গল চগ্ডিকা ব্রতকথার 
সহিত “চণ্তীমঙ্গল কাব্যের কোন সম্পর্ক নাই । 
মঙ্গলচণ্ীর নামের অর্থ দেবী মঙ্গলময়ী এবং 
তাহার পীঠস্থানের শাম মঙ্গলকোট । কালকেতৃকে 
বরদানকারিণী দেবী পৌরাণিক মহিষমর্দিনী। 
্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে যঙ্গলচণ্ী- 
কাহিনীর লোকপ্রিয়তা বুন্দানন দাসের কাব্য 
হইতে জানা যাইতে পারে 
ধম কর্ম লোক সবে এইমাত্র জানে। 
মঙ্গলচণ্তীর গীতে করে জাগরণে ॥ 
ইহার পুর্বে যে কাহিনীটি বঙ্গদেশে প্রচলিত 
ছিল, ইহা মনে করা অনঙ্গত নহে। 
চণ্ত্ীমগলকীব্যের বাল্ীকি মাণিক দত্ত। 
মুকুন্দরীমের কথা-মণিক দত্তের দাপ্তা করিয়ে 
প্রকাশ”, এই জনশ্রুতির স্বীকৃতি মাত্র-_ 
আত্ম কবি বন্দিলাঞ মহামূলি ব্যাস। 
মাপিক দত্তের আজ! করিয়ে প্রকাশ ॥ 


কিন্তু মাঁণিক দত্তের যে পুথি পাওয়া যাইতেছে 
তাহা অত্যন্ত প্রাচীন নহে, যদিচি রচনাটি 


১৪৬ 


প্রাচীন ছড়াবঙছল এবং এই মাণিক দত্ত পূর্বতন 
অপর জনৈক মাণিক দত্তের নিকট খ্র্ণী। এই 
খণের পরিমাণ নির্ণয় করাও সহজ নহে । কাব্যের 
উপক্রমণিকায় ধর্মমঙ্গল-কা ব্যান্থ্ারী স্গ্িকাহিনী 
প্রদত্ত হইয়াছে । ইহা অবশ্য কাব্যের প্রাচীনত্বের 
পবিপোষধক-_- 

আঅনাস্ধের উৎপত্তি জগত সংপায়ে। 

হত্তপদ নাহি ধ্ষের ত্রমে নৈরাকারে ॥ 

আপনে ধর্ম গৌসাঞ্রি গোলোক ধিয়াইল। 

গোলোক ধেয়াইভে ধর্মের মুড স্থজিল ॥ 


ঞ চ পু 


গান কৰে দেবীরে ব্রত সুধী সর্বজয়া । 
যে ঘটে অবতার করিবে মহামায় | 
দেবীর চরণে মাপিক দত্ডে গায়। 
নায়কের তরে হুর্গ। হবে বরদায় ॥ 
অন্ুন্ধপ ভাবে স্হদেব চক্রব্তীর ধর্মমঙল-কাব্য 
চণ্ডীদেবতাঁর উল্লেখ রহিয়াছে । মুকুন্দরামের 
কাব্যের কোঁন কোন মুত্রিত নংক্কবণের আদিতে 
ধর্মঠাকুর সম্বন্ধীয় শ্লোকাঁবলী প্রক্ষিপ্ত হইতে 
দেখা যায়। আমল কথা হইতেছে মনসা, ধর্ম, 
চণ্ডী, শিব ইত্যাদি অপৌরাঁণিক দেবতা-বিষযক 
ছড়া বা পাচালীগুলিব মূলে আর্য ও আধেতর 
উপাদানের সংমিশ্রণ রহিয়াছে | বিবিধ পাঁচালীতে 
বিবৃত একই জাতীয় স্মষ্টিপ্রক্রিয়া ইহারই ফল 
বলা যাঁয়। পুনশ্৮--পহজিয়। ও বাউলদিগেব 
রচনায় স্থষ্িগ্রক্রিমার বিবরণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
এবং এই উভয় বিবৃতির কোনটিই পৌরাণিক 
নহে।  ইহাও লক্ষণীয় খ্রীষ্টীয় ষোডশ শতকের 
গৌভীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও শ্রীচতন্যদেবের মহান্‌ 
আদর্শ ও তৎসম্পূক্ত সাহিত্যের মধ্যেও লৌকিক, 
অপিচ ব্হু অংশে অমানবিক চণ্তীকাব্য আপনার 
স্থান করিয়া লইযাছিল? 
মুকুন্দরামের কাবোর সহিত এক্য বর্তমান 
মাধবাচাঁধ [-দ্বিজ মাধব, মাধবানন্দ ]-প্রণীত 
চত্তীমঙ্গলকাব) 'শাবদাচরিত'-এর । কাব্যরূচনা- 


উদ্বোধন 


[৬১তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


কাল ১৫০১ শক-১৫৭৯-৮০ শ্রীঃ। উভয় 
চণ্তীতে বু অংশে মিল পাওয়া! যাম। তবে এই 
মাধবাচার্য গজামঙগল ও কৃষ্মঙল কাব্য-রচয়িতা 
মাঁধব্চার্যের সৃহিত্ত 'মভিন্ন কি না বলা শক্ু। 
রুষ্ণমঙ্গল কাব্যকর্তা মাধব নামধেয় ব্যক্তির নংখ্যাও 
একাধিক । ন্নীরদাচবিত'-ব্চয্ষিতা মাধব ও 
গঙ্গামঙগল'-কাব্যপ্রণেতা মাধবও এক ব্যক্তি 
সম্ভবতঃ নহেন, যদিচ উভয়্েব কাব্যে গণেশ- 
বন্দন। অংশে কিছু মিল আছে। মাঁখবের কাব্যে 
কাহিনী সংক্ষিপ্ত ও শিবায়ন অংশ বজিত। 


চণ্তীমঙ্গল কাঁব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কবিকস্কণ- 
উপাঁধিক মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (শ্বীঃ যোড়শ শতকের 
শেষ পাদ )। ইহার পূর্ববর্তী সবলিয়া কথিত কবি 
ব্লরাম ভ্রীকবিকঙ্কণ। চত্তীমঙ্গল কাব্যের দুইটি 
ধারা | একটি মার্কগ্রেয় চণ্তীর অনুবাদ, অপরটি 
লৌকিক কাহিনীমুলক শিবায়ন খণ্ড, গোধিকা খণ্ড 
ও কমলে-কাঁমিনী খণ্ত-_এই তিন উপভাগে 
বিভক্ত । মুকুন্দরামের কাব্যে মূলতঃ দ্বিতীয় ধার- 
টিই পাইতেছি। সপ্তদশ শতক হইতে প্রথম 
ধারায় বহু কাব্য বিরচিত হইয়াছে । অষ্টাদশ শত- 
কের শেষের দিকেও পূর্বব্ঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য 
প্রণীত হইয়াছে , পুনশ্চ অনেক কবির কাব্যে 
ছুই ধারা মিলিয়া গিয়াছে । দৃষ্টাস্ত দিতেছি । জনা- 
দনের চণ্ডীনঙগল পাচাঁলীতে, কেবল ধনপত্তির 
আখ্যান আছে। ছবি হরিবামের চণ্ডীমঙ্গল-এ 
(১৭ শতক) উভয় কাহিনীই রহিয়াছে | কৃষ্ণ- 
রাম দ্াদের প্রায়মঙ্গল'-এ কমলে-কামিনীর 
অনুপ কাহিনী পাওয়া ঘাঁয়। অষ্টাদশ 
শতকের অধিকাংশ দেবী-মাহাম্ কাব্য 
মার্কগেম় চণ্ডী অবলম্বনে রচিত। এই পর্যায়ে 
পড়ে কৃষ্ণজীবনের “অন্বিকাঁমজল” বা 'অভদ্না- 
মঙ্গল ( পু'খিলিপিকাল ১২১৬ সাল ), মুক্তারাম 
সেনের “সারদামঙ্গল, (১৭৪৭ খ্রীঃ), ব্রজলাল- 
বচিত “চণ্ডীমঙ্গল (পুঁথি খণ্তত )। তবানীশঙ্কএ 
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দাদের মঙ্গলচণ্তী পাঞ্কালিকা” (১৭৭৯-৮* খ্রীঃ), 
গোবিন্দান্দ কবিকষ্কণের পাচালী, শিবচরণ 
সেনের “গৌরীমঙ্গল”, হরিশ্চন্ত্র বন্থুর “চণ্তী বিজয়” 
দ্বিজ কমললোচনের চগ্ডিকাবিজয়? (১৭ শতক ?), 
হরিনারায়ণ দাপের চুকামঙ্গল', বামশঙ্কর দেবের 
'অভয়ামঙ্গল”, জয়নারায়ণ সেন [-বায়]-এর 
চণ্রিকামঙ্গল” প্রভৃতি । এতদ্যততীত কয়েকটি 
ক্ষদ্র পাঁচাঁলীর পুথি চাটিগ! অঞ্চলে পাওয়া 
গিয়াছে , যেমন, “ঘোর মঙ্গলচণ্ডী” ছবি র্ঘুনাথ- 
বিরচিত 'নিত্যমঙ্গলচগ্ডীর পাঁচালী”, মদনদত্ত ও 
দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্রের পাঁচালী, দেবীদাস সেনের 
'্রীযস্তের চৌতিশা” শ্রী্াদ দাসের “কালকেতুর 
চৌতিশা”, ধনপতি-খুক্নাঁর কাহিনীযুক্ত "চত্র- 
মাহাত্য” পুথি প্রভৃতি ।১ 

অষ্টাদশ শতকের পূর্বে দেবী-বিষয়ক কোন 
গীতি পাঁওয়া ঘাঁয় না। চণ্তীম্ঙ্গল কাব্যের 
ছেলে-ভলানো ছভাটি প্রপঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য । 
অনেকে মুকুন্দবামকে ইংবেজ লেখক চমারের 
সহিত তুলিত করিয়াছেন, অবশ্ উভয়ের 
আবির্ভাব কাবেব পার্থক্য ছুই শত বংসর। 
কাউয়েল সাহেব মুকুন্দরামের কিছু অংশ 
ই'বেজীতে কাব্যানুবাদ করিয়াছিলেন। অবশ্য 
ইহা। অনস্থীকার্ধ, মুকুন্দরামেব প্রভাব পববর্তী বহু 
কবির উপর পড়িয়াছে এবং ইহা একান্তই 
স্বাভাবিক | ক্ষমানন্দ, রামদাস আদক, ভাবতচন্ত্ 
প্রইতির নাম দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। পূর্থীচন্দ্রের “গৌরীমঙল” কাব্যে কবি- 
ক্কণ মুকুন্দরাঁম ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র উ- 
য়েবই উল্লেখ আছে। ভাঁরতচন্দ্রের “অন্নদামঙ্গল”- 
এর প্রথম মুব্্রণ হয় বটতলাতে ১৮১৬ গ্রীষ্টাকে, 
মুকুন্দরামের কাব্যের প্রথম সংস্করণ বটতলাতে 
প্রকাশিত হয় ইহার চারি বখসর পরে ১৮২০ 
খীষ্টাকে । এই কাব্য পরে বহু জন দ্বারা ( অক্ষয় 
চন্্র দরকার, রামজয় বিস্ভানাগর প্রভৃতি ) এবং 


মুকুন্দরামের চত্তীমঙ্গল 
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বহু প্রতিষ্ঠান হইতে (বঙ্গবাসী, বন্থুমতী 
ইত্যাদি ) বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে । সম্প্রতি 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় টাকা-পাঠাস্তর ইত্যাদি 
সহযোগে ইহার একটি সংস্করণ বাহির করি- 
যাছেন। সংস্করণটির আলোচনা প্রবন্ধের 
শেষাংশে করা হইয়াছে । 

মুকুন্দরামের জন্ম-সন ও কাব্যরচনার কাল 
লইয়া মতান্তর বর্তমান ।২ এই বিষয়ে পরিগৃহীত 
মতাহুদারে কবির জন্মভূমি বধগান জেলার 
সেলিমাবাদ থানার অন্তর্গত দামুন্তা গ্রাম (বর্তমান 
বধমান বায়না থানার অস্ততুক্তি)। কবির পিতা- 
মহ চক্রবর্তী-পদবিক কয়ভি গাঞ্জি রাটী শ্রোজ্িয় 
জগন্নাথ, পিতা গুণিরাজ-উপাঁধিক হৃদয়, মাতা! 
দেবকী, জ্যেষ্ঠ ভাতা কবিচন্দ্র, কনিষ্ঠ রমানাথ 
(রামানন্দ), পুত্র-পুত্রবধূ শিবরাঁম-চিত্রলেখা, কন্া- 
জামাতা যশোদামহেশ। চতীমঙ্গল? কাব্য বচনা- 
কাল-জ্ঞাপক যে শ্রোকটি আছে ['শাকে 
বস রন বেদ শশাঙ্ক গণিতা? 7, তাহা হইতে 
(রস-৬ নহে) ১৪৯৯শক -: ১৫৭৭ -- ৭৮ খ্রীঃ 
পাওয়া যাঁয়। চট্টগ্রাম প্রাপ্ত কিবিকঙ্ণের 
চৌতিশা” পুথিতে 'য শ্লোক আছে [ "চাপ্য 
ইন্দু বাণ পিষ্ধু শক নিয়োজিত। পঞ্চবিংশ 
মেষ অংশে চৌতিশা পু্িত॥”] তাহাতে 
পাওয়া যায় ১৫১৫ শক-১৫৯৩-৪9 আঃ ।৩ 
মানপিংহ বাঙ্গালার স্বেদাবি পান ১৫১১ 
শক- ১৫৮৯ শ্রী: কবিপুত্র শিববাঁম কুতুব খর 
নিকট কয়েক বিঘ]! জমির সনন্দ পাইয়াছিলেন। 
কুতুব বঙ্গ-বিহার-উডিম্তার সুবেদার ছিলেন 
১৬০৬গ্রীঃ। কবির পৃষ্ঠপোষক বাকুড়া বায়েরঃ 
পুত্র রঘুনাথেব রাজত্বকাল ১৪৯৫--১৫২৫শক-_ 
১৫৭৩--১৬০৩ শ্রীঃ। স্থতবাং কাব্যরচনার 
শেষ কাল সম্ভবত: ১৬০৩ খ্রীঃ 1 খ্রীষ্টীয় ষোড়শ 
শতকের মধ্যভাগে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে 
অরাজকতা দেখা ্িগাছিল। পাঠানরাঁজ দাউদ 
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খা? কাররানির রাঁজত্বকালে ভিহিদাতু মামুদ 
সরিপের [_গিয়ামদ্দীন মামুদ শাহ (১৫৩৩ ঝীং)] 
অত্যাচারে কবিকম্কণৎ বাস্ত ত্যাগ করিলেন । 
অবশেষে বীকুড়া রায়ের পোঁষকতা লাভ করিয়া 
তৎপুজ্জ রঘুনাথের আদেশে কবি কাব্য-রচন! 
করেন। আত্মকাহিনী অংশে এই বিষয়ে বিস্তৃত 
বিবরণ পাওয়া যাইবে। চণ্তীমঙ্গল কাব্যের 
উররযোগ্য প্রাচীন পুখিও দুলভ। দামুন্যায় 
প্রাপ্ত পুথি (কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ঠালয় সংস্করণে 
আদর্শূপে গৃহীত ) অসম্পূর্ণ, ও পাঠ বহু অংশে 
ত্রাস্তিবহছল | কাইতি গ্রামে প্রাঞ্চ পুথির লিপি- 
কাল ১১৮৩ সাল। এই পু'খিতে যে স্বতত্ত 
আত্মপরিচিতি অংশ পাওয়া যাইতেছে, তাহা 
নিতান্তই পরবর্তী কালের জাল রচনা । “দিগ, 
বন্দন?, সন্দর্ডটিও প্রক্ষিপ্ত, লৌকিক দেবাধিক্যে 
ও বিব্ধি ধর্মের প্রলেপে অংশটি পরিপূর্ণ । স্থ্য, 
সহদেব ও শুকদেব বন্দনা অংশগুলি সব পুঁথি ও 
মুত্রিত সংস্করণে পাওয়া যায় না। 
মঙ্জলকাবাগুলির সাধারণ কাঠামো যেইরপ, 
চণ্ডীমঙ্গল কাঁব্য ও অনুপ ভাবে গঠিত । ন্বপ্লাদেশ, 
চৌতিশা, বারমান্তা, দেবতাব প্রয়োজনমত স্বর্গ- 
বাশীপিগের মর্ত্যে আগমন, দেবতার থেগ্জাল-খুশি, 
বিবিধ দেবদেবী বন্দনা, স্থষ্টি-প্রক্রিয়া, হরগৌরী- 
সংবাদাদি সমস্তই চত্ীমঙ্গলে পাওয়া যাইতেছে। 
কাহিনীটি উত্তর-ভারতীয় প্রাপ্ধ সম্পদ নয়, 
বাঙ্গালা দেশের নিজন্ব এবং কবির গভীর 
রসবোধ ও স্থক্্ন পর্যবেক্ষণশীলতা,বেদ-জ্যোতিষাদি 
বিদ্যার ঘারা অন্রুশীলিত জ্ঞান, স্থানীয় রীতিনীতি 
ইত্যাদির সঙ্দন্ধে সচেতনতা চণ্তীমঙ্গল কাব্যটিকে 
বন্দ সাহিত্যের একটি সম্পদ ককিয়! বাখিয়াছে । 
কবি চিত্রকুশলী | ত্রিপদী ও পয়াবের দোতাবা 
বাজাইয়| কবি আসর মাত. করিয়াছেন। কাব্যে 
রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ ইত্যাদি গ্রন্থের 
উল্লেখ, বিবিধ স্থান, ন্দ-নদী, শহর-গ্রামাদি বর্ণন 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ- তয় সংখ্যা 


ও নিখুত চরির্রাঙ্কন কবিকম্কণের কাব্যকে মহা- 
কালের পাতায় অমর করিয়া রাখিয়াছে। 
কাব্যের মানবিকতা অপর একটি বিশেষ 
লক্ষণীয় উপাঁদান। ফুল্পরা-কালকেতুর জীবনযাত্রীয়, 
ভাড, দত্ত, যদ তেলি, মুরারি শীল প্রত্ৃতির 
চরিত্র-চিত্রণে, জমিদারী বন্দৌবস্তে কাঁলকেতুর 
প্রজাবিলির নমুনায়, পশুগণের গোঁহাঁরিতে, বায়দ- 
বূপিণী চণ্ডীৰ দৌতো, খুল্পনার অঙ্গীকারে এবং 
সমসাময়িক সমাঁজ-বর্ণনাম কবি মানবিকতার 
মাঁনদণ্ডকে উন্নত বাখিয়াছেন। মঙ্গল-কবিবা 
স্বভাবতই যুগচিদ্বশিল্পী হুইয়া খাকেন। মুকুন্দ- 
বামের কাব্যেও এই যুগচিত্রশিল্পের অপ্রতুল 
নাই। পনপতি ও শ্রীমস্তের সিংহল ষাত্রীকালে 
যে গ্রামগুলির নাম রহিয়াছে ( হপনপুর, গাঁঙ্জাডা, 
বাকুল্য। প্রভৃতি), তত্নযূহের অনেক গুলি আজিও 
অস্তিত্বহীন নহে। প্রসঙ্গত: লক্ষণীয়, প্রাপ্ধ 
পুথিগুলির মধ্যে গ্রামের নামগত এক্য 
নাধারণতঃ লক্ষিত হয় না। কাবা পাঠে জানা 
যায়, তংকালে বঙ্গদেশের বহু স্থান জঙ্গলাকীর্ন, 
জনসাধারণ পাঠানমৌগলের অত্যাচারে বিপন্ন, 
সমাজে বর্সশ্রেষ্টগণ অধঃপতিত, সৌভাগাসন্ধান- 
তত্পব বণিককুলের অভ্যুদয়, জমিদারগণের 
অত্যাচার, স্ুন্দববনাঞ্চলে পতুরগীজ জল- 
দস্থাদিগেব উপদ্রব ( হীর্মাদের ভর' ) এবং দেশে 
দেশে অবাধ বাণিক্জ্য ও দ্রব্যাদি বিনিময় ছিল। 
ইহা ছাডা সামাজিক রীতিনীতিরও একটি 
ক্ষুপ্র সংস্করণ কাব্যটির মধ্যে পাওয়া যাইতেছে । 
জন্ম-বিবাহ-যৃত্যু তিনটিরই চিত্র কবিকম্কণ অস্কিত 
করিয়াছেন । জন্মে হুলুর্ধবনি, নাভিচ্ছেদ, “দৃষ্টি- 
নিবারণ', ষ্ঠী পূজা, নামকরণ ও পঞ্চমবর্ষে কণবেধ, 
দ্বাদশ বর্ষেই কন্তা অবক্ষণীযা!। বিবাহে পণপ্রথা, 
যৌতুক দান, উচ্চকোটিতে পুরুষের বছ বিবাহ ও 
স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী বাস্ত্রীলজ্ঘের নহমরণ । পুরুষের 
পরিধান পাগড়ি, অঙ্গবাখ। ও ধনী হইলে “নেস”, 


চৈস্্র, ১৩৬৫ ] 


তসর ও দোছুটি। দিকের সম্বল "খুঞা? | মেয়েদের 
পরিধানে শাড়ী, চিত্রিত কীচুলী, হাতে লৌহ 
ও 'কুলুপিয়া শঙ্খ' । শ্রীদ্ধাদিতে জ্ঞাতি-নম্ব্ধনা 
ও শ্রেষ্ঠ নির্বাচনে অনিবার গোলযোগ । 
স্বামীকে সবশে আনয়নার্থ বিবিধ অভিচার, 
ক্রিয়াকলাপ ইত্যার্দি তো ছিলই । 

অপাধ্য সাধনের সময় প্রাচীন বঙ্গদাহিত্যে 
ডাক পড়ে বিশ্বকর্মী ও পবনস্ম্র হনৃমানের | 
চণ্তীমঙ্গল কাব্যেও তাহারা যথালময়ে উপস্থিত 
হইয়া আত্মকর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন । কাব্যে 
নানাবিধ প্রাণী, দ্রবা, ফল, ফুল ইত্যাদির কথা 
প/ওয়া যায়। তংকালীন কবিকুলের লক্ষ্য ছিল 
সর্বব্ষিয়ে গ্রস্থকে বিশ্বদ্ধপ করিয়া তোলা । ইহার 
জন্য একটি বীধা-ধরা নিয়মও ছিল। নগর 
গ্রাম, নীয়ক নায়িকা, বন যুদ্ধ ইত্যাদির বর্ণনা 
যাহাঁর ফলে একজাতীয়ই হুইয়! দশভাইত। 


কাব্যের ভাষায় কিছু পরিমাণে প্রাচীন শব্দ 


এবং কপ (তথি, তেই, কাতি, কৌউর) 
স'বক্ষিত থাকেই । চণ্ডতীমঙ্গলের ভাষায় মধ্যে 


মধ্যে অপত্রংশ শব্ধ প্রয়োগের বাহুলা কাব্যটির 
প্রাঞ্জল হইবার পক্ষে বাঁধা স্থষ্টি করিয়াছে । 
তৎকালীন উচ্চার্ণতঙ্গী ও লিপিকরের অজ্ঞতা 
পুঁথিগুলির বানান সম্বন্ধে অনব্ধানতার জন্ 
দায়ী। ধ্বনির দিক দিয়া বিপ্রকর্ষ করিয়া 
ধবেব সম্প্রসারণ করা হুইযাছে [ পরণাম, মুকুতি, 
মশত (মৃত্য ), কিলিশ (ক্লেশ) ]। পুরাপুরি 
অভিশ্রুতির প্রয়োগ স্থবিরল [ লোটায়্যা, লয়্যা, 
বাজাক়্যা]| সন্ধি ও লমাপ সাধারণ । কারক 
প্রয়োগ সবিভক্তিক ও অব্তক্তিক দুই ভাবেই 
পাওয়। যায়। বাক্যরীতি সাধারণ নব্য ভারতীয় 
আধ ভাষার সহিত সদৃশ । শব্বভাগার-বিচারে 
তৎসম, তত্তব ও দেশী শব্ধ ব্যতীত মুললমানী 
শব্ধ (যথাযথ ও বিরুত উভয় ভাবেই) প্রচুর 
পরিমাণে রহিয়াছে । কুড়ি হাজার পঙ.ক্তিতে 


মুকুন্দরাষের চণ্তীমঙ্ল 


১৪৯ 


নাম সমেত ২০০-২১০ টি ফারলী শব্ব পাওয়া 
গিয়াছে । কাব্যে স্থভাষিতের সন্ধানও কিছু 
মেলে [ এত অহস্কান্ গো তাবৎ শোভা কবে। 
কৃপাময়ী লক্ষ্মী গো যাবৎ থাক ঘরে ॥১] পু'খির 
বিরৃত ও অশুদ্ধ পাঠের জগ্য কাব্যের কোঁন- 
কোন অংশ দূর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। 

বিচার করিলে দেখা যায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্য 
নিখুত নহে। ছন্দের বৈচিত্র্যহীনতা কাব্যটির 
মধ্যে অনিবার্ভাবে একঘেয়েমি আনিয়! দিয়াছে । 
অতুযুক্তি ও অন্বাভাবিক বর্ণনাও যে নাই, এমন 
নহে। খুলনার সপত্বীর সহিত বাগ বিতগ্া, 
শ্রীমন্তের শ্ালিকাদিগের সহিত রঙ্গরল ইত্যাদি 
ব্ণনার় কিঞ্চিৎ আতিশযা ঘটিয়াছে। কলিক্ষ 
ও গুর্জর দেশ বর্ণনা] কবির দুর্বল ভূগোল-জ্ঞানের 
পরিচয় দেয়। কলিঙ্গের অবস্থান যথাযথ হস্ 
নাই। অপর একটি কথ!1। কবির জীবনের 
দুঃখ তাহার কাব্যে এমন ভাঘে রেখাপাভ 
করিয়াছে, যে তিনি পরবতী কবিদিগেষ জনতা 
অবিমিশ্র রূদপম্পদ রাখিয়া যাইতে পারেন মাই । 
এই দিক দিয়া কবির আদৌ সংঘম ছিল মা 
বলিয়াই মনে হয়। উত্বর যুগের কবি ভারত- 
চন্দ্রের জীবনে উথান-পতন নুঙুন্দরামের 
তুলনাক্স কিছুমাত্র কম ছিল না, তথাপি তাহার 
কাব্যে কবিকস্কণের অভ্যস্ত হাহুতাশ কোথাও 
দেখি না। অনেকের মতে মুকুন্দরাম “দুঃখের 
কথায় ব্ড+ | মুকুন্দবাম যদি দুঃখের কবি হইতেল 
তবে কথা ছিল না। কিন্তু মুকুন্দবাম সমগ্র 
কাব্যে আপনাকে তুলিতে পারেন মাই। তাই 
কাব্যে কবি মধ্যে মধ্যে অত্যস্ত স্পষ্ট হইক্সা 
উঠিয়াছেন। 

অপর একটি আলোচনাধোগা বিষয় হইল-__ 
চণ্তীমঙ্গলের ধর্ম ও কবির ধর্ম। চণ্ডীমঙ্্লের 
আরাধ্য-দেবতার মধ্যে আর্য ও আর্েতর 
সংমিশ্রণ দেখা গেলেও তাহাতে কাব্যটিকে বূলতঃ 


১৫৩ 


শীক্ত কাব্য বলিতে বাধা হয় না। তবেকাব্যে 
চৈতন্য-বন্দনা আছে, বৈষ্ণব-পক্ষপাতিত্বের দৃষটাস্ত ও 
বিরল নহে, হরিনাম-মাহাত্্যও (কৃতিবাঁপ- 
কথিত নাম-মহিমা) রহিয়াছে । জনশ্রুতি, 
কবির পিতামহ সম্ভবতঃ শৈব ছিলেন ও পরে 
তিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আদৌ 
বৈষ্ণব কবিকে ভগবতী শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম- 
ধারিণী বনমালিনী মৃতি প্রদর্শন কবিয়! উক্ত 
বিশেষ মহিষ-মদ্িনী দূপেই তদগৃহে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন। এইস্থানে একটি কথা কিন্ত 
স্থস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় দর্শনে হরি 
ও হরে ভেদ নাই, শাক্ত ও ঠবষ্বে যে বিরোধ 
তাহা নিতাস্তই বাহ, কাজেই কবির উপাস্থা 
দেবীর মধ্যে যে ছুই ধর্মের মৌলিক এক্য 
প্রদশিত হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি! 
চৈতন্তদেবের আবির্ভাবে বাঙ্গালী জাতির জীবনে 
ও সাহিত্যে যে পরিবর্তন দেখা গিয়াছিল, 
তাহারই আভাস রহিয়াছে কাব্যে ঠৈতন্- 
বন্দনায় ও মানবিকতায়। ভারতচজ্জে ঠততন্ত- 
বন্দনা না থাকিলে মানবিকতা আছে পূর্ণ 
মাত্রায় । আসল কথা, চত্তীমঙ্গজল কাবা শাক্ত 
সঙ্গীত- শাক্তের কডিতে বৈষ্ণবের কোমল 
মিলিয়া কাব্যটটি স্মধুর হইয়াছে, সন্দেহ 
নাই । ধাহারা কাব্যের সর্ব বৈষ্ণব ধর্মের ছায়া 
দেখেন, তাহারা কবিব ধর্মকেও দেখেন না) 
কাব্যের ধর্মকে ও উপেক্ষা করিয়া চলেন । কবির 
ধর্ম ক্ুত্র সাম্প্রদায়িক ধর্মের উপরে , কাব্যে ধর্ম 
সহৃদয়-হাল়পংবাদী রসের প্রতিষ্ঠায়। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখযোগ্য, অনেকে 'জগন্নীথমাহাত্ম্য” [_ জগন্নীথ- 
মঙ্গল, জগর্লাথ-চরিজ্র। ক্রর্ষপুরাণ ] কাব্য- 
প্রণেতা ছিজ মুকুন্দা -মুকুন্দ ভারতী ]-কে 
(১৭ শতক ) মুকুন্দরামের সহিত অভিন্ন মনে 
করিয়া তাহার বৈষ্বত্ব বিধান করেন। ব্ল! 
বাহুল্য, দুই মুকুন্দ এক ব্যক্তি নহেন। 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বধ-_-৩য় সংখ্যা 


চত্তীমঙ্গল [ -অভয়ামল] কাব্য অতীত 
কালের অচলায়তন- প্রাণ না থাকিলেও ইহার 
থে 'একটি বিশিষ্ট জাতি আছে যাহার দ্বারা 
আজিও ইহা চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে, ইহা 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয় কবিকস্কণ-চণ্ডীর 
(প্রথম ভাগ) যে নৃতন সংস্করণটি প্রকাশ 
কবিয়াছেন (১৯৫২ শ্রী: ), তাহাতে তিনখানি 
পুঁথি [ কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় পুথি নং ১০৯০ 
(আদর্শীক্কত ), ১০৯৩, ৪৪০০ ] এবং দুইটি 
মুদ্রিত সংস্করণ [বঙ্গবাপী ও কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ দীনেশচন্দ্র দেন প্রভৃতির 
দ্বারা ] ব্যবহ্ৃত হইয়াছে। পুঁখিগুলির পাঠ 
যথাপস্তব অপরিধত্তিত রাখিয়া এবং পাঠাস্তর ও 
অতিরিক্ত পাঠগ্ুলি যথাস্থানে যুক্ত করিয়। 
গ্রন্থেব সম্পাদকঘ্বয় [ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় ও 
বিশ্বপতি চৌধুরী] অহথসন্ধিৎস্ স্বীবর্গের 
প্রশংসাভাজন হইয়াছেন । ভূমিকাতে আখ্যান- 
ভাগের স্বাভাবিকতা ও বাস্তবতা, বস্ত তথা 
বাস্তব রসের কৰি মুকুন্দরামের পরিবেষণ- 
নৈপুণা, গ্রন্থের কিয়দংশে ( যথা, চৌতিশা স্তবে ) 
কাব্য প্রথার দ্বারা আচ্ছন্ন বাস্তববোধ, সাম্প্রদায়িক 
মনোভাবহীনতা, কবির বর্ণনায় স্থানীয় প্রভাব 
( 1008] ০০9109175 ) ইত্যাদি বিশেষভাবে 
আলোচিত হইয়াছে । গ্রন্থটির সম্পাদনায় 
বিলক্ষণ পরিশ্রম কবিতে হইয়াছে । তথাপি 
ভূমিকাঁটি হথলিখিত হইলেও সর্বত্র স্থৃপ্রকাশিত ও 
সথসমাপ্ত হয় নাই। পু'খিগুলির সংখ্যা উল্লেখ 
ব্যতীত অন্যবিধ কোন পরিচয়ই প্রদত্ত হয় নাঁই 
এবং মূল কবি মুকুন্দরামকে উপলক্ষ্য করিয়া 
তাবৎ চণ্তীমঙ্গল-কবিদিগের কথাই সমধিক বিবৃত 
হইয়াছে। কালকেতুর কাহিনীর পৌরাণিক 
পটভূমিকার আলোচনায় ন্মার্ত বঘুনম্দনের 
চণ্তীপৃজার স্থ্তির ব্যবস্থায় ব্যাখোপাপ্যান-আবণ 


চৈত্র, ১৩৬৫] 


একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া সপিবেশিত হইয়াছে 
ও চণ্ডীদেবীর বাপারে সুধীভূষণ ভট্টাচার্য প্রণীত 
মঙ্গলচণ্ডীর গীত এর উপর বরাত দেওয়! হইয়াছে। 
কলিঙ্গ-প্লাবনে নদ-নদীদিগের শোভাধাত্রার 
ব্যাপারে ইংরেঙ্গ কবি স্পেন্সার প্রণীত “ফেয়ারী 
কইনী” কাব্যকে স্মরণ কর! হইয়াছে। 
মুকুন্দরাম দুঃখের কবি নহেন, ছুঃখবাদীও 
নহেন, তাহার কাব্যের মনোভাব ছুঃখজদ্ী, 
অসন্গতির অন্থযোগে তাহার কাব্যে অশ্রু শ্রেষে 
পরিণত হইয়াছে__এই মতবাদ “ব্যাখ্যায় উলট.- 
পাঁলট» করার মতই। চণ্রীকাব্যের দেবত। 
চণ্ডী ও আগ্ঠ/ উভয়েই শ্রীরাধার ভাবছ্যুতি, 
কাব্যের নায়িকার রূপায়ণে বৈষ্ণবাদর্শ বর্তমান। 
কালকেতৃর পশুশিকারের ব্যর্থতায়, কোঁতো- 
মালের ছচ্বেশে ও খুল্লনার বনবাসে 
শ্রীনাধার প্রণয়-বিভ্রান্তি, কৃষ্ণের ছলনা- 





লেখক )) ১৫৪৪খ্রীঃ ( চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ) ) 


মুকুন্দরামের চণ্তীমজল 


১৫১ 


কুশলতা ও করুণরসের প্রকাশ দশশাস্তর পুনশ্চ 
মূকুন্দরামে এই বৈষ্ণবভাব-প্রাধান্ত অনেকটা 
ক্ষীণ, বলা হইয়াছে | মজলকাব্যের উপর 
বৈষ্ণব-সাহিত্যের ভাব ও বীতিগত প্রভাব অবশ্থ 
হ্বীকার্ধ। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের যন্ত্র তত্র 
প্রতিফলন কষ্টপাধ্য তে] বটেই, পরন্ত অবাঞ্চিত 
ও অপ্রাসঙ্গিক। আলোচ্য গ্রস্থটিতে মুকুন্দরামের 
জীবন ইত্যাদি সম্পকিত পরিপূর্ণ আলোচনা, 
কাব্যের ভাষা ছন্দ-অলঙ্কার, শব্ষভাগ্ডার প্রভৃতির 
স্থবিস্তৃত পরিচয়, বিবিধ 'খিল' অংশগুলির নির্ভর- 
যোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা, পুঁথি-পরিচয় ও 
তৎসংক্রান্ত চিত্রাবলী সংযুক্ত হইলে ইহা 
অত্যন্ত উপাদেয় হইত। কবিকস্কণ চণ্তীর দ্বিতীয় 
তাগ আজিও মুদ্রিত হয় নাই বলিয়াই জানি। 
দ্বিতীয় ভীগের সম্পাদন! ও পরিচিতি প্রথম ভাগের 
সম্পূরক হুইলে বলিবাব কিছুই থাকিবে না। 


১ সুকুমার সেন _বাঙ্গালণ সাহিত্যের ইতিহাস [ প্রথম সং (প্রথম ভাগ )]। 
২ কবির জন্মকাল £$ ১৫৩৭বীঃ ( দীনেশচজ্ল সেন) , ১৫৩৩শ্বীঃ 


[ তারাপ্রনন্ন ভট্টাচার্য) , ১৫৪৭্ধীঃ ( বলতাষার 


কাব্যরচনাকাল : ১৫৯৪ঘী; ( বসপ্তকুমার চট্টোপাধ্যায়) ; ১৫৭৩*৮৮৬*৩ হী; ( রাজনারায়ণ বসত ), ১৫৯*-১৬০৩ শ্বীঃ 


বহ্িমচন্ত্র ) , ১৫৯৪।৯৬ত্রী: ( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জার্ন।ল অব কেটাস? ১৯২৭ )। দাঘুগ্তার চত্দরনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি 
কবিকঙ্কণের বংশধর বলিয়া! উক্ত হুইয়! থাকেন । তবে ইহারা কবির গৃহদেবত| সিংহধাছিনীর পুরোহিত-বংশীর় কিন! 
ব্ল। শক্ত । ইহার! সাবর্ণ শ্রোত্রিয়। -__[ বঙ্থমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত “কবিকস্কণ-চণ্তী' র উপক্রমপিক|। ] 

৩ ডাঃ স্কুমীর সেন তদীয় প্রবন্ধে [ 'মুকুন্মরামের দেশত্যাগ্কাল' (বিশ্বভারতী পত্রিকা | মাঘ-চৈআ্র, ১৩৬৩ সাল। 
পৃঃ ২৪৮-৪৫ )] কবিকম্কণের দেশত্যাগ্কাল ও ম্বপ্রাদেশ-্্রাপ্তির সময় অনুমান করিয়াছেন শাকে রল রস বেদ শশাঙ্ক 
গণিতা' অর্থাৎ ১৪৬৬ পক» ১৫৪৪ শ্রী: | স্মরণীয়, তিনি 'রস' অর্থে পূর্বমত » পরিত্যাগ করিয়া ৬ ধরিয়াছেন । এই 
ননয়ের সহিত মানসিংহের বাঙ্গালা-অধিকার-কাল মেল না । মানপিংহ বিহারের সিপাহশালার ছিলেন ১৫৮৭খীঃ, আফ- 
গ্লান-দমনে গড়িস্য। অক্িঘান করেন ১৫৯০-৯১ ধীঃ, বাঙ্গালা-উড়িয়্ার অধিকত1 ১৫৯৪-১৬*৫ খ্রীঃ এবং বঙ্গদেশে 
অনুপস্থিত ছিলেন ১৫৯৯ খীঃ শেষ হইতে ১৯** খীঃ শেষ প্যস্ত। কাবো দেশের যে বিপযয়ের উল্লেখ জাছে তাহ! পাঠ'ন 
হুলতাঁন কিংবা মানদিংহের আমলে হয় নাই, ইহ ঘটিয়াছিল ১৫৩৭-৬৪ খ্রীঃ আফগান অধিকার কালে । সম্ভবতঃ নৃতন 
আফগান হুল ভীনের সময় কবির লিখিত দেশের ছু্শশা চরমে উঠিয়াছিল। অবশ্থ-_ডাঃ সেনের এই অনুষান সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইবার অপেক্ষ। রাখে। 

৪ ব্রাহ্মণভূমির অন্তঙ্গত আরড়া গ্রামের [ বত'মান মেদিনীপুর জে, খানা ঘাটাল।] আমিদার পালধি গাণ্রিং বীকুড়া 
রায়। ইহার পিতা বীরমাধ্ব খণ্ডয় ছুলাল সিংহ, ভার্য। দন! দেবী, পুত্র রঘুলাথ, পৌত্র চকধর (রাজত্বকাল ১৬৪ খুীঃ)। 
বন মান বংশধরগণ মেদিনীপুরের অন্তর্গত মেলাপতি গ্রামে বাস করেন। 

৫ ইহা সম্ভধতং চণীষগ্ল-কাব্য রচয়িতা বা গাঁয়েনছিগের সাধারণ উপাধি । 


চৈত্র-কুহু 


শ্রীপ্রণববপ্জন ঘোষ 


চৈত্রদিনে হাওয়ার হাহাকারে 
হঠাৎ শুনি 

কোকিল ডাকে 

শুকনো গাছের ভালে । 
বসম্ত তো! চলেই গেছে, 
কোথায় বা ফাল্গুন, 

রোদে আগুন, 

হাওয়ায় আগুন, 

মাঠে আগুন ঝবে, 

কেবল শুনি কোকিল ডাকে 
চৈত্রদিনের ঝড়ে । 

ছিপ্রহর 

চৈত্রঝড় 

কাঁপে রোদের ঢেউ, 

শূন্য মাঠে 

প্রহর কাটে 

নেই কোথাও কেউ। 
ঝরাপাতার পত্রসেন! 


হাওয়ার যুদ্ধে মেতে 
তেপাস্তরের দিখ্বিজয়ে 

চায় বুঝি বা যেতে। 

এমন সময় আমের বনে 

হঠাৎ অকারণে, 

কোকিল কেন গান গেয়ে যায় 
কাহার আমন্ত্রণে? 

কোকিল ছিলে স্থখের লখা।, 
হ'লে দুখের সাথী, 

দীপকে আর পঞ্চমে আজ 
তাই তো মাতামাতি । 
দ্বিপ্রহরেব অগ্রি-তাপে, 
তোমার স্থরের স্পর্শ কাপে, 
চৈত্রদিনের একলা দুপুর 
ভর্লো৷ তোমার গানে; 
কোকিল, কালে। কোকিল শোনো, 
এই কথাটি রইলো আমার 
চিরদিনের কানে । 


আনন 


শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল 


এলাম ভবে তোমার খোজে 

দেখতে তোমার ম্বরূপখানি, 
হেরি হেথায় সবই তুমি 

তোমার মাঝেই তৃবনখানি। 
সব সেজে গো কর্ছ খেলা 
তুমিই বসাও তোমার মেলা, 
দেখছ তুমি তোমার লীলা 

একের বহু রূপ যে জানি। 


মায়ার জালে বেধে আমায় 

আর রেখ না জীবন-হ্বামী, 
ভক্ভি-ফুলের মালা মম 

চাই দিতে ওই কণ্ঠে আমি । 
আমার “আমি দিছি তোমায় 
ভেদ কি আছে তোমায় আমায়, 
তোমার নিত্য লীলার পথে 

কর আমায় অঙ্গামী ! 


অরবিন্দ-জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 


শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্র 


সম্প্রতি প্রাঅরবিন্দকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গদেশে 
নৃতন করিয়া আলোচনার স্থত্রপাত হইতেছে, 
এই সন্ধিক্ষণে আমরা স্মরণ করি তাহার জীবনে 
শ্রীবামকৃষ-বিবেকানন্দের প্রভাব । 

সাত বৎসর বয়সে শিক্ষার জন্য শ্রীমরবিন্দ 
ই্লগ্ডে প্রেরিত হন। তথায় চৌদ্দ বৎসর 
বাঁস কবিয়া তিনি ১৮৯৩ থুঃ ভার্তে প্রত্যাবর্তন 
করেন। যে ব্সর তিনি ভারতে ফিরিয়া 
আসেন, সেই বতনরেই স্বামী বিবেকানন্দ 
শিকাগো শহরে বিশ্বধর্মমহাঁসম্মেলনে হিন্দ্বধর্ম 
সম্বন্ধে তীহার এঁতিহাসিক বক্তৃতা প্রাদীন করেন । 

এই চমকপ্রদ ঘটনা সম্পূর বিদেশী ভাব 
আদর্শ ও পবিবেশে লাঁলিতপালিত ও 
শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক অরবিন্দের মনে গভীর 
রেখ|পাত করিযাঁছিল। ম্বামী বিবেকানন্দের 
বতুতা ও রচনাবলী, বিশেষতঃ স্বামীজীর 
ভাবতীয় তরুণদের নিকট 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত 
প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত”রূপ অগ্রিগর্ভ বাণী 
এবং জন্মভূমির সর্বাঙ্শীণ পুনরুখানের কার্ে 
আম্মনিষোগ করিবার উদাত্ত আহ্বান অরবিশ্দকে 
ঠাহার পরবর্তী তের বংপর (১৮৯৩--১৯০৬) 
বন্দায় অবস্থানকালে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত 
ববিযাছিল। অরবিন্দ বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যে 
মহৎ কার্কল পুঙাশপুঙ্ঘরপে ও গভীর 
মনোৌনিবেশের সহিত অন্ুনরণ কিয়া আমিতে- 
ছিলেন। 

১৯০৯ খুঃ কির্মযোগিন্‌ পত্রিকায় অরবিন্দ 
লিখিয়াছিলেন £ বিবেকানন্দের বিদেশযাত্র বারা 
ইহাই সর্বপ্রথম সুম্পষ্টরূপে সচিত হয় যে ভারত 
শুধু বাচিয়া থাঁকিবার জন্যই জাগে নাই, পরস্ত 

ঙ 


আধ্যাত্মিকতা দ্বারা জগৎ জয় করিবার জন্যও 
তাহাকে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে 
হইবে। 

অন্ত এক সময়ে বিবেকানন্দের কথা 
বলিতে গিয়া অরবিন্দ বলিযাছিলেন £ শক্তিধর 
পুরুষ বলিতে যদি কেউ থাকেন, তবে তিনি 
বিবেকানন্দ । বিবেকানন্দ পুরুষসি*হ। আমরা! 
অনুভব করি, বিবেকানন্দের শক্তি ও প্রভাব 
গ্চগুভাবে কাঁজ করিতেছে, কিভাবে_-তাহা 
আমরা ভালবূপে জানি না, কোথায়--তাহাঁও 
ভালভাবে জানি না, মাহা এখনও কৌন আকার 
গ্রহণ করে নাই তাহার ভিতরে, এব" যাহা 
কিছু মহত, সিংহসদৃশ বীধসম্পন্ধন অথচ কমনীয়, 
স্বতংস্কর্ত অন্নভূতি দ্বারা লব্ধ ও উদ্জীবক তাহার 
মধ্যে) ইহা ভারতেব আত্মা প্রবেশ করিয়াছে । 
আমরা বলি, এ দেখ। বিবেকানন্দ ভারতমাঁতা 
ও তাহার সন্তানদের অস্তরাত্মায় এখনও বাস 
করিতেছেন।১ 

কারাগারে যে অপূর্ব আধ্যাত্মিক উপলব্ধি 
অরবিন্দের পরবর্তী জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বূপাস্তরিত 
করিয়াছিল ততসম্বদ্ধে একটি পত্রে তিনি 
লিখিযাছিলেন : ইহ! সত্য ঘটনা যে, কারাগারে 
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১৫৪ 


নিজন ধ্যানে এক পক্ষকাল নিরস্তর বিবেকাঁ 
নন্দের কঠম্বর আমাকে উদ্দেশ করিয়া ধ্বনিত 
হইতেছিল। আমি তাহার সাক্ষাৎ উপস্থিতি 
অন্থভব করিতেছিলাম। আধ্যাত্মিক অনুভূতির 
একটা বিশেষ, সীমাবদ্ধ অথচ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ 
ব্ষিয়ে এবং সেই বিষয়ে যাহা বলিবার তাহা 
বলিয়াই কণন্বর থামিয়া গিয়াছিল।খ 

১৯০২ খুঃ বরদীয় ভগিনী নিবেদিতার সহিত 
অরবিন্দেব সাক্ষাৎ হয় এবং এই বিছ্ষী মহিলার 
শক্তিসম্পন্ন ব্যঞ্তিত্বে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হন। 
অরবিন্দ যখন বাঁজনৈতিক আন্দে।লনেব পুরো- 
ভাগে ছিলেন তখন ভগিনী নিবেদিতার ভাঁরত- 
প্রীতি ও স্বাধ্ধীনতাআন্দোলনে গভীর অনুরাগ 
তাহাকে কয়েক বসব অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 
আনিয়াছিল। রর 


ভারতের ম্বাধীনতা-যুদ্ধের গতিপ্রক্কতি 
সম্বদ্বধে নিবেদিতার নিভাঁক মতের সহিত 
অরবিন্দের মতেব অনেকাংশে মিল ছিল। 


ভগিনী নিবেদিতাই অববিন্দকে বৃটিশ-শাঁসিত 
ভারতের বাহিরে থাকিয়া ভারতের স্বাধীনতার 
জন্য সংগ্রাম করিতে সময়োচিত উপদেশ 
দিয়াছিলেন। প্রধানত: এই পবামর্শ অনুসারেই 
অরবিন্দ ফরাী-অধিকৃত চন্দননগরে আত্মগোপন 
করিতে সংকল্প কবেন এবং পরে দীর্ঘ চল্লিশ 
বংসর (১৯১০--১৯৫০) পপ্তীচেরিতে সম্পূর্ণ 
আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণ| ও যোগসাধনীয় কাপা- 
তিপাত করেন। জনৈক অস্তরঙ্গ সহকর্মীকে 
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উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ-_-৩য় সংখ্যা 


অরবিন্দ বলিয়াছিলেন, “মা-কালী ভগিনী 
নিবেদিতার মাধ্যমে আমাকে আত্মগোপন 
করিতে আদেশ করিয়াছিলেন ।” নিবেদদিতাঁই 
অববিন্দকে বিবেকানন্দের রাজযোগ? গ্রন্থখানি 
উপহার দিয়াছিলেন। 

অরবিন্দ শ্রীরামকষেের প্রতি ছুনিবার আকর্ষণ 
অনুভব করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য 
অনুভূতি ও অমৃত্মমণী বাণী অরবিন্দের জীবন 
ও চিস্তাঁধারাকে গঠন করিতে অল্প সাহাষ্য 
করে নাই। 

আলিপুর জেলে শ্রীবামকৃষ্+-কথামৃত তাহার 
নিত্য পাঠ্য ছিল এবং এই গ্রন্থ তাহার পরবতী 
জীবনের পথ নির্ণয়ে সহাগ্রতা কবিযীছে, তাহার 
ইঙ্গিত তদানীস্তন লেখার মধ্যে পাওয়া ষাঁয়। 
অরবিন্দ মাঝে মাঝে কির্মযৌগিন? পত্তিকায় 
ইংরেজীতে ও ধর্ম পত্রিকা বাংলায় 
শ্রীরামকৃষখ-বিবেকানন্দ সন্বদ্ধে প্রবন্ধ লিখিয়] 
লোৌকদিগকে তাহাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষায় 
অনুপ্রাণিত হইতে এবং জীবন গঠন কতিতে 
উদ্বদ্ধ কবিতেন। যেখানে শ্রীবামকষ দীর্ঘ দিন 
বাস ও সাধন! কবিয়াছিলেন, সেই দক্ষিণেশ্বরের 
মৃ্তিকা অরবিন্দ পরম পবিত্র বলিয়া! জান 
করিতেন । অরবিন্দ নিজেই সেকথা লিখিয়া- 
ছেন- সেই দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র মৃত্তিকা তিনি 
শক্ত কাগজে নিমিত এক পেটিকায় সযত্বে রক্ষ! 
করিয়া নিজের প্রকোষ্ঠে রাখিয়াছিলেন। যে 
পুলিশ কর্মচারী অরবিন্দকে সেই প্রকোষ্ঠে 
গ্রেপ্তার ফরেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরের মৃত্তিকা 
সম্ঘলিত পেটিকায় কোন বিস্ফোরক ভ্্রব্য 
রহিয়াছে সন্দেহ করিয়! উহ! লইয়া গিয়াছিলেন। 
অরবিন্দ এই প্রসঙ্গে লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন, 
“মোটের উপর, এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে, 
পুলিশ কর্মচারীর সন্দেহকে ভিত্তিহীন ব্ল! 
যাইতে পাবে না, কারণ দক্ষিণেশ্ববের খুৃত্বিকা 


চৈত্র, ১৩৬৫ ] 


আমার আধাত্বিক জীবনে বিস্ফোরক সম্ভাবনায় 
পরিপূর্ণ ছিল।” 

কর্মযোগিন্ঃ পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে 
অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন £$ যখন কলিকাতার 
শিক্ষিত যুবকদের মুকুটমণি বিবেকানন্দ একজন 
নিরক্ষর হিন্দু তাপপের, বিদেশী ভাব বাঁ শিক্ষার 


লেশমাত্রের সহিত সম্পর্কহীন সমাধিমান্‌ 
অতীক্দ্িয়জ্ঞানসম্পন্ন মহাযোগীর পাদপদ্মে 
আত্মপমর্পণ করিলেন, তখনই সংগ্রামে 
জয়লাভ হইল। 


বোস্বাই নগরে শ্রীরামকষ্চগ্রসঙ্গে এক বক্তৃতায় 
অববিন্দ বলিয়াছিলেন, ভগবাঁন মেই মানুষকে 
বাংলাদেশে কলিকাতা নিকটবর্তা দক্ষিণেশ্ববের 
মন্দিবে পাঠাইফ্লাছিলেন, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব 
পশ্চিম চারিদিক হইতে শিক্ষিত লোকগণ-_ 


অরবিন্দ-জীবনে শ্রীরামকুষ্ণ-বিবেকানন্ 


১৫৫ 


বিশ্ববিদ্ঠালয়ের গৌরবস্থল, ধাহারা ইওরোপের 
নিকট হইতে যাহা কিছু শিক্ষ। করা যায় তৎ- 
সমস্তই শিখিয়াছিলেন তীহারা-এই তাপসের 
পদতলে নিপতিত হুইয়াঁছিলেন । ৩ 

১৯০৯ খুঃ অরবিন্দ “কর্ষযোগিন' পত্রিকায় 
লিখিয়াছিলেন £ দক্ষিণেশ্বরে যে কাজ আরস্ত 
হইয়াছিল, তাহা সমাপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, 
বুবিতেও পার! যাঁয় নাই । £ 
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পাঁপিয়ায় যেন কোরো না চাতক 
্রীজগদানন্দ বিশ্বাস 


টৈন্ত-দুঃখে পডে-_ 
হবি-ককুণাঁয় ধন-গধিত 

যাইনি ধনীব ঘরে। 
মধুবাক্ষীর বালুচর-তীরে, 
পল্লী-মাঁয়েব পর্ণকুটীবে-_- 
নৌদ্রে বাদলে গৌঁয়াইনু আজ 

ঘাটি বছর ধরে। 


তার ভরসায় থাকি, 


অঙ্গন-তরু মোর, 
বৃন্দাবনেব হাওয়ায় ডাঁকিয়।! 
আনে নিতি সাব ভোর । 
বন-বিহগের অবিরাম গানে, 
অভাব্রে কথ! পৌছে না কানে ; 
তাঁর পথ চেয়ে সজল নয়নে 
রয়েছি মৃত্ত ভোব। 


গৃহ-আলা হ'তে দুরে 


সাধু-সস্তের আছে গতায়াত থাকি না, তবুও তিনি রেখেছেন 
আছে সাথে মাঁধাগ্রাখি। মোরে আনন্দপুরে । 
অন্থরাগ-ফাগে রাডাইয়া মন, প্রভাতে রবির বন্দনা গাই, 
শুনি দূর-বাশী-বুর অনুখন ; ক্ষ প্রাণের ব্দেনা জানাই , 
সব সংশয় এডাঁতে পেরেছি ফুলে ফুলে অলি গুঞ্চন কবি; 
তারে নিশি-দিন ডাকি। কাছে উড়ে ঘুবে ঘুরে । 
আরতি-ঘণ্ট! সাঝে, 
বাঁজিলে দেউলে মন যায় ভূলে 
কি নাই আর কি আছে। 
ভীবের গৌমুখী-নীরে ভূব দিয়ে, 


দৈন্ত-ছুঃখে লই জুডাঁইয়ে , 
'পাঁপিয়ায় যেন কোরে! না চাতক 


এ বে িপেপা বির হাস প্রাাশল (8 


১৫৪ 


নিন ধ্যানে এক পক্ষকাঁল নিরন্তর বিবেকাঁ- 
নন্দের কষ্ঠম্বর আমাকে উদ্দেশ করিয়া ধ্বনিত 
হইতেছিল। আমি তাহার সাক্ষাৎ উপস্থিতি 
অনুভব করিতেছিলাম। আধ্যাত্মিক অস্ুভূতির 
একট বিশেষ, সীমীবদ্ধ অথচ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে এবং সেই বিষয়ে যাহা বলিবার তাহা 
বলিয়'ই কণন্বর থামিয়া গিয়/ছিল।২ 

১৯০২ থৃঃ বরদায় ভগিনী নিবেদিতার সহিত 
অরবিন্দের সাক্ষাৎ হয় এবং এই বিছ্ুষী মহিলার 
শক্তিসম্পন্ন ব্যকিত্বে তিনি অতান্ত মুগ্ধ হন। 
অরবিন্দ হখন বাঁজনৈতিক আন্দে।লনেব পুরো- 
ভাগে ছিলেন তখন ভগিনী নিবেদিতার ভাঁবত- 
গ্রীতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনে গভীব অস্কবাগ 
তাহাকে কয়েক বসব অববিন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 
আনিয়াছচিল। ্ 


ভারতেব স্বাধীনতা-যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি 
সম্বদ্ধে নিবেদিতাঁর নিভর্বক মতের সহিত 
অরবিন্দের মতেব অনেকাংশে মিল ছিল। 


ভগিনী নিবেদিতাই অববিন্দকে বুটিশ-শাপিত 
ভাবতের বাহিরে থাকিয়া ভারতের স্বাধীনতার 
জন্য সংগ্রাম করিতে সময়োচিত উপদেশ 
দিয়াছিলেন। প্রধাঁনতঃ এই পরামর্শ অগ্তসারেই 
অরবিন্দ ফরাসী-অধিরূত চন্দননগরে আত্মগোপন 
করিতে সংকল্প কবেন এবং পরে দীর্ঘ চলিশ 
বৎসর (১৯১০--১৯৫৭) পপ্তীচেবিতে সম্পূর্ণ 
আধ্যাত্বিক ধ্যান-ধারণ। ও যৌগসাধনায় কালা- 
তিপাত করেন। জনৈক অন্তরঙ্গ সহকর্মীকে 
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উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--৩য় সংখ্য। 


অরবিন্দ বলিয়াছিলেন, 'মা-কালী ভগিনী 
নিবেদিতা মাধামে আমাকে আত্মগোপন 
করিতে আদেশ করিয়াছিলেন । নিবেদিতাই 
অববিন্ধকে বিবেকানন্দেব “বাজষোগ” গ্রন্থখানি 
উপহার দিয়াছিলেন। 

অরবিন্দ শ্রীরামকষ্ের প্রতি হনিবার আকর্ষণ 
অগ্ভুভব করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য 
অনুভূতি ও অমৃতময়ী বাঁণী অরবিন্দের জীবন 
ও চিস্তাধাবাকে গঠন করিতে অল্প সাহাধা 
করে নাই। 

আলিপুর জেলে শ্রবামকষ্ণ-কথামৃত তাহার 
নিত্য পাঠ্য ছিল এবং এই গ্রন্থ তাহার পরবর্তী 
জীবনের পথ নির্ণয়ে সহ্ণম্নতা করিয়াছে তাহার 
ইঙ্গিত তদানীপ্তন লেখার মধ্যে পাওয়া যাঁয়। 
অরবিন্দ মাঝে মাঝে 'কর্মযৌগিন্, পঞ্জিকায় 
ইংরেজীতে ও ধর্স পত্রিকায় বাংলায় 
শ্রীরামকষ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়। 
লোকদিগকে তীাহাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার 
অনুপ্রাণিত হইতে এবং জীবন গঠন কনিতে 
উদ্বদ্ধ কবিতেন। যেখানে শ্রীবাঁমক্ণ দীর্ঘ দিন 
বস ও সীধনা কবিয়াছিলেন, সেই দক্ষিণেশ্ববেরু 
মৃত্তিকা অরবিন্দ পরম পবিত্র বলিয়। জ্ঞান 
করিতেন । অরবিন্দ নিজেই সেকথা লিখিয়া- 
ছেন_ সেই দক্ষিণেশ্বরের পবিভ্র মৃত্তিকা তিনি 
শক্ত কাগজে নিমিত এক পেটিকায় সমতে রক্ষা 
করিযা নিজের প্রকোষ্ঠে বাখিয়াছিলেন । যে 
পুলিশ কর্মচারী অর্বিন্বকে সেই প্রকোষ্ে 
গ্রেপ্ধার কবেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরের মুত্তিকাঁ- 
সম্বলিত পেটিকায় ০কোঁন বিশ্ফোরক দ্রব্য 
রহিয়াছে সন্দেহ করিয়া উহ! লইয়! গিয়াছিলেন। 
অরবিন্দ এই প্রসঙ্গে লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন, 
“«মৌটের উপর, এক দ্রিক দিয়া দেখিতে গেলে, 
পুলিশ কর্মচারীর সন্দেহকে ভিত্তিহীন বল 
যাইতে পারে না, কারণ দক্ষিণেশ্বরের মুৃতিকা 


চৈত্র, ১৩৬৫] 


আমার আধ্যাত্মিক জীবনে বিস্ফোরক সম্ভাবনায় 
পরিপূর্ণ ছিল।” 

কির্মযোগিন্* পত্রিকায় শ্রীরামক্জ সম্বন্ধে 
অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন £ যখন কলিকাতার 
শিক্ষিত যুবকদের মৃকুটমণি বিবেকানন্দ একজন 
নিরক্ষর হিন্দু তাপসের, বিদেশী ভাব বা শিক্ষার 
লেশমাত্রের সহিত সম্পর্কহীন স্মাধিমান্‌ 
অতীন্দ্রিয়জঞানসম্পন্না মহাঁযোগীর পাদপন্ে 
আত্মপমর্পণ করিলেন, তখনই সংগ্রামে 
জয়লাভ হইল। 

বোঘ্াই নগঞে শ্রীরামকুষণপ্রসঙ্গে এক বক্তৃতায় 
অরবিন্দ বলিয়াছিলেন, ভগবান দেই মানুষকে 
বাংলাদেশে কলিকাতার নিকটবর্তী দক্ষিণেশ্ববের 
মন্দিবে পাঠীইযাছিলেন , উত্তর দক্ষিণ পূর্ব 
পশ্চিম চারিদিক হইতে শিক্ষিত লৌকগণ-__- 


অরবিন্দ-জীবনে শ্রীরামকষ্জ-বিবেকানন্ন 


১৫৫ 


বিশ্ববিষ্যালয়ের গৌববস্থল, ধাঁহাবা। ইওরোপের 
নিকট হইতে ঘাহ। কিছু শিক্ষ/কর। যায় তৎ- 
সমন্তই শিখিয়াছিলেন তাহারা-_এই তাপসের 
পদতলে নিপতিত হইয়াছিলেন । ৩ 

১৯০৯ খুঃ অরবিন্দ “কর্মযোগিন পত্রিকায় 
লিখিয়াছিলেন £ দক্ষিণেশ্বরে যে কাজ আরম্ভ 
হইয়াছিল, তাহা সমাপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, 
বুঝিতে ৪ পারা যাঁয় নাই ।$ 
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পাঁপিয়ায় যেন কোরো না চাতক 
শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস 

দেম্য-ছুঃখে পড়ে অঙ্গন-তকু মোব, 
হরি-করুণায় ধন-গব্ত বুন্দাবন্র্‌ হাওয়ায় ডাকিয়া 

যাইনি ধনীর ঘরে। আনে নিতি সাঝ ভোর। 
মমুরাক্ষীর বালুচব-তীরে, বন-বিহগের অন্বিবাম গানে, 
পল্লী-মাঁয়ের পর্ণকুটারে-_ অভাবের কথা পৌছে না কানে) 
রৌড্রে বাদলে গৌঁয়াইহু আজ তীর পথ চেয়ে সজল নয়নে 


ষাটটি বছব ধরে। 


তার ভরসায় থাকি, 
সাধু-সস্তের আছে গতায়াত 

আছে সাথে মাখামাখি । 
অন্থরাগ-ফাগে বরাঁডাইয়া মন, 
শুনি দুর-বাশী-স্থর অনুখন 
সব সংশয্ন এডাঁতে পেরেছি 

তারে নিশি-দিন ডাকি। 


রয়েছি মত্ত ভোব। 
গৃহ-জ্ঞালা হ'তে দুবে 
থাকি না, তবুও তিনি রেখেছেন 
মোরে আনন্দপুরে । 
প্রভাতে রবির বন্দনা গাঁই, 
ক্ব্ধ প্রাণের বেদনা জানাই, 
ফুলে ফুলে অলি গুঞন করি; 
কাছে উড়ে ঘুরে ঘুরে । 


আরতি-ঘণ্টা সবে, 
বাজিলে দেউলে মন যায় তৃলে 
কি নাই আর কি আছে। 
ভাঁবের গোমুখী-নীরে ডুব দিয়ে, 
দৈন্য-হুঃখে লই জুডাইয়ে ঃ 
“পাপিয়ায় যেন কোরো! না চাতক' 
--এ মিনতি তার কাছে। 


নিজেদের সমস্া-সমাধানে নারী 


শ্রীমতী শাস্তি ঘোঁষ 


পুরাতন ও আধুনিকের মধ্যে বিবাদ চিরস্তন। 
প্রাচীনা বলেন যে তাহাদের আচাঁব ব্যবহার 
সমাজ শিক্ষা সব কিছুই আধুনিকাঁদের চেয়ে ভাল, 
আবার আধুনিকারা একথা স্বীকার করেন না, 
তাহাদের মতে-_ তীহাদের প্রথাগুলিই মাঁজিত। 
কেহ যদি বিচারকের আসন গ্রহণ কবেন, আর 
যদি তিনি গ্তায় বিচারক হন-_তবে ছুই পক্ষের 
মধ্যেই ভাল ও মন্দ দছুইই দেখিতে পাঁইবেন। 
জগতে এক তবফা ভাল বা এক তরফ! মন্দ কিছু 
নাই। একজনে কাছে যাহা স্থকর অন্যের 
কাছে তাহা কষ্টকর, আবার একের পক্ষে যাহা 
হুঃখের কারণ তাহাতে বনুর মঙ্গল দেখা যাঁয়। 

প্রাীনাদেব কাছে আমাদের অনেক কিছু 
জানিবাঁর ও শিখিবার আছে । জীবনের পথে 
তাহারাই অগ্রণী, অভিজ্ঞতায় তাহারাই ধনী। 
প্রাচীনকালে বিজ্ঞীনেব 'এত প্রচলন ছিল না। 
তাহারা সহজ সরল জীবন যাপন করিতেন, 
তখনকার কালে ডাক্তীব-বৈছ্যের এত প্রচলন 
ছিল না, আবার এত ভেঙ্গালের স্ষ্টিও হয় নাই। 
তাঁহার! ব্যবহার করিতেন খাটি খাছ্যসস্তার। 
ওষধ হিনাবে জাঁনিতেন নানা রকম গাছের পাতা 
শিকড বাঁকল ইত্যাদি। আজকাল লেবেল না 
থাকিলে আমর! ওষধ ব্যবহার করিতে ভয় পাই, 
কিন্ত প্রাচীনাদের জানা ছিল বহু প্রকারের 
ভেষজ। প্রতি বাডীতেই ছোটখাটে। একটি 
ডিস্পেনসাঁরিতে কিছু কিছু ঘরে-প্রস্তত ওঁষধপত্র 
থাকিত। 

প্রাচীনারা নবীনাদদের মত স্কুল-কলেজে 
যাইবার সুযোগ পান নাই, রামায়ণ-মৃহীভারতই 
তাহাদের পাঠ্য পুস্তক ছিল। এ আদর্শেই 


তাহার! নিজেদের গডিয়! তুলিতে চেষ্টা করিতেন। 
নবীনাবা রামায়ণ-মহাঁভারতেন্গ যুগে পিছাইয়! 
যাইতে রাঁজী নহেন, তাহাদের জানিবার আছে 
অন্য বহু তত্ব । তাহার] জন্মিয়াছেন বিজ্ঞানের 
যুগে, এখন কেবলমাত্র পুব।তনের কাহিনী 
জানিয়াই সন্ত থাকিতে মন রাজী নহে। সমস্ত 
পৃথিবীর- এমনকি তাহাঁব বাহিরের খবরাখবর 
জাঁনিবার জন্য সে উৎস্ক। বহু কিছু জাঁনিতেই 
সেব্যস্ত, একটা লইয়া সাধনা করিবার মতো 
অবকাশ তাহার লাই । 

আপন সংসারই ছিল গ্রাীন।দের গণ্ডি, 
তাহারা এই অল্প পীমানাঁর মধ্যে রাজত্ব করিয়াঁই 
মহাখুশী থাকিতেন | সংসাবটী থাকিত তাহাদের 
নখদর্পণে ১ কিন্তু সংসারের বাহিরের সব কিছুই 
অন্ধকারাবৃত। 

বর্তমান যুগে আধুনিকাদের তেমন ভাবে 
সংসাঁর করা হইয়া উঠে না । আজিকার নাঁবীকে 
বহুপ্রকার বাহিরের কাঁজ কবিতে হয়, অর্থে পার্জন 
তাহাদের মধ্যে একটী। মাঁষেব প্রয়োজন 
কাঁলের গতিকে বাঁভিয়াই চলিয়াছে, জীবন 
হইতেছে জটিলতর, সেই জটিলতার গ্রন্থি খুলিবাব 
মানসে মানুষ ছুটিয়া চলিয়াছে, কিন্ত গ্রস্থি খুলিবার 
জন্য যে ধৈর্ধ প্রয়োজন, আঙ্গ তাহা নাই। 
চঞ্চনতায় কোন কাধ স্থসম্পন্ন হয় না, মানুষকে 
হইতে হইবে ধীর স্থির! কিন্তু সে অবকাশ 
কোথায়? প্রতিদিনের প্রয়োজন মিটাইতেই মানুষ 
বাস্ত। পিছনে ফিরিবার, গতকল্য কি করিয়াছি 
তাহা চিস্তা করিবার অবকাশ তাহার নাই। 

অতীতকালে মানবের প্রয়োজন ছিল অল্প, 
তখন শাক অন্ন ঘ্বত হুপ্ধ পাই্য়াই মাহুষ সঙ্কই 
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থাকিত। মোটা একখানি বস্ত্র হইলেই লক্জা 
নিবারণ হইত, কিন্তু বর্তমানের প্রয়োজন শত 
সহত্রমুখী । শাক ভাতের স্থান লইয়াছে চপ- 
ফাই, কাঁটলেট-কেক, পেন্ত্রি ইত্যাদি; মোটা 
বস্ত্রের পরিবর্তে প্রয়োজন জর্জেট নাইলন প্রভৃতি । 
কালের চক্র ঘুরিতেছে, প্রতিদিনই নৃতনের 
পিছনে ছুটিয়া চলিয়াছে মানছে মন। 
অতীতের অপেক্ষা বর্তমানের সমস্ত! অতীব জটিল, 
এই আ্টিলতাময় জীবনযুদ্ধে বত আধুনিক নারী- 
মমাজ। 


প্রাচীনাদের সহজ সবল জীবন পথ এখনকার 
সুগে অকল্পনীয়, তবু এই জটিল জীবনের অশান্তির 
হাঁত হইতে রক্ষ! পাইতে হইলে নবীনাদের কর্তব্য 
আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া! নিজেদের সযস্তার সমাধান 
করা। 


ন্বীনাবা আলোক প্রাপ্চা, পৃথিবী-র্হস্ট্ে 
প্রাচীনাদেব অপেক্ষ! তাহাদের জ্ঞান বেশী, কিন্ত 
প্রাচীনদের কাছে জীবন-রহস্যে তাহারা শিশু । 
অতি সুখের মনে করিয়া যাহার পিছনে তাহা 
ছুটিয়] চলিমাছেন, প্রাচীনাদের নিকট তাহা তুচ্ছ। 
ইহ'বা নিজেদের গতজীবনের দিনগুলি চিন্তা] 
করিয়। মনে করেন, তখন কি ছেলে মাঁচষই ন। 
ছিলাম । আজিকার নবীনা সেই “ছেলেমানুষি'ব 
পিছনেই ছুটিয়৷ চলিয়াছেন। এই অবস্থটী 
কাটাইয়া উঠিতে পারিলে তবেই তাহাদের জীবন 
সার্থক হইবে। 

তাই মনে হয় একে অন্তের মৃতকে অবজ্জা না 
করিয়া ঘি উভয়ে মিলিত চেষ্টায় ঘুগোপযোগী 
একটা সমাজ গঠিত করিতে অগ্রসর হন, তবেই 
বর্তমান সমশ্তার সমাধান হইতে পারে৷ ছুইজনা 
দুইজনের সহিত বিরোধ করিলে চলিবে না। 
যাহা কিছু জীবনকে নিশ্চয় মঙ্গলের পথে লইয়া 
যাইবে তাহার সন্ধান করিতে হইবে! প্রাঁচীনাবা 
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দিবেন পুক্লাতনের ইতিহাস, আর নবীনারা দিবেন 
বর্তমানের বিজ্ঞান । 


পাঠ্যপুস্তক ও সিনেমীর ছবির মধ্য দিয়া দেখ- 
বিদেশের সভ্যতাব কথা জানা আছে আজিকাব 
বোনেদেব। সকল সভ্যতার সারটুকু তীহার! 
অনায়াসেই নিজের জীবন-সমস্যার কাজে 
লাগাইতে পারেন। 


আজিকার সমলা! অতীব জটিল, তবে বিজ্ঞান 
আবিষ্কার করিয়াছে বহু কিছু স্থবিধাজনক 
ব্যাবহারিক বস্ত। বিজ্ঞানের কল্যাণকা'রী দাঁনগুলি 
যদি আমরা দৈনন্দিন কাঁজে লাগাই তবে শারীবিক 
ছুঃখকষ্ট অবশ্যই লাঘব হইবে, অবসর মিলিবে, 
তাহা আমাদের জীবনের কঠিনতর সমস্য] যিটাই- 
বার সহাযতা করিবে । যাঁহার যেটুকু ক্ষমতা 
আছে সেটুকু মদ অনেকের কল্যাণে 
নিষোজিত করিতে পাবরি--তবে দেখিব আপন 
আপন জীবনও সুখে ভবিয়। উঠিবে। প্রতি 
মানবের জীবন দোষ ও গুণেব সমষ্টি। গুণহীন 
মানুষ হইতেই পারে না । নিজের জীবনে পুঙ্থা- 
পুঙ্খরূপে অন্বেষণ কবিলেই দ্রেখিতে পাইব যে 
জগৎকে দিবার মতো] কিছু না কিছু মিলিবেই। 


শুধু সকলেব কাছে লইবাব আকাঙ্ষা না 
রাখিয়া দিবার জন্য চেষ্টিত হইলেই দেখিব 
জীবনের ধাঁর। অনেকখানি ব্দলাইয়! গিয়াছে | 


যেআমি আজ এতখানি লিখিবাঁর সাহী 
হইতেছি, স্বীকাব না করিয়া পারি না ষে 
প্রতি মৃহ্র্তেই স্থত্র হারাইয়া যাইতেছে, প্রতি 
ক্ষণে স্বার্থপরতা আসিয়া মাথা তুলিয়। 
দীড়াইতেছে, মানুষের অকল্যাণকর কথা মুখ 
হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে, তবু এইটুকু 
আশা বাখি যে বার বার চেষ্টা করিতে করিতে 
হয়তে! কিছুট1 অগ্রসর হইতে পারিব। প্রতি 
ক্ষণে মনে রাখিতে হইবে আমার এ মুখ জগতের 
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কল্যাণকর কথাই বলিবে, আর আমার হাতও 
জগতের কল্যাণকর কাজেই বত থাঁকিবে। 

ধাহারা আজিকার যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন 
তাহার! বিজ্ঞানের যুগে জন্মিয়াছেন বলা হম্ব। 
প্রাচীনাদের অপেক্ষা তাহাদের জানিবার ও 
জানাইবার স্থযোগ অনেক বেশী। আমাদের 
দেশের বনু শিল্প দর্শন গ্রামের জীর্ন কুটারেব 
অন্তরালে লুপ্ত হইক্সা গিয়াছে, কিন্ত এই বিজ্ঞানের 
যুগ দুরকে করিয়াছে নিকট, শবকে কবিয়াছে 
পৃথিবীময় ব্যাপ্ত । এক স্থানে বসিয়৷ একটী কথা 
বলিলে সারা পৃথিবীতে তাহা ধ্বনিত হইতে 
পারে। 

আমাদের ভারতের যে সকল চিরম্মরণীয় নারী 
ছিলেন, সীত! সাবিত্রী, খন লীলাবতী, গান্ধারী 
কুম্তী, “মাতা সারদ”__- এদের কথ। আজিকারু 
শিক্ষিত বোনেরা পৃথিবীর চাবিদিকে তো 
ছডাইয়। দিতে পাবেন। প্রচার করিবার ক্ষমতা 
সকলের থাঁকে না, কিন্তু ঈশ্বরেব কৃপায় ধাহাবা 
উচ্চশিক্ষিতা তাহাদের তে! সুযোগ মিলিয়াছে, 
তাহারা এ স্থযোগ হারাইবেন কেন? যেষুগে 
রেডিও ছিল না, সিনেমা ছিল না, লাউড স্পীকার 
ছিলনা, ট্রেন ছিল না, হাওয়াই জাহাজ ছিল মা, 
সে যুগেও পৌরাণিক কাঁহিনী যদি শুধু মুখে 
মুখেই প্রচারিত হইয়া আজ পর্যন্ত তাহার অস্তিত্ব 
বজায় বাঁখিতে পাঁবিয়ীছে, তবে আজিকাঁর দিনে 
পৃথিবীব্যাপী প্রচার অনস্ভব হুইবে কেন? 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--৬য় সংখ্যা 


হয়তে| সকলে শুনিবে না, তবু বলিতে দোষ কি? 
লক্ষ জনের মধ্যে তো একজনও শুনিতে পারে। 
তবে ভারত হইতে যাহা লুপ্ত হইতে বসিয়াছে 
তাহ! আজ বিদেশিনীর! বিশ্বাস করিবেন কেন? 
তাই আজ সর্ব প্রথমে ভারতের ঘরে ঘরে ইহার 
প্রচার করা প্রয়োজন । আমরা প্রত্যেকে 
যতটুকু জানি ততটুকুই বিলাইতে অগ্রসর হইলে 
কাজ অনেকখানি সহজ হইয়া উঠিধে | যেখানে 
থে ভাবে বলার প্রয়োজন সেখানে সেই ভাবেই 
বলিতে হইবে। এমন কি ঘবে ঘরে আলোচনা- 
হইলেও অনেক কাজ হইবে। শুধু পুরাণের 
কথা, ইতিহাসের কথা বলিঘাই ইহাঁব সমাপ্তি 
ঘটাইলে চলিবে না। আজিকাঁর বর্তমান 
সমাজের কথা, শিশু পালন ও তাহাদের শিক্ষা, 
গৃহকর্মের শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদি বু সমস্যাই 
মাষেবা নিজেরা মিলিত হইয়! মিটাইতে পারেন। 
আমার ব্লিবার বা লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে 
পরস্পর পরস্পরের দোষানুসদ্ধান না করিয়া 
আমবা মিলিত চেষ্টায় একটা নৃতন সমাজ 
গিয়া তুলিতে পাবি । বর্তমানের দারুণ সমস্যার 
কিছুটা মমাধান আমরা নিজেরাই করিতে পাঁরি। 
বিরোধ মানুষকে ধ্বংসেব পথে েলিম্সা দেয়, কিন্ত 
একতা! আনিয়া দেয় শক্তি। আজ সমাঁজের 
প্রয়োজন সেই মিলিত শক্তি-যাহা নীরবে 
লেকলোচন্র অন্তরালে সংসারে ও সবত্র 


আনিয়! দিবে কল্যাণ ও শাস্তি। 


নার'দিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপেব অধিকাৰ তাহাদিগকে শিক্ষা 
দেওয়া পর্যন্ত । নাবীগণকে এমন যোগ্যতা অজর্ন কবিতে হইবে, যাহাতে তাহারা 
নিজেদের সমস্তা নিজেরাই নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়ী লইতে পাবে। 


_-বিবেকানন্দ 


গীতা-রহস্থয 
ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ঘোষাল 


শিক্ষিত মনে প্রশ্ধ জাগে, ভগবদ্গীতাঁর 
বিভূতিযোগ ও বিশ্বরূপ-দর্শনের পবেই পুত্তকের 
সমাপ্তি চিত হয়েছে । পুনবায় ছয় অধ্যায়ের 
প্রয়োজনীভাব বলা যাঁয়। কিন্তু ধারা এই 
্রস্থকে একাধারে কাব্য ইতিহাস ও দর্শনশাস্ 
মনে করেন, বণক্ষেত্রেব পটভূমিতে অষ্টাদশ 
অধ্যায়ে রচিত এই অপূর্ব গাথাকে তারা বান্তব- 
দৃষ্টিভঙ্গিতে ন] দেখে বিচার করেন শীস্ব-হিসেবে, 
_তাই কোন অসঙ্গতি তাদের মনে আসে 
না। গীতায় বিরাট অসঙ্গতি এবং কল্পনার 
দৈন্য আছে বলে ধার মনে করেন, একট] 
অনুভূতির কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দ্রিই। 
দিনেব বেলা তন্দ্রার ঘোরে ঘটনাবহুল বু দৃশ্য- 
সমন্বিত সমগ্র একট] জী বনেব স্বপ্রচিত্র অনেকেই 
দেখেছেন_-অথচ হয়তো! ঘডিতে দেখা গেল 
মাত্র কুড়ি-পচিশ মিনিটের মধ্যেই সব সমাপ্ত 
হয়েছে । এটাকে আমরা। আশ্চর্য মনে করি না, 
স্বীকার করি যে আঁমাঁদের চিত্তদর্পণের এই 
আলেখা বায়োস্কোপের ফিলের মৃত হু হু ক'রে 
চলে যায়, রেখে যায় জাগ্রত মনে তার স্মৃতি । 
যদি আমবা বলি যে এই তাঁবেই মহাযোগে 
শক শোকে মুহমান সখা অজুনকে এইরূপ 
চিত্র দেখিয়ে গ্ররুতিস্থ কবেছিলেন কুড়ি-পঁচিশ 
মিনিটের মধ্যে, তবে শিক্ষিত ব্যক্তি কি বলতে 
বাধ্য হবেন নাধে এর সম্ভাবন! স্বীকার্য? 

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলি, বিশ্ববূপ-দর্শনের 
পর সংধার্ণ কবি নিশ্যয়ই লিখতেন, “অতঃপর 
অজু নিষিত্বমাত্র হয়ে লক্ষীছেলের মতো যুদ্ধে 
মন দিলেন।' কিন্তু পরম জ্ঞানী ও মন্ধতরষ্ট 
ব্যাসদেব ঘষে অপূর্ব কাব্য-ইতিহাস-দর্শন লিখে 


গেছেন তা কালের অপ্রতিহত প্রভাবকে ছাড়িয়ে 
উঠেছে বু উধ্র্ণে এই বস্ত-স্বাতগ্থ্-যুগেও। 
বিজ্ঞান ও দর্শমকে একস্ুত্রে গ্রথিত ক'রে ঘে 
গ্রন্থটি তিনি রচনা ক'রে গেছেন, যুগে যুগে সকল 
দেশের মনীষীদের মনে তা দিব্যজ্ঞানের চিত্র 
পূর্বে অস্কিত কৰেছে, আজও করছে এবং অনাগত 
ভবিষ্যতেও করবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পটভূমিতে শ্কুধ্*অজুন- 
সংবাদ, স্মরণমাত্র একটি কথ। তাবু মলে হয়েছে 
বার বান--10060092 8.061510% 10006 1) 
ভারতীয় মনীষার 
সুউচ্চ দিব্য-চিন্তা-প্রশ্থত চিত্ত | কুরুক্ষেত্র-রণভূমির 
বিবাট কোলাহলের মধ্যে যোগিরাঁজ শ্রীকষ 
শান্ত-সমাহিত নিকুদ্বিগ্ন চিত্তে শিষাকে কর্ম-ধ্যান- 
জ্ঞান-ভন্তির সমহ্বশ্নবাণী শুনিয়েছেন। তখন 
গুরু-শিষ্য উভয়েই যোগারূট। প্রথম ও দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে তখন অন্গুন ও শ্রীকৃষ্ণ আলাপ করেছেন 
সখাকপে | অজুন এইমাত্র জালেন যে তার 
সখাঁটি মানবশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানে কর্ষে সকল রকষে 
শ্রেষ্ট পুরুষ, কিন্তু তবু তখনও তিনি সখা, তার 
সঙ্গে হাশ্যপরিহাস চলে । 

সখা যখন বললেন, বিষমে সমূপস্থিত যুদ্ধের 
প্রাক্কালে পাগলামি রাখ,লড়াই করতে এসেছ-- 
কিন্ত তোঁমার যে রীবত্ব এসে পড়ছে, ওঠ, জাগ। 
অজ্ঞ বললেন, “না, না, ক্লীবত্ব আসবে কেন? 
আমি পূর্ণ জ্ঞানের কথা বলছি, আমার মন 
সত্বগুণেই অবস্থিত--এই বাজ্য, সম্পদ আমি 
চাই লা ইত্যাদি। স্থ। বললেন-_-বটে, তৃমি 
জ্ঞানের কথা ব্লছ, কিন্ত জান প্রত জ্ঞানী 
জগৎকে কি চোখে দেখেন ? তবে শোন:''''"' | 
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কিছুক্ষণ জ্ঞানের কথা বলে তিনি বুঝলেন যে 
অজুনের মুখের কথা ও মনের কথ! এক নয়। 
তাই বললেন, ক্ষত্রিয়-সম্তান তুমি, যুদ্ধ করাই 
তোমার ধর্ষ। 

শ্ররুষ্ণ দেখলেন, অজুর্নের মনের অন্ধকাঁর 
কিছুমাত্র যানি, তখন তিনি স্ববপে প্রকাশিত 
হয়ে সখাকে শিষ্যেব আসনে বসিয়ে পরম তত্ব 
শোনাতে শুরু কবলেন। ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেল 
যুদ্ব-বিগ্রহ, পাগুব- বংশের স্থৃতি। যোগার 
জগদ্‌গুরু নিজেকে প্রকাশ করতে লাগলেন, 
অপূর্ব ভাবে সহজ সরল ভঙ্গিতে জ্ঞান, কর্ম, যোগ 
_বেদউপনিষদের গুঢতত্ব শিষ্ের চিত্তে দ্রিলেন 
প্রন্থুটিত ক'রে, গুরুমন্ত্র কানের ভেতর দিয়ে 
নয়, চিত্তপটে ফিম্মের পর কিন্মের মতৌ হতে 
লাগল প্রকাশিত। ক্রয়ে এল বিভুতিযোগ, 
তখন শিষ্য তন্ময় হয়ে দেখছে পুকষোত্তম 
শ্ীভগবান বেদ-উপনিষদেব মর্মবাণীরূপে তার 
অস্তবের বিজ্ঞান-ভূমিতে প্রতিফলিত 

তারপর পরম-স্ট্ি-বহস্তেক একটি কোঁণেব 
মায়া-জাল খাঁমান্য খবিয়ে দিযে শ্রীকৃষ ভবিষ্যতের 
চিত্র অছুর্নেব দিব্চেতনাঁ় কবলেন 
পরিপ্রকাশিত। আর যুদ্ধের কথা নেই। 
জগদ্গুপ'র লামনে-নাঁরায়ণেব পদতলে উপবিষ্ট 
শিষা তখন সাধনভূমির উচ্চ মোপানে। বিহ্বল 
হয়ে তিনি বলছেন--ঠাঁকুর । বল, বল, জ্গানী ও 
যোগীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? চলল প্রশ্নের পর প্রশ্ন 
_-এইভাবে ব্যাপদেব গুরু-শিব্য-সংবাদ গ্রথিত 
করেছেন। 

কিন্ত কাবে'র উদ্দেশা তো পিদ্ধ করা চাই-_. 
তই প্রয়োজন__অজুনিকে যুদ্ধে নামালো । 
তখনও শিষ্য দিব্যভূমিতে আন, ক্রমে ক্রমে 
ফিরে আসছে কর্ম-জগতের চেতনা । জগদ্গুরু 
শ্রীভগবান শিষাকে বললেন-_-এখন বুঝেছ, 
তোমাকে থে কর্মক্ষেত্রে পাঠিয়েছি, ষে প্রকৃতি 


উদ্বোধন 


[৬১তম বর্-৩য় সংখ্যা 


দিয়ে গডেছি তোমাঁয়-_সেইক্দপে এই কর্মভূষিতে 
তোমায় চলতে হবে । পাঁপপুণ্য আমাতে অর্পণ 
কর। সোমার সকল ভার আমার উপর । 

যুক্তিবাদী বন্ধু ধলবেন--সকল অনতারই 
বলেছেন, আমাকে ভঙ্না কর, আমি তোমার 
পাপপুণ্যের ভার নেব, কথাটা কেমন একটু 
অযৌক্তিক ন্য় কি? অন্ততঃ উপন্ষদিক জনের 
পরিপন্থী মনে হয়। 

বন্ধুকে কুক্ত্মেত্রের পটভূমি স্মরণ কবুতে 
বলি--বীবশ্রে্ঠ অঙ্গন বিশ্বন্ূপ দর্শন কবে 
ভয়বিহ্বল হয়ে বলছেন, তোমাকে সখা ভেবে 
হাঁদাপরিহাস কবেছিলাম, এখন ভয় হচ্ছে। 
ঠাকুব, তোমার আসল রূপ দেখাও। তুমিই 
চতুকুন্জ বিকুলীরাযও,। আধমণনেক। ইস্টদেব। । 
অনু সেইরকুপই দেখলেন ভার সখাকে। পরে 
আবার দেখেছেন তাকে সার্খিরপেও । তখন 
আর তিনি পাঁগুবঅজ্জন নন - ইষ্টের সন্িধানে 
ঘোগনাধনে প্রবৃত্ত নাঁধক, বলছেন_-এই যোগেব 
বিষষ আব বল। “হস্ত তে কথয়িষ্যামি- গুরু 
শিষ/যকে ক্রমে ক্রমে পুরুধ-প্রকৃতি, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রস্র, 
গুণত্রয়-বিভাগ সব সংক্ষেপে বললেন ১ শোনালেন 
কেমনভাবে তিনি সম্াজবন্ধন, জীবেব প্রক্তি 
অঙ্গমারে কর্মবিভাগ ইত্যাদির স্ষ্টি করেছেন । 


ক্রমে অজুনের চৈতন্ত বিজ্ঞান-ভূমি থেকে 
এল মনোজগতে । শ্রীকৃষ্ণ ব্ললেন-_নবশ্রেঠ, 
তোমাকে সব কথ! বললাম, এখন তুমি যা ভাল 
বোঝ করো । তবে শেষ কথা ভুলো না যে, যে 
স্বভাব বা প্রকৃতি নিয়ে তুমি সংসারে এলেছ, সেই 
মতো কাজ করলে সহজে সংসার-বন্ধন থেকে 
মুক্ত হবে। আর এও জেনো, আমিই সকল 
জীবের অস্তরে বগে আছি, আমিই ধজ্জের অধি- 
পতি ও ঘজ্ঞের ফলদাতা এবং জীবকে নানতম 
বাধাবিপত্তির যধ্য দিয়ে জীবনপথে এগিয়ে নিয়ে 
ষাই ভূমার দিকে । 


সমালোচনা 


আলোক-তীর্থঃ প্রথম খণ্ড) শৈলেন্দ্র- 
নারায়ণ ঘোষাল । মূল্য ৭২3পৃঃ ৪১২ । প্রকাশক £ 
ভাঃ বঙ্কিম চৌধুরী, 'সন্তধাম'_-কর্ণেলগোলা, 
এমর্দিশীপুর | 

মতামতের স্বাধীনতা৷ ভারতবর্ষের সংবিধান- 
সম্মত, তবে ধর্ম ও সাহিত্যের আলোচনায় এর 
নিরঙ্কুশ প্রয়োগ যতখানি, অতথানি অন্তত্র অসম্ভব । 
অনেক সময়ই আমরা বাচালতাকে যুক্তি এবং 
স্পধণকে পৌরুষ বলে ভুল করি। এই গ্রন্থের 
গ্রন্থকর মূল বক্তব্য হিপাবে নতুন কিছু উপস্থিত 
করেননি; ঈশ্বরাভূতি করেছেন বা ঈশ্বরাদেশ 
পেয়েছেন, এমন কোন পরিচয এ গ্রন্থে দেননি । 
কিন্ত অনায়াসে শ্ীমন্তীগবত, শ্রাচৈতন্যদেব ও 
শ্ীরামকৃষ্কদেবকে নিজের বুদ্ধির ঘটি নিয়ে 
মাপতে গেছেন । আপাতদৃষ্টিতে কিছু মুখ- 
পেঁচক মালমশল1 তিনি হাজির করেছেন-- 
যাদের প্রত্যেকটির স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে সহম্র 
কথা বলার আছে। কিন্তু আমরা তো শুনেছি, 
তর্কের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না, 
পি এইচস্ডি উপার্ধিধারীর সার্টিফিকেটে ও নয় । 
্ন্থপাণ্ে চিষ্তাশীল পাঠক শুধু হোলই নিরত্ত 
হবেন_ নয়তো বলবেন, “যান পেটে যা সয়? | 

প্রীরামকুষ্ণদেব এ কথাটির মধ্য দিয়ে ইঙ্গিত 
ক'রে গেছেন অব্যাত্মপা্নায় বিভিন্ব স্তরের অধি- 
কারী আছে, যুগ যুগ ধরে ভারতের সাধকেরাও 
তাই ক'রে এসেছেন, এমন কি কবীর নানক 
দাহ পর্যস্ত (লেখক যাদের এক্মাজস প্রামাণ্য 
বলে মনে করেছেন )। কিন্তু এদের মতই যে 
ঠিক, এমন যুক্তি লেখককে কে দিয়েছেন, বোঝা 
গেল না; না কি-একমান্্র তিনি বলছেন, 
এটিই প্তমাণ। মহাপুক্ষষদের বা! অধ্যাত্মশান্ের 

রঃ 


আলোচনায় যে গভীর ধ্যান ও মননের প্রয়োজন, 
তার কোন প্রমাণই এ প্রগল্তভ গ্রন্থে নেই; 
উপরন্ধ এদের জীবন ও বাণীর কষ্টকল্পলিত অপ- 
ব্যাখ্যার উদাহরণ অজস্র | একটি উদ্দাহরণ দিই £ 
২৭, পৃষ্ঠায় মহাঁমনীষী মাইকেলের সঙ্গে শ্রীরাম- 
কষ্ণদেব যে প্রথমে কথা বলতে পারেননি, তার 
কারণ হিসাবে লেখক বলেছেশ যে মাইকেলকে 
বিধমী বলেই ভারতীয় হিন্দু শ্রীরামক্ষদেব, তার 
সঙ্গে কথা বলেননি । অথচ একটু আগেই লেখক 
এ পুস্তকে নারায়ণ শাস্ীর উাক্ত উদ্ধৃত করেছেন__ 
“কি। এই ছুই দিনের সংসাবে পেটের দায়ে 
নিজের ধর্ম পরিতাগ করা ।, শাস্্ীমশায় ওই 
পেটের দায়ে যুক্তিকেই অস্বীকার করেছিলেন, 
বৃষ্টধর্মকে নয় । এর পর মধুস্ুদন ্রামকষ্ের 
কাছে উপদেশ চাইলে শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু বলতে 
পারলেন না, বলেছিলেন, আমার মুখ কে ধেন 
চেপে ধরলে-কিছু বলতে দিলে না| শ্রীরাম- 
কৃষ্ণতেবে্র এই আচরণটিই লেখক তার পরধর্ম- 
মত-অপহিষ্ণৃতার দৃষ্টান্ত ধরে নিয়ে কট,ক্তি 
করেছেন । কিন্তু এই ঘটনা বর্ণনার পর 'লীলা- 
প্রনঙ্গে আরও তে একটু কথ। ছিল, মে কথা 
লেখক কৌশলে বাদ দিয়ে গেছেন । হৃদয়ের সাক্ষ্য 
অন্ুাঁয়ী শ্রীবামকৃষ্ণ কিছুক্ষণ পরে কয়েকটি 
আধ্যান্সভাবের গান গেয়ে এবং উপদেশ দিয়ে 
মধুসদনকে মুগ্ধ করেন । 
মধুস্থদন কেন পেটের দায়ে খৃষ্টান হবার 
কথা বলেছিলেন, সেকথা তিনি জানেন। পেটের 
দায়ে তার খৃষ্টান হওয়ার কথা নয়, তিনি ধনীর 
সন্তান । কিন্তু খুষ্টভক্তি তাঁকে পরধর্ম গ্রহণ করায়- 
ণি, বিলাত যাবার উগ্র আকাক্ষায় ভিনি খৃষ্টান 
হয়েছিলেন । এই সামান্য কারণে দ্বধর্তত্যাগ 


১৬২ 


কোন কালেই সমর্থনীয় নয় । শ্রীরামক্কষদেব যে 
থু্টান হওয়ার জন্যই মধুস্দনের সঙ্গে বাক্যালাপ 
করতে পারেননি--এমন অভিযোগ অভিপদ্ধি- 
প্রণোর্দিত। খুষ্টভক্ত উইলিয়াম্সের সঙ্গে তার 
পপ্রেম আচরণের তাহলে কী অর্থ হবে? 


শ্রীরামকৃষ্ণ স্বন্ধে এই ধরনের স্বকপোল-কল্পনার 
কোন অধিকার লেখকের নেই, একথা মনে করিয়ে 
দিঘ়্ে ভাগবত সম্বন্ধে লেখকের অশোভিন অবিনয়ের 
একটি চরম দৃষ্টাস্ত উদ্ধৃত করি ; “কথায় আছে, 
মুড দাস্তিক চপলমতি কোন মাতালের হাতে 
ধারালো তরবারি থাকলে তাতে ধেমন অনর্থ ঘটে, 
তেমনি কুষ্ণগুণান্ুবাদের রপকথায় বসোন্মত্ত 
ভাগবত-কারও 40018619] ঠ7৮০ 00৩ ৪৮০3 
জেখনীমুখে কী অনর্থ ঘটিয়েছে দেখুন ।” (পৃঃ 
১৯৬ )_-উদ্ধ'তিটি এ গ্রন্থ সম্বন্ধেই স্প্রযোজ্য। 


লেখকের নিজস্ব অধ্যাত্মপন্থ সম্বন্ধে আমাদের 
কোন বক্তব্য নেই । একথা ঠিক যে, শিশুর আধে। 
আধো মুখের ভাকও পিতার কানে এবং প্রাণে 
পৌছায়, কিস্তু বয়স্ক “শিশুর অহশ্বন্তাকে মঙগল- 
কামী পিতা কী চোথে দেখেন, তা বলাই বাহুল্য । 

কোন প্রবীণ সাধুর মুখে শুনেছিলাম পুজনীয় 
স্বামী তুরীয়ানন্দজী জনৈক অধ্যাত্পাধককে 
বলেছিলেন অধ্যাত্মসত্য স্বয়ং উপলব্ধি করেননি, 
এমন কারও রচনা পড়তে যেও না-বিভ্রাস্ত 
হবে। আলোচ্য গ্রন্থটির অহস্কত অতুযুক্তিগুলি 
মহাপুরুষেব এই উক্তির সত্যতা আর একবার 
প্রমাণিত করেছে। পুণ্য অিত্র 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ধ-_-৩য় সংখ্য। 


ভক্তিসাধন কুন্থমাঞ্জলি 2 গ্রন্থকার ও 
প্রকাশক-_পণ্ডিত গোস্বামী প্রাদামোদর মহাপাত্র 
সাং সুপক্চারুসাহী, পুরী । পৃষ্ঠা ৯৬+৩২, 
মূল্যের উদ্লেখ নাই। 

কলিষুগে ক্ষীণশ্বাস্থা, স্বল্পধী, স্বল্লায়ু, দুঃখ- 
ছন্্-স্মস্থা;-জর্জবিত মানুষের ঈশ্বরলটডের পথে 
ভক্তিযোগই সহজ সরল উপায়। মাঁনবের হৃদয়ে 
আছে ভালবাসার অস্তঃসলিল1! রদ-নিঝরিণী | 
সেই রসধাবা জাগতিক কোন বিষয় বা লোকের 
উপর সীমাবদ্ধ না থাকিয়া যখন ঈশ্বর ক! 
পবমাত্মীর উপর প্রযুক্ত হয় তখনই তাহা ভক্তি 
আখা প্রাইবার যোগা। দকল বয়সেপ 
নরনারীর পক্ষেই ভক্তিপথ প্রশস্ত । ভক্তিপথে 
কঠোর কচ্ছুদাধন-মুলক তপশ্চর্য! ও জটিল যৌগ- 
সাধনের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন--শ্রীভগ- 
বানের নামগ্ণগান ও প্রাণের ব্যাকুলতা!। 
ভগবানের নামে শরীর মন পবিত্র হয়, নির্মল 
সত্বগুণাশ্রিত হৃদয়ে ভগবানের রূপ প্রতিফলিত 
হইয়। থাকে। 

আলোচ্য গ্রন্থে বৈবৰ মতে সাধনোপযোগী 
যাহা করণীয় তাহ! সন্ধ্যা-পূজা-ধ্যাঁন-প্রকরণের 
মাধমে এবং নিত্যক্কিষাবু ভ্রম ও অন্রশীল্ন- 
পদ্ধতিতে বিধিমুখে বিবৃত, অষ্টাদশাক্ষর মন্তরার্থও 
হন্দরভাবে পরিস্মুট। এতৎ্যতীত 'শ্্ীশিক্ষা্টকম্‌” 
শ্রীজগন্নাথাষ্টকম্‌*, শ্রীচৈতন্তাষ্টকম্‌, প্রভৃতি 
অমূল্য স্তোত্রগুলি পুস্তকখানিকে একটি বিশেষ 
ম্ধাদায় ভূষিত করায ইহা ভক্তমাজ্রেরই আদরণীয় 
হইবে বলিয়া মনে হয়। _-জীবানন্দ 


মঠ ও মিশনের নবপ্রকীশিত পুস্তক 
সারদ।-যামকৃঞ্ণ লীলাগীতি (কথিকা সহ)- স্বামী চণ্ডিকানন্ব প্রণীত প্রকাশক স্বামী 
সৌম্যানন্দ, সম্পাদক রামকষ্জ মিশন, শিলং । পৃষ্টা ৮৮, মুল্য এক টাকা চার আনা । 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রশ্রীমায়ের লীলাবলম্বনে ভক্তিরসাত্মক ৫* খানিরও অধিক গান হরতাল সহ 
সন্নিবেশিত । গানের মাঝে মাঝে তাহাদের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি সরূলভাবে বধিত । 


শ্রীরামকঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বহুমুখী বিদ্ভাভবন উদ্বোধন 

মেদিনীপুর £ বামরুষ্ মিশন বিদ্াভবনে 
বহুমুখী শিক্ষাদানের জন্য যে নৃতন ভবনটি নিমিত 
হইয়াছে, গত ২১শে ফেব্রআবি তাহার 
আহুষ্ঠানিক উদ্বোধন কবেন রামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ শ্বামী মাধবানন্দ 
মহীরাজ। এই ভবনে বিজ্ঞানাগার এবং উচ্চতর 
মাধ্যমিক শিক্ষার ক্লান-কক্ষগুলি স্থাপিত 
হইয়াছে । 


এতছুপলক্ষে সন্ধ্যায় বিদ্যাভবন-প্রার্গণে 
প্রশস্ত চন্দ্রাতপের নীচে একটি বিবাট জন- 
সভায় প্রখ্যাত এতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্ত 
মজুমদীর সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথির 
ভাষণে স্বামী মাধবানন্দজী শিক্ষা অসাম্প্রদায়িক 
ধর্মের স্থীন এবং স্বামীজীর শিক্ষার আদর্শে 
স্থাপিত এই সব প্রতিষ্ঠানেব কার্ধীবলী ও উদ্দেশ 
বর্ননা করেন। ডক্টর মজুমদার শিক্ষাৰ গুরুত্ব ও 
লক্ষ্য বিশ্লেষণ করেন । 


পৰ্দিন ডক্টর বুমেশচন্দ্র মজুমদার রামকৃষ্ণ 
বিষ্চাভবনের পারিতোধিক-বিতরণী সভায় 
ভাষণ দেন। স্বামী মাধবানন্দজী সভাপতির 
আমন গ্রহণ করিয়া পারিতোধিক বিতরণ করেন। 
পরে ছাত্রদের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। 


পুরস্কার-বিতরণী সভা 


বিদ্তামন্দির, বেলুড় ই নবনিমিত ব্যায়ামা- 
গারের প্রশস্ত হলে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের 
উপস্থিতিতে গত ২২শে ফেব্রুআবি বেলুড 
বিগ্ভামন্দিরের বাধিক পাঁরিতো ধিক-বিতরণোঁৎনবে 
নিউইয়র্ক বামক্কঞ্জ বিবেকানন্দ কেজ্ছের অধ্যক্ষ 


শ্বামী নিখিলানন্দ সভাপতির আঁদন অলঙ্কত 
করিয়া পুরস্কার বিতরণ করেন। 


বাধষিক কারধবিবরণী পাঁঠ-প্রসঙ্গে বিষ্া- 
মন্দিরের ( কলেজের ) অধ্যক্ষ ম্বামী তেজসানন্দ 
বলেন £ বিষ্ঠামন্দিরের অগ্রগতি অগ্রতিহত। 
আবাসিক দাধু শিক্ষকদের সাহচর্ষে নিয়মিত প্রার্থনা 
পড়াশুনা ও কাজকর্মের ভিতর দিয়া ছাত্রদের 
স্ুশৃঙ্খন জীবন গঠনের প্রচেষ্ট1! সাফল্যের পথে 
অগ্রনর। ১৯৫৮ থুঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার 
ফল বিশেষ সন্তোষজনক । 


পরীক্ষার্থী ১ম (বিভাগে) ২য় ৩য় 
আই. এস-দসি ৫৬ ৪১ ১৫ 
আই এ. ৩৩ ২৭ ৪ ১ 


ক. (১ম, ওয় ও ৭ম স্থান অধিকৃত) 


পরিশেষে অধ্যক্ষ মহারাজ বলেন যে শীপ্রই 
বিদ্যামন্দির “তিন বংসরের ডিগ্রি কলেজে 
রপাস্তরিত হইবে। 


সভাপতির ভাষণে স্বামী নিখিলানন্দ প্রীচ্য 
ও পাশ্চাত্য মন-“মানুষ কি? এই প্রসশ্থের কি 
উত্তর দিয়ছে, তাহার বিস্তৃত আলোচন। করেন, 
এবং এই প্রতিষ্ঠানকে “মানুষ” গঠন করিবার 
দুরূহ কার্ধে ব্রতী দেখিয়া আশা ব্যক্ত করেন, 
স্বামীজীর স্বপ্ন মফল হইবে। 


ছাত্রগণের সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী আবৃত্তি 
ও ভজনগান উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। 
প্রথম ও দ্বিতীয় বাধিক শ্রেণীর ৩৬ জন ছাত্র 
সাধারণ শিক্ষা, বিশেষ গুণাবলী, প্রবন্ধরচনা, 
সঙ্গীত, আবৃত্তি ও অভিনয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শনের 
জন্য পাঁরিতোঁধষিক লাভ করে । 


১৬৫ 
উৎসব-সংবাদ 


তমলুক $ গত ১৯শে ভিস্ঘের, পুজ্যপাদ 
স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে 
পূজা, কীর্তন, আলোচনার ব্যবস্থা হুইঘ্াছিল। 
পৃজ্যপাদ মহারাজ ১৯১৫ খুঃ তমলুকে আসিয়া- 
ছিলেন, সেই কথা শ্মরণ করিয়াই এই অনুষ্ঠান । 


গত ৫ই জাহছআরি আশ্রমে পুজ্পা্ স্বামী 
শিবানন্দ মহারাজের জন্মতিখি উপলক্ষে মঙ্গলা রতি, 
বিশেষ পৃজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, জীবনী 
আলোচন। ও শ্রপ্রীরামনাম সক্কীতন হইয়াছিল । 


গত ১৫ই জান্থআরি পৃজ্য স্বামী সারদানন্দ 
মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা, তোগবাগ 
ও আলোচনা হয়। 


ফরিধপুর £ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রয়ে গত 
৩১শে জানহআরি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি 


উদঘাঁপিত হইয়াছে । উক্ত দিবসে বিশেষ 
পূজা, ম্ঙ্গলারতি, হোম ও চণ্ীপাঠ হয় 


এবং সন্ধ্যায় ভজন হ্বন্দবভাবে অনুষ্ঠিত 
হয়। পরিশেষে স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ 
শ্রশিশিবকুমীব আচার্য স্বীমীজীর জীবন্দর্শন 
আলোচনা করেন। 


৬ই ফেব্রুআরি বৈকালে আশ্রম-গ্রাঙ্গণে 
স্বামীজীর জন্মোৎ্ঘব ভাব-গম্ভীর পরিবেশে অতি 
স্থশৃঙ্খলভাবে ফরিদপুরের সহকাঁদী জেল! 
ম্যাঁজিছ্রেট ও জেলা জজ সাহেবের উপস্থিতিতে 
অহষ্ঠিত হইয়াছে । নর্বশ্রেণীর নরনারী এ 
উপলক্ষে আশ্রম-গ্রাঙ্গণে সমবেত হন । চাবিদিকে 
স্বীমীজীর অযূলা বাণী টাঙাইয়া দেওয়া হয়, 
স্থানীয় মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীগণ গুরুস্তব, 
ও স্বামীজীর বন্দনা-গীতি স্থন্দরভাবে গান করিয়া 
সকলকে গ্রীত করে। 


উদ্বোধন 


[৬১তম বর্ধ--ওয় সংখ্যা 


পুরীঃ গত ৩১শে জাহআরি হইতে 
দিবসত্্য় পুরী রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরিতে 
বিবেকানন্দ-জন্মোৎদব উদ্যাপিত হহয়াছে। 
পৃক্া, চণ্তীপাঠ ডজন, জনসভায় বক্তৃতা, 
প্রদাঁদ-ব্তিরণস্কুল ও কলেজের বালিকাঁদের মধ্যে 
বক্তৃতা, আবৃত্তি ও ক্রীড়। প্রতিযোগিতা, 
মাটকাভিনয় প্রভৃতি উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। 
প্রায় দুই শত বালক-বালিক| বিশটি বিভিন্ন 
ক্রীভায় অংশ গ্রহণ করে। কলেজের ছাত্র- 
ছাঁত্রীগণ “বিবেকানন্দ ও ভারতের নব্জাগরণ+ 
সম্বন্ধে ইংরেজী, গড়িয়া! ৪ বাংল ভাষায় বন্তৃতা- 
প্রতিষোগিতায় এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণ ওড়িয়া 
ও বাংলা ভাষায় আবুত্তি-প্রতিযোগিতাম্ন যোগদান 
করে। স্বামী সদাশিবানন্দ মহাবাজ প্রাতি- 
যোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিবরণ করেন। 
এক বিরাট জনসভায় সভাপতি ওডিযার 
উদ্গয়নমন্ত্রী শ্রীরাধানাথ রথ, স্বামী সন্তোষানন্ন, 
অধ্যাপক শ্রীজযকুষ্ষ মিশু ও অধ্যাপক 
শ্রীপত্যবাদী মিশ্র ম্বামীজী-প্রবতিত শিক্ষা 
সম্বন্ধে বর্তীতা দেন। ওডিয়া ভাষায় লিখিত 
কুরুক্ষেত্র” নামক একটি নাটিক। মিশন লাইত্রেরি 
ছাত্রাবাসের ছাঁত্রগণ কতৃক অভিনীত হয় । 

ভুবনেশ্বর ১ শ্ররামক্কষ্ণ মঠে গত নই 
ফেব্রআরি পৃজ্যপাদ স্বামী ক্রহ্ষানন্দ মহারাজের 
সতত জন্মোৎসব বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, 
আবাত্রিক, ভজন, প্রপার্দ-বিতবণ ও জীবনী 
আলোচনার মাধ্যমে মহা আনন্দে আুসম্পন্র 
হইয়াছে । স্বামী অসঙ্গানন্দ ধর্মপ্রপঙ্গে হ্মানন্ন? 
পুস্তক হইতে পাঠ করেন । অপরাহে মঠপ্রাঙ্গণে 
আয়োজিত সভায় শ্রীদীনবন্ধু সাহু (সভাপতি ), 
শীনিত্যানন্দ দাস ও পণ্তিত শ্রীধবিরাম ধর্মের মূল 
কথা, সেবা-রহশ্ত ও শ্বামী প্রন্ধানন্দের ধর্মজীবন 
আলোচনা! করেন। শ্রীশ্রীরাঁমনাম-সঙ্কীর্তন এই 
উৎসবের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল । 


চৈত্র, ১৩৬৫ ] 


কার্য-বিবরর্ণী 

বিবেকানন্দ সমাজসেবাঁকেজ্জ ঃ (১৭, 
নন্দলাঁল মন্নিক লেন এবং ৯১, রমেশ দত্ত স্্রীট, 
কলিকাতা ৬): স্বামীজীর শিক্ষাদর্শে উদ্ছদ্ধ 
পাথুরিয়াঘাটা রামরুষ্খ মিশন ছাত্রাবাপের 
কয়েকজন বিদ্যার্থ দ্বারা রামবাগান বস্তিতে 
অগ্রন্নত সম্প্রদায়ের সেবাঁকল্পে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 
হয় ১৯৫২ থুষ্টাবে | 


১৯৫৭-৫৮ থুষ্টাব্দের কার্- বিবরণীতে প্রকাশিত 
ইহার বর্তমান চতুবিধ কর্মধারা_ 


(১) শিশুবিভাগ £ 
১। বিবেকানন্দ নাপণরি স্কুল (৩ হইতে 
৬ বছরের শিশুদের জন্য ) £ ছাত্রসংখ্যা ৩৪ 


২। বিবেকানন্দ বেসিক স্কুল: ছাঁত্রসংখ্য 
১৫৯) এখানে মুৎ্শিল্প, খেলন। তৈরী, সেলাই, 
বুনন, অঙ্কন, বেত ও বাঁশের কাজ শেখানো হয়। 
লেখাপড়া ছাডা গানবাঁজনা ও অভিনয় শিক্ষা রও 
ব্যবস্থা আছে । 


৩। ছাত্রাবাস £ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অধায়নরত 
১০ হইতে ১৬ বছরের ১৫জন অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্ত 
লইয়া এই বিগ্যাথিভবন । ছাজদের থাঁকা- 
খাঁওয়া, স্কুলের বেতন, পোধাক ও শিক্ষা অন্তান্ত 
খরচ সবই আশ্রম হইতে বহন কর! হয়। 

(২) বয়স্ক-বিভাগ £ 

১। বিবেকানন্দ নৈশ বিদ্যালয় £ ইহার 


প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৬৭ জন লিখন-পঠনক্ষম 
হইয়াছে । 


২। সারদামণি নৈশ বিগ্ভালয় £ ১৯৫৭ পৃঃ 
প্রতিষ্ঠিত, এখানে মেয়েদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
কাজ হইতেছে । 

৩। স্মীজ-শিক্ষণর লাস £ চলচ্চিত্র, কথকতা, 
বক্তৃতা, থিয়েটার ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিক্ষা- 
বিস্তার করা হয়। পাক্ষিক দেওয়াল-পত্রিকায় 
বণ্ডির উন্নয়ন কিভাবে হইতে পারে প্রবন্ধ ও 
চিজের সাহাষ্যে দেখানো হইয়া থাকে । 


৪। গ্রস্থাগার ও পাগাগার ২ গ্রস্থাগারে 


উ্ররামক মঠ ও মিশন সংবাদ 


১৬৫ 


নির্বাচিত ৮** বই আছে, পাঠাগারে একটি 
দৈনিক পত্রিকা সহ কতকগুলি সাময়িকী বাখ' 
হয়। দৈনিক উপস্থিতি গড়ে ১৫। 


(৩) দ্বাস্থ্য-সংরক্ষণ : 
বস্তি যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে 
তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইতেছে । একটি 
দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা হইয়াছে । এখানে 
অভিজ্ঞ চিকিৎসক চিকিৎসার ব্যবস্থা দিয়! 
থাকেন । ৭,০০০ রোগী চিকিৎসা লাভ করিয়াছে। 
প্রতিদ্দিন তিন শত হইতে চার শত শিশুকে ছুধ 
দেওয়া হয়। 
(৪) জীবিকার মান উন্নয়ন : 
দূবিদ্র জনগণের আঘথিক অবস্থার উন্নতির 
জন্য বিবেকানন্দ শ্রম-শ্রীঁ লমবায়-সমিতি 
খোলা হইয়াছে । 
আমেবিকায বেদাস্ত-প্রচাব 
সানফ্রান্দিক্ষে|  বেদাম্ত সোসাইটি 
বিভিন্ন রবিবারে বেলা ১১টায় এবং বুধবার 
রাত্রি ৮্টায় সমিতির ভাষণ-গৃহে স্বামী 
অশোকানন্দ, স্বামী শান্তন্বর্ূপানন্দ ও স্বামী 
শরদ্ধানন্দ নিমলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন £ 
নভেম্বর £_ উন্নত মনের প্রকৃতি ও ক্রিয়া, 
ঈশ্ববের অনুসন্ধান কখন এবং 
কিরপে? কোথা হইতে, কেন, 
কোথায়? যেখানে প্রেম ও যুক্তি 
মিলিত হয়, বাস্তব সন্তাই পরম 
পুরুষ ১ শক্তিব রহস্য , সমস্ত অনর্থের 
মূল কি? চৈতন্যের উধ্বগতি , আমি 
কি আমার ভ্রাতার রক্ষক? 
ডিসেম্বর ১--ঘথার্থভাঁবে কর্ম করিবার উপায়? 
ঈশ্বরকে পাওয়া যায় কিরূপে? 
ব্ক্তি-মানস ও বিশ্বমানস, অমি 
শরীর নই, আমি মন নই, অধ্যাত্ব- 
জীবন ক্ষুরধারেব নায় দুর্গম ; আমার 
জান1 দেব-মানব,; শাশ্বত থুষ্ট। 


বিবিধ সংবাদ 


পরলোকে মেজব প্রভাত বর্ধন 
আমরা গভীর ছুঃখের সহিত লিপিবন্ধ 
করিতেছি যে গত ২৫শে ফেব্রুআরি বুধবার রাত্রে 
মেজর প্রভাত বধন ৬৯ বসব বয়সে ইহলোক 
ত্যাগ করিয়াছেন। মেজর বর্ধন অকৃতদার 
ছিলেন। 

১৮৯০ খৃঃ কলিকাতা ব্ুবাজারের বিখ্যাত 
বধন বংশে প্রভাত বধন জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতা! চগ্তীচর্ণ বধধন ধর্মপরায়ণ ও 
স্থপরিচিত শিক্ষাত্রতী ছিলেন), ত্ীহারই 
প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বয়েজ স্কুলে প্রভাঁতেব প্রথম শিক্ষা 
শুরু হয় এবং পিতার ধর্মভীব ও লোকহিতৈষণ 
তাহাকে অনুপ্রাণিত কবে। বহুবাজারে স্থিত 
শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি অনাথ ভাগ্াঁরের উন্নাতিকল্পে 
তাহার পরিশ্রম চিবস্মবণীয়। অকালে পিতৃ- 
বিয়োগের পর ১৯১৪ খুঃ কলিকাতা মেডিক্যাল 
কলেজ হইতে এম বি পাশ করিয়া তিনি 
সামরিক বিভাগে যোগদান করেন এবং এই 
কার্ষে ভারতে ও মেনোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশে 
৮ ব্সর কাটান । তিনি ১৯২২ খুঃ ইংলগ্ডে গমন 
করিয়া এফ আর পি এস ও এম আব. 
দি.পি পাস করিয়া আঁসেন। ছিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময় পুনরায় ইওরোপে শিযা সেখানকাব 
হাসপাতালের কার্ধপদ্ধতি দর্শনাস্তর দেশে 
ফিবিয়া তিনি স্বদেশ ও স্বধর্মের উন্নতিকল্লে 
জনকল্যাণের কার্ষে আত্মনিয়োগ করেন। 
বামরুষ্চ মিশনের সহিত--বিশেষতঃ “কালাচার 
ইনগ্রিট্যুটে'র সহিত তাহার ঘনিষ্ট সংযোগ ছিল। 
আমর! তাহার পরলোকগত আত্মার চিরশাস্তি 
প্রার্থনী করি। 


উৎসব-সংবাদ 
শিকড়া ঃ শ্রীরামক্চ-মানসপুত্র স্বামী ব্রন্ধা- 
নন্দ মহারাজের যষ্ঠনবতিতম জন্মতিথি-পৃজ! 
তীয় পুণ্য জন্মস্থান শিকড়া-কুলীনগ্রামে গত 
৯ই ফেব্রআরি সোমবার মহ,লমারোহে হুসম্পন্ন 
হইয়া গিয়াছে। এতছুপলক্ষে পূজা, ভজন, 
বামনাম-কীর্তন, চণ্তী ও ভাশব্ত পাঠ, শ্রীনাম- 
রুষ্-কথামৃত পাঠ, ব্রন্ধানন্দ-ক্সীবনী আলো চনা- 
ছায়াচিত্র-প্রদর্শন, ধর্মসভা প্রভৃতি কর্মসুচী 
লইয়া সপ্তাহধাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
উৎদব্র প্রথম দিবন মধ্যান্কে ৬০০ ভক্ত 
নবনাবী প্রমাদলাতে ধন্য হন। 
উত্পবের শেম দিব ( রবিবার) গ্রামবামী ও 
তক্তগণ শ্রীশ্রঠাকুব, শ্রীশ্ীমা ও মহারাজের প্রতি- 
কতি মাথায় লইয়া শঙ্খধ্বনি ও কীর্তন সহযোগে 
তীর্থ-পরিক্রমা কবেন। মধ্যাহ্নে অনুমান ৬১০০০ 
ভক্ত নবনাবী, গ্রামবাসী ও নানাস্থান হইতে 
আগত পলীবাসিগণ প্রাসাদলাভে ধন্য হন। 


সাধুসজ্জন-সমাগমে উত্সবের আনন্দ ও 
ভাবগাস্তীর্ধ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 

সালকিয়া ঃ ৮ই ফেব্রুআরি সাঁলকিয়া 
তরুণদল কক উঘাঙ্গিণী বালিক] বিদ্ভালয়- 
ভবনে স্বামী বিবেকানন্দের ৯৭তম জন্মোৎসব 
বিশেষ গাস্তীরধপূর্ণ পরিবেশে উদযাপিত হয়। 

উক্ত সভাষ স্থানীয় ভক্তমণ্ডলীর পক্ষ 
হইতে স্বামমীজীব জীবন আলোচিত হইলে বিধান 
সভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ ক্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় 
ও সভাপতি স্বামী মিত্রানন্ম স্বামীজীর বাণী 
পর্ধীলোচনা করেন । 


ফলতা (২৪ পরগনা) ১ গত ২৫শে 
ডিসেম্বর চেতলা শ্রীরামকষ্চ-মগ্ডপের এই 
শাখা আশ্রমে বাধষিক ্রীরামক্ঃ উৎসব 


চৈত্র, ১৩৬৫ ] 


সম্পন্ন হইয়াছে । সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুদূর 
পল্লী অঞ্চল হইতে এবং কলিকাতা হইতে 
ভক্তগণ আশ্রমে সমবেত হইতে থাকেন। 
শ্রমন্দিরে পুজা, পাঠ ও হোম, শ্রীপ্রীচত্ডীপাঠ, 
শ্রীপ্ীরামরুষ্খপু'থির কথকতা এবং ভজন 
আশ্রমে নির্মল আনন্দের সঞ্চার করে! মাকড়- 
নহ্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ সাঁধনালয়ের ভক্তগণের শ্রীরাম 
নামকীর্তনে নঘবেত জন্গণ আনন্দ লাভ করেন, 
মধ্যান্ছে পাঁচ সহম্ত্রাধিক নরনারী বসিয়! প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। অপরাধে শ্রীশ্ররামকৃষ্খজীবনী 
ও বাণী আলোচিত হয়। 

জামনগর 2 গত ১৭ই মাঘ স্বামী বিবেকা- 
নন্দেব শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে স্থানীয় বালমনো- 
বিকাশ কেন্দ্রের উদ্যোগে কাশীবিশ্বনাথ-মন্দির- 
প্রাঙ্গণে প্রাতে শ্রীস্রীরামকৃষ্ষদেব, শ্রীশ্রীমা ও 
স্বামীজীর বিশেষ পুজা, সপ্তশতী চণ্তীপাঠ ও 
হোম হয়। সন্ধ্যা! ৬টায় স্কুল-কলেজের ছাত্রদের 
জন্য স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ত্র্যন্বকভাই জাবেরীর 
পৌবোহিত্যে এক সভায় অধ্যাপক মদনমোহন 
জানী স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও শিক্ষা! বিষয়ে 
বক্তৃতা করেন। সভাপতি স্বামী বিবেকানন্দের 
উপদেশ পাঠ করিয়! শুনীন ও বুঝাইয়া দেন। 

১৮ই মাঘ প্রাতে সীতা-মাহাত্মা, দেবধিম্মর্ণ, 
দশাবতার, শ্রীরামকৃঞ্জদেব এবং অন্তান্ত দেব- 
দেবীর স্তব পাঠ করা হয়। সন্ধ্যা ৬টায় 
বাজকেট শ্রীরামকষ্খ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী 
ভূতেশানন্দের সভাপতিত্বে এক শভায় মনীষী 
কাকা কালেলকার, অধ্যাপক দুম্ষস্ত পারা, 
নবনগর হাইন্কুলের হেভ মাষ্টার জে. ভি. মাক 
সাহেব, ডাঃ ওয়াই, জে মারুভাই এবং সভাপতি 
গুজরাঁতী ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও 
বাণী আলোচন। করেন ১ সভাপতি ইংরেজীতেও 
কিছুক্ষণ বলেন। প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় প্রথম 
স্বান অধিকারী ছাত্রদ্দিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়। 


বিব্ধি লংবাদ 


১৬৭ 


পিপড়াডি কোলিয়ারী £ গত ১৭ই মাঘ 
শনিবার প্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎদহ 
উদ্যাপিত হয়। 

স্বামীজীর প্রতিকৃতি পত্র-পুষ্পমাল্যে 
স্থশোভিত কনা হইয়াছিল । পুজা, গীতাঁপাঠ ও 
ভজন উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। সন্ধ্যায় 
আয়োজিত নভায় ডাঃ ধ্নগ্রয় দে গীতার ভক্তি- 
ঘোগ পাঠ করেন। অতঃপর স্বামীজীর বাণী 
আলোচিত হয়। ভক্তবুন্দের সমাগমে উৎসব 
আনন্দমুখর হইয়া! উঠে। 

কার্ধ-বিবরণী 

বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলিকাতা! $ 
স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ জনকল্যাণে বষূপাপ্লিত 
করিবার জন্য যে সকল সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
তাহাদের মধ্যে বিবেকানন্দ মোমাইটির নাম 
প্রাটীনতার দিক হইতে উল্লেখযোগ্য । ১৯০২ খুঃ 
প্রতিষ্ঠিত এই সমিতিব চার বৎসরের (১৯৫৩-৫৬) 
কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার কর্ম- 
ধারা প্রধানতঃ প্রচার, শিক্ষা ও সেবা-যূলক । 

সাপ্তাহিক ও সাময়িক ধর্মনভায় গীতা, 
উপনিষণ, শ্ীরাম্কুষ্ণ-কথামৃত প্রভৃতি আলোচিত 
হইয়া থাকে। ৃ 

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্ত, যীশুুষ্ট,। বুদ্ধদেব, 
শংকরাচাধ, শ্রীরাম, শ্রীশ্রীম। ও স্বামী বিবেকা- 
নন্দের জন্মতিথি উদ্যাপন করা হয়। 

প্রতি বৎমর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রচনা- 
প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। সোসাইটির 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে ১৯৫৬ থুঃ ১৭১,২২২ 
রোগীকে উঁধধ এবং ১২জন দরিজ্র ছাজ্জকে 
নিয়মিত সাহাষ্য বাবদ ৩৪১২ টাকা দেওয়া হয়। 

সমিতির গ্রন্থাগারে ধর্ম দর্শন ও সাহিত্য 
বিষয়ক ৪,*০* নির্বাচিত পুস্তক আছে? পাঠাগারে 
ব্হু পত্র-পত্রিকা নিয়মিত আসে। 

মোপাইটির বর্তমান সভ্য-সংখ্য ৪২০। 


১৬৮ 


আঁজাদ-স্মৃতি বক্তৃত। 


গত ২২শে ফেব্রুআঁরি নতুন দিল্লী বিজ্ঞান- 
ভবনে শ্রুজওহরলাল নেহরু আজাদ-স্বৃতি ব্ক্ৃতা- 
মালার উদ্বোধন-কাঁলে “বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
ভারত” সম্বন্ধে একটি লিখিত ভাষণ একঘণ্টা 
পাঠ করেন, এবং পরদিন উহ শেষ করেন। 

ব্তৃতার প্রারস্তে মৌলানা আজাদের 
গুণাবলী ব্ণনীপ্রপঙ্গে তিনি বলেন, মৌলান। 
ভারতরুষ্টির একটি সমন্বিত প্রতীক। যুগে যুগে 
ভাবতের রূপবিবর্তন, শিল্পবিপ্রব, ভাবসংঘর্ষ 
এবং যন্ত্রবিজ্ঞানের অগ্রগতি_ ইহাই ছিল 
আলোচনার বিষয়বন্ত। ইসলাম ও পাশ্চাত্য 
চিস্তা কিভাবে ভাবতজীবন প্রভাবিত করিয়াছে 
তাহ! আলোচন1। কবিয্বা ব্তমানে যে দুইটি 
শক্তি-_জাঁতীয়তা ও সমাজসাম্যের দাবি প্রবল 
ভাবে কাজ করিতেছে, বত! তাহার উল্লেখ করেন। 


বিজ্ঞান-সংবাদ 


সমুদ্রজলের লবণ দুরীকরণ ;: একটি 
মাকিন ও একটি ব্রিটিণ কোম্পানি চুক্িবদ্ধ 
ভাবে কাজ করিতেছে যাহাতে মেম্বেন? 
পদ্ধতিতে জলের লবণতা দূরীকরণ-যন্ত্র জলাভাবের 
দেশসমূহে বাপকভাবে ব্যব্ত হইতে পারে। 

আওনিক্স কোম্পানি (10070 0০270) 
বহুদিন হইতেই মেশ্বেন পদ্ধতিতে বৈছ্যাতিক 
আয়ন স্থানাস্তরিত করিয়া অল্প ব্যয়ে জলের 
লবণতা দূর করিতেছে । পদ্ধতিটির বৈজ্ঞানিক 
লাম ইলেকউ্রো-ভাম্মালিনিস্‌ (121500:001215519, 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ধ_-৩য় সংখ্যা 


20900108509 10209988607 09-89816178 ০৫ 
৪০৪-5/৪691" ), অন্যান্ত--অধিকাঁশ পদ্ধতিতে 
বাব তাঁপ-শক্তির পরিবর্তে এই পদ্ধতিতে 
বিছ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হ্য়। মধ্যসমূদ্রের, 
উপসাগরের বা নদীয়োহানার জলকে এই 
পদ্ধতিত্বারা৷ অতি সহজে লবণমুক্ত করা ষায়। 

দক্ষিণ আফ্রিকায়, পারন্য উপপাগরে 'এই যন্ত্র 
ব্যবহৃত হইতেছে । অন্যান্য জলাভাবের দেশে-_ 
যথা ভারতে, অস্ট্রেলিযায়, আফ্রিকার নানাস্বানে, 
এই যন্ত্রের চাহিদা বাডিতেছে । 

আণবিক বিদুযুৎ-শক্তি;: গত ১৬ই 
ফেব্রআঁরি ডক্টব ভাবা 
4১6০2010 10092£% 00101018910) লোকসভার 
সদস্যদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, ১৯৬৪ খুঃ 
শেষাশেষি ভারত আণবিক বিছ্যুং-শক্তি 
ব্যবহীরোপযোগী করিতে সক্ষম হইবে। 


আণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাথমিক খরচ 
অনেক, যথা এক মিলিয়ন কিলো-ওআট বিদ্যুৎ 
উত্পাদনের একটি প্র্যাপ্ট স্থাপন করিতে ২৫ 
কোটি টাক! পডিবে। প্রচলিত বিদ্যুৎ 
উত্পাদনের খরচ হইতে ইহা বেশি, তবে পরবর্তী 
কালে ক্রমশঃ উতপাদন-খরচ কমিয়া যাইবে 
এবং উৎপন্ন বিছ্যুৎ হইতে আয় হইবে। 


উৎপাঁদনের জন্য প্রথমে ইউর্যানিয়ম ব্যবহৃত 
হইবে, পরে খোনিয়ম । ভারতে প্রায় ৩০১,০০০ 
টন ইউব্যানিয়ম আছে, সম্প্রতি বাজগানেও ইহার 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । 


(01072108201 


ভ্রম-সংশৌধন £ ফাল্তন-সংখ্যার ১০১ পৃষ্ঠায় 'লগুনের চিঠির দ্বিতীয় কলমে ৪র্থ পডক্তি 
পড়িবেন £ ধ্পরথম বক্তা যিসেস্‌ সরকার; 


এই-লংখ্যার ১২৯ পৃষ্ঠায় 
পড়িবেন : পাওয়ায়” 


'মনের মায়" প্রবন্ধে ২য় পঙক্তি প্রথম শব্ধ 





ংকরাচার্ধ-কৃত বুদ্ধ-স্তুতি 


ধরাবদ্ধপ্নীসনস্থাজ্ঘি -যষ্ি- 
নিয়ম্যানিলং শ্যস্তনাসা গ্রবৃ্িঃ। 

য আস্তে কলৌ যোগিনাং চক্রবর্তা 
স বুদ্ধঃ প্রবুদ্ধেহিস্ত নিশ্চিস্তবতা ॥ 


[ শ্রাশঙ্করাচার্ধকুত দশাবত।র হ্যোত্রাস্তর্গত নবম শ্লোক ] 


ধাহাঁর পদযষ্টি বদ্ধ পন্মাসনে অবস্থিত-_যিনি পদ্মাসন বন্ধনপূর্বক ভূতলেই 
অবস্থান করিতেন, বায়ু সংযমপূর্বক প্রাণীয়াম করিয়া, যিনি নাপাগ্রে দৃষ্টি 
নিবদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতেন, ধিনি কলিযুগে যোগিগণের শ্রেষ্ঠ-_সেই 
বুদ্ধদেব আঁমাদের বাসনাশুন্ চিত্তমধ্যে সদা জাগ্রত থাকুন। 


ধ্যখনিশ্েষ্ শ্রীবুদ্ষের উদ্দেশ্যে রচিত জ্ঞানিশ্রে্ঠ আচার্য শঙ্করের এই 
শ্লোকচন্ত্র ভারত-ভূষন আলোকিত করুক, চিত্তের মলিনতা তাপাইয়া 
দিয়া বৈশাখী পুণিষার শাস্তি-নথধা আমাদের ভ্বদয় মন পরিপূর্ণ করুক। 


কথাপ্রসজে 


ভারাক্রান্ত ধরিত্রী 

কি হ্বদেশী, কি পিদেশী পুরাণে আমরা পড়ি-_ 
প্রথমে মানষ ছিল না, তারপর মানুষে মানুষে 
পৃথিবী ভরিয়া গেল_ আবার মহাপ্রলয়ের পর 
পৃথিবীতে আর জনমানব বহিল না| জলময় বিশ্বে 
প্রথম যখন একটু ভাঙ্গা দেখা দিল, সেই হইল 
আমাদের শত সাধের পৃথিবী--শত ম্বপ্রের 
ধরিত্রী, যিনি আবার ধারণ করিবেন তৃণ গুল্ম 
বৃক্ষ লতা, ক্রমশঃ দেখা দিবে চলমান জীবন- 
স্পন্দন, সরীস্থপ-জীবজন্তর সৌপানখরেণী অতি- 
ক্রম করিয়া অবশেষে বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের প্রধান 
নায়কদ্ধপে আবিভত্ত হইবে মানষ। বিজ্ঞান- 
কল্পিত ক্রমবিকাশের পুরাণ-কাহিনীও বিশেষ 
কিছু অন্ত প্রকার নয়। 


স্তির প্রথমে যখন মান্ষের সংখ্যা বেশি 
ছিল না, তখনও জীবন-সংগ্রাম ছিল প্রচগ্ড। 
মাছুদের সংগ্রাম ছিল বহিঃগ্রকৃতির সহিত-_ 
প্রথর সুর্ধতাপের সহিত, তুষার ঝড়বুষ্টি প্লাবনের 
সহিত , মাচষের সংগ্রাম ছিল হিংম্র জন্তর 
সহিত--সর্প ব্যান ব্যহত্তীর সহিত, খাছ্যের জন্য, 
আশ্রয়ের জন্য, সঙ্ী নির্বাচনের জন্য মানুষের 
সহিত মাছবের সংগ্রাম হ্ৃপ্রির সমবয়সী । 
মানবাবিষ্াবের প্রথম দিনেই না হউক 
নিশ্চয় ছিতী।য় দিনে_ শ্তামলা ঈসথবা ধূমরা ধরিত্রী 
ভ্রাতৃবক্তে বঞ্রিত হইয়াছিল । সে দিন হইতে 
আজ পর্যস্ত ইহার বিরাম নাই । ছুইটি সস্তানের 
একটিকে গৃহে ফিরিতে দেখিয়া প্রথমা জননী 
যখন প্রশ্ন করিলেন, ভাইকে কোথায় ফেলিয়া 
আঁসিলি? উত্তর আসিয়াছিল, “আমি কি আমার 
ভাইএর বক্ষ ? 


তারপর কতদিন গিয়াছে, কত বাত্রি 
গিয়াছে-মীস বর্ষ যুগ অতিত্রাস্ত হুইয়! 
পৃথিবীর বয়স বাড়িয়াছে , কিন্তু মানুষের 
সংখ্যা কখনও বাঁড়িয়ছে, কখনও কমিয়াছে। 
পৌরাণিক কথা বাদ দিয়াও বৈজ্ঞানিক 
গ্লেশিয়াল যুগের কথাই চিন্তা করা যাকু। 
স্থধের চারিদিকে চক্রপথে ঘূর্ণায়মান! পৃথিবীতে 
পর্ীয়ক্রমে আসে হিমযুগ ও তাপধুগ, এক এক 
যুগের পরিমাণ লক্ষ বর্ষেবও অধিক যখন 
হিমযুগ শুরু হ্য, তখন সমুদ্রের জল শীতল 
মেরুপ্রদেশে জমিতে থাকে অন্যত্র দেখা দেয় 
ভূমিভাঁগ , তাঁপযুগে তুষার গলিতে থাক্কে, সমুদ্রের 
জল বাঁডিতে থাকে, ভূমিভাগ জলে ডুবিয়া 
যায়, মেরু প্রদেশ তুষার-মরুর আকার ধারণ করে। 
বিগ্ঞানের হিসাব £ ৫০* ফুট জল বাঁডিলে পৃথিবীর 
স্থলভাঁগ অর্ধেক হইয়া যাইবে, 
কমিলে উহা দ্বিগুণ হইবে। আমাদের এই 
পরিচিত পৃথিবীর মানচিত্রও সম্পূর্ণ পরিবতিত 
হইয়া! যাইবে! 

এই পৃথিবী- নিত্যনবীনা, চিরযৌবন। 
পৃথিবী, যাহাঁকে লইমা আমরা কত কাব্য রচন] 
করি, তাহাকে মাতৃ-মহিমায় মাত করিয়! কত 
কল্পন। করি, সেই পৃথিবী--মহাপ্রকৃতির হাতে 
একটি অসহায় পুতুলের মতো,--বৈজ্ঞানিকের 
চক্ষে একটি লাটিমের মতো_ যাহা বনবন করিয়া 
মহাঁশৃন্তে অবশ্রভাবে অনলদভাবে ঘুরিতেছে ! 
প্রাকৃতিক নিক্মমেই জাগে ভূমি-ভাঁগ, দেখা দেয় 
জীবকুল ১ প্রাকৃতিক নিয়মেই আসে মহাপ্লাবন 
_জলম্গ্র হয় মীন্নষ ও তাহার সভ্যতা; কোন্‌ 
শৃন্যে মিলাইয়। যায় তাহার সকল স্বপ্প! ফে 
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জানে আবার কবে কোথায় জাগিয়! উঠিবে 
নৃতন মানুষ, দেখা দিবে নৃতন সভ্যতা ? 

এই তো মাঁছষেত অলিখিত ইতিহাস! 
ঘেটুকু তাহার লিখিত ইতিহাস সেটুকু ইহার 
তুলনায় কত তুচ্ছ--ষেন বাঁল-বাচালতা! 1 মেখানে 
আছে কত পুরাতনেব মাধা, বর্তমানের চিন্তা, 
আবার আছে কত আশা-আকাজ্কা, কখনও বা 
দেখা দেয় অনাগতের আতঙ্ক, ভবিষ্যৎ ভয়ের 
ছায়াপাত। 

বর্তমানের পৃথিবীতে এই ছায়ার র্ঘ্য 
বাডিতেছে--তবে কি বিজ্ঞান-ভিত্তিক সভ্যতার 
সুর্য অস্তগামী? এই ভয় জাগিষাছে ৫বজ্ঞানিকের 
মনে, তাহারা বলিতেছেন £ ক্ষেপণাস্্ই বর্তমান 
সভ্যত্তার মৃত্যুর পবোয়ানা। এই ভয় জাগিয়াছে 
সমাজবাদী মনে, তাঁহারা বলিতেছেন £ 
যে অর্থ ক্ষেপণাস্্রনির্ধাণে ব্যবহৃত হয়, 
তাহ! দ্বাব কোটি কোটি অভ্ভুক্তের অক্ন- 
সংস্থান সম্ভব। এই ভয় জাগিয়াছে বিশেষ- 
ভাবে রাষ্রচালকদের মনে। তাহাদের মধ্যে 
একদলের মত £ পৃথিবীর লোকসংখ্যা যে ভাবে 
বাঁডিতেছে- শীঘ্রই প্রচণ্ড খাগ্যাভাব দেখা দিবে । 
পৃথিবীতে প্রতিদিন ১১৩০১০০০ মৃতন শিশু জন্ম- 
গ্রহণ করিতেছে । এই ভাবে চজিতে থাঁকিলে 
এই শত্তান্ধীব শেষে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বর্ত- 
মানের (২৭৩,৭০,০০১০০০) দ্বিগুণ হইবে। 

একদিকে বিজ্ঞান রোগ জয় করিয়! মৃত্যুর 
হার কমাইতেছে, মাঙগষের জীবনাকাজ্ষা বাড়ি- 
তেছে , ইওরোপের নরনারীন্ন গড আঁ্ু ৭২ 
বখসর, ভারতে ৩২ (গত ৩০ বৎসরে উহা 
৯ বৎসর বাড়িয়াছে ), অন্যদিকে সমুপ্রের তরঙ্গ 
ঘাতে ও মক্ষভূমির বালুকণার আক্রমণে চাষের 
জমি কমিতেছে, এবং স্বাভাবিক নিয়মে জমির 
উর্বরতাও কমিতেছে ; এই জন্যই দেখা দিয়াছে 
খাদ্ভাভাঁ, তাইতো উঠিয়াছে লোকসংখ্যা 


কথাপ্রপঙে 
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নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন । এ আজ ঘরোয়! প্রশ্ন নয়, শুধু 
জাতীয় সমস্টা নয়-_সমগ্র মানব্জাতির জীবন- 
মরণ সমস্য? ! 

একটি সমস্যা দেখা দিলে বিভিন্ন মানুষ 
নিজের বুদ্ধি অহ্থযায়ী তাহার লমাঁধান করিতে 
চেষ্টা করিবে, ইহা স্বাভাবিক । বৈজ্ঞানিকেবা 
বলিতেছেন : ডাইক বীধিয়া সমুদ্রের ক্ষুধাকে 
বাধা দাও, বন বসাইয়া মক্ভূমির অগ্রগতি বন্ধ 
কর, জমির উর্বরতা বাডাইবার জন্য জমিতে 
রাসায়নিক সার দাও। শুধু তাই নয়-_যদদি 
পৃথিবীতে স্থানাভাব হয়--তবে চল রকেট 
মহায়ে পৃথিবীর আকর্ষণ জয় করিয়া গ্রহাস্তরে 
উপনিবেশ স্থাপন করিতে । একদিন যখন মধ্য 
এশিয়ায় স্বান-সংকুলান হয় নাই, তখন তো এই 
ভাঁবেই আর্ের! চারিদিকে ছডাইয়! পড়িয়াছিল। 
এই তো সেদিন ইওরোপীয়গণ একই কারণে 
আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস স্থাপন করিয়াছে। 
সের্দিনের তুলনায় আজ বিজ্ঞানের শক্তি কত 


বাড়িয়াছে। কেন আমরা পরাজয় শ্বীকার 
করিব? চল, আমরা গ্রহাস্তরেই ছড়াইয়া 
পড়িব। 


কিন্তু সেখানেই থে 'আামাঁদেব জন্য খাগ্ প্রস্তত 
আছে, তাহার কি প্রযাণ? তাই আর একদল 
বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন : পৃথিবীতে খাগ্ভের অভাব 
নাই, তবে খাছ্যের অভ্যাস পরিবর্তন করিতে 
হইবে। মানুষ চিরদিন শস্য-খাছ্য (০০7৪%] £০90) 
থাইত না। ছুপ্ধ ঘ্বত?_-নে তো মানুষ সেদিন 
শিখিয়াছে , রুধি নিরর জীবনের সহিত গোঁ- 
পালন স্তর হইক্লাছে। জর্বতর প্রাঁয় শল্য ও দুগ্ধ 
জাতীয় খাছ্যের চাহিদা বাভাতেই এই খাছ্ের 
অভাব। এই শতাব্দীর শেষেই বিজ্ঞান লেবরে- 
ট্ীতে উদ্ভিদ হইতে, জলজন্ত হইতে, এমনকি 
বাতাস হইতে সংশ্লেষিত (৪708১61০) ঘনীভূত 
খান্সার (০০০০90৮5850 2০8910 ) প্রস্তুত 
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করিতে সমর্থ হইবে। তখন আর খাস্তাভাবের 
সমস্যাই থাকিবে না। 


আশা করা যাক্‌ বিজ্ঞানের সকল স্বপ্ন সফল 
হইবে। বৈজ্ঞানিকেরা এই শতাবীর শেষ পর্যস্ত 
সময় চাহিয়াছেন, অর্থাৎ চল্লিশ বৎসর | কিন্ত রাজ- 
নীতিকদের জীবন ক্ষণস্থায়ী ; মীন্ত পাঁচ বৎসর ! 
তাড়াতাড়ি তাহাদের কীত্ির সাফল্য দেখাইয়া 
তাহারা! পরবর্তী নির্বাচন জ্িতিতে চাহেন। 
তাই তাহার! তাহাদের বুদ্ধি অনুযায়ী লোক- 
'খ্যা নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী! তীহাদের ধারণা 
লোকনংখ্যা কমিলেই বাকী লোক কাঙ্গকর্মে লিপ্ত 
থাকিয়া স্থখে-স্বাচ্ছন্দ্যে খাইয়া পরিয়। নিশ্চিন্ত 
ভাবে কাচিয়। থাকিবে, তাহাঁরাও নিবিক্গে নেতৃত্ব 
করিবেন । কিন্তু তাহারা একটা কথা ভুলিয়া যাঁন, 
4712079887৪ 00 ৪183৪ 19০৮৪, সংখ্যা 
দ্বারাই সর্বদা ঘটনার পরিমাপ হয় না। অহৃকৃল 
পরিবেশে দুইজন লোক দশজনের কাঞ্জ করিতে 
পারে। ইহার বিপরীতও সত্য, প্রতিকূল পরি- 
বেশে দশজন লোকও দুইজনের সমান হয় না। 
রাজনীতিকগণের দৃষ্টি সাধারণত: নিজেদের 
রাষ্ট্রের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। পার্শবত! রাষ্ট্র 
যদি লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করে-__তবে একদিন 
কি তাহারা নিজেদের চাঁপেই চারিদিকে ছড়াইয়া 
পড়িবে না? জাপান ও জার্খানি কি এই 
কারণেই মহাযুদ্ধের কুচনা করে নাই ? 


পূর্বকালে ছুভিক্ষ মহামারী দেশের লৌক- 
ংখ্যা দশমাংশে পরিণত করিত । মৃহামারী 
যাহা পালিত না, মাঝে মাঝে ব্যাঁপক যুদ্ধ আসিয়া 
তাহা করিত, পৃথিবীর লোকভার কমাইয়া 
দিত। যাহারা বীচিম্না খাকিত তাহারা আবার 
নৃতন আশায় জীবন আবস্ত করিত। কিন্তু ইতি- 
হাসের পুনরাবৃত্তির হাত হইতে তাহারাও রক্ষা 
পায় নাই। 


উদ্বোধন 


[৬১তম বর্ষ _৪র্ঘ সংখ্যা 


বর্তমানে আমর! সকল মহামারককে (58 
11116) না পাবিলেও মহামারীকে (9115201০) 
নিয়ন্্িত করিয়াছি, কিন্তু যুদ্ধকে আমরা ভয় 
কবিলেও যৃদ্ধ-সম্ভাধন] দূর করিতে পারি 
নাই। কেন? 

প্রায়ই আমরা বলি, পৃথিবীর মাচুন আজ 
কাছাকাছি আসিয়াছে । হয়তো শুধু দেশ- 
কালের ব্যবধান কমিয়াছে, কিন্ত মনের দিক 
দিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাই ব্যবধান 
বাড়িয়াছে। 

পরম্পরের মনের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের যে 
প্রাচীর উঠিয়াছে-__-তাহা উল্লজ্ঘন করিবার কোন 
বিমান এখনও আবিষ্কত হয় নাই। জেট-প্লেনে 
কবিয়! আমরা হয়তো ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী ঘুরিয়া 
আমিব, রকেটে করিয়া একদিন হয়তো চন্দ্র 
লোকেও যাইব, মহাঁকাশ-যাঁনে (5109,26-81)10 ) 
চডিয়! মঙ্গলগ্রহেও হয়তো পদার্পন করিব, 
কিন্ত আমার পাশের মানুষটি, আমাদের পার্বতী 
দেশটি যে ব্রমশঃ দূরে সবিয়া যাইতেছে । 
সেখানে পাপপোর্টের কীাটাবেডা কেন? আাপন 
পরব হইয়া যাইতেছে, বন্ধু শক্রতে রূপাস্তরিত 
হইতেছে! ইহাই কি বর্তমান সভ্যতার চরম 
বিফলতা নয়? এবং এই মনোগত দূরত 
জয় করিবার সাধন] কি মহাকাশ জয় করা 
অপেক্ষা বড় সাধনা নয়? 

যদি আমরা এই সাধনায় জধলাভ করিতে 
পারি, তবেই মানবজাতির সম্মুখে উজ্্ল ভবিষ্যৎ, 
নতুবা অতীতের পুনরাবৃত্তি অবশ্যভ্ভাবী। 

পারম্পরিক প্রীতির দৃ্টি লইয়া, মানুষের 
অস্তনিহিত মহত্বে বিশ্বাসী হইয়া যদি এই 
মংকুচিত পৃথিবীতে নৃতনতর নীতি ও নিয়ম 
রচিত হয়__তবেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব । 

কম্সেকজন মনীষী তাহাদের ভূয়োদর্শনের ফল 
এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন £ 


বৈশাখ, ১৩৬৬ ] 


কোন কোন দেশে লোকসংখ্যা-বুদ্ধির 
চাঁপ বেশী হইলেও অনেক দেশ আছে 
যেখানে লোকনংখ্যা অত্যন্ত কম। সকল 
দেশের সম্পদও এখন পর্যস্ত মাহষ সম্পূর্ণভাবে 
কাজে লাগাইতে পারে নাই। অতএব সমরগ্র 
পৃথিবীকে অখণ্ড মানবজাতির বাঁসভূমি মনে 
করিলে এই বৈজ্ঞানিক যুগে এখনও নৃতন করিয়া 
পৃথিবী-দোহন সম্ভব। বহ্থমতীর বস এখনও 
তাহার অলাগত কনিষ্ঠ সন্তানদের জন্র অপেক্ষা 
করিতেছে তাহার গোপন ভাগ্াারে। 

সমস্যার প্রতিবিধাঁনকল্লে তাহাদের প্রস্তাব £ 
জাতিসংঘের মাধ্যমে যদি অষ্ট্রেলিয়া, এ্রেজিল, 
আর্জের্টিনা ও কানাডায় প্রতি বৎসর কিছু 
কিছু অন্ত দেশের লোকের প্রবেশ-ব্যবস্থা 
হয়, তবে অবশ্যই লোকসংখ্যাবৃদ্ধিজনিত চাঁপ 
চতুর্দিকে চারাইয়া যাইবে। 

মনীষীদের দ্বিতীয় প্রস্তাব : ধীাহাঁদের দেশে 
অধিক ফদ্ূল উৎপন্ন হয় তাহারা কখনই ভাহা। 
নষ্ট করিতে পারিবেন না। জাতিনংঘের মাধ্যযে 
তাহা দেই দেশে পাঠাইতে হইবে__ঘেখীনে ফপল 
হয় নাই। শুধু ফসল পাঠানো নয়, প্রয়োজন 
হইলে দরিদ্র দুর্বল দেশে উন্নত ধঝনের বৈজ্ঞনিক 
কষির প্রবর্তন, যন্ত্রপাতি এবং বীজ প্রেরণও 
করিতে হইবে। 

তাহাদের শেষ প্রস্তাব : বাস্্রীয় পরিচালনায় 
লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ , ততপূর্বে প্রয়োজন অতি 
উচ্চত্ববের শিক্ষা । তদভাঁবে ইহার অপব্যবহারই 
হইবে, হিতে বিপরীত হইবে | উদ্নততব মাহুষের 


কথাপ্রসঙ্গে 


১৪৩ 


ংখ্যাই কষিতে থাকিবে, মনের দিক দিয়া 
নিয়স্তরের মাঁচুষেই দেশ ভরিয়া যাইবে । তাহাতে 
দেশের সমস্যা আর এক নৃতন বিকট রূপ ধারণ 
করিবে, বর্তমান রাজনীতিকরা তীহাদের স্থ্ এই 
সমস্যার সমাধান করিতে জীবিত থাকিবেন না। 
যদি আমরা চাই_-ভবিষ্যদ্-বংশীয়েরা! উন্নততর 
মানব হইবে, তবে অবশ্যই আমাদেরই মেই 
উন্নতির সাধন? শুরু করিতে হইবে! 

“লোক'সংখ্যা কমাইবার শ্রেষ্ঠ উপায় 'মানষে'র 

খখ্যা বাড়ানো । সমাজে মানুষের সংখ্যা যত 
বাডিবে লোকনংখ্যা-বৃদ্ধিজনিত ভয় ও ভাবন! 
ততই কষিতে থাকিবে । 

এ তো শুধু আজ নয়, চিরদিন পৃথিবীর এই 
সমস্যা । এই সমস্যা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সমস্যা, 
এই সমন্তা ভোগ ও ত্যাগের সমস্যা । 
দেবান্থর-সংগ্রামের প্রতীকে এই কথাই ব্যক্ত 
হইয়াছে প্রাচীন পুরাণে । সংসারে শাস্ত 

যত মানুষ যত বাঁড়িতে থাকিবে, সমাজে 

রাষ্ট্রে সুখ ও শাস্তি ততই অধিক পরিমাণে দেখ! 
দিবে? দুবুত্ত অহঙ্কারী লোকের সংখ্যা যত 
বাঁড়িবে, সংঘর্ষ মারামারি কাটাকাটি ও পার- 
স্পরিক প্রবঞ্চনা ততই বাড়িতে থাকিবে। 

উপমংহাবে গীতার দেই কথা স্মরণ করি, 
'দৈবী সম্পদ বিমোক্ষানর নিবন্ধায়াক্থুরী মত।।, 
দিব্যগুণ-সম্পন্ন মানুষ পৃথিবীর সবখশাস্তির কারণ । 
অস্থর-ভাবাপন্ন মান্য অহঙ্কারে মনত ও ভোগা- 
কাঁজ্ষায় স্বার্থপর, তাহাবাই ছুখ ও অশাস্তির 
কারণ, তাহারাই পৃথিবীর ভার ! 


চলার পথে 
যাত্রী 

ভারতে বৈশীখ আসে নূতন বংসরকে সঙ্গে নিয়ে। তাই তার জন্ম-লগ্রের প্রারস্তেই বৈরাগ্যের 
বহি-বীজ আমাদের সততার মাঝে অঞ্কুরিত করে সর্বন্বত্যাগের উদাত্ত আহ্বান। বৈশাখের এ 
তৃষ্ণাতপ্ত আবেদন শুধু এই নৃতন বদরকেই সঙ্গে করে আনে, তা নয় যাদুর-ঝাপির সবকটি ধাতুর 
খেলীকেই একে একে আমাদের সুমুখে খুলে ধ'রে চমক লাগায়। 

বৈশাখের ছৌয়া-লাগ! বৈরাগী-মন আমাদের অজ্ঞাতনারেই গেয়ে ওঠে, ঘা নড়ে তা দিক 
নেডে, যা যাবে তা যাক ঝরে, ধা ভাঙা তাই ভাঙবে রে, ধা রবে তাই থাক্‌ বাকি। সেই সাথে 
ভারতের কবি-মনের প্রতি অখুতে অধুতে অনুবণন ওঠে, “হে তাপস, তব শু্ধ কঠোর রূপের 
গভীর বসে, মন আঙ্ি মোর উদাস বিভোর কোন্‌ দে ভাবের বশে।” ভারতের এই বন 
বিচিত্র পিপান! তাই মহাজীবন-বোঁধ থেকে পৃথক নয়। 

এর সঙ্গে যদি তুলনা করি ওদেশেব 'জান্থআরি,তে বতসবারস্তের কথা, তাছ”লে তার এ 
তৃহিন-শীতল নি্তন্নতাঁর তুলনায় আমাদেব এই “চির ব্যথার বনে খেপা হাওয়ার ঢেউ” অনেক 
বেশী বিস্ময় সংগ্রহ করে। আমাদের কাঁলবৈশাখীকে দেখে স্বতঃই মনে পড়ে, ঝভ 
উঠেছে তপ্ত হাওয়ার, মনকে স্ুদূব শূন্তে ধাওয়ায়__অবগু্ন যাঁক্স ঘে উডে।” আর ওদেশের 
জানুয়ারি সম্বন্ধে বলতে পাঁরি,_রিক্ত-পাভী শ্রক্ষ-শ্বাখে, কোকিল তোমার কই গো ডাকে ?- 
সেথায় সভা শৃন্ঠ, বাণী মৌন, কিন্তু ত্যাগের তৃষা নেই। 

তাছাডা, বৈশাখ ও 'জানুযারি'র মধ্যেই ধর যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যব এঁন্তিহের 
বিভিন্নতাকেও । “জানুয়ারি'র জডত্বের মাঝে ওদেশেন জড়বাঁদী মন কেবলমাত্র বাস্তবকেই আকডে 
রাখে। জীবনোত্বর কোন কিছুকে ভাব-সাধনার ইঙ্গিতর্রপে গ্রহণ নী করে কেবলমাত্র জীবনের 
ভোগ-সর্বস্বতাঁকে নিঃশেষে পান করতে চাঁয়। জীবন-পারেব এ মহাঁজীবনের ডাঁকে তাই তারা 
সাড়া দেয় নী । কিন্তু আমাদের দুধ বৈশাখেব ভীষণ, ভয়াল রূপের মধ্যে হ্ৃষ্টিস্থিতি- 
প্রজয়ের ত্রি সৌন্র্ব-বিধৃত ্ূপ আমাদিগকে নূতন এক ভাবে উদ্বেলিত ক'রে তোলে। তাই 
আপক্কির মাঝে নিরাঁসক্তির, অন্তজরঁবনের পাশে বহিজখববনের এই কঠিন স্বাতন্থ্য-নিষ্ঠায় ভারতীয় 
দর্শনের একটা চিবস্তন তব্ব-রূপ প্রকাশ পাঁয়। 

পুরাতনকে ঝরিয়ে এ যে গোঁপনে নৃতনকেই আবার নিজের ধ্বংসেব গৃহে সাঁদর আহ্বান 
তথা লালন পাঁলন--তার মধ্যেই দেখি ভারতের স্বকীয় টবশিষ্টোর স্বীকৃতি রয়েছে । মৃত্যুর 
পাশে এই ঘে জীবন, বিবহের মাঝে এই যে মিলনের স্থাক্ষর-_তাঁদের জডিয়েই মানব-মনের 
অচল-্রী রূপ নিয়েছে বকুলের হাঁসিতে ও তার দুরবেধী সৌবভে | ধ্বংসের মাঝে হৃদয়ের এই যে 
বিরাট বিস্তৃতি_-এই যে নবোন্মেষের কোরকটিকে সম্পূর্ণ আগলে রেখে জীবন-মৃত্যুর নৃত্য-লীলায় 
স্বাধিকার-ঘোষণা তা একমাত্র ভারতই কল্পনা করতে পারে । ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত বলেই ভারত 
বলতে পাঁবে-_পৃঞ্জ1 তীর সংগ্রাম অপার, সদীপরাজযস, তাহা না ডরাক তোমা | চূর্ণ ফোক স্থার্থ 


বৈশাখ, ১৩৬৬ ] চলার পথে ১৭৫ 


সাধ মান, হৃদয় শ্বশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা । এইখানেই ব্যক্তকে ছেডে অবাক্তের ইশারা_- 
গোচর পেরিয়ে গভীরের মধো, ভূমিকে ছেড়ে ভূমার মাঝে ছন্দিত ও স্পন্দিত হয়ে ওঠে। 

পুরাতন বৎসরের সমাধিও রচনা করে বৈশাখ । আবার অন্যদিকে তারই অনাহ্টিব মাঝে 
সে নৃতনের ঘুম ভাঙায়। একদিকে যেমন নদী হ্রদ তড়াগকে শুকিয়ে শোষণ ক'রে, শীর্ণ ক'রে তোলে, 
অন্দিকে তেমনি দেই জলকণা দিয়েই গভে তোলে মেঘের নীলাঞ্ন-সঞ্চারণ। বৈশাখ তার 
নিজের স্ট মরুভূ-মায়ার শুদ্ক-নীরস নৈরাশ্যের মাঝে মায়ের স্েহমাথা মধু-ঢালা আহ্বান জাগিয়ে 
তোলে । তাই ত বৈশাঁখকে দেখি তপ্ত বনানীর পিপাসায় ক্ষীণ দগ্তজীবন পৃথিবীর কথা স্মরণ ক'রে 
কালো মেঘকে ডাকতে, কদম ও কেতকী ফুটিয়ে নিরাভরণা ধরণীকে আবার পুষ্পিত করতে; 
_বৈশাঁখের এই রূপ সর্বত্যাগী সাঁধুব 'দীনবৎ্সল রূপ * *্* * 

এই হুটি-স্থিতি-গ্রলয়ের অমাট-বীধা রূপ সত্যি এক আবির্ভাব । ভারতের এই একাস্ত নিজন্ব কূপ 
কিন্তু মহাজীবন থেকে পৃথক নয় । মহাকালের বুকে মহাকালীর নৃত্য ছন্দের সবখানিই বৈশাখের 
এ শ্বশান-বুকে ধরা পড়েছে ॥ নিজন্ব ধবংস্ব ষাঝে ধবণীকে আবার শ্যামল ও হ্থন্দর করার 
প্রয়াস তাই তার প্রাণশক্তি পরিচায়ক । এধেন মহামায়ার এক মোহিনী বপ--ঘে পে তিনি 
সম্তান প্রনব কবে, তাঁকে নিজ স্তন্তে লালন ক'রে আবার তারই রুধির পান করছেন, ভারতের 
আধ্যাত্মিক সাধনার সমগ্র রূপটি ধরা পড়েছে এরই মাঝে । বিশ্বাত্মীর জন্ত ব্যক্কি-সাধনীর এ এক 
অপূর্ব আত্মবলি। 

বৈশাখ কবি। তাই স্যা-নৈপুণ্যের এ জীবনীভূত চাতুর্ধ তাঁর নিজস্ব শ্বকীয়তায় স্বাভাবিক । 
তাই সে পারে তার নির্মেধ কক্ষ উধন্ন আকাশে কালটবশাখীর নিরবদ্য বৈচিত্র্য ফোটাতে । রৌদ্র 
মাত ধূলার ধুসর-রাঁডিমায় তাঁই সে রচনা করে উন্মাদ-মেঘ-তাগুবের চপলাচকিত নয়ন-বিমৌহন 
বূপ। তাই সেপারে তপন-তাপে তাঁপিত এবং পথিমধ্যে তপ্ত-ধুলিপটলে-দগ্ধপ্রাঁয় সাঁপকে তার 
কুটিল স্বভাব ছড়িয়ে ময়ুরের পেখমের ছায়ায় টেনে আনতে । 

শুধু বহিঃসৌন্দর্য নয়, বৈশাখের এই তাগুবঘন বাহ রূপের চাবিকাঠিতে আমাদের আস্তর- 
লোকের বত্ব-গ্ুহার সকল সম্ভীরকেও উৎসারিত ক'রে দেয়। তাঁর এই ভাবাভিব্যক্তির সার্বভৌম 
রূপের ছোয়ায় আমাদের অন্তরের পুঞ্রীভভূত দৈম্য কোন্‌ এক যাছুকরের স্পর্শে কেমন এক প্রাণ 
চাঞ্চলো উতরোল হয়ে ওঠে। তখনই আমাদের মন-আকাঁশের পকল দেস্তের কুহ্বাটিক। সরে 
শিয়ে অস্তরের সকল দেবভাব হুমুখে এসে দীভায়। 

চল পথিক, বৈশাখের এ আধ্যাত্মিক স'ধনার নিগুড রহশ্যকে হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে তুলে 
ধরে চিরপ্রশাস্তির পাথেয় সঞ্চয় কারে চল এগিয়ে । এই যন্ত্যগের জীবনে বৈশাখের এ 
এতিস্থবাহী প্রদদীপে তোমার ভাব-প্রদীপ প্রজ্ঞলিত ক'রে নিধিরোধ উপপন্ধির পথে এগিয়ে চল। 
শিবাস্তে সন্ত পন্থানঃ। 


পঞ্চবটা-সুলে 
শ্রীঅপূর্বক্ণ ভট্টাচার্য 


ছাঁয়াঘন বীথিকায় পাঁধাণেব পাদপীঠে আমি 
তোমার আসনখানি হেবিতেছি,_অশ্রু আসে নামি 
নয়নের প্রানম্ত হ'তে গাড় বেদনায়। মাঁযামেঘে 
টেকে আছে জীবন-আকাশ । বিজলীব রশ্মি মেখে 
মৌন বিভাঁববী মোর উঠিছে শিহরি। চিত্তনদী 
বহে বেগে, ছল-ছল স্থরে তার শুনি নিরবধি 
কি যেন অব্যক্ত বাণী! তুমি কৰে পঞ্চবটী-মূলে 
আপনাবে করেছ প্রকাশ সেই স্মৃতি ওঠে দুলে 
অস্তরে আমাব। 

প্রাণদীপ হেথ। রেখে নমি তব 
লীলাভূমি, স্মবণেব পুণ্য ধুলি লয়ে। অভিনব 
তত্বকথা শুনাযেছ সদ ব্রহ্ম-পরাশক্তি সাথে 
আনন্দ-বিহাব কবি, অবিজ্ঞেষ! নম্র প্রপণিপাতে 
পবাণের অর্থ্য মম দিতেছি অগ্জলি। হে দেবতা! 
সংসাবেব সবক্ষেত্রে কান পেতে শুনি তব কথা। 


তোমাব ককণা ধারা মানবেব মর্ম-মকভূমি 

দিনে দিনে কবেছে শ্যামল। প্রত্যক্ষ হবে কি তুমি 
অচিস্ত্য স্ববপ ত্যজি সেই বপে ব্রাহ্মণের বেশে ? 

দেখা দাও হেথায় আবাব। আদর্শ-বিহীন দেশে 
মোবা প্রভু ! অসহায় ধবিত্রীর বাত্রি দিন হ'তে 
বিদায় নিযেছে যেন আনন্দ-সঙ্গীত, ছঃখ-আোতে 
ভেসে যায় হৃদয়-কুস্বম আসন্ন প্রলয়-ক্ষণে, 

মর্ত্যকাঁয়৷ ধরি” এসো॥ মুক্তি মোর তব দরশনে 

হবে জানি, কৃপা করো দয়াময় ! পড়ে আসে বেলা, 
শেষ ক'বে দাও মোর সংসারের সতরঞ্চ বেলা । 


রাগাস্তিকা ভক্তি * 


স্বামী বিশুদ্ধালন্দ, 


মাক যেমন শিশু ডাকে, তেমনি ক'রে 
ডাকতে হবে। চাই সেই রকম সরলতা। 
তবেই তে তাঁকে পাঁবে। ভক্তের প্রাণ ভগবানের 
প্রিয়। তিনি যে ভক্তাধীন। ভক্তিডোরে তিন্নি 
কীধা পড়েন। এই প্রেম-ভক্তি, এগুলি হ'ল 
রাগাত্মিকা ভাব, কিন্তু এমন ক'টি মেলে? 
প্রেম-ভক্তি-প্লীতির উপর সংদার চাপিয়ে 
রেখেছি বোঝার মত, এর চাপে পেখ্ুলি তলিয়ে 
য'চ্ছে। ঠাকুর বলতেন, ভগবান হলেন চুম্বক 
আর ভক্ত হচ্ছে ছু'চ। ভগবান নিত্যই ভক্তকে 
আকর্ষণ করছেন, চুম্বকের ধর্মই হচ্ছে লোহাকে 
আঁকর্ষণ করা। বরিশালের অস্থিনীবাবু ঠাকুরকে 
প্রশ্ন করছেন, কি ক'রে ভগবানকে পাওয়া যায়? 
উত্তরে ঠাকুর বলছেন, ছুঁচগুলে! কাদা-মাখানে। 
থাকলে চুম্বক তো তাদের টানবে না। আমাদের 
মনের ওপর ঘষে ময়লার স্ত'প চাপানো রয়েছে, 
তা সবিযে দিলেই ঝকৃঝকে ছু'চ দেখ! দেবে, তখন 
সেটি চু্ধকের ছ্বার। আকুষ্ট হবে। মনের ময়ল! 
দূর হ'লে মন মুখ এক ক'রে, শিশুর সরলতা নিয়ে 
তীকে যে ডাকে সে অবস্থাই তাঁকে পায়। 

ধরব সকাম ভক্তি দিয়ে প্রেম ও সরলতার 
রজ্জব দিয়ে ভগবানকে বাঁধলেন । ইনি চেয়েছিলেন 
ভগবানের কাছে রাজ্যসম্পদ, কিন্ত কাচ খুঁজতে 
খুজতে হীরে পেয়ে গেলেম, রাজ্যসম্পদের 
পরিবর্তে সাক্ষাৎ ভগবানকে পেয়ে গেলেন। 
তার দবলতা, তাঁর ধ্যাকুলভাই এনে দিল তাকে 
পর্ষাতৃপ্তি পরাশান্তি । 


আবার শিশু জটিলের কথাও আমর] জানি, 
মায়ের কথায় লরল বিশ্বাসে জঙ্গলের পথে সে 


যখন মধুস্থদন-দাদাকে আহ্বান করেছিল, তখন 
মধুস্দন-দাধার রূপ পরিগ্রহ ক'রে এসে এই 
সরল বিশ্বাসী বালক-ভক্তকে পথ দেখানো ছাড়া 
স্বয়ং ভগবানের গত্যান্তর ছিল না। ভিনি 
তক্তাধীন। ভক্তের বিশ্বাস আঁর সরলতাই তাঁকে 
মর্ত্যে নামিয়ে আনে । এটি কম কথা নয়। 
যে সরল বিশ্বাসে তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, 
তিনি অভয় দিয়ে তাকে আশ্রয় দেন। 
ভাবের ঘরে চুরি এতে নেই। এটি খাটি 
ভালবাসা । 


ছোট্ট একটি ছেলে খেলাঘরে পুতুলখেলায় 
মত্ত হয়ে আছে; কোন দিকেই খেয়াল নেই, 
সব মন তার ডুবে গিয়েছে সেই পুতুলের সংসারে । 
হঠাৎ কোথা থেকে শব্ধ এল, “থোকা, লীগণির 
খাবে এল” শব্দটি কানে যাওয়া মান্ধ কোথায় 
বইল পুতুল, আর তার সংসার! সব ফেলে সে 
ছুটে চ'লল মেই শব্ঘট লক্ষ্য ক'রে । এই শব্ধ 
যে তার চিরচেনা, বড় আপনার__তার মায়ের 
আহ্বান। এ কিসে উপেক্ষা করতে পারে? 
আমরাও এ ছেলের মত সংসারের খেলাঘরে 
নানান্‌ খেলা খেলছি, খেলায় মত্ত হয়ে আছি। 
কিন্ত মায়ের ডাক শুনে এ রকম সব ফেলে 
ছুটে যেতে পারা চাই। মা তো আমাদের 
চান, কিন্তু আমরা তাঁর দিকে যাচ্ছি কই? 
কপার বাতাদ তো বইছেই, পাল. তোলার 
পরিশ্রম তো আমাদের করতে হুবে। এই 
পরিশ্রমই হচ্ছে ছু'চের কাদ| ধুয়ে মুছে সাফ, 
করা। এটি সম্ভব বিশ্বাসে, সরলতায়, নির- 
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টট্টোপাধ্যান অন্ুলিখিত। 
২ 


১৭৮ 


ভিমাঁনতায় আর ব্যাকুলতায়। ব্যাকুলতা 
এলে বোঁঝা যাঁয় অরুণোদয় হ'ল, তার পরই 
জ্যোতিঃম্ববূপ ভগবান দেখা দেবেন, ধরা দেবেন। 
এই তো আকর্ষণ। 


প্রহলাদের ছিল আর এক ভাব, তার 
অহেতুকী ভক্তি। কোন কারণ মেই, কোন 
ভিক্ষা নেই, ভালে মন্দ কোঁন আকাজ্ফা নেই, 
শুধু এক প্রার্থনা তোমায় চাইা তোমাকে 
ছাডা আর সব আলুনী_এই ভাব। তুমি 
আনন্দের আধার, সৌন্দর্যের ঘনীভূত মৃতি, 
শাস্তির খনি, তোমার দর্শনেই আমাব তৃণ্ডি। 
এটি নিষ্কাম ভক্তি--ভক্তির।জ্োর শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। 
আমরা এটি জানি না, আমাদের তক্তিব পেছনে 
রয়েছে শত শত কামনা-বাসনা, বহু আকাজ্ষীর 
বাশি। এতে কি তাকে পাওয়া যায়? ধহা রাম 
উহা কাম নেহি, ধহ1 কাম তিহা নেহি রাম। 
সংসারে নিঃম্বার্থ ভালবাসা বেশী নেই । এই 
নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া! আমর! শিখন । আমা 
দের শুধু আদান-গ্রধীন। সংসারে সথথে থাকবার 
জন্য আমর! হযেছি আর্ত ও অর্থার্থী ভক্ত । কিন্ত 
জিজ্ঞান্থ ও জ্ঞানী বা প্রেমিক ভক্ত কজন? 
মনুষ্যাণাং সহনেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে। 
যত্তক্ঞমপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মীং বেত্তি তত্বত্ঃ। 
আর্ত ও অরাথাঁ ভক্ত বেশী, সংসারে 
থাকবে, 'গ করবে-এই সবাই 
চাঁয়। কিন্তু সহত্র মনুষ্যের মধ্যে কচিৎ 
দু'একজন তাকে চায়। আবার এদের 
মধ্যে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ছু'একজন তীকে 
পায়। এরাই জ্ঞানী বা প্রেমিক ভক্ত । এদেব 
লক্ষণ হচ্ছে স্ব বিলিয়ে দেওয়া, প্রতিদানে 
এরা কিছুই আশা করে না। শুধু চায়, শুদ্ধা 
ভক্তি। ঠাকুরের এই ভাব, তিনি বলছেন 
মাকে_ মা, এই লও তোমার ভাল, এই লও 
তোমাব মন্দ_আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। সব 


স্থথে 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


সমর্পণ করছেন তিনি মাকে, শুধু চাইছেন শুদা 
ভক্তি , এই ভাব ছিল প্রহ্লাদের ! 

গোঁপীজনবল্পত শ্রীকষ্ষ গোপীদের ভক্তিতে 
বাধা পড়লেন, তাদের অধীন হলেন। এদের 
হ'ল প্রেমাভক্কি, এই বাঁগাত্মিকা ভক্তি। 
এখানে ভক্ত চূ্বক, ভগবান ছু'চ। তিনিই 
ছুটে যাচ্ছেন যমুনাপুলিনে বাধারাণীর দর্শন 
পাবেন বলে। কাদস্বমূলে তিনি ছুচ। ত্রিতঙ্গ 
বঙ্কিম ঠামে ধ্রাড়িয়ে রয়েছেন, গৌপিনীদের 
আসার আশায়। এখানে তিনি হচ্ছেন ছুচ 
আর ভক্ত হচ্ছেন চুম্বক। ভতক্তই আকর্ষণ 
করছেন ভগবানকে । প্রেমে তিনি ছুটে আসছেন। 
এই প্রেমা-তক্তি বডই ছুলভ। বনু সাধনার ধন 
এই প্রেমা-ভক্তি । তাই সাধক কৰি গেষেছেন £ 

আমি ভক্তি দিতে কাতর হই, 
মুক্তি দিতে কাতর নই। 

খিনি ত্রিকাল-মুক্ত, নিত্য-শ্ুদ্ধবুদ্ধ, তিনি 
কি সহজে বীধা পড়েন? তাকে বাঁধা যায় 
এই প্রেমা-ভক্তির ডোরে। এই আকর্ষমে তিনি 
আকৃষ্ট হন। ঠাকুব যেমন মায়েব চরণে স্বর্থ 
সমর্পণ করেছিলেন, মা বই আর তিনি কিছুই 
জানতেন না। মীবা যেমন বাজবাণী হয়েও 
সব ত্যাগ ক'রে গিরিধারীলালকে আশ্রয় 
করেছিলেন_-এই রকম চাই, এই ভাব হ'লে 
জাগতিক স্থখ--ভোগেব বস্ত আলুনী লাগে। 

ডাকার মত ডাক দেখি মন। কেমন 
শ্যাম! থাকতে পারে? তিনিই ছুটে আদবেন, 
যদি এই ডাক অন্তরের অস্তরতম প্রদেশ থেকে 
উৎসারিত হয়। তিনি যে আপনার মা 
-_পাঁতানো মা তো তিনি নন্। তাই ছেলের 
ডাঁক শুনে তিনি কি স্থিব থাকতে পারেন? 
ছোট ছেলে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে 
যদি কোন বায়না করে, মা কি মেই আবদার 
না মিটিয়ে পারেন? এ কান্নাতেই ছু'চের সব 


বৈশাখ, ১৩৬৬] 


কাদা ধুয়ে যায়, মুছে যায় মনের যতো 
কালিযা-্লানি। সাধুসঙ্গ বল, জপ পুজা প্রার্থনা! 
ভীর্ঘদর্শন যাই বল, সবই এ কাদাটুকু ধুয়ে 
ফেলবার জন্য | এই হ'ল উপায়। এটি শিশুর 
সরলতাতেই সম্ভথ! 

ঠাঁকুব বলতেন, এক ধনী জমিদার একবার 
এ দরিদ্র প্রজীর কুটিরে যাওয়ার ইচ্ছা 
করলেন। কিন্ত প্রজ্ঞা নিতাস্তই অর্থহীন, তাই 
তাব পক্ষে জমিদার প্রভুর শেবাঁধত্ব কর! 
সম্পূর্ণ অসম্ভব--এটি বুঝতে পেরে, জমিদ্দার 
নিজেই মিজের বাডী থেকে অভ্যর্থনা ও 
আপ্যায়ন করবাঁর সমস্ত উপচীর প্রজাব বাঁডীতে 


তার পুজা 
শ্রীকুমুদরপ্রীন মল্লিক 


আগ্রিব পূজা তীহাবি তে। পূজ। 
সেই তেজ সেই হুতাঁশন । 

সলিল জীবন, জীবন-বদ্ধু 
ওতো সেই দ্রব নাবায়ণ। 


তিনি তক-ফুল-গুল্স-লতায়, 
তিনি শিলা, মাটি-_নাইকো! কোথাষ ? 
বন্ুৰপ তিনি বন্ুবল্লভ, 

তিনি কি বটেন? কি বানন? 


কতটুকু মৌব জ্ঞানের পরিধি ? 
ছোট ক'বে তারে কবি ধ্যান । 

সাগব-শুক্তি কি কবে বুঝিবে 
নীলাম্বধির পরিমাণ? 


বূপ নাই তার--মিথ্যা তো নয়, 


অচেনা তৰুও জবচেয়ে চেনা 
পরমাত্মীয় প্রিয়জন । 


ঘাগাত্সিকা ভক্তি ১৭৯ 
পাঠ্রিয়ে দিলেন। কারণ তিনি তীর প্রজার 
সামর্থ্য বোঝেন। তাই নিজেই সব ভার 


নিলেন। ভগবান সত্যি এই রকমই করেন। 
চাই অঙ্থবাগ, গ্রীতি-মাঁখা নে! প্রেম । আমরা প্রত্র 
দীনাতিদীন সম্ভান। আমাদের সাধ্য কি তার 
যোগ্য আরাধনা করা, আমরা পাবি শুধু প্রাণতবে 
ডাকতে- সরলতা নিষে, বিশ্বাম নিয়ে, আকুলতা 


নিয়ে। এই অন্গরাঁগই আঁসল। এটিই তিনি 
চান। তখন তিনি সব ব্যবস্থা ক'রে দেন। 
আমরা তাঁর দিকে এক পা এগোলে 
তিনি আমাদের দিকে একশ” পা এগিয়ে 
আসেন। 
সা 
॥ পা, 


গ্রীবিমলকৃঞ্ণ চট্টোপাধ্যায় 

ধবণী কেবল সহিছে খনন 

তকই ছেদন সঘ, 
কু-বচন শুধু সহে সাধুগণ__ 

অন্যেরা কবে ভয়! 
ইচ্ষু যেমন গীড়নেও তাঁব 

অুধাবস করে দান, 
সম্ভ তেমন শত্রজনেবে 

আনন্দ দিয়ে যাঁন। 
মায়ার আগুনে নর-পতঙ্গ 

কেবল পুড়িযা মরে, 
তাহাদেব মাঝে সাধুসজ্জন 

মা! হ'তে যান ত'রে। 
ন। চাঁহিলে তবু ভাস্কর করে 

সবারে আলোক দান, 
সাধুরা তেমন অযাচিতরূপে 

করে জন-কল্যাণ । 


চরিক্রোন্নতির সাধন! 


অধ্যাপক রেজাডিল্‌ করীম 


রোমান্টিক যুগের বিখ্যাত কৰি কোলরিজ 
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চেষ্টা না করে, তবে তাকে শয়তান হয়ে 
যেতে হবে। পশ্ুত্বের স্তরে থামা চলে না। 
বর্ববতম মামুষ পশু নয়, তার চেয়ে অনেক 
নিকৃষ্ট । 

কবির এই উক্তিটি খুব ঠিক। মানুষকে সব 
সময় প্রতি কাজে বড় হওয়ার সাঁধন| ক'রে 
যেতে হবে। আজ মানুষ যে অবস্থায় আছে, 
আগামীকাল যেন তার থেকেও বড় হতে 
পাবে । সেইভাবে তাকে চেষ্টা করতে হবে 
তাকে প্রতিনিয়ত মহৎ, উদাবু ও পবিত্র 
হবার জন্য প্রীণপণ চেষ্টা করতে হবে। এরই 
নাম মনুষ্যতত। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে মহৎ 
লক্ষ্যে উপনীত হুবাঁর জন্য নিযুক্ত করতে হবে। 
এমনভাবে পৃথিবীতে চলতে হবে যেন আমাদের 
জীবুন সতত উন্নতির পথে, উতৎকর্ষের দ্রিকে 
এগিয়ে যেতে পারে। তুমি আজ যা আছ, 
কাল যদি তার চেয়ে বড় হ'তে না পার, 
তবে তুমি নীচের দিকে পড়তে থাকবে, এবং 
নীচের দিকে পড়তে পড়তে তুমি শুধু পশুত্বের 
পায়ে এলে থেমে যাবে শা--সেখানে কোন 
মানুষই দীর্ঘকাল থাকতে পারে না, পশুত্বের 
পর্ধায় থেকে মানুষ একেবারে শম্বতানের পর্যায়ে 


গিয়ে ক্ষান্ত হবে। 
নয়, শয়তান। 
আজকের যুগে কবির উক্তিটি বিশেষতাঁবে 
প্রণিধানযোগ্য। পাশ্চাত্য সভ্যত। মানুষকে এহিক 
স্থখ-ন্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে । মানুষ যদি তাতেই 
সন্তষ্ট হয়ে পৃথিবীর ন্বখভোগকে চরমপ্রাপ্তি 
বলে মনে করে, সে যদি পাঁথিব স্থখের আশায় 
মরীচিকার পশ্চাতে অবিরত ছুটে চলে, তবে 
তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই সত্যতা মান্ষকে 
দেবত্বে উন্নীত করতে পারবে না। এ-যুগের 
মানুষ যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার পথে চলে, 
যদি সে ড17৮১০- সক্রিয় 
গুণাবলীব উপর জোর না দিয়ে কেবল ০৫৪- 
ড17৮০৪-_নিপ্ষিয় গুণাবলীর উপর 
গুরুত্ব দিতে থাকে, তবে তার শয়তান (৫9511) 
ইতে বেশী বিলম্ব হবে না। এই জডবাদী 
সভ্যতার সামনে মহামাহুধগণ তুলে ধরেছেন 
মহত্তর জীবন-দর্শন, মানুষের কানে শুনিয়েছেন 
নৃতনতর আশার বাণী। তাঁরা আমাদের নমণ্তয। 
ভারতে এমন বহু মহামানবের আবির্ভাব হয়েছে। 
মান্য কেমন ক'রে দেবত্বে উপনীত হ'তে 
পারে সেই আদর্শ তারা স্থাগন করেছেন । 
তাদের সেই আদর্শের প্রতি যাহ্থষ যতই 
আকৃষ্ট হবে, দেগুলিকে যতই অন্ুনরণ করবে, 
ততই তাদের চরিজ্রের উন্নতি হতে থাকবে। 
একটা কথা মনে বাঁধা দরকার ষে দেবত্বে 
উপনীত হবার সাধনা কেবল ছু'একদিনের 
ব্যাপার নয়। এ সাধন! জীব্নব্যাপী ক'রে 
যেতে হবে, যেন একটা মৃহ্তও বৃথা নষ্ট না 
হয়। আবেগের মুহুর্তে একটা ভাল কাজ 


সবচেয়ে ব্বর মাছষ পশু 


7091619 


13 


বৈশাখ, ১৩৬৬ ] 


করলাম, আর অমনি আমার চরম মোক্ষলাত 
হ'ল,এ ধারণা অনেকের আছে। হয়তো 
কোন কোন লোকের জীবনে এরূপ ঘটন! 
ঘটেছে । কিন্তু ব্যাপকভাবে মানব-সমাজকে 
উন্নত করতে হ'লে এই ধরনের দৈব ঘটনার 
উপর নির্ভর করলে চলবে না। বড় বড় 
কাজ ক-টা করলাম, মহত্র দৃষ্টান্ত কয়েকটা 
স্থাপন করলাম, শুধু এইগুলিব উপর কোন 
লোকের সর্বাঙ্গীণ শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে না। 
দৈনন্দিন জীবনে ছোট ছোট কাজে মানুষ 
কতট1 মহত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছে 
তারও হিসাব দিতে হবে। মানুষের আল 
পরীক্ষা তো ছোট ছোট কাজেই হয়ে থাকে। 
এমন বহু লোককে দেখেছি ধারা অতিথি- 
অভ্যাগতের প্রতি খুব সদয় ব্যবহার করেন, 
কিন্ত বাটার চাঁকর-বাঁকরদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার 
করতে তাদের বিবেকে এতটুকু বাধে না। 
প্রশ্ধ এই, তাদের শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করব কোন্‌ 
কাজ দেখে? পামান্ত ব্যাপারে যর্দি কেউ 
মহত্বেব পরিচয় দিতে ন1 পারেন, তবে তাদের 
জীবনের বছ সাধনার যুল্য কমে যাবে। 

সাধারণ মানুষ সংসার-জীবনের চাপে মায়ার 
বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পডে। তাদের কেউ কেউ 
নিজেদের শ্বার্থ-রক্ষার জন্য নাঁনাপ্রকার অন্তায় 
আচরণও কবে। আবার কেউ কেউ-_অবশ্ঠ 
তাদের সংখ্যা কম- তা করে না। তারা 
একটা আদর্শ অনুসরণ কবে চলে । তাতে স্বার্থ 
রক্ষা হয়, অথচ অন্যায় আচরণকে প্রশ্রয় দেওয়া 
হয় না। যার] সদভাবে জীবন-যাপন করে, 
ংসাঁরের পিচ্ছিল পথে চলাফের। করে, তার! 
হয়তো মনে করে যে যখন ভাল হয়েই চলি, 
তখন আর বেশি কিছু করবার নেই। তারা 
যথালময়ে পৃজা-অর্চনা করে, দরিপ্রকে সাধামত 
দান করে, পরচর্চা করে না, সহজে কারও ক্ষতি 
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করে না। সংসার-জীবনে আর কতটুকু করব? 
--এই হ'ল তাদের ধারণা । কিন্তু প্রকুত আদর্শ 
এই যে, ধর্মের পথে যাঁদের যাজ। তাদের 
এখানে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলে চলবে না। আরও 
অগ্রসর হতে হবে। আরও বড হবার জন্ত 
সাধনা] করতে হুবে। কোলরিজের উপরি-উক্ত 
কথাগুলি এই শ্রেণীর মানুষকে লক্ষ্য করেই বলা 
হয়েছে । সাগারণ মাচ্ষ যদি নিত্য প্রয়োজনীয় 
কর্তব্যগুলি পালন ক'রে ভেবে থাকে যে 
তার্দের আর কিছু করবার নেই, তবে তা 
নিতাস্ত ভূল। সাধারণ কর্তব্যগুলি অনেক 
সময় অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। ইচ্ছা থাক্‌ 
আর না থাক্‌, অভ্যাসবশে মানুষ অনেক সময় 
ভাল কাজ করে। কিন্ত মনে রাখা দরকার যে 
প্রত্যেক ভাল কাজের গোড়াতে থাকা চাই 
ইচ্ছাশক্তি ও সচেতন উত্সাহ । আমি ভাল 
কাজ করছি, ভাল কাজ করতে উদ্ভত, এমন 
একটা! সচেতন বুদ্ধি না থাকলে ভাল কাজটা 
অভ্যাসে পরিণত হয়। জীবনে অভ্যাসগত 
ধর্মকর্মের কোন প্রয়োজন নেই, একথা ঝলব না) 
কিন্ত সেই সঙ্গে প্রয়োজন-__বুদ্ধি ও চেতনা- 
উদ্ভূত ধর্মের । স্থৃতবাৎ অভ্যাসগত বা স্বভাবগত 
ধর্মের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না, 
সজ্ঞান ও সচেতন বুদ্ধি প্রণোদিত ধর্মই মাস্ষকে 
উত্তরোত্তর উধ্বপথে নিয়ে যায়। দেখা গেছে 
ঘে অবস্থা ও পারিপাশ্থিকের মধ্যে পড়ে অনেকে 
ধর্মকর্ম ও অন্তান্ত সতকার্ধয করে। আবার 
অবস্থার বিপাকে পড়ে তারাই অধর্জ এবং 
অপকর্ম করতেও কুষ্ঠিত হয় না, বা অনেক সময় 
করতে বাধ্য হয়। সেইজন্য সঙ্ঞান ও সচেতন 
ধর্মবোধের একান্ত প্রয়োজন । বহ মানুষ পুজা- 
অর্চনা কর, আবার সেই লব মাহধই পাঁপকাধ 
করতে ছাড়ে না। এর প্রধান কারণ- ধর্মকর্ম 
বা সৎকার্ধটি তাদের নিকট এত অভ্যাসগত 
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হয়ে পড়ে যে অন্যায় কাজ করবার সময় তারা 
ভাবতেই পারে লা যে তাঁরা কোন অন্তায় কাজ 
করছে। সচেতন ধর্মবোধ এই সব অন্যায় কাঁজ 
থেকে মান্গবকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে। 
সেইজন্য মানুষকে সৎ হবার জন্য সক্ঞান ও 
সচেতনভাবে অহরহ সাধনা করতে হবে। মহৎ 
কাজের প্রেরণা আদা চাই শুভ বুদ্ধি থেকে, 
মুক্ত মন থেকে । তবেই মানুষ পারবে অহবহ 
চবিত্তোন্নতির সাধনা করতে | পুজা-অর্চনার দর- 
কার নেই একথা বলব না-বরং বলব ওসবের 
খুবই দরকাঁর আছে। কিন্তু মনে রাখতে হনে 
যে আমার চরিত্রোন্নতির সাধনার পথে এগুলিই 
সব নয়, আমাকে আগও এগিে যেতে হবে 
সারাজীবন ধবে সাধনা কারে যেতে হবে_- 
তবেই আমি দেবত্ে উন্নীত হতে পার্ব। 
মানুষের জীবন বু জটিলতায় ভরা । 
সারে বু ভাল লোক আছে, তেমনি আছে 
বছ মন্দ লোক । ভাল লোকের যেমন শ্রেণীভেদ 
আছে, তেমনি মন্দ লোকেরও শ্রেণীভেদ আছে । 
অবিমিশ্র ভাল লোক, অথবা] অবিমিশ্র মন্দ 
লোক নেই বললেই চলে। খুব কম লোক 
আছেন ধারা সকল দিক দিয়ে এব" সকল প্রকার 
মানদণ্ড অন্গসারে ভাল ও সৎ। বেশীর ভাগ 
লোকের যধ্যে কোন না কোন একটা সদ্গুণ 
আছে, কারও মধ্যে ছু'একট! সদ্গুণের পরিমাণ 
বেশী করে আছে। কাঁবও মধ্যে দু'একট! 
দৌঁখ বেশী কবে আছে। একজনের যেগ্ডণ 
আছে । অপব জনের হয়তো সেগুণ নেই। বরং 
এই শেষোক্ত লোঁকের মধ্যে দৌষের পরিমাণই 
বেশী করে আছে। কিন্তু তার এই সব দোষ- 
ক্রটির ক্ষতিপূরণ হয় অন্য একটা যহৎ্গুণের 
দ্বাবা। আমরা দেখি হয়তো কোন ব্যক্তি 
সত্য কথা বলে, কিন্ত সেমিষ্টভাধী নমু। যে 
পরোপকার করে, সে হয়তো সত্যবাদী নয়। যে 
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নারীজাতিকে মায়ের মতো! ভক্তিশ্রদ্ধা করে, 
সে হয়তো অপরের টাঁকা পয়সার ব্যাপারে 
মোটেই সৎ নয়। এমন অনেক লোক দেখেছি 
যিনি বিনয়ী মিষ্টভাষী, কি পরোপকার করতে 
চান না, এমন কি সত্য কথা বলতেও তিনি 
কুন্ঠিত। এইভাবে হাজান্দ হাজার যাহুষের 
মধ্যে বিভিন্ন ও পরম্পর-বিরোধী দোষগুণের 
সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। আবার অপর 
দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এমন বনু 
ুষ্ট প্রকৃতির লোক আছে, যাদেব মধ্যে দু'একটা 
সদ্‌গুণের চরম বিকাঁশ হয়েছে । কপট মানুষকে 
দেখছি পবোপকাব করতে । ফৌোবষগুণের 
নমন্িতে গডা এই যে মান্য তাকে সঙ্গানে ও 
সচেতনভাবে অহরহ সাধন ক'রে যেতে হবে। 
দৈববল অপেক্ষা চরিত্রবল মাছষকে দেবতে 
উন্নীত করতে অধিকতর লাহাঁধ্য করে 

যে সব দৌষগুণ দিয়ে মানুষের চরিত্র গঠিত 
সেগুলি নানাভাবে ও নানীপথে এমনে জীবনকে 
প্রভাবিত করে। আমরা সদ্গুণের 1কছুট! 
পাই উত্তরাধিকার-সুত্রে, কিছুট। পাই জ্ঞান 
চর্চা ক'রে, কিছুটা শিখি শিক্ষক ব। গুরুর 
নিকট, আর কিছুটা শিখি পরিবেশ ও 
পারিপাশ্বিক অবস্থা থেকে । এই ভাবেই 
বিবিধ উপাদান দিয়ে মাহ্নষের চরিত্র গঠিত হয়। 
কিন্তু তবু দকল প্রকাব অদ্গুণ পাওয়া যায় না। 
উপরি-উক্ত পথ দিয়ে যে সব মহৎ গুণ আমরা 
লাভ কবি, ত৷ চরিত্র গঠনের পক্ষে যথেষ্ট নয় । 
যদি আমরা মনে কবি যে এগুলিই যথেষ্ট এবং 
এগুলিতে থেমে গেলেই চলবে, তবে আমাদের 
চরিত্রের ক্রমবিকাশ হবে, না। আরও ব্ড 
হবার জন্য, যর্দি আরও অধিক সঙ্ান সাধন! 
না কবি, তবে হয়তো কোন এক অসতর্ক মুহুর্তে 
জীবাণুর মত পাঁপপ্রবৃত্তি মনটাকে আক্রমণ কবে 
বসবে । শরীরের শ্বেতকপিকাগুলি (],0০০- 
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295) অহরহ বহিরাগত জীবাণুর সঙ্গে সংগ্রাম 
ক'রে চলে বলেই মানুষ সহজে ব্যাধিগ্রন্ত হয় 
না। পেইরূপ মানুষের সহজ স্বাভাবিক বোঁধ- 
শক্তিকেও পরিবেশের মন্দ প্রভাবের বিরুদ্ধে 
অবিরত সংগ্রাম ক'রে যেতে হবে । 

[09119 বা! সক্রিয় মচেতণ সদগুণের অভাব 
ঘটলে মানুষের দেহমম পাপের সংক্রামক আক্রমণ 
মহা করতে পারবে না। বস্তৃতঃ মানুষকে প্রলুব্ধ 
করবার জন্য জীবাণুর মত পাপের উপাদান- 
সমূহ ঘুরে বেডাচ্ছে। কখন কোন্‌ সময় কোন্‌ 
অমতর্ক মুহুর্তে কোন্‌ অসদ্ভাব পৃশ্যের বেশে 
কখন তার সামনে গ্রলোঁভন দেখাবে, সে কথ! কি 
কেউ বুঝতে পাবে? স্থৃতরাং সব সময় হুশিয়ার 
হয়ে থাকতে হবে। সজ্ঞানে ভাল হবার সাধনা 
করলে তবেই মানুষ উত্তরোত্তর দেবত্বের দিকে 
এগিয়ে যেতে পারবে। 

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সঙ্গানে সতৎকর্মের 
প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন । এক্ধপ প্রচেষ্টা 
অভাবে অনেক ভাল লোক একেবারে মন্দ হয়ে 
যায। দেখা গেছে কত ভাল লোক হঠাঁৎ বিদয় 
আখশয় লাভ ক'বে অথবা ক্ষমতা প্রাপ্ত হযে 
দুর্দান্ত হয়ে পড়েছে । কেন তাহয়? কারণ 
এই যে, তাদের মধ্যে যে সব ভাল গুণ ছিল 
সেগুলির আর বিকাশের চেষ্টা করা হয়নি। 
তাদের তাল গুণ সঙ্ঞান প্রচেষ্টার দ্বারা বিকশিত 
হয়নি, অনতর্ক মুহুর্তে প্রলোভনের সম্মুখে তারা! 
তাল সামলাতে পাননি । তারা আরও ভাল 
হবার সাধন। করত না বলেই মন্দের প্রভাস 
এডাতে পারেনি এবং মন্দের প্রভাবে চরিত্রও 
ঠিক রাখতে পারে নি। আবার অন্যদিকে দেখা 
গেছে যে মন্দ লোকও হ্ঠাং ভাল হয়ে গেছে। 
ঘারা জীবন ধরে মন্দ কাজ ক'বে যাচ্ছিল, 
অবশেষে এমন এক স্থানে উপনীত হ'ল থে 
তখন ভাদের মনে এল অতীতের দুক্কৃতির জন্য 
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অন্থশোঁচনা । এই অন্ুশোচন! সচেতনতার লক্ষণ । 
মন্দলোক একবার ভালর দিকে অগ্রসর হ'লে 
সচরাচর মন্দের দিকে প্রত্যাবর্তন করে 
না। তাদের জীবনে আসে বিপ্লব ও পরিবর্তন | 
এইভাবে নানা পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যে চলতে 
চলতে তাদের জীবনের নীতিরও আঁমূল সংশোধন 
হয়ে যায়। তাদের পক্ষে তখন দেবত্বের পথে 
পাড়ি দেওয়া সহজ হয়ে পড়ে। শ্রীচৈতন্ত 
মহাপ্রতুর প্রভাবে গগাইমাধাই-এর পরিবর্তনের 
কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । হজরত 
ওমরের পরিবর্তন, মেরী ম্যাগভালেনের সংশোধন, 
এই ধরনের আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে 
পাবে। রাজধি বিশ্বামিত্রের জীবন থেকে 
আমর! অনেক বিষয় শিক্ষালাভ করিতে পারি। 
বিশ্বাধরিত্র দেবত্বে উন্নীত হবার জন্য কতবার কত 
সাধনা করেছিলেন । প্রলোভনের পর প্রলোভন 
এসে তার সাধনাকে ব্যর্থ করেছে, কিন্তু তিনি 
সংকল্প ও সাধনা ছেডে দিলেন না। অবিবত 
সাধনা ক'বে ধেতে লাগলেন, এবং অবশেষে 
দেবত্বে উন্নীত হতে পারলেন । স্কতরাং অবিরত 
সাধনা করতে পান্পলে বড় হওয়া যে যায়-_-এ 
শিক্ষা আমরা তার জীবন থেকে লাভ করি। 
মানবচবিত্রে বিশেষজ্ঞ দার্থক শিল্পিগণ পূর্ণ 
মানব অথবা নিরেট শয়তানেব চিত্র আকেন 
না। তাদেব অঙ্কিত চিত্রগুলি ভাল-মন্দের 
মিশ্রণ। এইটাই স্বাভাবিক | বিচিত্র এ মানব- 
জীবন । বিচিত্র পরীক্ষা ও নিরীক্ষার মধ্যে মানব- 
জীবনের অগ্রগতি হয়ে যাচ্ছে। শিল্পী ছবি 
আকেন ক্রমাগত এগিয়ে-যাওয়া মাচুষের। 
তাদের গ্রন্থ পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারি যে 
মাছষকে ক্রমাগত সাধনা ক'রে যেতে হবে। 
কবি ক্রাউনিং তাঁর ৭7 
কবিতায় মানুষের ক্রমবিকাশের একটি মহৎ 
আদর্শ ফুটিয়ে তুলেছেন। লোভ, প্রলোভন, 
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হতাশা) ব্যর্থতা ও পরাজয় জীবনে বছ আসবে। 
তবুষ্বান্ষকে এ সকলের সঙ্গে সংগ্রাম করতে 
করতে ধীরে ধীরে ধাপে ধাশে অগ্রসর হতে 
হবে। হয়তো এ জীবনে সফলতা লাভ ক'রব 
না। কিস্তৃএ জীবনই তে! সব নয়, এ জীবন 
পরজীবনের একটা অংশ মাত্র। কি হতে 
পেরেছি এটা বড় কথ! নয়। আমি কি হতে 
চেয়েছি, কতবার সাধনা করেছি, কত উচ্চ আশা! 
পোষণ করেছি, এইটাই বড় কথা। জীবনে 
সফল হই বা! ন! হই, তাতে কিছু আসে যায় ন!, 
সাফল্যের জন্য সাধনা করেছি ও বরাবর ক'রে 
যাচ্ছি, এইটাই মানুষের জীবনের সার কথা। 
মূল্যের দিক দিয়ে কোলরিজে কথার সঙ্গে 
ক্রাউনিং-এর আদর্শের বিশেষ পার্থক্য নেই। 
প্রশ্ন এই__-আমরা কি এই যরজগতের জড- 
বস্তর শত বন্ধনের মধ্যে সাধনী করে দেবস্তে 
উন্নীত হতে পারব? ব্রাউনিং বলেন, সাঁধন। 
করলে সবটা না পেতে পাবি, কিন্ত বর্তমান 
অবস্থা থেকে একটু উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত হতে 
পারব, সে বিষয়ে কোন সন্দেত নেই। এই 
মরজগতে আমরা! হয়তো কোনদিন দেবত্ব 
পাব না, কিন্তু তবু সাধনা করতে হবে। 
আজ আমি ঘ। আছি, সাধনা ক'রে গেলে কাল 
তার চেয়ে নিশ্চয় কিছুটা উন্নতি লাভ 
করতে পারব, এ বিশ্বাম থাকা চাই। সাধনা 
করলে কিছুটা অগ্রসর হতে পারব, কিন্ত 
সাধনা না করলে প্রথমে পশুত্বের এবং পরে 
শয়তানের স্তরে নেমে যাব। সেইজন্য আমাদের 
অবিরত সঙ্জানে সাধনা ক'রে যেতে হবে। 
সাধারণ লোক কি উপায়ে মহৎ জীবন লাভ 
পারে সে বিষয়ে ছুঃএকটা কথা বঝলব। প্রধান 
উপায় হুচ্ছে-_“সাধু-সঙ্গ ও তল” | ধারা সংসার 
ত্যাগ ক'রে কঠোর কচ্ছ সাধনার দ্বারা প্রচলিত 
অর্থে সাধু হয়েছেন, এখানে তাঁদের কথ। ব্লছি 


উদ্বোধন 
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না, বরং ধারা সংসারে বাস ক'রে সংসারের 
সমন্ত প্রকার প্রলোভনের উধ্র্ধে থেকে 
মহ ভাবে জীবন যাপন করেন, তীদের 
সঙ্গ অপরের জীবনের উপর প্রতৃত প্রভাব 
বিস্তার করে। আমরা সাধারণ লোক, আমরা 
আমাদের যতই সাধারণ লোঁকের সঙ্গে নিত্য 
মেলামেশা করি। সাঁধুসঙ্গ বা সংসঙ্গ ততট। 
করি না। সাধুসঞ্গে বু লোকের জীবনের 
মোড় ফিরে গেছে। নাধুমঙ্গের মতো! মহৎ 
ব্যক্তির জীবনী পাঠ করাও একান্ত দরকার। 
তাদের প্রদত্ত উপদেশাবলীরও একটা মূল্য 
আঁছে। কিন্তু জীবনী-পাঠ আর উপদেশ পাঠ 
এক বস্ত নয়। একজন সাধারণ মানুষ কেমন 
ক'রে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে নানা অবস্থার 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে বড় হয়েছেন, সে বিবরণ 
কোন উপন্তাঁপ থেকে কম চাঞ্চলাকর নয়। 
শ্রীরামরুষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, কেশবচজ্জ, 
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এক একট! কাব্য । এই জীবনীরূপ কাব্য মাগু- 
ষের মনের উপর অপাব প্রভাব বিত্তার করতে 
পারে। মহাঁপুরুষদের জীবনী থেকে আমরা 
নানা দিক দিয়ে উপকৃত হতে পারি । তাঁদের 
জীবনী আমাদেব সম্মুখে একটা নৃতন জগাতেব 
দ্বার খুলে দেয়। সংচিস্তা, সব্গরন্থ-পাঁঠ, এ সবের 
দ্বারাও মানুষ মহৎ আদর্শ লাভ করে। 
পবিভ্রভাবে জীবন-যাপনের পশ্চাতে আছে 
একটা মহত্ যুক্তি। সে যুক্তিট! এই যে, পবিত্র 
জীবন স্থায়ী বস্ত দান করে। ভ্রান্ত ও অসৎ 
পন্থায় কখনও কোন স্থায়ী কাঁজ হয় না এবং 
স্থায়িভীবে কোন স্থফলও পাঁওয়া ঘায় না, এই 
সত্যকে নানাদিক দিয়ে উপলব্ধি করতে পারলে 
এবং এই যুক্তি অনুনারে চললে মানুষ সজ্জান ও 
সচেতনভাবে সৎপথের দিকে চলতে উৎসাহ বোধ 
করুবে। ব্যক্তিকে বাঁদ দিলে সমাজ চজে না, 
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রাষ্ট্রও চলে না। জন স্টয়ার্ট মিল বলেছেন, 
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09৪ ব্যক্তি- 
চরিত্রের কাধকলাপের উপর সমাজ, দেশ ও 
রাষ্ট্রের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে। স্থৃতরাং 
সর্ধদাই ব্যক্তিকে সতর্ক হয়ে চলতে হবে। 
জীবনে সরল আচরণ, মৃদু স্বভাব, নিঃস্বার্থ কার্ধ, 
মানুষের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন-_ এই সব 
মহৎ গুণ জীবনকে পবিত্র করে, সমাজকে ধারণ 
কবে এবং রাষ্ট্রকে রক্ষা করে। স্বার্থপরতা 
বর্জন করা, হিংসা-বিদ্বেষ দূর করা, প্রতিপদে 
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চরিত্রোন্নতির সাধনা 


১৮৫ 


প্রজ্ঞা ও জ্ঞান সঞ্চয় করা, অপরকে সাধ্যমত 
এই সব দিয়ে সাহায্য করা_এবংবিধ উপায়ে 
আমর দেবত্ব লাভ করতে পারব, এবং এই 
পন্থায় আমরা মরজগৎকে ন্বর্গরাজ্যে পরিণত 
করতে পারব। মস্ত বড় পণ্ডিত হওয়া, বৈজ্ঞানিক 
বা লেখক হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্ত 
একটু চেষ্টা করলে ক্ষমাহুন্দর অস্তরে মাহষের 
সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে মহৎ 
জীবন লাভ কব] সম্ভব হতে পারে। প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে এই মহৎ জীবন লাভের সাধনা ক'রে 
যেতে হবে। 


শ্রেষ্ঠ ত্যাগী 
শ্রীনির্লকুমার ঘোষ 


গভীর অরণ্য মাঝে সাধু মহাজন 
শান্ত সমাহিতচিতে ভজনে মগন, 

হেন কালে রাজা আসি প্রণমিয়। পায় 
কহে- প্রভু, শ্রেষ্ঠ ত্যাগী তুমি এ ধরায় । 


সাধু কন, সত্য নহে তোমার বচন, 
মোর চেয়ে বড ত্যাগী তুমি তো! রাজন্‌। 
লাঙ্গে নতশির নৃপ কহে জোড়পাণি, 
কোন অপরাধে, প্রভু, পরিহ্ধস-বাণী ? 


শাস্ত স্বরে সাধু কন, নহে পরিহাস, 

বিচার করিলে মনে, হইবে বিশ্বাস । 
আমি তে! পরম রত্ব ভগবানে নিয়া, 
ভোগ স্থখ তুচ্ছ কাঁচ-_দিয়েছি ফেলিয়া। 


আর তুমি,_কাচথণ্ড করিয়া গ্রহণ, 

হেলায় সে সার্রত্ব দেছ বিসজন। 

এখন ভাবিয়া রাজা দেখ একবার-_- 

কার ত্যাগ শ্রেষ্ট হ'ল--মোর, না তোমার? 


মহাগ্র ভু-চরণে রঘুনাথ 
শ্রীমতী সুধা সেন 


আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ভিক্ষাপাত্র হাতে 
সিদ্ধার্থও একদিন চলিয়াছিলেন__ভারতের দ্বাবে 
দ্বারে। 

আজ চলিয়াছেন দুর্গম পথের শত বাধাবিস্ন 
অতিক্রম করিয়া _চৈতন্ত-প্রেমে-পাগল ঝাজপুঞ্র- 
সম রঘুলীথ। 'ইন্দ্রপম এই্বর্য, অপ্মরাসম স্ত্রী” কিছুই 
তীহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল নাবিশ 
দিনের পথ মাত্র বারো! দিনে অতিক্রম করিয়া 
নীলাচলে প্রস্তর পাষে আঁদিয়া লুষ্ঠিত হইয়া 
পড়িলেন রঘুনাথ। অনশনক্রিষ্ট, পথকষ্টে শীর্ণ_ 
কিন্তু প্রভৃদর্শনে আনন্দোন্ভীমিত এই তরুণের 
মুখের দিকে চাহিয়া ন্বেহে করুণাঁষ অতিতূত 
হইয়া গেলেন প্রভী। তাহারই জন্য গৃহত্যাগী 
রঘুনাথকে এইবার প্রভু বক্ষে তুলিয়া লইলেন। 
স্বরূপকে ডাকিয়া বলিলেন-স্বরূপ, আজ হইতে 
আমার তিন রঘুনাথ। ইহাকে আমি তোমার 
হাতে সমর্পণ করিলাম । পরম স্েহে ও আগ্রহে 
স্বরূপ গ্রহণ কবিলেন রঘুনাথকে । প্রহর অকথিত 
বাণীর অর্থ বুঝিলেন ন্বরূপ- বধুনাঁথ গৌরের, 
রঘুনাথের গৌর। কিন্ত দান বঘুনাথ “স্ববপেব 
রঘু” বলিয়াই পরিচিত হইলেন । 

প্রভুর আদেশে গোবিন্দ র্ঘুনীথকে সান 
করাইয়া উত্তম প্রসাদ গ্রহণ করাইলেন। মাত্র 
ছয় দিন এ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন রঘুনাথ, সপ্তম 
দিবসেই গিয়া সিংহধারে প্লাড়াইলেন। পশারী 
অথবা মন্দি-দশনাথাঁ অপর কেহ বৈষ্ণব দেখিয়! 
যাহা দিতেন তাহাঁই গৃহে লইয়া আহাব 
করিতেন রঘুনাথ। গোবিন্দ প্রকে জানাইলেন 
-রঘুশাথ আব প্রসাদ গ্রহণ করে না, সিংহছ্বারে 
গিয়া ভিক্ষার জন্য দডায়। প্রত সন্তষ্ট হইলেন, 
ঠিকই করিতেছে বধুনাথ। বৈষ্ণব হইয়া যে 


জিহ্বার লাঁলসাকে পুষ্ট করে সে টষ্ণব নহে, 
ইন্ডিয-পরায়ণ। ভিক্ষার অন্নই শুদ্ধ, বৈষ্ণবের 
গ্রাহ্‌। 

ভিক্ষার অন্নে পরমানন্দ লাভ করিলেন বঘুনাথ 
_বাবে। লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারির ভবিষ্যৎ 
উত্তরাধিকারী 1 বধিষ্ণ নগব সপ্তগ্রীমের অধি- 
পতি দুই ভাই-হিবণ্যদাস ও গোবর্ধন , আর 
ছুই ভাই-এর একমাল্ত্র বংশধব রুঘুনাথা। ইহাদের 
সঙ্গে পূর্বাশ্রমে প্রভুর পবিচয় ছিল। প্রভুকে না৷ 
দেখিয়া, কবলমাজ্র তাহার কথ! শুনিয়াই 
রঘুনাথ প্রহর প্রেমে মগ্ন হইয়াছিলেন। শৈশবে 
হবিদাপ ঠাকুবেব সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন কিছুর্দিন, 
গৌরপ্রেম তাহাতে আবও বর্ধিত হইয়াছিল । 

সন্ন্যাস লওয়াৰ পর শ্রীনিত্যানন্দের ছলনায় 

তু যখন বুন্দাবন-ভ্রমে শাস্তিপুর আসিয়া অদ্বৈত 

আচাধের গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন বছ সাধ্য 
সাধনায় পিত। ও জ্যেষ্ঠতাতের অন্কুমতি লইয়া 
রঘুনাথ প্রতুদর্শনে আসিলেন। সেই নবারুণ- 
বহির্বাসধারী ন্বর্ণোজ্জলকান্তি দর্শনমাত্র বঘুনাথ 
দেহ-মন-প্রাণ প্রভুকে সমর্পণ করিলেন । প্রত 
নীলাচলের পথে যাত্রা কবিলে রঘুনাথও আপন 
গৃহে ফিরিয়া আদিলেন, কিন্তু পিতামাতা 
দেখিলেন_ রঘুনাথের পদদ্বয় তাঁহার দেহটিকেই 
বহন করিয়া আনিয়াছে শুধু, রঘুনাথকে নয়। 

সংসারে অনাসক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে 
লাঁগিল। পিতা-জেঠাব চিত্ত বিচলিত হইল, 
সুন্দরী লক্ষীত্রী-যুক্তা এক কন্সাব সহিত বিবাহ 
দিলেন, যদি রঘুনাঁথের মনের কিছু পরিবর্তন হয়। 
কিন্তু কিছুই হইল না, রঘুনাঁথ বাঁর বার গৃহত্যাগ 
করিয়! পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং 
প্রতিবারই ধর পড়িয়া ফিরিয়া আমিতে বাধা 
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হইলেন। প্রহরীর উপরে প্রহরীর সংখ্যা 
বাডিয়াই চলিল, মাতা ললাটে করাঘাত করিয়া 
বলিলেন-_বীধিয়া রাখ । সককুণ হাসি হানিয়া 
পিতী বজিলেন__ইন্দ্রসম এই্বর্য, অপ্পরাসম স্ত্রী 
যাহার মন বীধিতে পাবিল নাঃ সেই চৈতন্তের 
বাতুলকে তুচ্ছ দডির বাঁধনে কি করিবে? 


মহাপ্রভু সন্গ্যাসের পীচ বত্সর পরে বুন্দাবন 
যাইবেন বলিয়া গৌডে একবার দর্শন দিয়] 
গেলেন, কিন্তু কানাইএর নাটশাল। পর্যন্ত গিয়া 
যখন বৃন্দাবন না গিয়াই প্রত্যাবর্তনের নামে 
শাস্তিপুরে আদিলেন, তখন বহু অন্থুনখে জেঠা- 
পিতার অঙ্গমতি লইয়া রঘুনাথও শাস্তিপুবে 
আসিলেন। গৃহত্যাগের গোপন সংকল্পের কথা 
প্রভুকে জানাইলে প্রভু বলিলেন : 


স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল, 
ক্রমে ক্রমে পা লোকে ভবসিম্কুকুল, 
মর্কট বৈবাগ্য না কর লোক দেখাইয়া, 
যথাযোগ্য বিষয় তুগ্ অনাসক্ত হইয়।, 


মহাপ্রভুর আদেশ লইয়! গৃহে ফিবিলেন 
রঘুনাথ শান্ত সমাহিত চিত্তে। সংসাবের 
সর্বব্যাপারে পুনরায় যোগ দিলেন, যথাকর্তব্য 
হ্বন্দররূপে নির্বাহ করিতে লাগিলেন । পিতা- 
মাতার মনে আশার সঞ্চার হইল, পুত্র কি তবে 
গৃহেই থাকিবে ? 

কিছুকাল পরে শ্রীনিত্যানন্দ পাঁনিহাটি গ্রামে 
আসিয়া হরিনাম--গোৌরনাম প্রচার করিতে 
লাগিলেন। তখন একদিন রঘুনাথ গিয়া দয়'ণ 
নিতাইচাদের পায়ে পড়িলেন, নিতাই-এর কৃপা! 
না হইলে গৌর-চরণ লাভ করা স্থকঠিন | 
নিত্যানন্দ রঘুনাথকে বক্ষে ধারণ করিলেন, 
বলিলেন_ চোর! তুমি বারবার পলইয়। যাও, 
আজ ধর] পড়িয়াছ, তোমাকে দণ্ড দিতে হইবে। 
দণ্ডাজ। শুনিয়! রঘুনাথ আনন্দে আকুল হইলেন, 


খহাপ্রতু-টরণে রখুনাথ 
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সকল বৈষবকে “চিড়াদধি” তোজ্বন করাইতে 
হইবে_ ইহাই নিত্যানন্দ প্রভৃর আদেশ । 

রাজপুত্র' রঘুনাথ পলকের মধ্যে সর্ব ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন, ভারে ভাবে খাঁছ্যজব্যাদি 
আদিতে লাগিল । পরম মঙ্গলময় নাম-সন্কীর্তনের 
পরে সাবি দিয়! সহশ্র বৈষ্ণব ভক্ত ও গ্রামের 
লোক ভোঁজনে বসিলেন। মধ্যস্থলে শ্রীনিত্যানন্দ 
ও পার্খে রক্ষিত মহাপ্রভুর জন্য আসন। নিত্যানন্দ 
ধ্যানে বসিলেন_ গৌর ছাডা এই উৎসবের 
প্রাণদান করিবেন কে? 

ধ্যানভঙ্গে পরমোতফুল্প নিত্যানন্দকে দেখিয়া 
ভক্তেরা বুঝিলেন-_ মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছে । 
হরিধ্বনি করিয়া তাহার আহার আরম্ত করিলেন, 
রঘুনাথ সকলকে যথাযোগ্য দক্ষিণা দিয়া তুষ্ট 
করিলেন, প্রতৃদ্ধয়ের অবশেষ-পাত্র তাহাকে 
দেওয়। হইল । 

রাত্রিতে রাঘব পঙ্ডিতের মাধ্যমে আপন 
অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন বঘুনাথ। নিতাইচাদ 
তাহাকে ভাঁকিয়। আনিয়া তাহার মাথায় অজন্র 
আশীষ্ধারা বর্ণ করিয়া বলিলেন--প্রহু তো 
তোমাকে আজ অঙ্গীকার করিয়াছেন, আর 
ভয় নাই, আর কোনও বাধ! নাই, অচিরাৎ 
কষ তোমায় উদ্ধার করিবেন । 

আবার গৃহে ফিরিলেন রঘু-_ উন্মাদ, অশান্ত। 
অন্দবে যান না, বাহিরে শয়ন করিয়া থাকেন। 
চোখের জলে বুক ভালাইলেন মাতা, পিতা 
করিলেন কডা পাহারার ব্যবস্থা। কিন্তু প্রভুর 
বাক্য সফল হইল এবার | প্রভু বলিয়াছিলেন-_ 
গৃহত্যাগের সময় হইলে কৃষ্ণই কোনও ছলে 
তোমাকে বাহির করিবেন সেই স্থযোগই 
উপস্থিত হইল, গুরুর কার্ধ করিবার ছলে একাকী 
বাহির হুইবার অন্মমতি লাভ করিলেন রঘুনাথ-__ 
উধ্বশ্বাসে ছুটিলেন নীলাচলের পর্থে। দ্বাদশ 
দিন পথে কাটিল--মান্র তিন দিন বুঝি আহার 
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জুটিয়াছিল, রঘুনাথ নীলাচলে পৌছিলেন। 

বু থোজ করিয়াও পিতা রঘুনাথের কোন 
থবর পাইলেন ন1। চার পাঁচ মাস পরে 
শ্রীশিবানন্দ সেন ও গোঁডীয় ভক্তগণ প্রভুর 
দর্শনাস্তে নীলাচল হইতে ফিরিয়া আপিলে খবর 
পাইলেন পিতা-_রঘু প্রসর কাছে নীলাচলে 
আছেন, উদাসীন-_রাত্রে সিংহদ্ধারে "খাড়া? হুইয়। 
থাকেন, তিক্ষারে জীবন ধারণ করিতেছেন । 
অতুল সম্পত্তির উত্তরাপ্রিকারী ভিক্ষার অগ্্রে 
জীবন নির্বাহ করিতেছেন, আর গৃহে এত এব ! 
পিতাঁমাতা-জ্ঠোর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। 
ব্রাহ্মণ ও ভৃত্য কয়েক জনের হাতে চারিশত 
মুক্রা দিয়া পুত্রের কাছে নীলাচলে পাঠাইলেন, 
গৃহে না আন্গক, তবু এই অর্থে জীবন ধারণ 
কক্ষক রঘুনাথ। 

বঘুনাঁথ অর্থ গ্রহণ করিলেন না, কেবল 
মাসে একবার এ অর্থের সামান্ত অংশ দ্বার! 
ভোজ্ঞ প্রস্তত করাইয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেন, 
প্রতৃও তাহা গ্রহণ করিতেন। কয়েক মাপ পরে 
নিমন্ত্রণ বন্ধ হইয়া গেল, প্রভূ ব্বূপকে কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে স্বরূপ বলিলেন--আমার 
উপরোধে প্রতু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন মাত্র, কিন্ত 
ইহাতে তাহার মন প্রসন্ন হয় না” ইহাই ভাবিয়! 
স্ঘুনাথ নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়াছেন। 

প্রভু অত্যন্ত সস্তষ্ট হইলেন--তিনি তো কিছু 
বলেন নাই, তবু তাহার ইচ্ছা অন্গুভব করিতেছেন 
র্ঘূণীথ। বলিলেন--ব্ষয়ীর অন্ন খাইলে 
মজিন হয় মন? এবং তাহাতে কৃষ্-স্মরণে বিশ্ব 
জন্মে। 


প্রত রঘুনাথের দিকে সজাগ দৃষ্টি মেলিয়া 
ক্লাখিয়াছেন। কয়েকদিন পরে ম্বরূপকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, আজকাল যেন সিংহদ্বারে বঘুকে 
দেখিতে পাই ন1? স্বন্ধপ জানাইলেন--সিংহত্বারে 
আর দাড়ান না, ছত্রে মাগিয়া খান রঘু। প্রত 


উদ্বোধন 


[৬১তম বর্ষ--৪র্ঘ সংখ্যা 


বলিলেন__সিংহদ্বারে ভিক্ষা করা পতিতার বৃত্তির 
সমান, ভালোই হইয়াছে, রঘুনাথ ইহা ত্যাগ 
করিয়াছেন। 

বিগ্রও ভৃত্যগণ অর্থ লইয়া হিরণ্য্াপ- 
গোবধনের কাছে ফিরিয়া গেল। হাহাকার 
করিয়া উঠিলেন আত্বীয়জন, শেষ যোগন্ুত্রটিও 
ছিন্ন করিয়া দিলেন রথুলাথ। রঘুনাথ ইহার 
পরে ছত্রে মাগিয়া খাওয়াও বন্ধ করিলেন। 
্ব্ূপ একদিন ঘরে গিয়া দেখেন-_পৃতিগন্ধময় 
যে অন্ন পশারীরা ফেলিয়া দেয়, গরুতে পর্যস্ত যাহা 
খায় না, সেই অন্্_-ছুই মুষ্টি ঘরে আনিয়া অনেক 
জল দিয়া ধুইয়া ঘষিয়া ঘষিঘা ভিতরের সামান্য 
শাসটুকু মাত্র লইয়া রঘুনাথ গ্রহণ করিতেছেন । 
সংবাদ প্রতুর কর্ণগোচর হইল, রাতে হঠাৎ 
একদিন বঘুলাথের আহারের সময় প্রভু আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। বঘুনীথের সেই পর্ুষিত অন্ন 
হইতে একগ্রান মুখে উঠাইয়া বলিলেন-__এমন 
অমৃততুল্য বপ্ত তুমি রোজ গ্রহণ কর, এ কি 
অপূর্ব গ্রনাদ? প্রভু আর এক গ্রাসের জন্য হাত 
বাঁডাইলে স্বরূপ বাঁধা দিলেন, আর নম 
প্রভু । 

প্রভু রঘুনাথের বৈরাগ্য-দর্শনে অত্যন্ত প্রসন্ন 
হইলেন, আপন-সেবিত গোবর্ধন-শিলা ও 
গঞামালা অর্পণ করিলেন রঘুনাথের হাতে। 
রঘুনাথ সেই শিলা প্রভুর প্রতিনিধি-রূপে বক্ষে 
ধরিলেন। 


দীর্ঘকাল প্রভুর কাছে আছেন রঘুনাথ, কিন্ত 
প্রভুর সামনে কোনও কথা বলেন না, একদিন 
্বর্ূপকে দিয়া গ্রতৃকে নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন 
--আমি কেন আসিলাম, কি আমার কর্তব্য ?-_ 
প্রভু তাহা আপন শ্রীমুখে উপদেশ করুন। প্রভু 
রঘুনাঁথকে ডাকিয়া আনিলেন, বলিলেন-_ম্বরূপের 
হাতে তোমাকে দিয়াছি, তিনিই তোমাকে সব 
শিক্ষা দিবেন । তবু যদি আমার কথা! শুনিতে 
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তোমার ইচ্ছা হয়, তবে ছুই একটি কথা বলিয়া 
দিই, মনে বাখিও-_ 

ভালে! পাইবে না, ভালে পরিবে না । গ্রাম্য 
কথা কহি না, শুনিও না। নিজে অমানী হইয়া 
সকলকে মান দিবে। তৃণের মতো স্থুনীচ ও 
তরুর মতো! সহিষু। হইয়া সর্বদা হরিমংকীর্তন 
কবিবে। 

তুণাদপি স্থনীচেন তবোরিব সহিষু্ণা। 

অমানিন। মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ 

রঘুনাথ আপনার সমগ্র জীবন দিয়! প্রভুর 
শিক্ষা সার্থক করিয়া গিয়াছেন_-কঠেোর বৈরাগ্য 
পালন কৰিয়াছেন তিনি । কবিবাঁজ গোস্বামী 
তাহার সান্নিধ্যে কিছু কাল ছিলেন, তিনি 
লিখিয়াছেন, রঘুনীথ-- 

"আজন্ম না দিলা জিহবায় বুসের স্পর্শন ।, 

£ছিগ্া কাথা কানি বিশু না পরে বসন, 

পাষাণের বেখার মতো ছিল তাহার 
নিঘুম, দিবস-বাত্রির সাড়ে সাত প্রহরকাঁল জপ- 
পুজা-প্যানে কাটাইতেন--অর্ধপ্রহর মাত্র আহাব- 
নিদ্রার জন্য নিদিষ্ট ছিল, তাহাও কতদিন 
জপখ্যানে কাটিয়া যাইত--হয়তো বা আহার 
হইত না। 

নীলাঁচলে দীর্ঘ ষোডশবর্ষ আপন অন্তরের 
অন্তরতমকে নেবা করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন 
রধূনাথ। মহাপ্রহ্থর শেষ দ্বাদশ বসরের গম্ভীরা- 
লীলা প্রতিদিন নিজের চোখে যাহা প্রত্যক্ষ 
কবিয়াছেন_ তাহাই লিখিয়া বাখিয়াছেন তাঁহার 
রচিত 'ভ্রীগৌরাঙ্গ-সুবকল্পবৃক্ষে ১ এবং কবিরাজ 
গোস্বামী তাহার মুখ হইতে শুনিয়া প্রতৃর অশ্রুত- 
পূর্ব, অপ্রাকৃত লীলার অনেক চিহ্ন বাখিয়া 
গিয়াছেন 'শ্রীচৈতন্য-চবিতা মৃত গ্রন্থে । 

স্বরূপ প্রভুর অস্তরঙ্গ আর বথুনাথ ত্বরূপের 
অন্তরঙ্গ , স্বরূপের সঙ্গে প্রভূর বহু লীলার নীরব 
দর্শক হইয়াছিলেন বখুনাথ। 


মহাপ্রতু-চরণে রঘুনাথ 
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রাধারস-বিতাবিত গৌরস্ন্দর যখন ভিত্তিতে 
মুখ ঘষিয়া, পাথরে মাথ। ঠুকিয়া_ রক্তধারা ও 
অশ্রধারাঁব মিলিত শ্রোতে দিক্ত হইয়া আর্তনাদ 
করিয়া কুষ্ণকে ডাকিতে থাকিতেন-_তখন 
রায় বামানন্দ ও স্বরূপের সঙ্গে রঘুনাথেরও কি 
আকুল ব্যথায় বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পরম্ধনকে 
বন্ষের মধ্যে লুকাইয়| রাখিবার ইচ্ছা জাগিত না? 
দূর হইতে রঘুনাথ দেখিতেছেন--তাহাব 
প্রিয়, তাহার দয়িত সিংহত্বারের কাছে অচেতন 
হইয়! পড়িয়া আছেন-_এক এক হম্ত পদ দীর্ঘ 
তিন তিন হাত হইয়া গিয়াছে, অস্থি-সদ্ধি সব 
বিচ্ছিন্ন, জীবনের তিলমাত্র আশা নাই--ব্যাকুল 
ত্বরূপ প্রন্থুর মন্তক আপন ক্রোডে উঠাইয়া 
বেদনার্তসরে কর্ণে কৃষ্কনাঁম শুনাইতেছেন__ 
তখন বঘুনাথের প্রাণও কি দেহ ছাড়িয়া যাইবার 
উপক্রম করে নাই? 
প্রতৃর বিবহ-ব্যথার শত শত তীব্র প্রকাশ 
রঘুনাথের হৃদয়ে গভীবভাবে অস্কিত হইয়! রহিল 
_-তাই গৌরাঙ্গ -ন্তব্কল্পবৃক্ষেণ লিখিয়াছেন £ 
কচিন্সিশ্রাবাসে ব্রক্গপতিস্থতস্যোরুবিরহাৎ 
শ্রথশীসদ্ধিত্বাদ্দধদ ধিকদৈর্ঘ্যং ভূজপদেোঃ | 
লুঠনভূমৌ কাক্কী বিকলবিকলং গণ্গদবচা 
কুদন্‌ শ্রীগৌরাঙ্গে! হৃদয়ে উদয়ন মাং মদয়তি |? 
_-কোন একদিন কাশী মিশ্রের গৃহে ব্রজেন্দ্র- 
নন্দনের উতৎ্কট বিবহে অঙ্গের শোভা ও সগ্ধি- 
সকল শিথিল হওয়ায় যাহার হস্তপদ অধিক দীর্ঘ 
হইয়াছিল এবং তদবস্থায় ভূলুহ্িত হইতে হইতে 
অত্যস্ত কাঁতরতার সহিত যিনি গদগদ কাকু- 
বাক্যে রোদন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ 
আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উক্মত্ত 
করিতেছেন । 
আর একদিন চটক-পর্ধত দর্শনে গোব্ধন- 
শৈলভ্রমে আবিষ্ট হুইয়। ভাগবতের এক শ্লোক 
পাঠ করিতে কৰিতে প্রস্থ বামুবেগে ছুটিলেন__ 


১৪০ 


গোবিন্দ বা অপর কেহই তাহাকে ধরিতে সম্র্থ 
হইলেন না, কিন্তু পথেই স্তস্ততাব হইল, আর 
চলিতে পারেন না 

প্রতি বরোমকৃপে মাংস ব্রণের আকার, 

তার উপরে রোমোদগম কদগ্ব প্রকার, 

প্রতিরোষে প্রস্থেদ পড়ে, রুধিরের ধার, 

ক ঘর্ঘর-_নাহি বর্ণের উচ্চার, 

বৈবণ্যে শঙ্ঘপ্রায় শ্বেত হইল অঙ্গ, 

তবে কম্প উঠে যেন সমুত্র-তরঙ্গ |” 

কাপিতে কাপিতে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন 
প্রভূ, তাই পশ্চাদ্বতাঁর1 এতক্ষণে তাহার নাগীল 
পাইলেন। সর্বাঙ্ে শীতল জলের ধাব। সেচন ও 
কর্ণে কষ্খনামাম্বত বর্ষণ করিতে করিতে প্রভুর 
অর্ধচেতনা হইল--বলিলেন, এ কি আমাকে 
তোমরা কোথায় আনিয়াছ ? আমি গোবর্ধন- 
পর্বতে গেলাম__পেখানে সব ধেহ্গগণের মধ্যে 
দ'ডাইয়! শ্রীকৃষ্ণ যেই বেধু বাজাইলেন অমনি__ 
বেণুগান শুনিয়া বাধাঠাকুরাণী আদিলেন__ 
তাহার বূপস্থধামীধুরীর আমি কি বর্ণনা দিব? 
কৃষ্ণ রাধাকে লইয়া লীলা করিতে করিতে পর্বত- 
গুহায় প্রবেশ করিলেন । সুন্দরী হাস্যময়ী সধীরা 
আমাকে ফুল তুলিবার জন্য বলিলেন | হায়, হায়, 
নিষ্বর তোমরা কেন আমাকে এই সময় লইয়। 
আসিলে? শ্রীরাধাক্চের অদ্শন-জনিত বেদনায় 
প্রভু আকুল হুইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 
ধ্যাকুল রঘুনাথের ইচ্ছা হইল--প্রভৃর নিছনি 
ইয়া মরিয়া যাই, কিন্ত কিছুই ভো৷ করিবার 
নাই। 

প্রভুর গুরুস্থানীয় পুরী-গৌসাই ও ভারতী 
ছুটিয়া আপিলেন, তাহাদের দেখিয়া প্রতৃর কিছু 
বাহ জ্ঞান হইল, বলিলেন_-শ্রীপাদ, আপনারা 
এতদুরে আঁদিলেন কেন? পুরী হানিয়া বলিলেন 
“তোমার (মধুর) নৃত্য দেখিবারে'। নিপট্র 


উদ্বোধন 


1 ৬১তম বর্ষ--৪র্থ সংখা! 


বাহ পাইয়া প্রভূ যেন লঙ্জিত হইলেন--“হরি, 
হরি" বলিয়! সমুক্রপ্পানে গমন করিলেন । 
রঘুনাথ আপন বক্ষের রক্ত দিয়! ইহাও 
লিখিযা রাখিয়াছেন (অনুবাদ ): 
ঘিনি চটক-পর্বত দেখিরা গিরি-গোবর্ধন- 
ভ্রমে প্রমতের ন্যায় ধাবিত হইয়! স্বজনগণ কতৃক 
ধৃত হইয়াছিলেন সেই__ 
“" প্রমদ ইব ধাবন্নব্ধতো৷ গণৈ: 
শ্বৈর্গৌরাঁজে হৃদয়ে উদয়ন মাং মদয়তি? 
_ শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদ্দিত হইয়া 
আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন । 
এমনি করিয়া একদিন নয়, ছুইদিন নয়, 
দীর্ঘ ছাদশ বৎসর ধরিয়! প্রভুর বিরহ-ব্যথার 
যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন রঘুনাথ-_দেখিয়াছেন 
শুধু প্রভৃকে নয়-কষ্প্রেমে সকল-হার। শ্রীমতী 
রাধিকাকে প্রভুর মধ্যে । 
তাই প্রস্তুর অপ্রকটের পরে ভূগুপাতে দেহ- 
ত্যাগ করিবার সঙ্কপ্প লইয়া যখন বুন্দাবনে 
গেলেন_-তখন অধশ্ঠই শ্রীরপ-সনাতন ও অন্যান্য 
গোস্বামিগণের অঙরোধে দেহত্যাগ করিতে 
পারেন নাই, কিন্তু সারাদিন ব্রজের কুঞ্জ হইতে 
কুঞ্জে বিরহিণী রাধারাণীকে খুঁজিয়। ফিরিয়াছেন। 
যখন বার্ধক্যে আর চলিবার শক্তি ছিল না 
তখনও হামীগুড়ি দিয়া কুঞ্জ হইতে কুগ্তাস্তরে 
গিয়া কীদিয়া ভাকিয়াছেন-_ কোথায় গো ব্রজবধূ 
-কৃষ্ণময়ী রাধা! আর তুমি একল] কীর্দিও না, 
আমাকেও কাদাও গো কাদাও--তোমার কুণ্রের 
ধূলিতলে লুন্ঠিত হইয়া আমিও একবার ডাকি! 
হা কৃষ্ণ, হা প্রাণধর্ন।_কোথায় গো তুমি? 
হু। হা সখি, কি করি উপায়? 
কীহা করে? কাহ! যাভ, কাহা গেলে কৃষ্ণ পাভ, 
কৃষ্ণবিচ্ছ প্রাণ মোর যায়!” 


প্রজ্ঞ! পারমিতা 
শ্ত্রতারকচন্দ্র রায় 


“পারম্‌ ( অস্ত, শেষ ) ইতা (গতা1)” প্রজ্ঞার 
নাষ প্রজ্ঞা পারমিতা । জ্ঞানের যাহা চরম, বৌদ্ধ 
শান্ধে তাহাকে পপ্রজ্ঞ। পারমিতা” বলা হয়। এই 
এই জ্ঞান সমাধি-লব্ূ। প্রজ্ঞীপারমিতাকে 
বৌদ্ধেরা দেবতার ন্যায় পূজা করেন। “নমস্তশ্মৈ 
ভগবত্যৈ প্রজ্ঞাপারমিতায়ৈ'__ইত্যাদিবপ স্ততি- 
মন্ত্রও আছে। 

এই প্রজ্ঞা-পারমিতার স্বরূপ কি? “যঃ সর্ধ- 
ধর্মাণাম্‌ অহ্পলস্তঃ সা প্রজ্ঞ। পারমিতা ইত্যু- 
চ্যতে,”_সকল ধর্মের যাহা অনুপলব্ধি, তাহাকে 
প্রজ্ঞা পারমিতা বলে। বৌদ্ধশাস্ত্রে ধর্য” শব্দটি 
একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাহা ছুর্গতি হইতে 
প্রাণিগণকে ধারণ করে, তাহা ধর্ষ ( পুণ্য )। 
আবার বস্তনকল যে বরূপে আমাদের সম্মুখে 
আবিভূতি হয়, তাহাও ধর্ম। যাবতীয় সমুৎ্পাদ 
( 65975077608, ) ধর্ম। যে জ্ঞানে জাগতিক 
কোনও সমূৎপাদের উপলব্ধি হয় না, তাহা প্রজ্ঞা 
পারমিত!। 

প্রতীত্য-সমুৎপাদে বুদ্ধ যে ভবচক্রের বর্ণনা 
করিয়াছেন, তাহার প্রথমেই অবিদ্যা বা অজ্ঞান। 
তবিদ্ঠা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান 
(09500980858), বিজ্ঞান হইতে নাম (সংজাদি 
অরূপন্বদ্ধ) ও ন্দপ (শব্দারদি রূপ-স্বন্ধ ) নাম 
ূপ হইতে ফষড়ায়তন (মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ), 
ধডায়তন হইতে স্পর্শ বা ইন্দ্রি়জ জ্ঞান, স্পশ 
হইতে বেদন। (সুখ, ছুঃখ ). বেদনা হইতে তৃষ্ণা 
(ব্ষয়-লিপ্ন ), তৃষ্ণা হইতে উপাদান (জাগ- 
তিক দ্রব্য আকভিয়া থাক! ), উপাদান হইতে 
ভব (জন্মের হেতু, কর্ম), ভব হইতে জাতি 
বা জন্ম, জন্ম হইতে জরা) মরণ, ছুঃখ; শোক 


প্রভৃতি । বুদ্ধ অবিদ্যা বা অজ্ঞানকেই জরা, 
মরণার্দির মূল কারণ বলিয়াঁচিলেন। অবিদ্যা বা 
অজ্ঞান হইতে যাহা উদ্ভুত, তাহাকে সত্য বলা 
যায় না। সুতরাং সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, 
ষডায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, 
জন্য, জরা, মরণ কিছুই সত্য নহে। অবিদ্যার 
নাশ হইলে এ সকলের কিছুই থাকে না। 

বুদ্ধের উপদিষ্ট প্রতীত্য-সমুৎ্পাদের এই 
ব্যাখ্যা অসঙ্গত নহে । কিন্তু সকলে এই ব্যাখ্যা 
গ্রহণ করেন মাই । টবভাষিক মতে বাহা জগৎ 
ও মানসিক জগৎ--উভয়েরই অস্তিত্ব সত্য বলিয়! 
স্বীকৃত । পৌত্রাস্তিক দর্শনেও উভয়ের অস্তিত্ব 
স্বীকৃত। বিজ্ঞানবাদ বাহা জগতের অস্তিত্ব 
স্বীকার করে না। মাধ্যমিক দর্শনে বাহ্‌ ও 
আস্তর উভয় জগতের অস্তিত্বই অন্বীকৃত , ইহাই 
শূন্তবাদ। বাহ্‌ ও আস্তর সর্ববিধ পদার্থের শুন্যতা 
বা অচপলন্ধিই প্রজ্ঞা পারমিতা? । সমাধিতে 
কোন পদার্থের অস্তিত্বই ভপলব হয় না। সেই 
অন্থপলন্ধিকে পরম জ্ঞান মনে করিয়া তাহাকে 
প্রজ্ঞা পারমিতা” বল! হইয়াছে । কিন্তু 'অনুপলস্ত' 
অভাববাচক, তাহাকে ভাববাচক প্রজ্ঞা বল৷ 
ষায় কিনা সন্দেহ । তাই যুক্তি দ্বারাও প্রমাণ 
করিতে চেষ্টা করা হইগ্নাছে যে কোনও 
পদার্থেরই অস্তিত্ব নাই। এই যুক্তি-লব্ধ জ্ঞান 
ভাবপদার্থ। শাস্তিদেবের “বোঁধিচর্যাবতার" গ্রন্থে 
প্রজ্ঞা পারমিতা (নবম ) অধ্যায়ে যে সকল 
যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা নিয়ে সংকলিত 
হইল। 

সত্য ঘিবিধ-_সংবুৃতি সত্য ও পরমার্থ সত্য। 
যাহা বুদ্ধির বিষয় নহে, তাহা পরমার্থ নত্য। 
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যাহা বুদ্ধিগোঁচর তাহা সংবৃতি সত্য। যাহা 
নাই, সংবৃতি সত্যে তাহার অস্তিত্ব খ্যাপিত হয়। 
“সংবুতি' শবের অর্থ অবিদ্যা | যাহা কৃত্রিয, 
সংবৃতি সত্যে তাহাই সত্য বলিয়া খ্যাত হয়। 
এইজন্ত ইন্জিয়ে যাহার প্রতীতি হয়, তাহা সংবৃতি 
সত্য । পরমার্থ সত্য অধিগত হইলে সংকৃতি 
সত্য মিথ্যা! বলিয়া প্রতীত হয়। সকল ধর্মের 
“নিঃস্বভাবতা” বা! শৃম্ততাই পরমার্থ সত্য । 
সাধারণ লোকে যাহ! প্রত্যক্ষ করে, তাঁহাকে 
সৎ মনে করে, কিন্ত তাহ ঘষে মাযার মতো, 
তাহা বুঝিতে পারে না। ব্রপার্দি বিষয় যাহা 
প্রত্যক্ষ হয় তাহা প্রামাণিক নহে। স্থৃভৃতি 
বলিয়াছেন, “হে দেবপুক্রগণ, সমস্ত প্রাণীই 
মায়োপম-স্বপ্পোপম (তাহাদের সত্য অস্তিত্ব 
নাই )। সমস্ত ধর্ম, এমনকি সম্যক সম্ুদ্ধত্ 
এবং নির্বাণও ন্বপ্লৌপম | বুদ্ধ যদি মায়োপম 
হন, তবে তাহা হইতে কিরূপে পুণ্য হইতে 
পারে? ইহার উত্তর পুণ্য ও মাযোপম | 
মায়োপম বুদ্ধ হইতে মায়োপম পুণা হইবার 
বাধা নাই । যতকাল প্রত্যয়-সামগ্রী (মায়ার 
হেতু, বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রত্যয় শব্ষের অর্থ 
হেতু বা] কারণ ) থাকে, ততকাঁল মায়াও থাকে, 
প্রত্যয়সকলের উচ্ছেদ হইলে মায়াবও উচ্ছেদ হয়। 
শরীরের কোনও অংশ (দস্ত, নথ, কেশ, 
শোণিত প্রভৃতি ) “আমি নহে, বলা, মেদ, 
অস্ত্র গ্রভৃতিও “আম” নহে, মাংস, আয়ু 
প্রভৃতি "আমি, নহে। ছয় বিজ্ঞান (চক্ষু, কর্ণ, 
গ্রীণ, রসনা, কায় ও মন হইতে জাত বিজ্ঞান) 
আমি” নহে, সুতরাং 'আমি'-প্রত্যয়ের কোনও 
বিষয় নাই, “অহংঘ প্রত্যয় নিবিষয় শুন্য মাত্র। 
শব্দজ্ঞান, বূপজ্ঞান প্রভৃতি আত্মা নহে, 
বিষয় (ক্বপরসাঁদি ) হইতে বিচ্যুত খদি কোনও 
আত্মা থাকিত, তাহ। হইতে তাহার ্বরূপ হইত 
জ্ঞানতা' মাত্র , তাহা! হইলে সকল পুরুষই 


উদ্বোধন 
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'্ঞানতা” বলিয়া সকল পুরুষই এক হইয়া যাইত, 
কিন্ত তাঁহ1 হয় ন!। 

আবার চেতন ও অচেতন পদার্থের 'অস্তিতা' 
নামক সাধারণ ধর্ম থাকায় উভয় পদার্থ এক, 
তাহাদের মধ্যে ভেদ নাই । বিশেষই পারৃশ্টের 
আশ্রয়। চেতন ও অচেতনের মধ্যে যখন ভেদ 
নাই, তখন সাদৃশ্য নাই, স্থতরাং চেতন 
পদার্থের অস্তিত্বই নাই। 

আত্মানীমক পদার্থের অন্তিত্ব নাই। 
নৈয়ায়িকের ষে বলেন আত্মা অচেতন, 
চেতনা-যোগে চেতন হয়, তাহা সত্য নহে। 
যাহাকে আত্মা বলা হয়, তাহা অবিকাবী, 
অচেতন আত্মার বুদ্ধি-যোগে চেতনাবূপে বিকার 
প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। তাহা যদি হইত, 
তাহা হইলে মুছ্ণাবস্থায় যখন চেতনার অভাঁব 
হয়, তখন আত্মা নষ্ট হইয়া যাইত। যদি বল 
আত্মা না থাকিলে কর্মের ফল ভোগ কবিবে কে? 
ইহার উত্তর-_কর্মফল সিদ্ধ হয় ভিন্ন আধাবে 


অর্থাৎ অন্য দেহে । তোমাঁদেব মতে আত্মা 
নিক্কিয়্ ও নিব্যাপার। এইরূপ আস্মাদ্বার 
কর্মফল সিদ্ধ হইতে পারে না। আত! না 


থাকিলে কৃত কর্মের বিপ্রণাশ ও অকৃতাভ্যাগম 
হয়__-এই আপত্তি সঙ্গত নহে। কেন-না হেতৃমান্‌ 
ভ্রব্যই (কর্মকর্তা) যে কৃত কর্মেব ফলভোগী 
হইবে, এক্প কোন নিয়ম নাই। একজন 
মৃত হয়, অন্ত একজন পরলোকে উৎপন্ন হইয়! 
তাহার কর্মের ফল ভোগ করে। কত কর্মের 
বিপ্রণাশ অর্থাৎ কৃত কর্মের প্রকৃষ্টরূপ বিনাশ-__ 
তাহার ফল ভোগ না হুওয়া। অক্তাভ্যাগম 
অর্থাৎ ষে কর্ম যে করে নাই, তাহার সেই কর্মের 
ফল ভোগ করা । “আমি” এক নহে । আজিকার 
আমি” আগামী কল্যের 'আমি' হইতে ভিন্ন। 
এক 'আমি” মৃত হয়, অন্ত 'আমি” আবিভূতি হয়, 
সেই পরবর্তা “আমি, পুর্ববর্তা 'আমি'র কর্মের 


বৈশাখ, ১৩৬৬] 


ফল ভোগ করে। পথস্বন্ধরূপ ধর্মী-সকলের 
প্রবাহের একত্বই “এক কর্তা", “এক ভোক্তা" । 
প্রবাহের একত্ব আছে, কিন্তু প্রবাহের অন্তর্গত 
ধর্মদিগের কাহারও স্থায়িত্ব নাই। প্রতিক্ষণে 
লীয়মান ও উদয়শীল ধর্মদিগের প্রবাহই 
আত্মা। সেই প্রবাহেব এক অংশে কর্ম কৃত 
হয়, অন্য অংশে ফলভোগ হয়। “এক ব্যক্তি'র 
অর্থ ভিন্ন ভিন্ন উদ্দীয়মান ও লীয়মান ক্রম- 
সমূহের সন্তান ব৷ প্রবাহ । 

চিত্ত অতীত, অনাগত ও বর্তমান__এই তিন 
রূপে থাকিতে পারে । অতীত চিত্তেব অস্তিত্ব 
তো বর্তমানে নাই । অনাগত চিত্তও এখন 
পর্যন্ত আবিভূ্তি হয় নাই । স্বতরাং 'অহং” তাহা 
নহে। বর্তমান চিত্ত যদি “অহং+ হয়, তবে তাহাঁও 
নষ্ট হইয়া যাইথে। কদলীস্তস্তের খোলা এক 
এক করিয়া সরাইয়া লইলে যেমন কিছুই 
অবশিষ্ট থাকে না, তেমনি অহং-ভাবকে 
বিশ্লেষণ করিলেও কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। 

কোনও সত্বের অস্তিত্ব যদ্দি না থাকে তবে 
কাহার প্রতি বোধিসত্ব কৃপা করিবেন? এই 
প্রশ্নের উত্তর- কার্ধের ও পুরুষার্থের জন্য 
স্বীকৃত ও মোহ বা সংবুৃতি দ্বারা কল্পিত 
সত্বের উপর কপা করা যায। কিন্তু "সবই, 
শি না থাকে, তবে যে পুরুষার্থ-বূপ কার্ধ (কুপা 
করা) কাহার ? উত্তর-__কাহারও নহে । পুরুষার্থ 
সাঁধনে ষে চেষ্টা, ভাহা। মোহবশেই হয়। কিন্ত 
কাহার মোহ এবং মোহুহীন কে? এ প্রশ্নের 
উত্তর নাই। 

কায় বলিয়া! কোন বস্তরও অন্তিত্ব নাই, 
শরীরের পাঁদ জঙ্ঘা কটি প্রভৃতি অঙ্গের কোনও 
একটি কায় নহে । এই সকল অংশে মধ্যে যে 
কায় আছে, তাহাঁও বলা যায় না। সকল অঙ্গের 
প্রত্যেকের মধ্যে কায় আছে বলিলে যত অঙ্গ 
তত কাম আছে বলিতে হয় । স্থতরাং কায়- 

$ 
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করাদি অঙ্গের মধ্যেও নাই, বাহিবেও নাই। 
স্থতরাং শ্বীকান্ করিতে হয়, কাঁয় বলিয়! কিছুই 
নাই। 

ইহার পরে ্থখ-ছুঃখের কথা। স্থখ-ছুঃখ সত্য 
নহে। সুখ-দুঃখ যদি সত্য হইত, তাহা হইলে 
্রষ্ট ব্যক্তিদের স্থখ-কালে দুঃখ হয় না! কেন, 
এলং শোকার্ত ব্যক্তির অন্পপানাদি স্থখকর দ্রব্য 
ভাল লাগে না কেন? অন্য ভাব দ্বারা অভিভূত 
থাকায় এই সকল অবস্থায় দুঃখ ও শোকের 
অনুভব হয় না যদি বল, ভাহা হইলে তাহার 
উত্তর এই-_যাহ'র অন্ুভবাত্বতা নাই, তাহান 
বেদনাত্বও নাই । বিরুদ্ধ হেতুর অস্তিত্ববশতঃ 
হ্থ-কালে দুঃখের অন্থ ভব হয় না, এবং হুংখ-কালে 
স্থখেব অন্থভব হয় না ইহাই যদি ব্লা ঘায় 
তাহা হইলে বলিতে হয় স্খ-ছুঃখের বেদনা কেবল 
কল্পনার হাটি । দুঃখ উপস্থিত হইলে যদি তাহার 
বিরুদ্ধ হেতুতে অভিনিবিষ্ট হওযা যায়, তবে 
দুঃখের বেদনাই হয় না, বেদনা অভিনিবেশাত্মক। 
স্থখ ও দুঃখ অভিনিক্টশের বিরুদ্ধ ব্ষিয়ের ভাবনা 
কবিলে তাহার নিরাস হয়। 

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে বেদনা 
উৎপত্তি বলা হয়, কিন্তু এই দংযোগ অপস্তব। 
কেন-না ইন্ড্রির ও বিষয়ের মধ্যে যদি ব্যবধান 
থাকে, তবে তাঁহাদের দংযোগ হইতে পারে না। 
আব ব্যবধান যদি না! থাকে, তাহা হইলে তাহারা 
অভিন্ন। কাহার সহিত কাহার সংযোগ হইবে ? 
পরমাণুর অংশ নাই, তাহার! অচ্ছিদ্র ও সম 
(নিয়ত ও উন্নততা-হীন )। স্থৃতরাং অণুর মধ্যে 
অপুর প্রবেশ ঘটিতে পাবে না, সংসক্তি হইতে 
পারে না। বিজ্ঞান অমূর্ত, তাহার সহিতও সংসর্গ 
অসম্ভব | স্তরাং বিষয়, ইন্দ্রিয় ও বিজ্ঞানের 
ংসর্গে বেদনা হয়, ইহ বলিতে পারা যায় না। 
স্পর্শ যেখানে অসম্ভব, সেখানে বেদনার অস্তিত্বও 
অসম্ভব । 
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যেখানে ব্দেক (বেদনার জ্ঞাত) নাই, 
ব্দেনোও নাই, যেখানে তৃষ্ণারও অস্তিত্ব নাই। 
চিত্ত স্বপ্পোপম। চিত্ব দ্বারাই বিষয়ের দর্শন 
ও স্পর্শ হয়। চিত্তের সহিতই তাহা উৎপন্ন 
হয়। চিত্তই যখন নাই তখন বেদনাঁও নাই । 

মন (চিত্ত) ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে নাই, ইন্দ্রিয় 
ও বিষয়ের অন্তরালে নাই, অন্তরে বাহিরে 
অথবা অন্ত কোথাও মনকে পাওয়া যাক না, 
স্থৃতরাং তাঁহাও কোন বস্তু নহে। অতএব 
সন্বগণ (প্রাণী) “পবিনিবুত? (মুক্তস্বভাব )। 

জ্ঞেযের পূর্বে জ্ঞান হইলে তাহার আলম্বন 
কি? জ্ঞেয়ের সঙ্গে যদি জ্ঞান হয়, তাহা হইলেই 
বা! তাহাব আলম্বন কি? জ্ঞেঘেব পশ্চাতেই বা 
জ্ঞান কিদূপে তইবে? এইবপে সর্ব ধর্মের 
উৎপত্তি প্রতীত হয় না। উৎপত্তি না হইলে 
নিরোধও হয় না, অতএব ধর্ম দিগেব উৎপন্তিও 
নাই, নিরোধও নাই । 

বিনা হেতুতে কোন বস্ক উৎপন্ন হইতে পারে 
নাঁ। হ্বভাঁবতঃ কিছুই উৎপন্ন হয় না। ঈশ্বর 
যদি জগতেব হেতু হন, তবে সেই ঈশ্বরকে? 
পৃথিব্ঠাদি ভূতগণই কি ঈশ্বর? অনেক অনিত্য, 
লিশ্চেষ্ট, অতিক্রমণীয় ও অশুচি দ্রব্য আছে, 
হারাও তাহ! হইলে ঈশ্বর হয়। তাতা 
হইতে পারে না। আকাশও ঈশ্বর নহে, 
কেন-না আকাশ অচেষ্ট। যদি বল ঈশ্বর অচিস্ত্য, 
তাহা হইলে তাহার (স্ষ্টি)-কতৃ'ত্বও অচিস্ত্য ) 
স্বতবাং তাহা অবাচ্য। ঈশ্বরই যদি স্থষ্টিকর্তা 
হন, তিনি কি কৃষ্টি কবিতে ইচ্ছা করেন? 
আত্মা কি? আত্মা তো! ফ্রুব, অন্থষ্ট। 
পৃথিব্যাদি ভূতগণ, দিক্‌, কাল ও মনের স্বভাব, 
ঈশ্বর, জেয়োৎপন্ন জ্ঞান_-ইহাবা সকলেই তো 
তোমাদের মতে অনাদি, আর কর্ম হইতেই 
স্থথ-ছুঃখ হয়। তবে ঈশ্বর স্ট্টি করিয়াছেন 
কি? কিছু অপেক্ষা যখন তাহার নাই, তখন 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


তিনি সর্বদা সমন্ত স্প্ি করেন না কেন? যদি 
বল, ঈশ্বর নিমিত্-ক্ষাঁরণ, তাহ! ছাড়া সামগ্রী ব। 
সমবায়ী ও অপযবায়ী কারণ আছে, তিনি 
তাতারই অপেক্গ। করেন, তাহা হইলে তিনি 
সম্পূর্ণ নহেন। তাহাকে সর্বশক্তিমাঁন্‌ বল, স্থতবাং 
তিনি সামগ্রী ও সমবায়ের অপেক্ষা করেন, 
ইহা বলিতে পার ন|। ঈশ্বর সমবায়ী কারণের 
অপেক্ষা কবেন বলিলে খলিতে হয় তিনি 
পরায়ত্ত। স্বেচ্ছা কার্য করিলেও তিনি ইচ্ছার 
আযত্ত। এতাদৃশ উশ্ববের ঈশ্বরত্ব কোথায়? 

প্রধানের (সাংখ্য ) অস্তিত্ব নাই, কেন-না 
এক প্রধানের সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন শ্বভাব 
থাক! অসম্তভব। যদি বল ত্রিগ্রণাত্মরক এক স্বভাব 
না থাকুক, ত্রিশ্ধতাব তিন গুণ আছে, ভাহা 
বলিতে পাব না, কেন-না ত্রিগুণেব প্রত্যেকটি 
ত্রিধা-( ইহা সা'খ্যমতেব ভ্রান্ত ব্যাখ্যা )। কিন্তু 
এক বস্ত্র ত্রি-্বভীব অযুক্ত। প্রত্যেক বস্থতে 
যদি তিন গুণ থাঁকে তবে অচেতন বন্দাদিঘেও 
তিন গুণ আছে। কিন্তু অচেতন বস্ততে গুণের 
ধর্ম স্থখ-ছুঃখাঁদি অসম্ভব। 

ফল যদি হেতৃপ্ন মধ্যে থাকে ( সিৎকার্ধ-বাদ, 
মতে) তাহা হইলে অন্নভোজীও অমেধ্যভোজী 
( কোন দেহেব মধ্দ্যে অন্বের যে পবিণাম হয়, যথা 
বিষামৃত্র।দি--তাহা অমেধ্য )। কাবণের মধ্যে 
কাধেব অস্তিত্ব আছে যদি বল, তাহ! হইলে বন্ধ 
না কিনিযা কার্পাসবীজ কোনয়া তাহাই 
পরিধান কব । 

এক ভাব পদার্থের কল্পনা করিয়! তাহার 
অভাব গৃহীত হয। কিন্তু ভাব যখন কল্পনামাত্র 
তখন তাহার অতাঁবও মিথা]। 

কোনও পদার্থ অন্ত কিছু হইতে আসে না, 
তাহারা থাকেও না, যাঁয়৪না। সকলই মায়া, 
মূঢেবাই ইহা! সতা মনে করে। যে বন্ত অন্তর 
(হেতুর ) সঙ্গিধানবশতঃ দৃষ্ট হয়, এবং তাহা 
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অভাবে দৃষ্ট হয় না, তাহা পরাধীন-বৃত্তি বলিয়া 
প্রতিবিশ্বের মত কৃত্রিম, তাঁহীর সত্যতা নাই। 


শতকোটি হেতু দ্বারাও অভাবের বিকার হয় 
না, অভাব অভাবই থাকে । অতএব অভাবের 
বিকার ভাবত্ব প্রাপ্ধ হয় না। অন্য কিই বা 
ভাব হইবে ? অভাবকাঁলে যদি ভাব ন] থাঁকে, 
তবে যতক্ষণ ভাব না হয়, ততর্ষণ অভাব অপগত 
হয় না। আবার অভাব অপগত না হইলেও 
ভাব হয় না, ভাব কখনও অভাবত্ব প্রান্ত 
হয় না। স্বতরাং কিছুর বিনাশ নাই, কিছুব 


সত্তাও নাই । এই জগতেব উৎপত্তি হয় নাই, 
স্তবাং বিনাশও নাই । 
দেব-মন্তয়াদি লোকে গতি স্বপ্পোপম। 


বিচাবে তাহা কদলীকাণ্ডের মত নিঃসার প্রতি- 
পন্ন হয়। মুক্ত পুরুষ ও বদ্ধপুরুষের মধ্যে 
ভেদ নাই । 


এবং শূন্েষু ধর্মেযু কিং লব্ধং কিং হৃতং ভবেৎ? 
সংকৃতঃং পরিভূতো। বা কেন কঃ সম্ভবিষ্যতি ? 


কৃতঃ স্রথং বা ছুঃখং বাকিং প্রিয়ং বা কিমপ্রিয়ম্‌? 
কা তৃষ্ণ) কু সা তৃঞ্ণ। মৃগ্যমাণা ব্বভাবতঃ ? 


বিচারে জীবলোক: কঃ, কো নামাত্র মরিষ্যাতি ? 
কো] ভবিষ্কতি কো ভূত: কো বন্ধঃ কস্ত কঃ স্হৎ? 


-_-এইরূপে ধর্মদকল শূন্য প্রতিপন্ন হইলে 
কিই বা লন্দ হয়, কিই বাহৃত হয়, কেকাহা। 
কতৃক সতরূত বা পরিভৃত হয়? স্থখ-দুংখ, 
প্রিয়-অপ্রিয় কোথায়? শ্বভাব ধরিয়া যদি 
তৃষ্ণার অন্বেষণ কর! যায়, তাহা হইলে তৃষ্ণা! কি 
বাকোথায় থাকে? বিচার করিয়া দেখিলে 
জীবলোক কি? এখানে কেই বা মরে? কে 
হইয়াছিল? কে হইবে? কেই বাকাহার 
বন্ধু? এসমম্তই আকাশের মতো! । আমাদের 


প্রজ্ঞা পারমিতা 
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মতো যুঢ ব্যক্তিরাই এই সকল লত্য মনে করে, 
এবং কলহে কষ্ট ও উৎসবে হষ্ট হয় । 
কিছুরই অস্তিত্ব নাই, দুখ নাই, ছুঃখভোগীও 

নাই বলিয়া পরে আবার বল! হইয়াছে, “অহো৷ 
এই ছুঃখন্মোতে নিমগ্ন প্রাণীদিগের অবস্থা অতি 
শোচনীয় । তাহারা আপনাদের ছুরবস্থা বুঝিতে 
পারে না, ছুঃখের মধ্যে সখের কামনা করে ॥ 

স্থখ নাই, দুঃখ নাই, স্বখছুঃখ ভোগ করিবার 
কেহ নাই, দৃহঠমান জগতের অস্তিত্ব নাই-- 
সকলই শৃহ্, ইহাই যদি চরম প্রজ্ঞা হয়, তবে 
পে প্রজ্ঞার সাধন করিয়া তাহা লাভ করিবে 
কে? কাহার জন্য কে এই উপদেশ দিতেছে? 
এই প্রশ্ন ম্বতই উখিত হয়। বুদ্ধ ও বোধি- 
সত্বগণ (যাহার। কখনও ছিলেন না, এবং এখনও 
নাই ) কাহাদের ছুঃখমুক্তির জন্য চেষ্টা করিয়! 
ছিলেন ও করেন? ইহার উত্তর-_-অসংখা 
লোককে নির্বাণলাভে সাহায্য করিতে বোধিসত্ব 
দুঢ প্রতিজ্ঞ, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে কোনও জীবেরই 
অন্তিত্ব নাই, বন্ধন-মুক্তিও নাই। বোধিসত্ব 
ইহা বেশ জানেন। কিন্তু তিনি বিচলিত না 
হইয়া মাসিক ও অস্তিত্বহীন জীবের মায়িক বন্ধন 
হইতে মায়িক মুক্তির জন্ত চেষ্টা করেন। কাহার 
পার্মিতাদিগের (অগ্জিত গুণের ) শক্তিতে 
তিনি কার্শ করিয়া যান, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
মুক্তি লাভ করিবার কেহ নাই, মুক্তিলাভে সাহায্য 
করিবাবও কেহ নাই। ইহাই প্রজ্ঞা পারমিতা | 

উপরি-উক্ত মতবাদের ভিত্তি বুদ্ধের 
প্রতীত্যা-সমুখপাদ, যাহাতে অবিদ্যাকেই 
ঘংসাবের মূল কারণ বলা হইয়াছে । অবিষ্যা- 
কর্তৃক অভিভূত হইবার কেহ নাই, এবং অবিগ্ঠ] 
হইতে ক্রমে ক্রমে যে সকল উদ্ভূত হইয়া 
পরিশেষে জরা মরণ শোক প্রভৃতির উৎপত্তি 
হয় বলা হইয়াছে, তাহারা সকলেই মায়োপম 
অন্তিত্হীন শূন্ত । যদি ইহাই পরমার্থদৃষ্টি এবং 
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এই অস্তিত্হীনতার উপলব্িই পরমার্ঘ সিদ্ধি ব1 
গ্রজ্ঞ। পারমিতা হয়, তাহ] হইলে প্রজ্ঞা-পারমি- 
তাঁও মায়োপম, তাহাও শ্ন্কমাতর । আত্মা, জ্ঞান 
ও জয়ের অস্তিত্ব যদি না থাকে, তবে প্রঞ।- 
পারমিতা লাভ করিবারও কেহ নাই । পরমার্থ 
সিদ্ধি যাঁহাকে বল। হয়, জীবের অস্তিত্ব যদি না 
থাকে, তবে সে সিদ্ধি লাভ করিবাঁরও কেহ নাই, 
এবং প্রজ্ঞা! পারমিতা” সম্বন্ধে যাহা যাহ! বলা 
হইয়াছে, তাহাও বলা হয় নাই বলিতে হয়। 
অস্তুত অবস্থা? 

কিন্তু এই সর্বব্যাপী শুন্যবাদ বুদ্ধের মত 
বলিয়া মনে হয় না। কেন-না তিনি বলিয়া 
ছিলেন: অজাত, উৎপত্তিহীন অপিগীকত 
একজন ( অথবা! এক পদার্থ) আছেন । শ্রম্ণগণ। 
তাহ! ঘদ্দি না থাকিত--তাহা হইলে জীত, উৎপন্ন 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ -৪র্থ সংখ্যা 


ও পিস্তীকুত জগৎ হইতে পরিস্রাগ সৃতব 
হইত ণ11 অন্ভূয়মান জগৎ মিথ্যা, কিন্ত 
তাহার তলদেশে এক শাশ্বত জগৎ আছে। 
তাহা ম্মজ্ঞাত, মানুষের উন্জিয় ও বৃদ্ধি-গ্রাহ 
নহে। তাহা অনুভূত হয় না, কিন্ত তাহাকে 
শুন্য বলা যায় না। সমাধি অবস্থায় জগৎ প্রপঞ্চ 
অন্থপলব্ধ হইলেও তাহাঁব লয় হুয় না। সাধকের 
ব্যক্তিগত সত্তার তখন “বলয় হয় বলিয়া 
সমাধির অপগমে তিনি তাহা স্মরণ করিতে 
পারেন না। তখন সাধকের কোন ধর্সেরই 
উপলব্ধি হয় না। তখন তিনি নিজে শ্ুন্যমাত্রে 
পর্যবসিত হন। কিস্তু অচ্পলন্ধ হইলেও সেই 
অজাত অন্ষ্ট পদার্থ তখনও বর্তমান থাকে । 

এই জ্ঞানই প্রজ্ঞা পারমিতা । ইহাই 
পরম জান । 


প্রজ্ঞা পাবমিত' 
[ পরিচন্ম ) 


টায় দ্বিতীয় শতকে বহু পণ্ডিত ব্রাহ্মণ যৌদ্ধ হুইয়া! যান, এবং তাহারা অনেকট! উপনিষদের দুষ্টিগর্সী লইয়া বৌদ্ধধম” 
ব্যাখা! করিতে থাকেন। ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ে অন্ততঃ আঠারোটি সম্প্রদায় দেখা দেয় , তন্মধ্যে চারটি বিশিষ্ট দার্শনিক 
চিস্তাধাঁর] প্রবাঁছিত হয়, যথা বৈতাধিক, সৌত্রাস্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক। শেষোক্ত মাধ্যমিক দর্শনের ভিত্তি 
প্রজ্ঞাপার'মতা-হত্র' ; দাগাঙ্জুনি (খুঃ স্বিতীন্প বা! তৃতীক্প শতক 1) তাহার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাত1। নাগাজুনের মতানুহায়ী 
বৌদ্ধদর্শনে জগতে কোন কিছুর সত্তা নাই, সব কিছু মায়িক। পূর্বপক্ষ ত্বারা উত্থাপিত যে কোন মত তিনি 
যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিতে চেষ্ট! করিতেন , তবে ব্যাবহারিক জগতে তিনি পুনর্জম্ম নৈতিক জীবন ও কার্ধকারণবাদ 
স্বীকার করিতেন । 

মন্থাঘান বৌদ্ধধর্সে প্রজ্ঞা (শ্রেষ্ঠ জ্ঞান) লাভের জন্য পারমিতা (শ্রেষ্ঠ দগ্তণয়াশি )-র অনুশীলন প্রচারিত হয়। 
সংস্কৃত গ্রস্থাবপীতে হয়টি “পারমিতা উল্লিধিত 2 (১) দান, (২) শীল, (৩) ক্ষান্তি। (৪) বীর্য, (৫) ধ্যান ও 
(৬) প্রজা; পালিতে আরও চায় প্রচলিত ; (৭) প্রপিধান, (৮) উপার-কৌশল্য, (৯) বল ও (১) জান। 

বৌদ্ধের! বিশ্বাস কয়েন বৌধিন পূর্ব পূর্ব জন্মে বছ ত্যাগ স্বীকার করিয়! এই সকল গুণাবলীর অনুশীলন করিয়া]! শেষ 
জীবনে সকল গুণের অধিকারী হুন। ব্যান মতে প্রজ্ঞাপারমিত| বগ্রধর ব| বক্রপাণি বৃদ্ধের অভিন্না শক্তি । পরবর্তীকালে 
এই ভাব গ্রুকাঁশক মুতি উদ্ভুত হইয়। উপাদিত হইয়াছিল। বজ্র পৃষ্তেয প্রতীক, প্রন্াপারমিতা করুণার , নিবিড় 
আলিঙ্গনে করুণা 'শৃদ্চে'ই মিলাইয়! যায়, এবং পৃহাই চরস তত । বেদান্তের ব্রঙ্মধারা, সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুঘ ও তন্ত্রের 
শিষশকতি-তদ্বের লহিও ইহার সাদৃশ্য ও বৈহম্য লক্ষণীয় ।--উঃ সঃ। 


গুরুসুখে “বিশ্বমঙল'-ব্যাখ্য। 
ডক্টর শ্রীহরিশ্ন্ত্র সিংহ 


শিব্য। গিরিশবাবুর নাটকগুলি আবার পভছি অভিনম্থ মাজ্জ নয়। আমার বেলা “বিষ- 

গুরু । বেশ তো, প্রবন্ধ গুলিও পড়ছ তো? মঙ্গল' পড়া শুধুই পড়া। 

শিল্প । হ্যা, ভগবান শ্রীরামকষদের প্হন্ধে গুরু। একাতরতা কেন বাবা? বিষমঞঙ্জলের 
প্রবন্ধটি পড়েছি । যে অনুতাপ, ভাতে নব পাপ পুড়ে গিয়ে- 

গুরু । এছাড়া আরও কতকগুলি প্রবন্ধ আছে, 


ছিল, একথার কি তুলনা আছে-_- 


যেমন প্রলাপ না সত্য", ঞবতারা” “ভেবে ছ্যাথ, মন, 
দীননাথ, নিশ্চে্ট অবস্থা, শাস্তি) কত তোরে নাচায় নয়ন! 
কবামদীদা” পবরমহংসদেবের শিত্যন্সেহ+, ছিলি ব্রাহ্ষণকুমার-__ 
'তাঁও বটে, তাও বটে? ইত্যার্দি। বেশ্টাদাস, নয়নের অনুরোধে । 
হ্যা এর সবগুলি বন্থমতী সংস্করণ পিতৃশ্রাদ্ব-দিনে, 
্রস্থাবলীতে নেই , কিন্তু গুরুদাস চট্ো- ধৈর্য নাহি প্রাণে_ 
পাধ্যায় সংস্করণংগ্গ্রন্থাবলীতে আছে। ঘোর দিশা 
সবগুলিই পড়েছি । মবচেয়ে ভাল মহ] ঝঞ্কাবাতে, 
লেগেছে “বিস্বমঙ্গল ঠাকুর? । তরঙ্গের সঙ্গে রণ, 
গুরু । কেন 'নসীরাম” “কালাপাহাড? 7? এ সব রহিল জীবন, 
নাটকে ঠাকুরের চরিত্র কেমন ফোটানো শবদেহ আলিঙনে | 
হয়েছে! সর্পে রজ্জুভ্রম 
শিষ্ভ। সে কথা সত্যি। কিন্তু বিল্বমঙ্গলের হেন অন্ধ করেছে নম্বন 1 
চরিত্রে আপক্তির কী নগ্ররূপ।) কি পুরস্কার 


বৈরাগ্য । চোখ প্রলুব্ধ করছে, অতএব বারাঙ্গনা তিরস্কার ” 
চোখে কাট বেধাও1 ঠাকুরকে হৃদয়ে শিষ্ত । “মন, হাসি পায়, 
থাকতেই হবে, একথ ঠাকুরকে জোর হ'ল তোর বৈরাগ্য উদয়, 


করে বা__এর আর তুলনা নেই। শ্বামী চ'লে গেলি 

বিবেকানন্দ সত্যই বলেছেন, “আমি এরপ এক বাসে গৃহবাস ত্যজি, 

উচ্চ ভাষের গ্রস্থ কখনও পড়ি নাই ।; “কোথা রুষ্” ? বলি' 
গুরু । জানো বাবা, “বিঘ্মমঙগল? আমারও খুব ভাল হলি উভপ্নোলি-_ 

লীগে। পাভার সখের খিযেটারে ৭বন্ব- ষেন তোর কত প্রেম। 

ম্্গল+ অভিনয় হ'ত । আমি “বিবমঙ্গলের' আরে রে পাগল ঘন, 

ভূমিকায় অভিনয় করতাম। ধ্যানে মগ্ন বাপীতটে 


শিষ্য । আপনার বেলা “বিন্বমঙ্গল'-অভিনয় সাধুর আঁকার, 


১৯৮ উদ্বোধন [| ৬১তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 
শুনি? কঙ্ছণ-বস্কার ঘোর নিশা 
চাহিলি নয়ন মেলি | মহা ঝগ্ধাবাতে 
স্যাথ, পুন নয়নের ছলে সংসারে কেবলই ঝঞ্চা; কেবলই অন্ধকার । 
কি উন্মাদ দশা তোর 1, কেবলই বাঁধাবিপত্তি,) কেবলই সংশয়, 
গুরু । বাঃ, তোমার যে সব মুখস্থ দেখছি । অনিশ্চয়তা । 
শিষ্য । এ মুখস্থ পর্যস্তই | “তরঙ্গের সনে রণ 


গুরু। তা কেন, প্রতিটি কথাই তো তোমার 
বেলাতে খাঁটে । সকলের বেলাতেই খাটে । 
“ভেবে দ্যাথ, মন, 
কত তোরে নাচায় নয়ন 
নয়নই তো আমাদের সকলকে নাচিয়ে 
বেডাচ্ছে। চোখই তো! আমাদের নাচাচ্ছে | 
ছিলি ব্রাক্ষণকুমার”_ 
আমরা প্রত্যেকেই তো' ত্রাক্ষণকুমার । কারণ 
যখনই গোজ্রের পরিচয় দিই, তখনই ভবদ্বাজ বা 
কশ্যপ বা অন্য কোনও খধির নাম কবি। খধি 
কে? যিনি ত্রন্ম দর্শন করেছেন__ যিনি ব্রহ্মকে 
জানেন, তিনিই ক্রা্ষণ । অতএব আমরা সকলেই 
ব্রাঙ্ষণ-সম্ভান ছিলাম,এখন নেই, কারণ 
“বেশ্টাদাস, নয়নের অহ্থবোধে+_ 
সত্যিই তো বেশ্টাদাস। মনই তো বেশ্টা। 
একবার টাঁক] টাকা” করছে , একধাঁর “মান মান: 


করছে) সব সময়ই চঞ্চল। আর সেই মনের 
কথাতে উঠছি আর বসছি । সুতরাং বেশ্াদান 
বই কি। 
পপিতৃশ্রাদ্ধদিনে, 
ধৈর্য নাহি প্রাণে 


পিতৃশ্রাদ্ধদিন কবে? যেদিন পিতৃপুরুষকে 
শ্রদ্ধা নিবেদন করি, সেইদিন পিতৃশ্রাহ্দিন। 
সব দিনই পিতৃশ্রীহ্ধদিন হ'তে পারে । কি করে 
শ্রদ্ধা নিবেদন করব? পিতৃপুরুষের! ফা ভাঁল- 
বাসেন তাই ক'রে । খধিরা কত খাটতেন। 
সকালে উঠে দূরে বনে চলে যেতেন। ধ্যান 
ধারণ সাবাদিন কষে তবে ফিরে আলতেন। 


সত্যিই তো সংসার-সমুদ্রের উত্তাল তরজের 
সঙ্গে সংগ্রাম করতে হচ্ছে । কূল যে পাওয়াই যায় 
শা, অকুল পাথার। 
'রহিল জীবন শবদেহ আলিঙ্গনে'__- 
শরীরই তো শব) সবই তো নশ্বর। 
ধন জন মান--যে সবকে আশ্রয় ক'রে বেচে 
আছি, সে সব তো অনিত্য। 
“সর্পে রজ্জুভ্রম, 
হেন অন্ধ করেছে নগ্ন ।__ 
এও তো নত্যি কথা। যেগুলি অবলম্বন 
ক'রে আমরা সংসারের বাধা উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা! 
করছি_-সেগুলি তো! সবই বাসনার জিনিস। 
বাসনার বিষ তো আছেই সাপের মতো! । কিন্তু 
আমরা সেটি কিছুতেই দেখছি না, স্ুতবাং 
নয়ন তো! সত্যিই অন্ধ । 
পুরস্কার__ 
বারাঙ্গনা তিরস্কীর |; 
যেমন আমাকে জীবনভোর নাচিয়ে নিয়ে 
বেড়ালো, এ জিনিমে সে জিনিসে আসক্ত করালো, 
সেই মনই জীবনের শেষে হিত ধথা বলে, “কী 
করতে এসেছিলে ভবে, আর কী ক'রে গেলে! 
“মন হাসি পায়, 
হ'ল তোর বৈরাগ্য উদয়, 
চ*লে গেলি 
এক বাসে গৃহবাস ত্যজি) 
“কোথা কৃ? ? বলি, 
হলি উত্তরোজি-_ 
ঘেন তোর কত প্রেম ।, 


ূ 


| 


বৈশাখ, ১৩৬৬ | 


বিবমঙ্গল যেধিক্কার দিচ্ছেন আমরাও সে 
রকম ধিক্কার নিজেদের কত সময়ে দিই। এ 
বিষয়ে দেখবার একটু আছে। মনের বিভিন্ন 
স্তর আছে। আমরা মনের উপরকার ম্তরট! 
মাত্র দেখে একটা সিদ্ধাস্ত কবে বসি। নীচেকার 
স্তরে কী আছে, না আছে--সেটা1 ভেবে দেখি 
না। নীচের স্তর যখন উপরে উঠে প্রকাশিত 
হয়ে পড়ে, তখন-__ 
“আরে রে পাগল মন, 
ধ্যানে মগ্ন বাপীতটে 
সাধুর আঁকার, 
শুনি' কঙ্কণ-বঙ্কার 
চাহিলি নয়ন মেলি। 
গ্যাখ পুন নয়নের ছলে 
কি উন্মাদ দশা তোর।” 
বিস্বমঙগল কত ছুঃখে যে একথা বলেছেন, তা 
আব কী বল্ব। প্রতি সাধক-জীবনেই এই 
উত্থান-পতন আশা-নৈবাশ্েৰ মন্দ দেখা যায়। 
শিস্ত । সাধুতে অসাধুতে তবে তফাৎ কি? 
গুরু । শ্রীষ্টান প্রবচন আছে-_পাধুর দিলে সাঁতি- 
বাব পতন ঘটে, কিন্তু সাধু আবার ওঠেন । 
অসাধু পড়েই থাকে । বিল্বম্জল চোখ 
অন্ধ ক'রে ফেলছেন। 
আমাদের সে তেজ কই? 
কার কই? 
গুরু । কেন, তুমি তো জান তোমার দেহ- 
মন্দিরে ঠাকুর বুয়েছেন। ঝডের ধূলো 
মন্দিরে ঢুকলে মন্দির নোংবা হবে ব'লে 
দর্জা-জানালা যেমন বন্ধ করু! হয়, তেমনি 
ইন্ড্িঘ-চাঞ্চল্যের সময় কুদৃশ্। কুবাক্য 
প্রবেশ করলে তোমার হৃদয় অশুচি হবে 
ব'লে তুমি তো তেমনি চোখ-কান বদ্ধ 
কর। তফাৎ কোথায় বলো? 
শিষ্য। এমন ক'রে বলবেন না। আমার কী 


শিশ্য। সে পুক্ষষ- 


গুরুমূখে ব্বিমজল-ব্যাখ্যা 


গুরু । 


১৪৪ 


সেই মন, যে কৃষ্ণ ছাঁড়। আর কিছু দেখবই 
না? মনে পড়ে লাটু মহারাজের কথা, 
সকাল বেল! ঘুম থেকে উঠে, চোখে হাত 
চাঁপা দিয়ে বলছেন, “আপনি কুথায় ?'- 
ঠাকুরের দাড়া পেলে তবে চোখ খুলবেন। 
ষেমন বৈরাগ্য তেমনি প্রেম । আমার 
না আছে প্রেম, না আছে বৈরাগ্য 
শোনেো। বাবা, একট। মজার কথ। বলি, 
শোনো । এই প্রেম, এই বৈরাগ্য তো 
আমাদের নিজন্ব নয়। এগুলি ঠাকুর 
আমাদের কাঁজে লাগাবার জন্য দিয়েছেন । 
আমরা যদি সেগুলি ঠিকভাবে কাজে 
লাগাই, তখন মনের উপরকার স্তরের 
কাজ দেখা যায়। আর যদি না লাগাই, 
তার জিনিস তিনি ফিরিয়ে নিতে পাবেন । 
তখন মনের নীচেকার স্তরের কাজ দেখ। 
যাবে। স্ুতরাঁং প্রেম বৈরাগ্য নেই__- 
একথা। শুধু এই হিসাবে সত্য যে এসব 
আমাদের নিজন্ব নয়। তবু আমরা 
প্রার্থনা চালাতে পাবি, ঠাকুব এগুলি 
আমাকে ঠিকগাবে ব্যবহার করতে 
দাও, এগুলি তুমি ফিরিয়ে নিও না। 
এটা আমাদের হাতে আছে, এবং এতে 
আর একটা স্থৃফল এই যে ঘখন আমাদের 
প্রেম বৈরাগ্য আমাদের কাজে প্রকাশ 
পায় তখন অন্তের সেরকম নেই বলে 
আমাদের অহংকার আসে না। বরং 
কখন আমাদেরও থাকবে না- এই ভয়ে 
মনে দীনতা জাগে, প্রার্থনা নিরস্তর হয়। 
শ্রীভগবান মঙ্গলময় | তিনি মঙ্গলই করেন, 
কখনও লফলত! দিয়ে, আবার কখনও বা 
বিফপতা৷ দিয়ে । সুতরাং সফলতা বিফল- 
তার কথা ভাবতে যাব কে? আমাদের 
চাই শুধু প্রার্থনা আর নির্ভরতা । 


আত্ম-কথা 
শ্রীনরেঙ্জ দেব 


আমার অন্তর-লোকে আমি মহাযাজ--হদি সিংহাসনে, 
সেথায় আনন্দে আছি শাস্ত নিগ্ধ প্রীত তৃপ্ত মনে। 
বিধাতা বিপুল দানে ব্রন্ধাণ্ড আমার পূর্ণ করিয়াছে, 
পাথিব হুখের যোহ-_মনে হয় আজ তুচ্ছ তার কাছে। 
কামনা বাঁপনা ধত, আকাঙ্কা-পক্কিল পুণ্তীভূত লোভ, 
অবলুপ্ধ আজি সব, মর্মে নাহি মোর অপ্রাপ্তির ক্ষোভ। 


পরম সম্তোষে আছি । ভাদে চিত্ত সদা চিদানন্দ-স্খে, 
যাঁচন! ছিল না কিছু, কাঁদি নাই তাই না-পাওয়ার দুখে । 
অভাঁব তো আমাদেরই নিজ হাতে গড সাধের পসরা, 

যা পেয়েছি তাই নিয়ে স্খে আছি আমি, পূর্ণ মোর ধবা। 
আমার ভুবনে একা আমি রাজ্যেশ্বর ! অর্থী প্রার্থ নহি, 
এদাস্তের অট্টহাস্যে ভাগাবিড়ম্বনা অনায়াসে বহি। 
অপরের ছঃখে আমি ব্যথা পাই বুকে, হাসি না গোপনে, 
সৌভাগ্য হেরিলে কারে! ঈর্ষ। নাহি জাগে, সখী হই মনে। 
নাম, যশ, খ্যাতি, মান, এশ্বর্য লালসা মুঢ অবিদ্যাঁয়, 

প্রলুক্ধ করিতে মোরে পারে নাই তার মোহিনী মায়ায়। 
নাহি কেহ শক্র মোর, কারে। ভয়ে ভীত নহি কোন দিন, 
বহুধা কুটুণ্ধ জানি, আত্মা অবিনাশী, আমি মৃত্যুহীন | 
আমার সম্পদ শুধু জন্মগত পাওয়। জ্ঞান বুদ্ধি মন, 

বিবেক সতত মোরে সত্যপথে করে সঞ্চালন, 

গুরু কেহ নাহি মোর, নাহি তপোবল, ভক্ত শিল্কা কেহ, 
তৃপ্তি নাই ভোগে জানি, ক্ষণিকের মোহ, নশ্বর এ দেহ। 
কারো মনে ব্যথা দিয়ে করি না আঘাত অনম্মান আমি, 
বিচার করি না কারে! দোষ গুণ কিছু,বিচারক-ম্বামী ? 
এসেছি এ পৃথিবীতে কেন যে জানি না,পাঠালো কে মোবে? 
জন্মেছি কোথায়--কবে-_-কতবার আমি--প্রদোষে না ভোরে ? 
লৌকমুধে শুনি কিছু , জন্স-ইতিহাস ম্মরণে আসে না, 
ভালোবাসি সবে তাই, বাসে যেবা ভালো, অথবা বাসে না। 
ছুদিনের খেলা শুধু খেলিতে এসেছি, যেতে হবে জানি, 
ক্সাঁসিবে যে দিন ডাক, সে আদেশ লবো হাসি মুখে মানি। 


ভূদেব-সাহিত্য-প্রসঙ্গে 


শ্রীপ্রণববঞ্জন ঘোষ 


সম্প্রতি কিছুকাল থোক বাংল! দেশে লেখক 
ও পাঠকেরা প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রতি মনোযোগী 
হয়েছেন। বাস্তবিক বিংশ শতাব্সীব বাঙালী 
ছোটগল্প, উপন্যাস, রম্যর্চনা ও কবিতার 
প্রতি যতটা আকর্ষণ অনুভব কৰে, প্রবন্ধের প্রতি 
ততট1 করে নাঁ। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীব বাংল! 
সাহত্যের অন্যতম প্রধান সম্পদ ছিল 'প্রবন্ধ- 
সাহিত্য । আব এই প্রবন্ধ-সাহিত্য ধাদের 
মনীষার দাঁনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে 
ভূদেব মুখোপাঁধাযের নাম অবশ্য-স্মসণীষ | শ্রদ্ধেয় 
শ্রীপ্রমথনাঁথ বিশী-সম্পাদিত 'ভুঁদেবরচন1-সম্তা- 
বের'১ পাতা উল্টাঁতে উন্টাতে এই বিশ্বৃতপ্রায 
মনীবীর অনেক কথাই মনে নৃতন ক'বে জাগ- 
ছিল। স্বষ্-পবিসবে সেই কথাগুলিই বলব। 

শ্রীশিশিরকুমাগ ঘোষ ভূদেবেব দেহাস্তের পর 
লিখেছিলেন £ আমি বঘুনাথ ও রঘুনন্দনের ধাবায় 
বাংলাব অত্যুজ্জল ক্রাক্ষণপণ্ডিত শ্রেীব শেষ 
আদর্শ তুদেববাবুতে দেখিয়াছি । এই তদের 
হিন্দুকলেজে রাজনাবায়ণ বন্ধ ও মধুস্থদন দত্তের 
সহপাঠী । আধুনিক কালের বাডীলী তকণ এ 
ছজন সহপাঠী সম্বন্ধে অনেক বেশী সচেতন । 
কিন্তু বাডালীর মনন্ভূমি-গঠনে ভৃদেবের দান 
ঘে এদের সমতুলা--এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 
বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ভূদেবের দৃষ্টি এদের 
চেয়ে স্বচ্ছ এবং প্রসারিত । নিবিছটিত্তে ধারা 
উদেবের র্চনাবলী পড়েছেন, তারাই ভূদেবের 
একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন যে, ভূদেবেরু 
চিন্তাধারা জাতীয় জীবনের সবদিকগুলি সম্বন্ধে 


১। প্রকাশক-_-উীগ্রবোধকূমার পাল। অশ্ররসাহিত্য 
২। ত্রষ্টব্য-_পপুষ্পাঞ্ুলি' প্রস্থের উৎসর্গপন্ধ | 


৫ 


গভীরভাবে অন্রপন্ধানী এবং দুরদৃষ্তি সহায়ে 
ভবিষ্যৎ ভারতবাসীর সমুজ্জল সম্ভাবনা সম্বন্ধে 
স্থনিশ্চিত। 

এই চিন্তাধারার স্পষ্টতঃ ছুটি দিক রয়েছে ২ 
এক, তাঁব অতীতমুখী জীব্নজিজ্ঞাসা। সেখানে 
তিনি অতীতের মধ্যেই চিরস্তন সত্যকে খুজে 
পেয়েছিলেন । পিতা ৬বিশ্বনাথ তর্কভূষ্ণ এই 
অতীতের জীবন্ত প্রতিমুত্তি।২ বলা বাহুল্য, সে 
দৃষ্টি আধুনিককালের জীবনধারায় অনেকাংশে 
বিশ্বত / আর এক, তাঁর ভবিষ্যৎমুখী দৃ্টিভঙ্গী-_ 
যে দৃষ্টিতে তিনি ভারতবাসীব সমগ্র জীবন- 
যাঁপনকে একটি শৃঙ্খলাশ্ত্রে আবদ্ধ ক'রে শাস্ত- 
চিত্তে ভবিষ্যৎ নেতাৰ আবির্ভাবের জন্য 
প্রতীক্ষারত ! অতীতে-ভবিষ্যতে অবিচ্ছিন্ন 
যোগন্থত্র স্থাপনাই ভূদেবের প্রতিভার পরিচায়ক। 

ক সা দঃ 

মধুন্ছদনের ধর্মান্তর-গ্রহণ-সংবাদে বন্ধু ভূদেব 
স্বাভাবিকভাবেই মর্মাহত হয়েছিলেন। বোঁধ 
কবি, এই ধর্মান্তরগ্রহণের মধ্যে ধর্ষপিপাসার কোন 
পরিচয় না পেয়েই তিনি আহত হয়ে থাকবেন । 
রাজনারায়ণ ব্রাঙ্গ হয়েছিলেন, কিন্তু তখন 
অবধি ত্রাঙ্ষেরা মনে-্রীণে হিন্দু । তাই রাজ- 
নারায়ণের সঙ্গে একবার ভূদেব “পিতৃভূমি” কনৌজ 
ঘুরে এসেছিলেন । কিন্ স্বধর্মত্যাগী মধুস্থদনের 
প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়েও তীর প্রতি পৃর্বপ্রসন্নতা। 
ফিরে পাননি । এদিক থেকে রাজনারার়ণ 
আরও উদ্ণারচিত্তের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং 
একথা বুঝেছিলেন ষে ধর্মীস্তরিত হলেও মধু- 


প্রকাশন । 


২ 


স্থদনের অস্তরের সংস্কার হিন্দু এঁতিহোই পরি- 
পূর্ণ» অবশ্য রাজনারায়ণ এবং ভূদেব সে এতি- 
হর সচেতন উত্তরাধিকারী । ভূদেবের ক্ষেত্রে এই 
এ্রতিহ্যে অচ্ছুভব গভীরতর । নিজেকে তিনি 
স্বপ্রাচীন বৈদিক সভ্যতাব সঙ্গে নিবিড সম্বন্ধে 
আবদ্ধ বলে গৌরব অন্তভব করতেন। অথচ 
মুললমান ধর্ম ও ধর্মগুরু মহম্মদ সম্থদ্ধে তার 
শ্রন্ধাও আস্তরিক। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, 
এই হ'ল যথার্থ ভারতীয় এতিহা। আস্তরিক 
ধর্মপিপাস্! আমাদের কাছে চিরকাল শ্র্ছেয়। 
ভূদেব-মানসের একটি প্রধান শ্থত্র মেলে তার 
ছাত্রজীবনের একটি খটনায় £ “রামচন্দ্র মিত্র নামক 
জনৈক শিক্ষক আমাদের পডাইতেন। আমি 
যেদিন প্রথম ভতি হইলাম, সেইদিন বামচন্দ 
বাবু ভূগোল পড়াইবার সময় পৃথিবীর গোলত্বের 
বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন । ইংবাজী- 
ওয়াল! মাত্রেই বিশেষতঃ ইংরাঁজী-শিক্ষকেরা 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ম্বদেশীয় শাস্সের প্রতি গ্লেষবাক্য 
প্রয়োগ করিতে বড ভালবাসেন । আমার 
পিত1 যে একজন ব্রাঙ্ধণ পণ্ডিত ছিলেন, রাম- 
চন্দবাবু তাহা জানিতেন এবং সেই কাবণেই 
পড়াইতে পভাইতে আমার দিকে চাহিয়া 
বলিলেন, “পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত 
গোল, কিন্তু ভূদেব, তোমার বাবা একথা স্বীকার 
করবেন না” আমি কোন কথা কহিলাম না, চপ 
করিয়া রহিলাম। স্কুলের ছুটির পর বাড়ী 
আলিলাম। কাঁপড়চোপড ছাঁডিভে দেবী 
পহিল না, একেবারে বাবার কাছে আসিয়া 
জিজ্ঞাপা করিলাম, বাবা? পৃথিবীর আকার কি 
বকম। তিনি বলিলেন, “কেন বাবা, পৃথিবীর, 
আকার গোল, এই কথা বলিয়াই আমাকে 
একখানি পুথি দেখাইয়া দিলেন, বলিলেন, '& 


শ৩। জাত্মচরিত- রাজনারায়ণ বহু। 


উদ্বোধন 


[৬১তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


গোঁলাধ্যায় পুঁথিখাঁনির অমুক স্থানটি দেখ দেখি), 
আমি সেই স্থানটি বাহির করিয়া দেখিলাষ, 
তথায় লেখা রহিয়াছে_-“করতলকলিতামলক 
বদমলং ব্দিস্তি ষে গৌলম্‌।১ ব্চনটি পাঠ 
করিয়া মনে একটু বলের সঞ্চার হইল। এক- 
খানি কাগজে এটি টুকিয়া লইলাম। পরদিন 
স্কুলে আসিয়া বাঁমচন্দ্রবাবুকে বলিলাম, “আপনি 
বলিয়াছিলেন, আমার বাবা পৃথিবীর গোলত্ব 
স্বীকার করিবেন না। কেন, বাবা তো পৃথিবী 
গোলই বলিাছেন , এই দেখুন তিনি বরং এই 
শ্লোকটি আমাকে পুঁথিমধ্যে দেখাইযা দিয়াছেন ।' 
রামচন্ত্রবাবু সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া বলিলেন, 
কথাটি বলায় আমার একটু দোষ তইয়াছিল, 
তাঁ তোমাব বাবা বলবেন বৈকি, তবে অনেক 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ ।”৪ এই ঘটনাটি 
তদেবের পরবর্তী জীবনেব পথনির্দেশক । 
অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির পঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপন কবতে গিয়ে ভূদেব কোথাও চরম রক্ষণ- 
শীল, আবার কোথাও কোথাও আশ্চ্ধ প্রগতি- 
বাদী--এই মনোভাবের মূলও এ ঘটনায় নিহিত । 
চি চি বা 

ক্ষেপে ভূদেবের জীবনবৃত্তটি এই রকম £ 
১৮২৭ সালে ২২শে ফেব্রুআরি ভূদেবের জন্ম । 
প্রধান শিক্ষাস্থল- হিন্দু কলেজ, কিন্তু প্রধান 
শিক্ষার তাঁর বাবা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। ভূদেখের 
সত্যিকার শিক্ষা তার কাছেই। দীক্ষাগ্তরু 
ভূদেৰের আপন জননী, ছাতজীবনে বরাবর 
তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে অগ্রসর হন, কর্মজীবনে 
শিক্ষকতা অবলম্বন ক'রে ক্রমে ক্রমে স্কুল ইনস্পেক্র 
হন। চাকরির পাশাপাশি সমাস্তরালভাবে গ্রস্থ 
রচনা ও সাময়িক পত্র পরিচালনা চলতে থাকে । 
শশিক্ষাদর্শন? ও িংবাদপার? এবং এডুকেশন 


৪ । তূদেব মুখোপাধ্যাক্গের পত্র--যোগীন্রনাথ বহু গরণীত মাইকেল মধুশুদেনের জীবনচরিত (৩য় সং) পৃ ৬৫%। 
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গেজেট” ও “সাপ্তাহিক বার্তাবহ' তিনি সম্পাদন! 
করেছিলেন। এডুকেশন গেজেট” বাংলা 
সাহিত্যে বিশেষ স্মরণীয় পব্জিকা। 

ভূদেব-সাহিত্যের প্রধান গুণ চিস্তাশীলতা 
এবং প্রধান কাজ চিস্তা-উদ্দীপন । একদিকে তার 
গভীর প্রজ্ঞা ও অসাধারণ মনন-শক্কির নিদর্শন- 
খরূপ প্রবন্ধাবলী-_প্পারিবারিক প্রবন্ধ”, 
“লামাজিক প্রবন্ধ+ আচার প্রবন্ধ', “বিবিধ প্রবন্ধ 
(১ম ও ২য়) এবং বূপকাঁকাবে লেখা 'পুষ্পাগুলিঃ, 
আর একদিকে তার স্ষ্তিশীল কল্পনার অভিনব 
প্রকাশ--ন্বপ্রলধ ভাঁরতবর্ষের ইতিহাস” এবং 
ভাবী উপন্তাস-সাহিত্যের স্থচনা “সফলম্বপনঃ 
ও “অনুবরীয় বিনিময়? । 

পুম্পাঞ্তলি'-তে কতিপয় তীর্থ-দর্শন উপলক্ষ্যে 
ব্যাস-মার্কেণ্ডেয়-সংবাদচ্ছলে হিন্দুধর্মের যকিঞ্চিৎ 
তাপধকথন বয়েছে। বিভিন্ন তীর্থ দর্শনের 
মধা দিয়ে ভূদেব আমাদেব জাতীয়তাঁবোধ উদ্বুদ্ধ 
করতে চেয়েছেন। ব্যাসদেব একদিন ধ্যানে 
এক অপূর্বমূতি দর্শন ক'রে মহামুনি মার্কগেয়েব 
কাছে সেই মৃতির স্বরূপ জানতে চান । এ প্রশ্নের 
উত্তরে মার্কখেয় তাকে নান] তীর্থে নিয়ে গেলেন, 
কুরুক্ষেত্র থেকে দ্বারাবতী, সেখান থেকে কুমারিকা 
হয়ে কামাখ্যা। কাযাখ্যাধ এসে তিনি ব্যাঁ- 
দেবকে বললেন, এক্ষণে তোমার ধ্যানপ্রাপ্ত 
দবীমুতির প্রদক্ষিণ সহকারে দর্শনলাভ হইল ।? 
পাশ্চাত্য আদর্শের জাতীয়তা না থাকলেও সমগ্র 
ভারত যে স্থপ্রাচীনকাল থেকেই পাংস্কতিক 
এক্যে বিধৃত-_-এ কথাটি ভূদেব বারংবার তার 
পাঠকবর্গকে মনে করিয়ে দিয়েছেন ডিরোজিওর 
যুগেব পর ভাবতভূমির সামগ্রিক ধ্যানচেতনা 
আরও কত গভীর হয়েছে, ভূদেবের রচনাবলী 
তার উদাহরণ । 

পারিবারিক প্রবন্ধের সুচনায় ভূদেৰ 
লিখেছেন £ “আমাদিগের পারিবারিক ব্যবস্থা 


ভুদেব-সাহিভ্য-গ্রসঙ্গে 
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আমার চক্ষে ভাল লাগিয়াছে। যেজন্তয এবং 
যে্ূপে ভাল লাগিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলাম। যদি প্রবন্ধগুলিতে মনের কথা 
ঠিক করিয়া বলিতে পারিয়া থাকি, তবে শ্বজাতীয় 
অন্ত ব্যক্তির মনেও ম্বম্ব পারিবারিক অবস্থা! 
ভাল বলিয়া! বোধ হইতে পারিবে, এবং তাহ 
বোধ হইলে এই পরাধীন, হীনবীর্য, অবজ্ঞাত 
জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করা বিডন্বনা বলিয়া বোধ 
হইবে না। কারণ, উপাপনাপ্রণালীই বল, আর 
ধর্মপ্রণীলীই বল, সামাজিক প্রণালীই বল, আর 
শাঁসনপ্রণালীই বল, এক পারিবারিক ব্যবস্থাই 
সকলের নিদানীভূত। আমাদেব পারিবারিক 
স্বখ অধিক--এটি নিতান্ত অল্প কথা নয়; 
যদি পারিবারিক সখ অধিক, তবে ধর্মও 
অধিক এবং ধর্ম অধিক থাকিলে কখন না কখন 
অবশ্ঠই মহিমাশালিতাঁও জন্মিতে পারে ।” 

ভূদদেব কোন্‌ দৃষ্টিকোণ থেকে এই পারি- 
বারিক জীবনসত্যকে দেখেছেন, তা লক্ষণীয়। 
বর্তমানে ভাঙনের মুখে পারিবারিক স্থিতি 
প্রায় অন্তহিত, অথচ ব্যক্তি ও সমাজ এই 
পরিবারের ভিভিতেই গড়ে ওঠে । ভূদেব তার 
পারিবারিক প্রবন্ধে বাল্যবিবাহ থেকে আরস্ত 
ক'রে বানপ্রস্থ অবধি সর্ববিষয়ে এদেশের পারি- 
বারিক জীবনের এতিহোর সঙ্গে বাস্তব জ্ঞানের 
সংমিশ্রণে একটি আদর্শ পারিবারিক বিজ্ঞানের 
গ্রন্থ রচনা করেছেন। অবশ্য বাল্যবিবাহের 
স্বপক্ষে বা বিধবাবিবাহের বিপক্ষে তার মত 
বিদ্যাসাগরের দ্বারাই ভালভাবে থণ্ডিত, তবু 
সংসারে সম্প্রীতি স্থাপনের যে সব পন্থা তিনি 
নির্দেশ ক'রে গেছেন, আজকের দিনেও তারা 
আমাদের অন্থধাবনযোগ্য । মাঝে মাঝে প্রবন্ধ- 
প্রান্তে তিনি কাল্পনিক কথোপকথন দিয়ে তার 
বক্তব্য মনৌজ্ঞ ক'রে তুলেছেন । এই পরিবার- 
বন্ধনের গুরুত্বকে তিনি কতখানি মুল্য দিতেন 


২৩৪ 


তার পরিচয় আছে ধির্মচচ্ণ প্রবন্ধটিতে। 
গৃহস্বাশ্রমের গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে ভূদেব 
আমাদের গৃহধর্ম সম্বন্ধে সচেতন হতে বলে 
ছিলেন। তাই "পারিবারিক প্রবদ্ধের স্ট্টি। 

কিন্ত 'আচারপ্রবন্ধ' বর্তমান জীবনধারার 
সঙ্গে প্রায় অসম্পূক্ত। বস্ততঃ কৃষিপ্রধান মধ্য- 
যুগের জীবনধারা সঙ্গে আধুনিক পবিবর্তনশীল 
যন্ত্রগের জীবনধারার পার্থক্য এত বেশী যে 
সনাতন আচার-পদ্ধতির অনেকাংশই এ যুগে 
অচল। কিন্ত সেই সঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে 
আচারহীনতাই কোন উন্নতির মাপকাঠি ন্য। 
ভূদেবের ভাষায়_-সদাঁচারেব মূল ধর্ম। ধর্ম 
অর্থে শাস্ীয বিধিব প্রতিপালন । সদাচারেব 
উদ্দেশ্য ও সার্থকতা আলোচনা ক'রে তদের 
দেখিয়েছেন যে এর দ্বাব৷ ব্যক্তির কর্মক্ষমতা 
বাঁডে, স্বভাব সংযত হয়, শরীব ও মনের উৎকর্ষ 
হয়, বিপুসং্যম হয। এক কথায ভূদেবের 
দৃষ্টিতে আচার-সাধনের অর্থ মন্তঘত্ব-সাঁধন। 
কিন্ত নবযুগের উপযোগী কবে আচার স্যটি 
করার প্রয়োজন দেব খুব কম ক্ষেত্রেই অল্গভব 
করেছেন, তাই “আচার প্রবন্ধ” অনেকটা 
এতিহাসিক কৌতুহল মেটায় মাত্র। 

ব্যক্তিগত আচাব-নিষ্টা, পারিবাঁবিক সম্প্রীতি 
ও সামাজিক এঁক্যচেতনা_এ তিনের সম্মেলনে 
পূর্ণাঙ্গ জ্বাতীয়তাঁর স্থটি। “সামাজিক প্রবন্ধে? 
ভূর্দেব প্রাচীন সমাজব্যবস্থার অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণ 
অন্রসরণ করেছেন, আবাঁব নৃতন জাতিগঠনেব 
উপযোগী দূরদৃষ্টিবও পবিচষ দিষেছেন। 

ভূদেবের দৃষ্টিতে হিন্দু সমাজব্যবস্থাব উদ্দেশ্য 
সুখের অন্বেষণ নয়, শান্তির অন্বেষণ। এ 
প্রসঙ্গে তীব বক্তব্য £ “বস্ততঃ আঁজিকালি 
ইংরাজদিগের হিতবাদ এবং জর্মনদিগের অন্ু- 
শীলনবাদ শিখিয়া ইংবাজীশিক্ষিত নব্যদল বুবিয়া- 


এ | সুখ ও শাত্তি--বিবিধ প্রবন্ধ (২র)। 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ধ-_ওর্ঘ সংখ্যা 


ছেন যে, স্থথই জীবনের উদ্দেশ্য । স্তরাং 
শান্তিতে এবং স্বথেতে আমি যে প্রভেদ আছে 
বলিলাম, তৎ্সম্বদ্ধে তাহারা বলিতে পারেন-__ 
শান্তি কিসের জন | উহাও স্থখের জন্ত । আমি 
বলি শাস্তি শাস্তির জন্য ।”* হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে 
ভূদেবেধ ধারণা কত উন্চ ছিল তার নিণশন-__ 
“হিন্দুসমাজ বডই উচ্চ পদার্থ, যে ইহার মধ্যে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছে সেই ভাগ্যবান্‌ পুরুষ। এই 
সমাজ প্খিবীব অপর সকল সমাজ অপেক্ষা 
আধ্যান্মিক শক্তিব অধীন,সৃতরাং ইহাঁতে উপদেষ্টা 
যাঁজকবরের প্রাপান্ | উপদেষ্টার প্রাধান্য সংযম 
ও বিদ্যাবত্তার উতকর্ষে , অত্তএব ব্রাহ্ণম গুলীকে 
সংযমশীল ও বিদ্যাবান্‌ করিয়া বাঁখিবার চেষ্টা 
কব, সকল শুভ্ফল ফলিবে এবং হিন্দ্ুলমীজের 
সম্যক বলবত্ত। জন্মিবে ।”৬ উদ্ধৃতির শেষ বাঁক্যটি 
সম্বন্ধে বল! যায় যে, কেবলমাত্র ত্রাঙ্গণের উন্নয়নের 
দ্বারা যদি জাতিব উন্নতি হত তাহলে তাঁরতবর্ষের 
এই অধঃপতন হ'ত নাঁ। বিদ্যা বা অর্থ কোন 
শ্রেণীবিশেষের করায়ন্ত হলেই পরিণামে 'অকল্যাণ- 
কব হয়ে দীডায়। আমাদের সমস্যা প্রাঙ্ধণের 
উন্নতির সমস্যা নয়। সমগ্র জাতির উন্নয়নই 
আমাদের লক্ষ্য হওয়৷ প্রয়োজন। তবে ত্রাঙ্মণের 
শ্রেয় আদর্শ গুলি আজও জাতির পক্ষে সম্রদ্ধচিত্তে 
বিবেচনাব যোগ্য । 

হিন্দুস্মীজেব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভূদেব কি বিরাট 
আশা পোষণ করতেন, তার প্রমাশ : ণ্যদি সত্য 
অসত্য হইতে বলবান, অস্বার্পরতা স্বার্থপরতা 
হইতে শ্রেষ্ট এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ অবিশ্ুদ্ধ ভাঁব- 
মার্গ হইতে উৎকৃষ্ট হয়, তবে হিন্দুসমাজ অবশ্যই 
উহার মল উদ্দেশ দিদ্ধ করিবে, ভারতব্ঘীঁয় 
অপরাপর লকল সমাজগুলিকে আত্মসাৎ কনিবে 
এবং ইউবোপখগ্ডাদি পৃথিবীময় প্রকৃত জ্ঞানের 
এবং ধর্মের আলোকে বিকীর্ণ করিবে । বেকন, 


৬। সমাজ সংস্কার ( বিবিধ প্রবন্ধ য় ভাগ )। 
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ডেকার্ট, কান্ট প্রভৃতিরা যে পর্যস্ত জ্ঞানম্ণর্গ 
পরিক্ষার করিয়া গিয়াছেন, হিন্দশাস্ত্রের জ্যোতি: 
তাঁহ! অতিক্রম করিয়া উঠিবে এবং হিন্দু-_চীন, 
জাপান প্রভৃতি এশিয়াঁখগুকে যেমন ধর্মজ্যোতি 
দিয়াছে__তাঁহ] অপেক্ষাও বিশুদ্ধতর, তীব্রতর, 
বমণীয়তর জ্যোতি ইউরোপে বিষীর্ণ করিবে ।৮৭ 
এ যেন স্বামী বিবেকানন্দের ইউরোপ, আমেরিকা 
বিজয়েব পূর্বাভাষ। অবশ্য স্বামীজী আরও 
এগিয়ে বলেছেন, “এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ |” 
কিন্ত ভূদেব শাস্ম ও সমাজকে এক ক'রে ফেলে- 
ছেন। হিন্দুশাস্ত্ের উদারতা যদি হিন্দুসমাজে 
থাকত, তাহলে অনাঁঘাসেই সে সমাজ পৃথিবীর 
আদ্শপমাজবপে গণ্য হ'ত। অসংখ্য বিভেদের 
অর্থহীন জ।লে বিজভিত সমাজ আজ অবধি অচল 
হয়ে আছে শান্সের উদীব উপলদ্ধিকে জীবনে 
প্রতিফলিত না করার অপরাধে । হিন্দুর অধ্যাত্- 
আদর্শ সশ্বদ্ধে ভূদেবের কল্পনা অবশ্য সতা 
হতে চলেছে | 

“সামাজিক প্রবন্ধে ভূদেব ভারতীয় সমীজ- 
বাবস্থা ও জাতীয়তাবোধ সন্বন্ধে স্ুবিস্তত আঁলোঁ- 
চনা করেছেন। জাতীযতাঁবোধের জায়গায 
ভূঁদেব “জাতীম়ভাঁব, শব্দটি ব্যবহাব করেছেন । 
কেমন ক'রে ভূদেবেব অন্তরে জাতীয়ভাঁবের 
পপ্ররণা জাগে সে ইতিহাপ তিনি অন্যত্র বলেছেন, 
--প্যখন হিন্দু কলেজে পড়িতাম, তখন সাহেব 
শিক্ষক বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুজাতির মধ্যে 
্বদেশাতরাগ নাই । কাবণ, এ ভাঁবার্থপ্রকাঁশক 
কোঁন বাকাই কোন ভাবতবষাঁয় ভাষায় নাই। 
হার কথায় বিশ্বাস হইয়াছিল এবং সেই 
বিশ্বাসনিবন্ধন মনে মনে যৎপরোনাস্তি ছুঃখানুভব 
করিয়াছিলাম। তখন অন্নদামঙ্গল” গ্রন্থ হইতে 


৭ সমাজ দংস্যার় (বিবিধ প্রবন্ছ-__২য় ভাগ )। 
৮1 অধিকারী-তেদ ও 'দেশানুরাগ--এ | 


ভূদেধ-সাহছিত্য-গ্রসৃঙ্গে 
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দক্ষকন্যা সতীব্‌ দেহত্যাগ সম্বন্ধীয় পৌরাণিক 
বিবরণ জানিতাঁম। কিন্তু মেই বিবরণ জানিয়াও 
শিক্ষক মহাশয়ের কথার প্রকৃত উত্তর অথবা 
আপন মনকে প্রবোধ প্রদান করিতে পারি নাই । 
এক্ষণে জানিয়াছি যে, আর্ধবংশীয়দিগের চক্ষুতে 
বাযাম্ন পীঠপম্দ্বিত সমুদয় মাতৃভূমিই সাক্ষাৎ 
ঈশ্বরী-দেহ 1”৮ 

ভাখতবার্ধর এই মনোময়ী মৃতি ধ্যান ক'রে 
তৃদ্দেব হিন্দুসমাজ ও অন্যান্থা সমাজের তুলনামূলক 
আলোচনা করেছেন । তিনি দেখিয়েছেন_ হিন্দু, 
বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজব্যবস্থায় মানব- 
প্রকৃতির বিভিয টৈশিষ্ট্য গডে উঠেছে ।৯ 

হিন্দুমাজের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে 
অপরাপর সমাজের সদ্গুণগুলি আমাদের গ্রহণীয় | 
জাঁতীয়ভাব? সম্ঘদ্ধে ভূদেবের বিশ্লেষণের জঙ্তা 
সামাজিক প্রবন্ধে'র উপপংহারটুকু লক্ষণীয় £ 
“জাতীযভানটি হ্বদয়োন্নতি-মোপানের একটি 
প্রশস্ত ধাপ। (১) নিজের প্রতি অনুধাগ, 
(২) নিজ পবিবারের প্রতি অন্গবাগ , (৩) বন্ধু- 
বান্ধব স্বজনের প্রতি অন্রবাগ , €৪) ন্বগ্রামবাপীর 
প্রতি অচ্গনাগ , (৫) নিজ প্রদ্দেশবাপীর প্রতি 
অন্ররাগ । এই পাঁচটি ধাঁপ ক্রমে ক্রমে ছাডিয়া 
উঠিয়া তবে (৬) স্বজাতিবাংসল্য বা শ্বদেশাহুরাগ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্ল কথাষ প্রাচীন গ্রীক 
এবং রোমীয়দিগের অধিকার এই পর্যন্ত । আবার 
পর্যায়ক্রমে ইহার উপরে (৭) স্বজাতি হইতে 
অনধিকার ভিন্ন অপর জাতীয় লোকের প্রাতি 
অন্তরাগ--অগষ্টু কোম্তের মতানুযায়ীদিগের 
প্রকৃত অধিকার এই পধস্ত। (৮) মানব্মাজের 
প্রতি অন্গরীগ-__সরলমনা যিশুর এবং মহাত্া 
মহম্মদের দৃষ্টির এই সীমা। (৪) জীবনমাত্রের 


»। সামাজিক প্রৃতি-হিন্দু এবং অপরাপর সমাজ (সামাজিক প্রবন্ধ )। 


২০ 


প্রতি অন্গরাগ__বৌদ্ধদিগের এই সীমা । (১০) 
সজীব নিজাঁব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ 
ইহাই আরধধর্মের সর্বোচ্চ আপন- আধেরা 
তাহারও উপরে, সেই অবাঙনসোগোচরে 
আত্মনিমজ্জন করিতে চাহেন।, ভারতবাঁশী 
'জগদ্িতায় কৃষ্ণায় বলিতেছেন। তিনি সে 
মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না-পরজাতি- 
বিদ্বেষ এবং পরজাতিগীডন তাহার স্বজাতি- 
বাংসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর 
অপর সকল জাতি শাহাব নিকটে জ্ঞান এবং 
প্রীতির এ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে । কিন্ত সম্প্রতি 
তিনি অপর একটি মন্ত্রেবও উচ্চারণ করিবেন, 
_-জননী জন্মতৃমিশ্চ ন্বর্গীদপি গ্রীয়সী” |” 
অস্তরে অস্তরে ভূদদেব একজন জাতীয় নেতার 
আবিরীব-প্রতীক্ষায় ছিলেন_ যে নেতার মধ্য 
দিয়ে ভারতবর্ষ আপন ন্বধর্মেব বৈশিষ্ট্যে জগৎ- 
সভায় আসন করে নেবে। অতীত ও 
বর্তমানের সামগ্রস্তপাধক এবং ভবিষ্তদ্ত্র্টী সেই 
নেতার প্রয়োজন যে কতখানি এবং সে নেতার 
আদর্শ কেমন হবে সেকথা ভূদেব “সামাজিক 
প্রবন্ধের “নেতৃপ্রতীক্ষ1-অধ্যায্জে ফুটিয়ে 
তুলেছেন। প্রতিটি ভারতবাসীকেই এই নেতার 
আবর্তাবের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। বস্কতঃ 
ত্বামীজী ও গান্ধীজীব মধ্য দিয়ে এই নেতৃশক্তিরই 
প্রকাশ ঘটেছিল। স্থভাঁষচন্দ্রে সেই নেতৃশক্তির 
সাম্প্রতিকতম প্রকাশ । ভাবতবাশীর উন্নতি 
যে ভারতীয় নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে ভাবতীয় 
আদর্শের দ্বারাই হবে--এ কথা “নিমটাদে"র 
ট্র্যাজেডির পর ভূদেব ভাল করেই বুঝেছিলেন। 
ইংরেজ রাজপুরুষদের নিকট-সানিধ্যে 
ভূদেবকে অনেকবার আপতে হয়েছে। কিন্তু 
ভূদেব ইংরেজের রাজমহিমায় কখনও অভিভূত 


১*। হিন্দুমমাজ ও কুপমণ্ঁকতা--বিবিধ শ্রষন্ধ (হয়) 
১১। স্বাধীন ব! অবাধ বাণিজ্য--বিষ্ধি প্রবন্ধ (২র) 


উদ্বোধন 


[৬১তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা 


না হয়ে আপন ব্যক্তিত্ব ও অমর্যাদা এমন 
সৌম্যগাভীর্ধের সঙ্গে রক্ষা করেছিলেন যে 
ইংরেজ রাঁজকর্মচারীর তাকে রীতিমত শ্রদ্ধা 
করতেন । ভূধেব মনে করতেন যে, ইংরেজের 
আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান এবং উদ্যমশীলতা ছাভা 
আর কিছুই আমাদের গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি 
মনে মনে বেশ জানতেন যে, আসলে ইংরেজের। 
একটি “যানের মধ্য থেকে ভারতভ্রমণ করে, 
“এ যান কাষ্টনিমিত নয়, উহা! অহঙ্কার দাম্িকতা 
পরজাতির প্রতি ঘ্বণা এবং বিদ্বেষে বিনিমিত, 
উহা চর্মচক্ষুর অগোচর পদার্থ-ইংবাজ উহারই 
ভিতরে বসিয়া সকল দেশে ভ্রমণ করেন এবং 
ভারতবর্ষে চাকুরি করিয়া ঘরে ফিরিয়া যান।”৯৭ 
“ইংরাজক্কত যাবতীয় কার্ধের হাড়ে হাঁডে যে 
স্বার্থপরতা মিশাইয়া থাকে তাহা তাহার 
অনুমোদিত শ্বাধীন বা শুক্কবিহীন বাণিজ্য-প্রণা- 
লীর ইতিবৃত্ত এবং তদ্বিষয়ক বিচার-প্রণালীর 
পর্যালোচনাব দ্বারা অতি ক্থৃম্পষ্টরূপে 
উপলব্ধ হয়।”১১ 

উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলনগুলি 
উচ্চবর্ণের সমস্ত। মৃমাধানেই নিয়োজিত । 
জাতিভেদের মত সর্বনাশা ব্যবস্থাব বিরুদ্ধে 
আন্দোলন বা আলোচনা খুবই কম। ভূদেব 
জাতিতভেদের পক্ষপাতীই ছিলেন। বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে কর্মবিভাগের স্থবিধা এবং 
বিদেশীদের বিরুদ্ধে দু প্রাচীরের মৃত বাধাস্থষ্ট 
--এই দুর্দিক থেকে ভূদেব জাতিভেদের স্থবিধার 
দিকটাই দেখেছেন । এ বি্ষিয়ে রাজনারায়ণ, 
দেবেন্দ্রনাথ, ভূদ্েব প্রভৃতির চেয়ে স্বামী 
বিবেকানন্দ অগ্রগামী । জাতিভেদের অসঙ্গতির 
অবশান যে একান্ত প্রয়োজন এবং গণশক্তির 
অত্্যতথানেই ঘে জাতির মঙ্গল একথা 


বৈশাখ, ১৩৬৬] 


বিবেকানন্দের মত স্থির প্রতায়ের সঙে তখন 
আর কেউ উপলব্ধি করেন-নি । 

জাতিভেদের সমর্থনে ভূদেব কোম্তের 
মতামত উদ্ধত করেছেন।১২ৎ কিন্তু কোম্ত 
ও ভূদেবের সমর্থ সত্বেও জাতিভেদের 
দিন আজ অবসানপ্রায়। জন্মগত জাতিভেদ 
সর্ব অবস্থায় নিন্দনীয়। কিন্তু কর্মগত বিভাগ 
যে জাতির পক্ষে কল্যাণকর, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই । তবে সে বিভাগ অনেকটা 
আপন থেকেই হয়ে যায়। কোম্তেব মতামত 
কিন্ত ভূদেব অন্যত্র বিশেষ গ্রাহা করেন-নি। 
বিশেষতঃ জাঁতীযতা এবং মানবতাপৃজা! সম্ব্থে 
তাঁর চিন্তা অন্ধরনের ছিল। এ বিষয়ে 
সামাজিক প্রবন্ধেব” উপস*হাব এবং কবি 
হেমচন্তরের সঙ্গে দশমহাবিদ্া-সম্পর্কে ভূদেবের 
পত্রালাপ দ্রষ্টব্য । 

বাঁউ'লী সংস্কৃতির পটভূমিতে যুগযুগান্ত থেকে 
তন্ত্রের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে । উনিশ 
শতকেব মনীষীদের মধ্যে ভূদেবই অন্ত্রশাস্ 
সম্বন্ধে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা 
করেছেন । বাজা রামমোহন রায় ও তত্ত্রশাস্তর” 
প্রবন্ধটি এ বিষয়ে হন্দর আলোচনা । রামমোহন 
ও পর্ব্তী ক্রাঙ্ষঘমাজ মহানিবাণতন্ত্রকে 
কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন, সে সম্বদ্ধে অন্যত্র 
'ালোচনার ইচ্ছা আছে। এ প্রবন্ধে শুধু 
ভূদেবের অনুসরণে রামমোহনের সাধনপ্রণালীতে 
মহানির্বাণতম্বের আদর্শের প্রভাব দেখাবার 
জন্য একটু উদ্ধতি দিই ঃ 

পূজনে পরমেশস্য নাঁবাহনবিসর্জনে | 

সর্বত্র সর্বকালেষু সাধয়েছ, হ্ধসাধনম্‌ ॥ 

অস্নাতো বা কৃতগ্নানো ভূক্তো বাপি বুদ্ুক্ষিতঃ। 

পৃজ্জয়েৎ পরমাত্মানং সদা নির্মলমানসঃ ॥ 


১২। জাতিঙেদ_এ। 
৯৩। বিবিধ প্রবন্ধ (২য়)। 


ভূদ্দেব-সাহিত্য-প্রসঙ্গে 


২০৭ 


রামমোহন-র্চনাবলীর সঙ্গে পরিচিত পাঠক- 
মাজ্জরেই উদ্ধৃত অংশটির প্রতিফলন রামমোহনের 
বচনায় দেখতে পাবেন । 

তন্্রদাধনার পরব্ভী ইতিহাস আলোচন৷ 
প্রঙ্গে বিঙ্গঘমাজের বিবরণ”১* প্রবন্ধে ভূদেষ 
লিখেছেন £ “রাজা রামমোহন বায়ের পর শ্রীমৎ 
রাযকৃষ্জ পরমহংসদেবের আবিভাবই প্রধানত: 
উল্লেখযোগ্য । ইনি অতি মরল ভাষায় হিন্দু 
মতবাদের শান্ত্রসম্মত সামধ্রশ্য করিয়া ঘে সকল 
উপদেশ দিয়াছেন তাহার প্রকৃত অর্থ তাহার 
শিজ্জের জীবনচরিত হইতে বুঝিয়া যদি প্ররুত 
তান্ত্রিক সাধনায় বাঙ্গালী ভক্তিপূর্বক রত হয়, 
তাহা হইলে আবার সমাজমধ্যে একাগ্রচিত্ত, 
উদ্যমশীল, নিভশক, কর্মঠ ও ধামিক লোকের 
বৃদ্ধি অবশ্যই হইবে।”  শ্রীরামকৃ্ণদেবের 
জীবনাদর্শের প্রতি ভূদেবের এই আন্তরিক 
শ্রন্ধা তার গভীর মনন-শক্তির পরিচায়ক । 

এতক্ষণ আমর! ভূদেব-চিন্তাধারার বিভিন্ন 
দিকগুলি আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। 
মৌলিক চিস্তাঁশক্তি, যুক্তিনিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গী, বিস্তৃত 
অধ্যয়ন ও মনন__এই পব কয়টি গুণ প্রবন্ধকার 
ভূদেবের ছিল। সেইসঙ্গে তিনি যথার্থ সাহিত্য- 
বসিক। বাংলা উপন্যাপের সুচনায় তার দান 
আছে এবং সাহিত্য-পসমালোঁচনার ক্ষেত্রেও তার 
প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য | সংস্কৃত সাহিত্যের 
আলোচনায় ভূদেবের উত্তরস্থরী বিদ্যাসাগর । 
এডুকেশন গেজেটে ভূদেব উত্তরচরিত” 
বত্বাবলী” ও ঘমুচ্ছকটিক' সম্বদ্ধে আলোচনা 
কৰরেন। পরে “বিবিধ-প্রবন্ধ (১ম)' নামে প্রবন্ধ 
কয়টি প্রকাশিত হয়। ভূদেবের সাহিত্য- 
সমালোচনায় সাহিত্যতত্বের চেয়ে ভারতীয় 
আদর্শই বেশি ফুটেছে । নব্য হিন্দুয়ানির শ্রোতে 


১৪। বিবিধ প্রবঙ্ (২য়)। 


৯৩৮ 


আরধামি'র দিকে তখনকার দিনে যে ঝোঁক 
দেখা দিয়েছিল, ভূদেবের এই সমালোচনাগুলির 
মধ্যেও তার প্রভাব দেখি। এ দৃট্টিভঙ্গীর অস্ত- 
রালেও ঘে মৌলিক চিস্তা আছে তা 'মৃচ্ছকটিকে”র 
আলোচনার শেষাংশ উদ্ধৃত করলেই স্পষ্ট হবে। 
-মৃচ্ছকটিক-নাটকে যে সকল পাত্রের উল্লেখ 
আছে তাহাদিগের মধ্যে প্রধান ছইজনেব চরিত্র 
পর্যালোচনা করিয়া সাত্বিক এবং বাজস, হিন্দু 
আর্য এবং ইউরোপীয় আর্য, এতছুভয়ের মধ্যে 
যে চিস্তাদর্শ স্বন্ধীয় লৌকিক ভেদ জন্মিয়া 
গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে প্রদশিত হইল । 
ইউরোপীয় পুকষ সাহস, নিভাকতা। এবং স্থৈরা- 
চারকে বীরম্বভাঁবের প্রধান উপকরণ মনে 
করেন । তীহার মতে যুদ্ধবীরই বীব। সংস্কৃত 
গ্রস্থকাঁর সাহদ এবং নিভীকভার গৌরব করিয়।ও 
উহাদ্দিগকে বীরভাবের অতি গৌণ উপাদানই 
মনে করেন। তাহার চক্ষে বীর দেখিতে হইলে 
দানবীর, সত্যবীর, দয়াবীর, ক্ষমাবীব, ধৈধবীব 
প্রভৃতি প্রথমে উদিত হয়--যুদ্ধবীর সকলের 
পশ্চান্ভাগে আইসেন |” ভারতীয় 11:০০ 4 
( ক্ষাত্রযুগ ) ও ইউরোপীয় 17979।৩ 4৪০-এবর 
মূল পার্থক্য এখানে স্থবিপ্লেষিত। 

এই ভারত-গৌরবের অন্রভূতিই ভূদেবকে 
কথাশিল্পের ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছিল। বাংলা 
উপন্বাসের স্থচনার ইতিহামে ভূদেবের 
'এতিহাসিক উপন্যাস, (১৮৫৭) বিশিষ্ট স্থানের 
অধিকাবী। এর ভূমিকায় তৃদদেব লিখেছেন £ 
“গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিবক্পণ এবং 
হিতোপদেশ শিক্ষা হয, ইহা এই পুস্তকের 
উদ্দেশ্য । ইহাতে দুইটি ম্বতস্্ব উপন্যাস সন্নিবেশিত 
হইয়াছে । তাহার প্রথমটি সহিত ছ্বিতীয়টির 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্-_৪র্থ নংখ্যা 


কোন সম্বন্ধই নাই। উভয় উপন্তাসেই রাজ্য 
সন্বদ্ধীয় যে সকল কথা আছে, তাহা প্রকৃত 
ইতিহাঁপমূলক । অপরাপর যে সকণ বিষয় 
বণিত হইয়াছে তাহার কোন কোন অংশমাত্ত 
ইতিবৃত্তে পাওয়া ঘাঁয়, কিন্ত তাহাও সর্বতৌভাবে 
প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্থ নহে।” 

ভূদেবের সিফলম্বপ্র” ও এঅন্থুবীয় বিনিময়” 
উপন্যাস হিসাবে খুব উচুদরের রচনা নয়। কিন্তু 
পরবর্তীকালে বঙ্কিমের মধা দিয়ে এতিহাসিক 
উপন্যাসের যে পরিণত শিল্পরূপ আমরা দেখতে 
পাই ভূদেবের এ রচনা ছুটি তাঁর শুভন্থচনা। 
কৌতুহলী পাঠক মূলগ্রস্থ পডে এর কাহিনীবদ 
উপভোগ করতে পাবেন। ব্তমান প্রবন্ধে 
আর স্থ'নবিস্তার অসম্ভব। সফলম্বপ্র” অতি 
ছোট কাহিনী । সে তৃলণায “অঙ্ুরীয় “বিনিময়? 
ছোট হলেও বীজাকারে উপন্যাম। ইতিহাসের 
সার্থক পটভূমি-রচনায়, চরিত্র-স্ষ্টির নৈপুণ্যে 
এবং ঘটন] সমাবেশের রুতিতে ভূদেবের 'পতিভার 
স্বাক্ষব “এরতিহাঁসিক উপন্যাসে” সুম্পষ্ট। পর- 
বতীকালে প্রবন্ধ সাহিতো বিশেষভাবে মন না 
দিলে বাংলা উপন্তাঁস-সাহিত্য তার দ্বারা আবও 
সমৃদ্ধ হ'ত। 

সংক্ষিপ্ত পবিসরে ভূদেব-সাহিত্যের কপরেখ! 
দেবার চেষ্টা করলাম । এই প্রবন্ধে মনস্থী 
ভূদেবকে তাব নিজম্ব চিন্তার মধা দিয়েই 
দেখবার চেষ্টা করেছি। বর্তমান বাংলার 
সাহিত্যিকেবা মতামতেব দিক থেকে যতই ভিন্ন- 
পন্থী হন না কেন, ভূদেবেব মৌলিক চিন্তাশক্তি, 
অধাব্সায়, একাগ্রতা ও গভীরসন্ধানী বিচার- 
শক্তির আদর্শ গ্রহণ করলে বাংলাদাহিত্যের 
স্থায়ী সম্পদ বৃদ্ধি পাবে--এই আমাদেব বিশ্বাস | 


প্রাচীন ভারতের শ্রমিক 


শত্রীবিমলচন্দ্র সিংহ 


[ লেখক অবসরপ্রাপ্ত লেবার অফিসার, বেঙ্গল চেম্বার অব কমাস। 


এ সম্বন্ধে তাহার প্রথম প্রবন্ধে আলোচিত 


হইয়াছিল শ্রমিকদের পারিশ্রমিক, সুবিধা, অবসর, পারিবারিক আরব্য, সংরক্ষণ-তহবিল। উদ্বোধন, আবাঢ়, ১৩৬৪, 


পৃষ্ঠা ৩২ -৩্রষ্টবা। উঃসঃ1] 
শ্রমিকদেব বাসগুহ 

আজকাল শ্রমিকদেব বামের জন্ত যে সফল গৃহ 
নির্মাণ করা হইতেছে তাহাতে দুইটি জিনিসের 
উপরেই বিশেষ দৃি রাখা হয় ₹ (ক) কত কম 
ব্যয়ে বাগৃহ নিমিত হইতে পারে । (খ) বুষ্টি,ঠাণ্ডা 
ও রৌদ্র হইতে কিভাবে শ্রমিকগণ রক্ষা পাইতে 
পারে। অর্থাৎ অর্থ ও শরীরের দিকটাই 
কেবলমাত্র দেখা হয়। ইহা ছাঁডা আরও যে 
অধিকতর আবশ্যকীয় একটি দিক আছে, সে 
সন্ধে বিশেষরূপে নজর দেওয়া হয় না। ইহা 
পাবিবারিক স্থখশাস্তি, এই সকল গৃহে বাস 
করিলে কি করিয়া তাহা অক্ষুপ্নর থাকিবে, সে বিষয়ে 
বিশেষ লক্ষ্য রাঁখ। হয় ন!। 

কৌটিল্য শ্রমিকদের বাসগৃহ সম্ঘদ্ধে বিস্তারিত 
আলোচন] করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
এরূপভাবে গৃহ নির্মাণ কবিতে হইবে যে শ্রমিকরা 
বৃষ্টি ও বাতাস হইতে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা পায়, 
'মর্থাৎ বৃষ্টির জল ভিতরে না পড়ে এবং বাতাসে 
ঘরের চাঁল যাহাতে বাকিয়া, ভাড়িয়া বাঁ উডিয়া 
নাষায় তাহ] দেখিতে হইবে ও দরমা-জাতীয় 
কোন বস্ত চালের উপর ঢাঁকা দিতে হইবে। 
একপ ব্যবস্থা না থাকা দণ্ডনীয় । 

ন্িনি আরও বলিয়াছেন £ একজন শ্রমিকের 
ঘরের জানাল! বা দরজা 'অগ্থা জনেব ঘরের সামনা- 
সামনি নির্মাণ কর] দগ্ুনীগ্ন । তবে ছুইটি বাস- 
গৃহের মধ্য দিয়া খদি কোন বান্তা থাকে, তবেই 
এক্ধপ নির্ধীণ করা চলিতে পারে । 

ইহা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে 
পূর্বে পারিবারিক গোপনীয়তার (2779০ ) ও 
স্থখশাস্তির দিকে থে নজর রাখা হইত। 


৮ 


আজকাল এক লাইনে কতকগুলি ঘর নির্মাণ কর! 
হয়, ও তাহাদের সপায়নে এক লম্বা বারান্দা থাকে । 
ইহার ফলে, অবাধে এক ঘর হইতে অন্য ঘরে 
যাতায়াত করা যায়। অশুমিকরা এখনও এত 
শিক্ষিত ও সঞ্চয়ী হয় নাই যে জানালা-দরজায় 
পর্দা ব্যবহার কবিবে । আজকালকার শ্রমিকদের 
বাসগৃহ-নির্মাণপ্রথায় অবাধ মেলামেশার স্থযোগ 
ঘটায় অনেক সময়ই পারিবারিক শাস্তি নষ্ট হয়। 
শামিকদের মধ্যে স্থুরাঁপান এখনও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ 
হয়নাই । স্থরাপান একটি সংক্রামক জিনিস । 
নিকটে একজন স্থ্বাঁপান করিলেই অন্যজন এ 
কাধে আকুষ্ট হয়। এইভাবে এক লাইনে বাঁসগৃহ 
নির্ধাণ করার ফলে যদি পাবিবারিক স্ৃখশাস্তির 
অভাব হয়, তাহা হইলে অর্থ উপার্জনের ফল কি? 
শ্রমিকদের মজুরী 

শ্রমিক শকটি পূর্বকালে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত 
হইত। কৃষিকার্ধের মজুর, গো-পালক, তন্তবায়, 
স্বর্ণকার, তাত্র-ও দন্তাকাবিকর, কীপারি, ক্েবি- 
ওয়ালা, এমনকি গৃহভৃত্যগণও (€ 19 1100107 
01076, 198?) ইহার অন্ততূক্ত ছিল। 
তাহাদের কাধীহ্যায়ী মজজুবীর হার ভিন্ন ভিন্ন 
ভাবে নির্দিষ্ট ছিল। শুক্রাচার্ধ নিম্নলিখিত হাঁর 
ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন £ 

€ক) স্বর্ণকারাদ্ি : স্বর্ণকারের কার্ধনৈপুণ্যের 
উপর মজুরী নির্ভর করিত। উচ্চ শ্রেণীর কার্ধ 
হইলে নিমিত বস্তর মুল্যের ১/৩০ অংশ মজুরী 
পাইবার নির্দেশ ছিল। যদি মধ্যম শ্রেণীর কার্ধ 
হইত তাহ] হইলে ১/৬* অংশ, নিম্ন শ্রেণীর কার্য 
হইলে ১/১২৭ অংশ মজুরী পাইত। কটকী 
(87599156) ঠতরী করিলে উহাঁর অর্ধেক মজুরী 


২১০ 


আর স্বর্ণ গলাঁইলে তাহারও অর্ধেক মজুরী পাই- 
বার নিয়ম ছিল। বৌপ্যনিমিত দ্রব্য__ খুব উচ্চ 
শ্রেণীর কাজ হইলে মূল্যের অর্ধেক মজুরী পাইত | 
মধ্যম শ্রেণীর কার্ধ হইলে তাহার অর্ধেক এবং নিম 
শ্রেণীর কার্য হইলে তাহাঁর ও অর্ধেক মজুবী দিবার 
নিয়ম ছিল । তামা, দস্তা, কাসার জিনিস প্রস্থতের 
মজুরী মূল্যের অর্ধেক দ্বার নির্দেশ ছিল এবং 
লৌহনিমিত দ্রব্য প্রস্থতের মুল্যের ১/৮ অংশ 
দেওয়| হইত । কৌটিল্য বলিয়া গিযাছেন-_ যে 
স্থলে মজুরী দ্রব্যনির্মীণের পূর্বে নির্ধারিত হয় 
নাই, সে স্থলে কর্মনৈপুণ্য ও নির্মাণকার্ধ সমাধান 
করিতে কতটুকু সময় লাগিয়াছে বিবেচনা করিয! 
মজুরী স্থিবীকৃত হইবে। 

(খ) কৃষিকার্ধের শ্রমিক 2 কুষিকার্ধের 
জন্য শ্রমিক নিযুক্ত হইলে যদি নিযোগের সমম্ন 
মজুরী নির্ধারিত না হইয়া থাকিত, তাহা হইলে 
ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন ফপলমূল্যের ১/১০ অংশ 
মভুবী হিসাবে পাইবে। 


(গ) গোপ 2 গোপগণ যে মাখন তুলিবে 
সেই মাখনের মুল্যের ১/১০ অংশ পাইবে । 
নারদ বলিয়াছেন যে--১০০ গরু ১ বৎসর চরাউলে 
মজ্ু্বীন্ব্ূপ একটি বাছুর এব ২০০ গক চরাইলে 
একটি গাভী পাইবে । 


€ঘ) ব্যবসাদার ; যে জিনিস বিক্রয় 
করিবে সে দ্রব্যমূল্যোর ১/১০ অংশ পাইবে । 

এই সকল হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয যে মজু- 
বীর হার বেশ উচ্চই ছিল এবং শ্রমিকরা যাহাতে 
সাখ-স্বাচ্ছন্দো পরিবার লইয়া জীবন ধারণ কবিতে 
পারে, এ বিষয়ে বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখা হইত । 


শ্রমিক-সঙ্ঘ 

শ্রমিকগণ একত্র হইয়া নিজেদেব মধ্যে সঙ্ঘ 
(98:19) গঠন করিত । বৌদ্ধ জাতকে অনেক 
রূকম সঙ্ঘের উল্লেখ আছে । রাজ-সরকার এই 
সজ্ঘগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন এবং রাজা 
তাহাদের দাবিদাওয়া সর্বদাই সহানুভূতির সহিত 
বিবেচনা করিতেন । 'মুখাপাক্ষা” জাতকে দোখতে 
পাওয়া যায় যে রাজা ঘখন জাকজমকের সহিত 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ-__৪র্থ সংখ্যা 


রাস্তায় বাহির হইতেন, তখন তিনি চারজাতি ও 
কতকগুলি সঙ্ঘ একত্র করিতেন । কোন কোন 
জাতক্কে দেখ! যায় যে সজ্ঘবেব নেতারা রাজ- 
সবক।বে উচ্চ পদ লা করিতেন ও রাজাদের খুব 
প্রি হইতেন। মন্ত্রীসভায় একজন ব্যক্তি শ্রমিক- 
দের প্রতিনিধিরূপে স্থান পাইতেন। এই সঙ্ঘ- 
গুলিই সরকার ও শ্রমিকদের মধ্যে মধ্যস্থের কাজ 
কবিত এবং শ্রমিকর্দের বাক্তিগত অভাব অভি- 
যোগ ও বিবেচনা করিত | বিনয়পিটকে (17258 
1১101, 1৮-]) 226) দেখ] যায় যে, এই সঙ্ঘ- 
গুলি শ্রমিকদের পাবিবারিক এমনকি স্বামী-স্ত্রীর 
কলহ মীমাংসা করিয়।! দিত। 


উপসংহার 


জাগতিক সকল বিষয়ই প্রক্তির নিষম- 
শঙ্থলে বীধা। ঢেউয়েব গতির ন্যাখ উান ও 
পতন সকল বিষয়েই আমাদের চোছে পডে। 
হিন্দু-যুগ শ্রমিকদের অবস্থা উত্তম ছিল। 
রাঁজসরকাঁব ও সমাজ তাহাদের ন্ুুখন্ুবিধার 
বিষয সততই বিবেচনা কবিতেন। মুসলমান-যুগে 
অবনতি হইতে আবস্ত হইয়! ইংরেজ-আমলে 
শ্রমিকদের অবস্থা অব্নতিব চর্ম সীমায় উপনীত 
হইল। শ্রমিকদের এই দুরবস্থা মহাপ্রাণ স্বামী 
বিবেকানন্দকে কিরূপ আঘাত কবিয়াছিল, তাহা 
কাহারও অবিদিত নাঁই। তিনি বলিয়া গিয়াছেন 
যে এবার শুদ্রশক্তির জাগরণ হইবে। শ্রমিকদের 
উজ্জল ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়া উচ্ছ্বাসের সহিত তিনি 
( পরিব্রাজকে ) লিখিয়া গিয়াছেন : নৃতন ভারত 
বেরুক, বেরুক লাঙ্গল ধবে, চাঁষার কুটীর 
ভেদ ক'রে, জেলে-মুচী-মেথবের ঝুপডীর মধ্য 
হ'তে, বেরুক মুদদীর দোকান থেকে । ভূনাওলার 
উনানের পাশ থেকে, বেরুক ঝোড জঙ্গল পর্বত 
পাহাড থেকে ।; 


আমরা দেখিতে পাইতেছি যে এখন শুদ্র- 
শক্তির জাগরণ আরস্ত হইয়াছে । এই শক্তি সকল 
শক্তিকে পরাতৃত করিয়া আপন মহিমায় বিকশিত 
হইতেছে । কতদিনে এ-শক্তির পূর্ণ বিকাশ 
হইবে ও কতদিন উহা! উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে, 
তাহা কেবল ধাহার শক্তি তিনিই জানেন। 


অবতারবাদের শাস্ত্র প্রমাণ 


ব্রক্মচাবী মেধাটৈতন্ত 


অন্ুশালনার্থক শাস্-ধাতুর উত্তর কতৃরবাচ্যে 
্রন্-প্রত্যয় করিয়া শাস্ত্রশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ১ 
যাহা মাঁছষকে হিত উপদেশ করে তাহা শাস্ত্র । 
একদেশীর মতে যে অপৌরুষেয় বা পৌরুষেয় 
বাক্য মানুষকে ইঠ্টপ্রাপ্তির উপায়ে প্রবৃত্ত করে 
অথব অনিষ্ট পদার্থের সাধন হইতে নিবৃত্ত কৰে 
তাহাই শান্্।২ কিন্তু আচাধ শঙ্রের মতে_- 
ঘাহা লৌকে জানে না অথচ ইট, অনিষ্ঠ পা 
ইষ্টানিষ্ট-উপায়ের জ্ঞাপক তাহাই শাস্ন। এই 
শান্দ প্রধান্তঃ ছুইভাগে বিভক্ত £ শ্রুতি ও 
শ্বতি। এখানে স্থৃতি বলিতে বেদমূলক 
পৌরুষেয় শাক্মমাত্রকে বুঝিতে হইবে । এই 
শা্বকে মধুস্থদন সবন্বতী প্রভৃতি ১৮ ভাগে 
বিভক্ত কবিয়াছেন। বঘুনন্দনও প্রায়শ্চিততত্বে 
১৮ প্রকার শাস্বেব কথা বলিয়াছেন, যথা শিক্ষা, 
কল্প, ব্যাকরণ, নিক্ক্ত, ছন্দ) জ্যোতিষ, চারি 
বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্মশাত্ব, পুবাণ, আযুবেদ, 
ধনুর্বেদ, গন্ধর্বেদ ও অর্থশাক্্ ।৩ যাজবক্ক্য 
শেষোক্ত চাবিটিকে বাঁদ দিয়া ১৪ প্রকার শাস্সের 
কথা বলিয়াছেন। ভামতীকার বেদকে পৃথক্‌ 
রাখিয়া উহার ছয় অঙ্গ, পুরাণ, ন্যায়, ধর্মশান্ত্র ও 
মশ"মাংসাএই ১০ প্রকার বিছ্যাস্থানের কথা 

১। জর্ধধাতুভ্যষ্টন্‌ [ পা: উপাদিসথত্র ] 

২। গ্রাবৃত্তির্বা! নিবৃত্তির্বা নিত্যেন কৃতকেন ব1। 


বলিয়াছেন। 
ভেদ আছে। 

যাহ! হউক সমস্ত শাস্বকে শ্রুতি ও শ্বৃতি এই 
দুই প্রকার বিভাগের মধ্যে বাখিয়া বিরোধের 
মীমাংসা করা যায়। মনত বলিয়াছেন বেদই 
শ্রতি, আর ধর্মশান্্রই স্থৃতি। ইহাবা সমস্ত 
অর্থেব প্রকাশক, প্রতিকূল তর্কের দ্বারা এই 
শ্রুতি ও স্মৃতির বিচার করিবে না, যেহেতু এই 
উভষ শান্তর ছারা ধর্ম পরিজ্ঞাত হয়।* ন্যায় ও 
বৈশেষিক মতে বেদ পৌরুষেয় হইলেও সর্বজ্ঞ 
ঈশ্বব-রচিত বলিয়া প্রযাঁণ। সাংখ্য, যোগ, 
মীমাংসা ও বেদাস্ত মতে, অপৌরুষেত্ব নিবন্ধন 
বেদের প্রামাণ্য স্বতঃদিদ্ধ। স্থৃতি অর্থাৎ পুরাণ, 
ইতিহাস, তত্ব প্রভৃতি বেদমূলক। শিষ্টগণ কতৃকি 
প্রমাণরূপে স্বীকৃত বলিয়া প্রমাণ, যেহেতু 
ভগবান্‌ গীতামুখে বলিয়াছেন, “দস য প্রমাণং 
কুরুতে লোকন্্দন্গবর্তে” [গীঃত২১]। 
কুমারিল ভট্পাদও বলিয়াছেন শিষ্ট ব্যক্তিরা 
যাহাকে ধর্ম বা ধর্ষেব প্রমাণ বলিয়া স্বীকার 
কবেন, তাহা অবশ্যই ধর্ম বা ধর্মের প্রমাণ হইবে, 
তাহারা অবৈদিক কিছু আচরণ কবেন না। 
শ্রীরামরুষ্ণও পুবাণ তন্ত্র প্রভৃত্তিকে প্রমাণ 


ইহাদের প্রত্যেকের আবার বন্থ 


পুংলাং যেনোপদিগ্তেত তচ্ছান্ত্রমতি বীয়তে ॥ [ ব্রঃ সঃ ১:১।৪ ভামতীউদ্কত বচন ] 


এ। অঙ্গালি বেদাশ্চত্বারে। মীমাংস। ন্যায় বিশ্বারঃ | 
আযূর্বেদে ধনুর্বেদে গাধর্শশ্চেতি তে ত্রয়ঃ। 
৪ | শ্রতিভ্ত্ বেদে বিজ্েদে। ধর্ম শান্্রন্ধ বৈ স্মৃতিঃ | 


ধর্মশান্ত্র পুরাণ বিদ্যা হোতাশ্চতুর্দশ ॥ 
অর্থশান্্রং চতুর্থধ বিদ্যা হাষ্টাদশৈব তাঃ॥ [ প্রান়শ্চিত্তত্ব ] 


তে সধার্থেবমীসাংল্তে তাত্যাং ধম হি নিব'তৌ & [মমুসংহিত! ২।১* ] 


ধমতেন প্রপক্নানি শির্টের্যানি তু কানিচিৎ । 


থু 


পো 


বৈদিকৈঃ কর্তৃ'সামান্তাৎ তেষাং ধম ত্বঘিক্কতে 1” [ মীমাংসা দর্শন--তক্ত্ধাতিক ১1৩1৩ ] 


২১২ 


স্বীকার করিয়া! গিয়াছেন। বাধূল স্থৃতিতেও 
ভগধান্‌ বলিয়াছেন--শ্রতি ও স্মৃতি উভয়ই 
আমার অনুশাসন, যে আমীর সেই আজ্ঞাকে 
উল্লজ্ঘন করে, মে আমার আজ্ঞাভঙ্গকারী ও 
দ্রোহকারী । আমার ভক্তও যদি তাহ। করে, 
তবে সে প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব নয়।৬ অতএব 
সর্বত্র উপাখ্যানভাগগুলিতে প্রামাণ্য না 
থাকিলেও ঈশ্বর, আত্মা, বন্ধন, মুক্তি, জ্ঞান 
গ্রভৃতি বিষয়ে পুরাণের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। 
মীমাংসাদর্শনেও স্মৃতির প্রামাণ্য ব্যবস্থাপিত 
হইয়াছে ।" 

ভগবান্‌ যে শরীরকে আশ্রয় কবিযা লীলা 
কবেন সেই শরীরকে অবতার বলে। অব-পূর্বক 
ত্‌-দাতুব উত্তর অধিকবণ বাচ্যে ঘঞ্.প্রত্যয 
করিয়া অবতার-শধ নিষ্পন্থ হইয়াছে 1৮ 

নিখিল জগতের শ্যট্িস্থিতিলয-কর্তা এক 
পরমেশ্বরই কেবলমাত্র করুণা-বশতঃ জীবের 
উদ্ধারের নিমিত্ত পৃথিবী, স্বর্গ প্রভৃতি লোকে, 
প্রতোক কলে ভিন্ন ভিন্ন ঘুগে মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, 
রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি পুকুষ-মৃতি এবং ছুর্গা, লক্ষ্মী, 
রাধা, সরস্বতী, সাবিত্রী, কালী প্রভৃতি স্ত্রী-মৃতি 
পরিগ্রহ করিয়া ছুষ্টদমন, শিষ্টপালন ও ধর্মস্থাপন 
পূর্বক ভক্তগণের সহিত লীল।-বিলাস সম্পাদন 
করেন। যে দেশে, যে কালে, যে ভাবে, যে 
মুতিতে অবতীর্ণ হইলে জীবকল্যাণ সাধিত হয়, 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ_-৪র্থ সংখা 


সেই দেশে, সেই কাঁলে, সেই ভাবে, সেই মৃতিতে 
আবিভূ্তি হইয়া ভগবান্‌ ক্কুপা বিতরণ করেন। 

এই অবতারবাদ চিরস্তন। বেদ, পুরাণ, 
উপপুয়াণ, মহাপুরাণ, তন্ত্র প্রভাতি শান্মে এই 
অবতারের উল্লেখ আছে। বেদে অবতারের 
স্ঘপ্ধে বহু প্রমাণ আছে, তাহার ছুই একটি 
উল্লেখ করা হইতেছে ।» 

শুরু যজুবেদের শতপথ-ত্রাঙ্ষণে আছেঃ 
ভগবান্‌ মতস্তবূপে অবতীর্ণ হুইয়াঁ প্রথমে মন্গুর 
নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে জলাশয়ে 
স্থাপন করিতে কলিলেন। মনু সেইরূপ করিলে 
মৎস্য ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জলাশয়কে ব্যাপ্ত 
করিল ।১০ অন্যত্র আছে £ তিনি কুর্ম হইলেন |১১ 
দেবতা ও অস্থরগণের বিবাদ উপস্থিত হইলে 
ভগবান বামনব্ূপ ধারণ করিয়া অস্থরগণকে 
পর্াঁতৃত করিলেন 1১২ 

কেনোপনিষদে আছে- ইন্দ্র প্রভাতি দেবতা 
ও অস্থরগণের সংশ্রাীমে পরমেশ্বর দেবতাদিগকে 
মুদ্ধে জয়ী করিয়াছিলেন , দেবতার অহঙ্কাব- 
বশত: নিজেদ্িগেরই জয়ের অভিমান করাষ 
সেই পরমাত্বা অদ্ভুত রূপ ধাবণ করিয়া! তাহাদের 
অভিমান থগুনপূর্বক উম্ান্দপ ধাঁবণ করিয়া 
ইন্দ্রকে ক্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন 1১৩ 

গীতাতে ভগবান্‌ অজুর্নকে বলিয়াছিলেন, 
আমি পূর্বে এই যোগ স্থ্যকে বলিয়াছিলাম ১৪ 


৬। শ্রুতিত্মতী মমৈবাজ্ঞে যথা ৃল্লজ্ব্য বর্ততে ৷ আজ্জাচ্ছেদী মম প্রোহী মদ্ভকোঁহপি ন বৈষ্ণব: 1 [ বাধূল শ্বৃতি ] 


«| সীমাংসা-দর্শন--১।৩১। 
৮। “অবে তুস্ত্রোর্ঘঞ, [ পাণিনি ৩৩1১২* ] 
»। স্থানাভাবে বেশী উল্লেখ করিতে পার। গেল না । 


প্রয়োজন হইলে ভবিত্ততে করা যাইতে পারে। 


১*। স্‌ মৎস্ত উপস্তাপুপ্প,বে [ শতপথব্রাঃ ১৮৫ ]- দেই মহস্তরাগী ভগবান জলরাশিকে ব্যাণ্ত করিয়া ফেলিলেন। 
শঙ্বদ্ধি বঘ অন ।--তিনি অতিশীঘ্ব বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন। 


১১। নূকুর্মআস। [ শতপতত্রাহ্ষণ ] 
১২ । 


বামনো! হ বিষুরাস। [ শতপথ ত্রীঃ ১২।৩।৫ ] 


১৩ ল তল্সিশ্লেবাকাশে স্তরিয়মাজগাম বহশোভমানা মুমাং হৈমধতীম্‌ [ কেল উপন্বিৎ ৩১২ ] 
১৪ । হমং বিবন্বতে যোগং প্রোক্তবানহমধ্যয়ম। [ গীতা---৪।১] 


বৈশীখ, ১৩৬৬ 1 


তিনি ঘেবধপে হুর্ধকে যোগের উপদেশ দিয়া 
ছিলেন, সেই হুর্যদেবতার অস্তর্ধীমী রূপের কথা 
ছাঁন্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যথা £ 
'য এষোঁহস্তরাদিত্যে হিরথায়: পুরুষো দৃশ্যতে 
হিবণাশ্শ্রহিরণ্যকেশ আ প্রণথাৎ সর্ব এব স্বর্ণ; 
[ছাঃ উঃ ১৬৬ ]- অর্থাৎ এই যে আদিত্য 
ধেবতাব মধ্যে জ্যোতির্ময় পুরুষ দেখা যাইতেছে, 
তাহাব শ্বশ্রু স্ববর্ণময়,। কেশ স্ববর্ণময়। নখ হইতে 
সমন্ত শবীরই স্থ্ব্্ণময়। 

বিষুপুরাণের ৪র্থ অধ্যায়ের ৭৮ শ্লোকের 
টাকায় শ্রীধরন্থামী ভগবানের মতম্য-কুর্মীদি 
অব্ভাঁর সম্বন্ধে শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন, যথা 
'মোহপশ্ঠৎ পুক্ষরপর্ণে তিষ্টন্‌, সোহমন্যত অন্তি 
চৈতদ যশ্মিন্নিদমধিতিষ্ঠতি', “স চ বারাঁহং ূপং 
কত্বা উপন্তমজ্জৎ, স পৃথিবীমপ আচ্ছণ্_-সেই 
ভগবান্‌ পদ্মপত্রে অনস্থান করিয়া দেখিতে 
পাইলেন, তিনি মনে করিলেন-_-ইহা। যাহাঁতে 
অবস্থান করে সেইরূপ অধিষ্ঠান আছে । তিনি 
স্বাহরূপ ধারণ কবিয়! জলে নিমগ্র হইলেন এবং 
পৃথিবীকে জল হইতে উদ্ধার করিলেন | 

আবার এই একই পব্মেশ্বর নিজ উপাধিভূত 
মায়ার সত্ব, বজ ও তমোগুণ ভেদে ত্রচ্মা, বিষ, 
ও শিব রূপ ধারণ কবেন। বেদে ব্রহ্মার কথা 
ব্ছ স্থলে আছে। ব্রদ্ধাকে বিধাতা, ধাঁতা, প্রজা 
পতি নামে বুঝাঁনে। হইয়ীছে, যথা £ “ভূবিতি বৈ 
প্রজাপতিঃ। ইমামজনয়ত” [ শতপথ করাঃ ২।১1৪। 
১১1 ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ [খথেদ]। 


অবতারবাদের শান্্প্রমাণ 


২১৩ 


রক্ষা দেবানাং পদবীঃ” € নারায়ণ উপনিষদ 
২1১২ )1-- অর্থাৎ ব্রদ্ধা, রুত্র প্রভৃতি দেবতার 
মধ্যে ভগবানের বিভূতির অংশস্বরূপ। অবশ্য 
হিবণ্যগর্ভ বাঁবিরাটক্পী ব্রন্ধা ঈশ্বর নহেন। 
তাহারা শ্রেষ্ঠ জীব। ঈশ্বরকোটির ব্রহ্মা হিরণ্য- 
গর্ভাদি হইতে ভিন্ন। 

শিবরূপে পরমেশ্বরের অবতারের কথাও বেদে 
বহুলভাবে কীত্তিত। খণেদ প্রভৃতিতে শিবকে 
রুদ্র নামে প্রচার করা হইয়াছে । শিব এবং 
রুদ্র যে একই দেবতা-_-তাহা যজুর্বেদের রুদ্রস্ক্তে 
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ+ মন্ত্রে ম্পইই প্রকটিত 
হইয়াছে । বেদে লক্ষ্মী, সবস্বতী এবং কালী, 
তাঁরা প্রভৃতি দশমহাবিগ্যা, সাবিত্রী প্রভৃতি 
স্্ী-দেবতাব অবতার ও কীতিত হইয়াছে ।১৪ 

বিষুপুরাণে আছে £ এক ভগবান বিষুই 
ব্রন্মা, শিব, কৃষ্খ আবার মতস্য, কুর্ম প্রভৃতি 
মৃতি ধারণ করেন।১৯৬ দেবী ভাগবতে প্রথমে 
দেবীকেই সর্ব বিশ্বের এমনকি ব্রহ্মা, বিষু, 
মহেশ্বরেরও নিয়ন্ত্রী-এক অনাদি পরম! গ্রকৃতি- 
রূপে বল! হইয়াছে । আবার পরে স্পষ্ট 
করিয়া বলা হইয়াছে যে, সমস্ত পুরুষ ও স্ত্রী 
অবতাঁরই এক পরমাত্মার অবতার । স্থতরাং 
যোগিগণ তাহাঁদেব ভেদজ্ঞান করেন না !১" 

এ গ্রন্থেই বলা হইয়াছে যে দুর্গা, কালী 
প্রভৃতি শক্তি অগ্নিব দাহিকা শক্তির ন্যায় 
পর্মব্রন্ষন্বূপ শিব হইতে ভিন্ন নন 1১৮ স্থতরাং 
বিষ্-লক্ষমী, শ্রীরামচন্ত্র-লীতাদেবী, শ্রীকুষ্ণ-শ্রীরাধা 


১৫। কালী, তারা প্রভৃতি দশ মহাবিদ্ভা সম্বন্ধে বেদ-প্রধাশ তবিস্বতে গ্রদশিত হইতে পারে । 


১৬। অকরোৎ স তনুমন্যাং কল্লাদিবু যথা পুরা। মৎস্যকৃমণাদিকাং তদ্ধৎ বারাহং বপুরাস্থিতঃ॥ [ বিষুঃপুঃ 81৮] 
অর্থাৎ ভগ্গবান্‌ বিষুঃ পূর্ব কল্পের ম্যায় মৎস্য, কৃম" বরাহ প্রতৃতি শরীর অবলম্বন করিস! অন্য মুক্তি 


পরিগ্রহ করেন। 
১৭ ) শ্বেচ্ছাময়স্যেচ্ছরা চ গ্রকৃষঃস্য সিল্ক্ষয়। 


সাির্বভূষ সহস! মুলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ 
ইচ্ছাময় পরমেশ্বর পীর ইচছামাজে, সৃষ্টির ইচ্ছায় মূল প্রকৃতি ঈশ্বরী লহস। আবিষূতা হইলেন। 


[ দেবীতা; 


৯১১২] 
“মত এব 


হি যোগীশ্রে; স্ত্রীপুংভেদে ন মন্ততে" [ দেবীতাঃ ৯১১১] এই কারণে যোগীন্রগণ ভগবানের শ্্রীপুরুধভেদ 


জানেপ না! 


১৮। সচ ব্রঙ্গস্থয়াপ| চ নিত্যা সা চ সনাতনী । বখাআ। চ বধাশকিধথাক্পোৌ দাহিকা! স্থিতা ॥ (2--৯1১1১১ ) 


২১৪ 


ইহারা এক, ভিন্ন নন। শিব ও শকি অভিন্ন 
বলিয়। পর্পমেশ্বর কখনও বা কেবল পুরুষ-মৃ্িতে, 
কখনও কেবল ্ত্রী-মৃতিতে, কখনও বা স্ত্ীপুক্রস 
উভয় মৃতিতে আবিভূর্ত হন। দেবীপুরাণেও 
দেবীর সাঙ্গৌপাঙ্গ সহিত বিদ্ধ্যপর্তে অবতীর্ণ 
হওয়ার কথা আছে ।১১ 
যদিও পরমেশ্বরের বাস্তবিক অংশ নাই 
তথাপি স্বকীয় উপাধ্ভূত মায়াকে বশীভূত 
করিয়া সেই শক্তির দ্বাবা! কখনও পূর্ণরূপে, 
কখনও অংশরূপে, কখনও অংশকলা যুক্তরূপে, 
কধনও বা অঙ্গ উপাঙ্গ পার্ধদাদি মমভিব্যাহাবে 
অবতীর্ণ হন। এই সম্বন্ধে আরও কিছু বক্তব্য 
শেষে বলা হইবে। 
দেবী-ভাগবতে ভ্রৌপদীকে মীতাদেবীর ছায়া 
অবতার বলা হইয়াছে।২* মূল আগা! শক্তিই 
দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ও সাবিত্রীরূপে পঞ্চ 
প্রকাণে বিভক্ত হন। যথা £ 
গণেশজননী ছুর্গা রাধা লক্ষ্মী সরম্বতী । 
সাবিত্রী চ স্থষ্টিবিধো প্রকৃতি: পঞ্চধা স্মৃতা ॥ 
(দেবী ভাঃ ৯।১) 
সুতরাং আমরা সংক্ষেপে এ পবস্ত যাহ পাইলাম, 
তাহাতে দেখা! গেল যে এই অব্তারবাদ বৈদিক 
যুগের পরবর্তী কালে উদ্ভূত হইয়াছে-_-এই সিদ্ধান্ত 
অপ্রামাণিক। তবে এমন হওয়া সম্ভব যে 
পৌরাণিক যুগে ইহার প্রচাব সাধারণের মধ্যে 
বহুল ভাবে সম্পাদিত হইম্াছিল। অতএব এই 
অবতারবাঁদ শাখত। 
বি্কপুবাণের “অকরোৎ স তন্মন্তাং কল্পাদিযু 


১৯। তদা তাঃ সর্ধগা তৃত্বা সপ্তত্বীপাঞ্চ মেদিনীম্‌। 


উদ্বোধন 


ব্যাপরিত্ব! স্থিতান্তম্মিন বিদ্ধ্যে তুধরদত্বমে । 


[ ৬১তম বর্ষ--৪র্ঘ সখ্য 


যথা] পুরা” এই বচনের দ্বারা অবতারবাদ ষে 
বেদের স্তায় শাশ্বত তাহাই সুস্পষ্ট হইয়াছে। 

শিবপুরাণে এবং শঙ্করদিপ্িগয়ে শঙ্করাচার্কে 
শিষের অবতাঁৰ বলা হইয়াছে । বাধুপুক্রাণে 
মধবাচার্কে বামুর অবতাররূপে উল্লেখ করা 
হইযাছে। শ্রীরামান্ুজাচার্ লক্ষণের অব্তারক্ধপে 
সমধিক প্রসিদ্ধ। 

অব্তার যে মাত্র দশজন এইরূপ বেদ, পুরাণ, 
তন্ত্র প্রভৃতিতে কোথাও নির্ধারণ কবা হয় নাই। 
তবে পুরাণ প্রভৃতিতে দশ অবতারের বর্ণনা 
বুল ভাবে বিছ্বামান থাকায়, সাধারণ লোকের 
ধাবণা অবতাঁর দশটি । শীমন্তাগবতে ২৩ জন 
অবতাঁরের উল্লেখ করিয়া অবতার যে অসংখ্য-_ 
তাহা স্প্ই গুদশিত হইযাঁছে ।২১ 

পাধুগণের পরিত্রাণ করা, অসাধুগণকে 
আপাততঃ নিগৃহীত কবিয়। পরিণামে তাহাঁদেরও 
কল্যাণ কব! এবং ধর্ম স্থাপন কর! এই তিনটি 
অব্তারের কার্য । মবস্য কুর্ণ প্রভৃতি অব্তারেও 
ভগবান্‌ শঙ্খাস্ুর গ্রভৃতিকে দমন করিয়া মু 
প্রভৃতি শিষ্টগণকে পালন করিধা বেদরক্ষা্ি পূর্বক 
ধর্মস্থাপন করিয়াছেন । 

মত্ম্তর্ূপী ভগবান্‌ মস্থকে ধর্সেব উপদেশ দান 
করিয়া যে ধর্মস্থাপন কিরাছেন তাহা মতস্থ- 
পুরাঁণে উক্ত হইয়াছে । যথা মত্শ্য উবাচ £ 

মহা প্রলয়কালাস্ত এতদাশীত্মোময়ম্‌। 

প্রন্থগ্ুমিব চাতক্যমপ্রজ্ঞাত লক্ষণয্‌॥ 

ইত্যাদি ২২৫] 
অর্থাৎ মহাপ্রলয়কালে সেই কারণীতূত 


( দেবীপুরাণ-_- 


৭৯৭) তখন দেবীর সেই সকল শক্তি সর্বব্যাপিনী হইয়! সপ্তত্বীপা মেদিনীকে ব্যাপ্ত করিয়া দেই বিদ্ধ/পর্ধতে 


অবস্থান করিতে লাগলেন । 


২*। “তচ্ছাক্স! ত্রৌপদী দেবী ত্বাপরে ক্রুপদাকজা” ( দেবীভাঃ »১৬1৫৩) 
২১ “অধভার! হাসংখ্যের। হয়ে: সন্বনিধেষ্থিজাঃ |” [ ীমদ্ভাঃ ১৩২৬ ] পরাশরনংহিতাতে ও দশের অধিক (ব্যাসদেব 


প্রভৃতিকে ) অবতায় বল! হুইয়ান্ে। 


যখাঃ-দ্বাপরে খবাপর্ে বিকুর্ব)াদরালী মহামুনে । 
বেধষেষং স্থবহুধ! কুরুতে জগতো। হিতম্‌ £ 


অতর্ক, ছুজ্েপি, এক ত্রন্গই প্রস্থপ্ডের ন্যায় বর্তমান 
ছিলেন ইত্যাদি । এইরূপ কুর্মাদি অবতারেও 
বুঝিতে হইবে। 

মৎস্য হইয়া কথা বলা আজগুবি কল্পনা" 
এপ বল! চলে না, কারণ ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয় 
করিয়া ফেলা যে আমাদের পক্ষে বাতুলতা মাক্র 
তাহা শ্রীমদ্ভাঁগবতই বলিয়াছেন, “অচিস্ত্যাঃ খলু 
যে ভাবা ন তাংস্তকেণ যৌজয়েৎ ইত্যাদি । 
কঠোপনিষ্দ বলিয়াছেন, “টনষা তর্কেণ মতি- 
বাপনেযা” ইত্যাদি । 

ভগবানের এই অবতাঁর যে কেখল ভারতবর্ষেই 
হইযীে বা হইবে ইহা। যুক্তিসিদ্ধ নয়) 
তগবান্‌ সমস্ত বিশ্বই স্জন করিয়াছেন, ভ্তরাং 
সমস্ত বিশ্বের জীবেব প্রতি তাহার ককণ1 সমান 
ভাবে অবস্থিত। অতএব জীবের উদ্ধারের জন্য 
স্বদেশে যথোপযুক্ত কালে তাহার আবির্ভাব 
হওযাই যুক্তির ছাঁবা সিদ্ধ হয়। নতুবা ঈশ্ববের 
পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি দোষের এবং বেদাঁদি শাশ্বেব 
ন্মপ্রামীণ্য-দোৌষেব আপত্তি হয়। তবে যে অন্ত 
দেশে ম্বযং ভগবানের অবতার হওয়ার কথ। 
শোনা যাম না, তাহা পরমেশ্বরেরই ইচ্ছা । 
উাহার নিজের কোনরূপ প্রয়োজন নাই । তিনি 
থেখানে, ধে কালে, যে ভাবে প্রখ্যাতবূপে বা 
ছণ্ুব্ূপে আবিভূতি হইলে লোকের কল্যাণ 
সাধিত হইবে_-মনে করেন, সেখানে সেই ভাবেই 
মবতীর্ণহন। আর তিনি স্বয়ং লোকসমক্ষে 
তাহাব অবতার-বার্তা প্রকাশ না করিলে মানুষের 
কি সাধ্য আছে যে তাহ! বুঝিতে পারে? 

লোক-কল্যাণের নিমিত্ত ।নজের মহিমা 
প্রকাশ কর] বা! না করা মন্বন্ধে তিনি যেমন শ্রেয়: 
বলিয়া মনে করেন, সেইরূপই আচরণ করেন । 
সথতরাঁং অন্তান্ত দেশবাসিগণ ঈশ্বরের অবতার 


অবতারবাদের শান্প্রমাণ 


২১৫ 


স্বীকার না করিলেও, ঈশ্বরপ্রেবিত পুরুষকপে 
বা তাহার পুত্রন্ধপে বুঝিলেও ত্বাহাদের কল্যাণ 
সাধিত হইতে পারে, আমাদেরও কোন ক্ষতি 
নাই। আমরা অবতার-রূপে মানিলেই 
আমাপেব কল্যাণ। অতএব যীশু গ্রভৃতিকেও 
শাস্্অন্ুসারে অবতার বলা যাইতে পারে। 
প্রমাণও আছে | শ্রীরামরুষ্চদেব যীশু, শ্ীচৈতন্য 
প্রভৃতিকে ঈশ্বরাবতার-রূপে সাক্ষাৎকার কবিয়া- 
ছিলেন, একথা আমরা '্রীরামকুঞ্*-লীলা প্রসঙ্গে 
পাই ।২ং 

এখন ঈশ্ববেব এই অব্তাররূপে শরীর- 
ধাবণ, জন্ম, বালা, কৌমার, যৌবনাদি অবস্থা, 
হখ-ছুঃখ অন্ভভব, কখন কথন অজ্ঞান মনুযোর 
ন্যায় বাবহার, আবার জ্ঞানের প্রকাশ, পূর্ণত্ব ও 
অপূর্ণত্ব, সাঁধনী ও সিদ্ধিলাভ প্রভৃতি বিরুদ্ধ 
ভাবেব সমাবেশ এবং নিত্যশুদ্ববুদ্ধমুন্ত, 
চৈত্তন্যঘন, পূর্ণকাম ঈশ্বরের জন্ম প্রভৃতি বা 
কিরূপে সম্ভব হয়-_-এই সকল প্রশ্্ের সমাধানের 
জন্য গীতামুখে ভগবানের বাণী ও তাহার ভাষ্য- 
টীকাকাব প্রভৃতি আচাধগণের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে 
বণিত হুইতেছে। 

গীতামুখে ভগবান বলিতেছেন £ মামার জন্ম 
নাই, বিনাশ নাই, সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বর আমি 
কাহারও অধীন নই, তথাপি আমি নিজ্বের 
প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া মায়ার ছারা শরীর- 
বিশিষ্টৰপে আবিভতি হই ।৩ | 

অবতার সম্বন্ধে ভাষ্যকার শঙ্করাচাষের 
সিদ্ধান্ত এই যে _বাজীকর যেমন ভেকীর দ্বারা 
লোকের সমক্ষে আকাশারোহী পুরুষ, তাহার 
মস্তক ছেদন প্রভৃতি প্রদর্শন করে, অথচ সেই 
বাজীকর একই স্থানে দডাইয়া থাকে, তাহার 
কিছুই হয় না, সেইরূপ ভগবানও নিজের মায়ার 


২২। ্ারামকৃফণ-লীলা প্রসঙ্গ ২য় খণ্ড ৩৩৫ পৃঃ) ৪৯ *--৪*১ পৃঃ 
২৩। অজোহপি সন্ব্যয়াক্মা। ভূতা নামীশ্বক্নোহপি সন্। প্রকৃতি হ্বামধিষ্ঠার় সন্ভতবাম্যাত্মমারয়া ॥ গীত] ৪1৬ 


*১৬ 


সাহায্যে লোকসমক্ষে, জন্ম, বাল্য, যৌবনারদি 
লীলা প্রদর্শন কবেন। প্রকৃতপক্ষে জীবের মতো 
তাহার ব্যাবহারিক জন্ম বা কর্মের অধীন শরীর 
ধারণ প্রভৃতি কিছুই সম্ভব নয। আর সর্বদাই 
তাহার জ্ঞান, বল, এরশ্বধ, তেজ, প্রজ্ঞা প্রভৃতি 
পরিপূর্ণরূপে বিদ্ষান থাকে, কখনও অপুর্ণত? 
থাকে না।২" 


নীলকঠের মতে উশ্ববের শবীব মায়াময় 
হইলেও মায়ার ছ্বারা চিন্ময় শরীর হ্ষ্টি করেন 
বলিয়৷ তাহার শরীর নিত্য |২ৎ 


মধুস্দন সরস্বতীর মতে ঈশ্বরের শরীর বিশুদ্ধ 
সত্বপ্রধাঁন মায়াময় হইলেও যতকাল মায়া থাকে 
ততকাল শবীবও থাকে এবং মায়া অনাদি বলিয়া 
তাহার শরীরও নিত্য ।২৬ 


শ্রীধর স্বামীর মতেও ঈশ্ববের শরীর বিশুদ্ধ 
সত্বপগ্তণময়, জীবের স্তায় লিঙ্গশরীর বাঁ ভৌতিক 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


স্ল শরীর সম্ভব নয় এবং ত্বাহার জ্ঞান বল 
প্রভৃতি সর্বদাই অপ্রচ্যুত থাকে ।২* 

এই সকল আঁচার্ধের মতে কিছু কিছু মততাভেদ 
থাকিলেও ঈশ্বরের শর'রধারণ যে জীবের মতো 
কর্মের অধীন নয়, এবং মহুষ্াদি শরীনে অবতীর্ণ 
হইলেও তাহার জ্ঞান প্রভৃতি কখনও ক্ষীণ 
কিছুমাত্র অপূর্ণতা! তাহার থাকে না-_এই বিষয়ে 
উপরোক্ত সকল আচার্দেবই একমত্য আছে। 

ত্বামী নারদানন্দ মহারাজ কি 'শ্রীশ্রীরামরুষ- 
লীলাপ্রসঙ্গেণ বলিয়াছেন £ অবতারগণ মঙ্গয্য- 
শরীরে লীলা প্রদর্শন করিলেও তীহাদ্িগকে 
মন্ুষ্যের মতই কোন কোন অংশে সাধনাদির 
দ্বারা পূর্ণতা লাভ করিতে হয়, সর্বদাই তাহাদের 
জ্ঞান প্রভৃতি অনাবৃত থাঁকে না” 

এই উভষ মতের আপাঁতবিরোঁধ-সমাধনে 
শুধু এইটুকুই ম্মরণ করিব, ইহাঁও সর্বশক্কিমান্‌ 
ঈশ্বরের লীলা বা ইচ্ছা । 


২৪। “স চ ভগবান জ্ঞানৈশ্বংশক্তিতলবীর্যতেজোভিঃ সদ| সম্পন্ন" ইত্যার্দি গীত! ভাস উপক্রমণিকা 


“তল্মাৎ সচ্চিদানন্দস্বরাপঃ-****-শুদ্ধবৃদ্ধমুক্তম্বভাঁব 


ইত্যাদি গী; ৪1৬ ভাক্মোৎকর্ষদীপিক1 ] 


০০৯৯০, স্বমা়য়া। লীলাবিগ্রহং গৃহীত্বা জাত ইব বিগ্রহবানিব” 


২৫1 “তম্মাৎ দিদ্ধং পরমেশ্বরস্য মায়াময়ং শরীরং নিত্যম্‌” [ গীঃ 81৬--নীলকণ্ঠ ] 
২৬1 “অনাদি মারব মহ্পাধিভূতা যাঁবৎকালশ্থায়িত্বেন নিত্য" "অতোহনেন নিতভোনৈব দেহেন” ইতাাদি 


[ গীঃ--মধুহদন সরস্বতী ] 


২৭ প্তথা। ঈশ্বরোইপি কমপারতন্ত্ররহিতোহপি-**সম্যগপ্রচ্যু তজ্ঞানবলবীর্যাদিশক্তৈব তবামি। 


নম্থু তথাপি 


যোড়শকলায্সক লিঙ্গদেহশুচ্যস্য” ইত্যাদি ( গীঃ-শ্রীধরস্বামী ) 
২৮1 আ্রীত্রীরামকৃষণ-লীলাগ্রসঙ্গ ২য় খণ্ড--৪০, ৪১) ৪২, ৩৬, ৩১ গ্রভৃতি পৃষ্ঠা রষ্টব্য। 


সমালোচন! 
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প্রণেতা শ্রীঅধরচন্দ্র দাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের দর্শনের প্রধান অধ্যাপক । কলিকাতা 
জেনাবেল প্রিণ্টার্ঁণ কতৃকি প্রকাশিত | ভিমাই-- 
৩১০ পৃষ্টা, মূল্য ১৫৯ টাঁকা। 

বহু পুস্তক, পুস্তিকা ও মাসিক পত্রের 
ভাঁববস্তকে নিজন্ব ভাবধারায় জাবিত ক'রে স্থধী 
লেখক এই পুস্তক প্রণয়ন কবেছেন। শ্রীবামকৃষ্ণের 
জীবনী ও অবতার-তত্বকে কেন্দ্র কবেই লেখকের 
এই লেখা মঞ্জরিত হযে উঠছে । শ্রীরামকূষ্ণের 
জীধনী-আলোচনার পুবাতন পথে নী হেটে, 
লেখক নূতন এক পথে চলবার চেষ্টা করেছেন। 
তার এই চিল।? যে সব সময় স্থগম হয়েছে তা 
নয, তবে তাঁর এই পথ-চলা তাকে যে 
আদর্শালোকেব উদ্দারতায় ও যে শ্রম-নিষ্ঠাব 


প্রস্নতায় টেনে এনেছে, তা আন্বাদন 
করতে আমর! সকল পাঠকাকই আহ্বান 
জানাচ্ছি। 


আমগাছটার শ্রে*ত্ব অবশ্য তাব ফলে, 
তাহলেও তার কাঁঠকে যদি কেউ সংসারের 
নানা প্রয়োজনে লাগান, কিংবা তার পাতাকে 
পূজাঁব মালিক শোঁভনতাঁর সহায়ককপে ব্যবহার 
কবেন, তাহলে সেটা যে অন্তায়,। তা নিশ্চয়ই 
দয। তবে সেইটেই আমগাছটার শ্রেষ্ঠ ব্যব- 
হার নয়। তবুও এ প্রকার বাবহার-নৈপুণোর ও 
একটি সতাকার মূল্যায়ন আছে। সেই দৃষ্টিতে 
বিচাব করলে, বইটি আমাদের হ্ুমুখে একটি 
নৃতন ইঙ্গিত এনেছে, এ কথা স্বীকার কবি। 

জগতে কোন কিছুই সম্পূর্ণ পন্গিত্রতা নিয়ে 
দেখ| দেয় না। শ্রীরামক্কষজ এই প্রপল্ষে শ্বীকার 
করেছেন_-খাদ না হ'লে গড়ন হয় না। এই 
পুস্তকের "খাদ দেখেও তাই আমরা বিস্মিত 

পি 


হইনি। ছু"চারটি মন্তব্য, ছু'পাচটি ঘটনার 
বিবরণ-চ্যুতি এবং শ্রীঅরবিন্দ-ব্যবহৃত শবদ- 
প্রয়োগে ঈশ্বরতত্ব বোঝানোর আধুনিকতাকে 
( যদিও বছুলাংশে তা শান্ত্রসম্মত নয় ) আশা করি 
সক্কল শ্রেণীর পাঠকই মার্জনা! ক'বে নেবেন । 
কথাপ্রসঙ্গে শুধু একটি বিষয়ে নির্দেশ দিতে 
ইচ্ছ! করছে £ লেখক যে বলেছেন, প্রাচীন ভার- 
তীষ শাস্পে অবতার? শ্বীকৃত হয়নি, তার উত্তরে 
লেখককে শতপথ-ত্রাঙ্গণের এবং কেনোপনিষদ 
প্রভৃতিতে এ বিষয়ের ইঙ্গিতগুলি লক্ষ করতে 
বলি, '্সীর করি এই লেখকের ইংরাঁজী ভাঁষার 
স্বচ্ছত] ও পসাবলীলতার প্রশংসা । _-মহানন্দ 
সনাতন-ধ্ ও মানব-জীবন £ স্বামী 
যোৌগানন প্রণীত । ৫৮ নং কৈলাস বস্থ স্ত্রীট, 
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত । পুষ্ঠা_২১০) 
মূল্য ছুই টাকা। 
সনাতন ধর্ম কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষে 
সীমাবদ্ধ নয়, ভূত ভবিষৎ বর্তমান-ত্রিকাঁলে 
সত্য, শাশ্বত । আগ্স্তহীন ও প্রবর্তকহীন সনাতন 
ধর্ম সষ্টির আদি কাল হইতেই আপন গৌরবে 
উদ্ভািত। আর্খধিগণ জীবনে সত্য উপলব্ধি 
করিয়া! জীবকল্যাণে ভীহাদের অমৃত-বাণী 
শান্্াকারে নিবদ্ধ রাখিয়া গিয়াছেন। 
মানবজীবনে প্রথম মন্তঘ্যত্বলাভ, দ্বিতীয়-_ 
দেবত্ব, এবং পরিশেষে ব্রহ্মত্ব-অনভূতি-_ এই 
অবস্থাগুলি পরম্পব ভিন্ন নয়, সোপনাবলীর 
মতো । কিরূপে চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারা 
যায় আলোচ্া গ্রন্থে তাহা যম-নিয়ম, 
বৈধাগ্য-বিশ্বাস। অষ্টপাশ- ছেদন, শ্রবণ-মনল- 
নিদিধ্যাসন প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যক্ত করা 
হইয়াছে । বর্ধিত পঞ্চম সংঙ্কষরণ পুস্তকটির 
জনপ্রিয়তার পরিচায়ক । __-জীবানম্দ 


ক্রীরামকৃষ্ণ গঠ ও মিশন সংবাদ 


স্বামী চিদানন্দেব দেহতাগ 

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, 
প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী চিদানন্দ (শ্রীরামরুষ্চ-সজ্বে 
“গৌসাই” নামে পবিচিত ) গত ২২শে মার্চ ৬৯ 
বৎসর বয়সে সিংভূমের অন্তর্গত ধলভূমগডের শ্যাম 
স্ন্দরপুরস্থ ঠাকুরবাডীতে দেহত্যাগ কবিয়াছেন । 

১৯১৪ থুষ্টাঝে মঠে যোগদান কবিয়া তিনি 
পৃজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট ১৯১৭ 
খুঃ সন্ধ্যা গ্রহণান্তে তাহার সান্নিধ্যে অবস্থান 
করেন । এই মধুরম্বভাব সন্ন্যাসী সঙ্গীত-বিদ্যায় 
বিশেষতঃ তবলা-বাঁদনে পারদশী ছিলেন। 

১৯২৪ খুঃ লাহোরে যখন ভীষণ গ্লেগেব 
প্রাছুর্ভীৰ হয়, তখন মঠ হইতে প্রেরিত হইয় 
ক্বামী চিদানন্দ সেবাকাধে অক্লাস্ত পরিশ্রম 
করেন । তাহার দেহমুক্ত আত্মা! ভগবৎ্পদে শাশ্বত 
শাস্তি-লীভ করিয়াছে। 

ও শাস্তি: । শাস্তি শাস্তি 11 
জ্রীবামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব 

বেলুড় মঠ £ গত ২৭শে ফাল্গুন (১১ ৩৫৯) 
বুধবার শুক্লা ছিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্চদেবেব 
১২৪তম শুভ জন্মতিথি-উতসব বিপুল আনন্দপূর্ণ 
ও  শুচিনুন্দর অনুষ্ঠান-সহাযে উদযাপিত 
হইপ্লাছে। ভোব ৪-৩০ মিঃ মঙ্গলাবতি দ্বারা 
উৎসবের শুভ সুচনা হইলে একে একে উপনিষদ্‌- 
আবৃত্তি, চত্তীপাঠ, উষাঁকীতন, বিশেষ পূজা ও 
হোম এবং দশীবতারের পুজা, 'লীলাপ্রসঙ্গ” পাঠ, 
“কথামত” পাঠ, কালীকীর্তন প্রভৃতির মাঁধামে 
সারাদিন ভক্তহদয়ে শ্রীরামরুঞ্ণ-লীল।মাধুরী সঞ্চিত 
হইতে থাকে । প্রায় ১০১,০০০ ভক্ত নরনারী 
বসিয়। গ্রণাদ পান। 


অপরাহে মগপ্রাঙ্গণে আয়োক্জিত জনসভায় 
নিউইয়র্ক বামকঞ্ণচ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের স্বামী 
নিখিলানন্দ মহারাজেব সভাপতিত্বে শ্রীবামকৃষ্ণের 
জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। 


স্বামী হিরণুয়ানন্দ প্রীবামকুষ্ণ-জীবনের বৈশিষ্ট্য- 
গুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
অধ্যাপক ত্রিপুবারি চক্রবর্তী অবতাব-জীবনের 
সাব মর্ম আলোচনা কবিষা বলেন, শ্রীভগবান 
মর্ত্যেব ধুলিতে বৈকৃ বচন। কবিতে অবতীর্ণ 
হন। মভাপতিব ভাষণে ম্বীমী নিখিলানন্দ 
ইংবেদীতে বলেন £ সকলেই আজ শ্রীবামকুষ্ণেব 
বাণীতে উদ্ধদ্ধ হইতেছেন, ভারতের বাণী 
বেদান্তেব বাঁণী--অধ্যাআ্বাঁদের বাণী আজ সর্বত্র 
ছডাইয়। পডিতেছে। 

সকাল হইতে বহু নবনারী শ্রীনামকৃষ্ণ- 
চরণে ভক্তি-অর্থ্য নিবেদন করিতে আসেন। 
তক্তবুন্দ বিবিধ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া পবিজ্র 
ভাবধাবায় বিশেষ অন্ুপ্রেবণা লাভ কবেন। রাত্রে 
দশমহাবিদ্যার পূজা, শ্রীশ্রীকালীপুজা ও ভোঁমের 
পর রাত্রিশেষে মঠাধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী 
শহ্কবানন্দজী মহাবাজ ২৩জনকে সন্যযাসত্রতে এবং 
২৩ জনকে ব্রর্মচধত্রতে দীক্ষিত করেন । 

পববতী ববিবার ১৫ই মার্চ সাধারণ উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন মন্দিরের পূর্বাদিকে 
গঙ্গাতীবস্থ প্রাঙ্গণে নিমিত মণ্ডপে ভগবান 
শ্রীবামরুষ্ণদেবেব স্থবৃহৎৎ তৈলচিত্র ও তাহার 
ব্যব্হত জিনিসপত্র সজ্জিত বাথ! হয়। মণ্ডপে ও 
মঠের অঙ্গনে বিভিন্ন কীর্তনের দল ভঙ্গন 
দ্বারা উতসব-ক্ষেত্র মুখরিত রাখেন। উধাকাল 
হইতে সারাদিন ধরিয়! বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ হইতে 
পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং সঙ্গীত বিদ্যুৎ সহায়ে 


বৈশাখ, ১৩৬৬ ] 


প্রসারিত হয়। প্রধান মন্দিরে শ্রীরামক্*-মৃতি 
দর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা করা! হইয়াছিল। বিভিন্ন 
কার্ষে বহু স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত থাকেন । সন্ধ্যারতির 
পর বাজি পোডানো! হইলে উৎসবের পরিসমাপ্তি 
মঠেব প্রার্ষণে ও রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে 
দোকানপাঁটের মেলা বসে । সাবাদিনে বু নর- 
নারী হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ কবেন | এইদিন 
প্রায় চার লক্ষ লোকের সমাগম হুইযাঁছিল। 

বোম্বাই 2 শ্রীবামরুঞ্ক আশ্রম কতৃক 
শ্রীরামকষ্-জন্োৎ্পব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত 
হইযাছে। গত ১৪ই মা জাহাঙ্গীর-হলে 
উত্তর গ্রদেশেব প্রাক্তন গভর্ণব স্ব এইচ পি 
মোদীর সভাপতিত্বে ধর্মঘভায় বক্তৃতা দ্েন 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী এস. কে পাতিল, ডক্টর ভি জি 
ব্যাস এবং স্বামী সম্বদ্ধানন্দ। ১৫ই মাচ 
মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, বেদ-আবৃর্তি, দরিদ্র- 
নাবাঁষণ-সেবা প্রভৃতি হয। সংগীতানুষ্ঠান 
উত্নবের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। 


ঘটে। 


পা 


১১ই মাচ” শ্রীবামরুষ্ণদেবের পুণ্য তিথি পূজা- 
দিবসে সকাল ৭-৩০ মি: এরাঁমরুষ্ণ মঠ ও মিশ- 
নের সহাধ্ক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ 
নৃতন মন্দির ও উপাঁসনা-গৃতেব ভিত্তি স্থাপন 
করেন। এতছুপলক্ষে ভাঁষণ-প্রসঙ্গে তিনি 
বলেন £ আধ্যাত্মিকতার ইতিহাসে শ্রীরামকুষ্ণই 
প্রথম দেবমানব, ধাহার প্রতিকৃতি (ফটোগ্রাফ ) 
রাখা হইয়াছে এবং তাহা পৃজা করা হইতেছে । 
শরবামকৃষ্ণের আদর্শে বিভিন্ন স্থানে মানব-সেবার 
যেকাষধ হইতেছে, বোঙ্বাই প্রদেশও যে তাহাতে 
অংশ গ্রহণ কটিতেছে-- এজন্য তিনি আনন্দিত । 


পাটনাঃ গত ১১ই হইতে ১৫ই মাচ 
(রবিবার) পরস্ত পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে 
শগপান শ্রীরামকৃষ্জদেবের ১২৪তম জন্মোখসব 
যথারীতি সমারোহের সহিত উদযাপিত হয়। 
ভিথিপৃজার দিন শ্ীশ্রীঠাকুরেক বিশেষ পুজা, হোম, 


প্রীবামরুঞ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


২১৯ 


চণ্ডীপাঠ, শ্রশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ হয় এবং 
আনুমানিক ১১৫০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ 
করেন। এদিন সন্ধ্যায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী 
ডাঃ শ্রীরষ্জ সিংহের লভাপতিত্বে এক সভায় 
শ্রীরামরুষ্জের জীবন ও বাণী আলোচিত 
হয়। নবনালন্না মহাবিহাবের পরিচালক ভক্টর 
সাতকডি মুখোপাধ্যায়ের লিখিত এক সারগর্ত 
ভাষণ পাঠের পর পাটনা বিশ্ববিগ্যালয়ের 
সমাজ-শাস্ত্র বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর 
নর্ষদেশ্বর প্রসাদ ও আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বীত- 
শোকানন্দ বক্তৃতা করেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
সভাপতির ভাঁষণে বলেন যে, হিংসা-জর্জরিত 
বর্তমান অশান্ত বিশ্বে শান্তির জন্ত আমাদিগকে 
শ্রবামকৃষ্জের শিবজ্ঞানে জীবনসেবা ও প্রেমের 
বাণী গ্রহণ করিতে হইবে। 


১২ই, ১৩ই ও ১৪ই মার্চ আশ্রমের নাটমন্দিরে 
কীর্তনাচাধ শ্রীস্্ধনীরায়ণ ঠাকুরের কথকতা 
উপস্থিত শ্রোতৃমগ্ডলীকে প্রভূত আনন্দ দান 
করে। উত্সব-স্থচীর শেষ দিনে বিখ্যাত হিন্দী 
ওপন্তাসিক শ্রীফণীশ্বর নাথ “রেণু” শ্রীরামকষ- 
বচনাম্ৃত পাঠ এ ব্যাখা! করেন। 


কার্যবিববণী 


নাগপুর 2 শ্রীরামকৃষচ আশ্রম- এই 
কেন্দ্রের ভিত্তি ১৯২৫ খুঃ শ্রীমৎ্ স্বামী শিবানন্দ 
মহারাজ স্কাপন করেন এবং আশুমের কাজ শুরু 
হয় ১৯২৮ খুষ্টাব্দে। ১৯৫৮ খুঃ প্রকাশিত ইহার 
কাধধারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্রূপ £ 

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার £ ইংরেজী, 
মারাঠী, হিন্দী, বাংলা, গুজবাটা প্রভৃতি ভাষায় 
ধর্মশাস্ত্, সাহিত্য, সমাজশাম্্ ইতিহাস, রিজ্ঞান 
প্রভৃতি বিষয়ের প্রায় ১৪ হাজার পুস্তক আছে। 
সম্প্রতি নৃতন গ্রস্থাগার-ভবনের দ্বারোদঘাঁটন করা 
হইয়াছে, এখাঁদে ৫০ হাজার গ্রন্থ রাঁখিবার ব্যবস্থা 


২৯ 


হইতেছে । পাঠাগারে ১০০ দৈনিক ও সামগ্রিক 
পত্র-পত্রিকা রাখা হয়। 

দাতব্য চিকিৎসালয় £ আশ্রম কতৃক দুইটি 
দ্বাতব্য চিটিতৎসালয়্ পবিচালিত হইতেছে) 
একটি আশ্রমের মধ্যে এবং অপরটি ইন্দোবায় 
অন্ত লোকেদের বস্তিতে । 


বিবেকানন্দ বিগ্যাথিভবন £ দরিত্র ও 
মেধাবী ছাত্রগণকে স্ুুশিক্ষী লাভের সুযোগ 
প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিগ্ভাথিভবনে ৩৩ জন 
ছাত্র ছিল। ছাত্রদের জন্ত একটি “পাঁঠচক্র' 
(5৮৪৭৮ ০1019) গঠন কবা হইয়াছে । 

গ্রকাশন-বিভাগ £ নাঁগপুব আশ্রমে হিন্দী 
ও মাঁরাঁঠী প্রকাঁশন বিভাগ আছে। এখান 
হইতে শ্রীবামকষ্ক-বিবেকানন্দ-ব্ষয়ক বহু গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

১৯৫৭ মার্চ হুইতে “জীবন-বিকাঁশ' নামক 
একটি মারাঠী মাসিক পত্র প্রকাশ করা হইতেছে । 

আলোচনা ও বক্তৃত। £ শ্রীবামকৃষ্ণ, শুঞ্ীম।, 
ক্বামীজী ও আন্তান্য মহাপুরুযের জন্গতিথি 
যথাযথভাবে উদ্যাপন করা হয়। আশ্রমে ও 
বিভিন্ন স্বানে বক্তৃতা ও আলোচনা দ্বারা ভাব- 
প্রচারও এই আশ্রয়ের একটি ন্য়িমিত কার্য । 

স্বামী নিখিলানন্দ-সংবর্ধন। 


গত ২৯শে মার্চ রবিবার কলিকাতাঁর 
নাগরিকগণের পক্ষ হইতে নিউইয়রক রামু 
বিবেকাঁনন্দ-কেন্জেব অধ্যক্ষ শ্বামী নিখিলীনন্দকে 
বামকণ্ট মিশন “ইনগ্লিট্যুট অব কালচাবে? বন্থ 
বিশিষ্ট বাক্তিক্ন সমীবেশে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা 
হয়। কলিকাতার পৌরপ্রধান শ্রীত্রিগুণা সেন 
অভিনন্দম-পত্র পাঠকাঁলে দীর্ঘ ২৮ বৎসর ধরিয়। 
পাশ্চাত্যে ব্দোস্ত-প্রচানে স্বামী নিখিলালন্দ 
যাহা কবিয়াছেল, তাহা উলেখ করেন। 
অনুষ্ঠানের সভাপতি কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী শ্রামহ্ভাই 
শাহ আশা করেন যে, আমেরিকায় ভার্তীয় 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


কটি-ব্যাখ্যায় শ্বামীজীরা আরও সাফল্য লাভ 
করিবেশ। ডক্টর শ্রীকাঁজিদাস নাগ ধন্যবাদ 
দেন এবং শ্রশৈলকুমার মুখোপাধায় বক্তার 
পরিচয় প্রদান কবেন। 

অভিনন্দনের উত্তরে স্বামী নিখিলাঁনন্দ 
“আত্মার সন্ধানে মানুষ” এই বিষয়ে ভাষণ-প্রসঙ্গে 
বলেন £ মানবের মধ্যে যে সার্বভৌম এক্য 
বৃতমাঁন, তাহা বাজনীতিক বা বৌদ্ধিক স্তরে 
উপলব্ধ হয় না, আধ্যাত্মিক স্তরে ইহার 
উপলদ্ধি হয়। ভারত যে সব ছুঃখ ভোগ করি- 
তেছে তাহার অন্যতম কারণ আত্মবিস্থতি, এই 
জন্থই ভারত তিক্মাপান্র হস্তে ঘুরিয়া বেডাই- 
তেছে। অন্মময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়ের 
অভ্যন্তরে আনন্দময় কোষ রহিথীছে। বিভিন্ন 
বিজ্ঞান মাঁচুষকে বিতিম্থ ভাঁবে দেখিত্েছে। 
বেদীস্তই মানছষের অস্তরতম আত্মার সন্ধান দেয়। 


আমেবিকায বেদান্ত প্রচার 
নিউইয়র্ক 8 বামকুষ্ণ বিবেকানন্দ সেন্টার 


স্বামী নিখিলানন্দ এখন ভারতে), স্বামী 
খতজানন্দ প্রতি ববিবাব বেলা ১১টার সময় 
নিম্নলিখিত বিষয়ন্থযায়ী আলোচন] করিয়াছেন : 

জান্থআরি-্রীত্রীমায়ের জন্মদিনে £ মাতৃত 
ও পবিভ্রতী, ম্বানুষ£ জানা ও অজানা, জড় 
ও চেতন, মনের শক্তি ও সম্ভাবনা । 


ফেব্রআরি-শ্বীমীজীর জন্মদিনে £ বিবেক 
নন্দ ও এ যুগের ধর্ম, ধর্মচেতনা ( অতিথিবক্তা 
--ডক্টর ইরাণী ), প্রার্থনা ও তাহার উদ্দেশ্য, 
জীবনের লক্ষ্য -_আঁধ্যাত্মিক মুক্কি। 

মার্চ ঈশ্বরাহুভৃতি কি সম্ভব? নীবব্তার 
শক্তি, শ্রীরামকৃষ-জন্মদিনে 8. আ্রীবামককষ্টের 
উত্তবাধিকার, প্রীচা-পাশ্চাত্যের মিলনচেষ্টা 
(অভিথিবক্তা ডক্টর ইধুং), 9০০৭ 7777৮) মৃত্যুর 
ভাঁখপয, 83667 9০7৮1০৪ অযৃতত্বের অর্থ। 

প্রাতি মঙ্গলবার পাত্র »।টায় ভক্তিস্ত্র এবং 
প্রাতি শুক্রবার উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্যা কর। হয় । 


বিবিধ সংবাদ 


পবলোকে মুকুন্দবামবাও জযাকর 

বিখ্যাত উদ্দারনৈতিক নেতা ডক্টর মুকুন্দরাম- 
**এজয়াকব গত্ত ১০ই মার্চ ৮৬ বৎসর বয়সে 
ধোম্বাইয়ে মালাবার হিল-এ তাহাঁৰ বাসতবনে 
পবলোকগমন কবিযাছেন। ভারতের মুক্তি- 
আন্দোলনের ইতিহাসে “সপ্রু জয়াকব” এই 
ুগ্নাম চিরস্মরণীয়। তাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও 
প্রতিভার সহায়তা কি বিদেশী সরকার, কি স্বাদশী 
নেতাগণ সমভাবে লইয়াছেন। অপরের মতকে 
শ্রন্ধা করিয়া তাহার সহিত বোঝাপড়া কবিবার 
শক্তিব জন্য উভয় পক্ষেই তাহাদের 
সমাদর ছিল। 

প্রথমে বোশ্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে, পবে বিলাতে 
শিক্ষিত ব্যারিষ্টার জয়াকর ১৯১৬ থুঃ লখনউ 
ক'গেসে বাজনীতিতে ঘোগ দেন। ১৯২৩ খুঃ 
বোশ্বাই আইন-সভাঁর সদশ্য হইয়া পরে কেন্দ্রীয় 
সভায় শ্ববাজ-পার্টির নেতা হন। ১৯৩০ খুঃ 
আন্দোলনের সময় তিনি সরকারের সহিত 
কংগ্রেসের মিটমাট করিবার চেষ্টা কবেন। 
গোলটেবিল বৈঠকে তাহার আলোচনা 
একদিকে তাহার দেশপ্রেমের, অন্যদিকে তাহার 
বাজনীতিক দুরদৃষ্টির পরিচায়ক । হোয়াইট 
পেপার প্রণয়নকালে পালাষেপ্টারি কমিটিতে 
তিনি ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন । ১৯৩৭ খুঃ 
তিনি ভারতের ফেডারেল .কার্টেব বিচারপতি 
নিযুক্ত হইয়া ১৯৩৯ থুঃ প্রিডি কাউন্সিলের 
বিচারক-সমিতির সদস্য হন এবং ১৯৪২ খুঃ তিনি 
এ পদ ত্যাগ কবেন। ১৯৪৬ খুঃ ভারতের 
সংবিধান-গঠনসমিতির সভ্য নিযুক্ত হন, কিন্ত 
কিছুদিন পরেই এ পদ ত্যাগ করিয়া বাঁজনীতি 
লইয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করেন | তীহার 


শেষজীবন পুণা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উপাধ্যক্ষব্ূপে 
(১৯৪৮-৫৬) শিক্ষার ক্ষেত্রেই ব্যছ়িত হয়। 

আইন ও রাজনীতি তাহার বিশেষ ক্ষেত্র 
হইলেও হিন্দুদর্শনে তাহার গভীর পাপ্ডিত্য 
ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ে প্রদত্ত তাহার 
“কমলা বক্তৃতা” উল্লেখযোগ্য । শ্রীযুক্ত জয়াকর 
রামকুষ্চ মিশনের একজন অক্কত্রিম বন্ধু ছিলেন, 
এবং উহার বোম্বাই কেন্দ্রের সভাপতি ছিলেন । 

এই উদদাবচেতা! দেশপ্রেমিক মহান্‌ ভারত- 
বাপীব আত্মার চিরশাস্তির জন্য প্রার্থন। করি । 


পবলোকে ডক্টুব ধীবেন্দ্রলাল দে 
কলিকাতা উইমেন্দ কলেজেব প্রতিষ্ঠাতা, 
অধ্যক্ষ ও সম্পাদক ভক্টর ধীরেন্দ্রলাল দে গত 
১৬ই মাচ” রাত্রি ১০টার সময় ৬০ বৎসর বয়সে 
পরলোকগমন করিয়াছেন । গত ছুই বৎসর যাবৎ 
তিনি রক্তের চাপজনিত ব্যাধিতে ভূগিতেছিলেন । 
ধীরেক্রলাল চট্টগ্রাম জেলার খৈয়াছডা 
গ্রামে ১৮৯৯ খুঃ ২র ফেব্রআৰি জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে 
ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রে যথাক্রযে ১৯২২ ও ১৯২৬ 
থুং এম্‌ এ পরীক্ষায় সম্মানে উত্তীণ হুন। 
তিনি ১৯৩১ খুঃ লগ্ডন বিশ্ববিষ্ালয় হইতে 
পি এইচডি লাভ করেন। লগ্নে তাহাকে 
দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করিতে হয়। 
ডক্টর দে স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের 
মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহা 
রাজের সংস্পর্শে আসেন । স্বামী বিবেকানন্দ 
প্রচাবিত ত্যাগ ও সেবার আদর্শে উদদ্ধ হইয়া 
তিনি যুগপ্রয়োজনে নৃতন ভাবে শিক্ষাদান-ব্রতে 


আত্মনিয়োগ করেন । স্বামীজী ভারতীয় নারীর যে 
আদর্শ সর্বপমক্ষে ধরিম্াছিলেন, তাহাঁকেই বূপ- 


নখ 


দান করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হন। কগেজের 
ছাত্রীগণ যাহাতে স্বামীজীর আদর্শে উদ্ধন্ধ হইতে 
পারে, তজ্জন্য তিনি কলেজ-ভবনে প্রতি বৎসর 
ক্বামীজীর জন্মোৎসব উদ্যাপন করিতেন। 
এতদুপলক্ষে তিনি ছা ত্রীদিগকে স্বামীজী সম্বপ্ধে 
প্রবন্ধ রচনা! করিতে প্রেরণা দিতেন । 

অকতদার ডক্টর দে রামরুষ্-সংঘের সন্ন্যাসি- 
গণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি কবিতেন। তাহাব 
সরল ও অনীডম্বব জীবনযাত্রা, অমায়িক ব্যবহার 
এবং অটুট আদর্শ্রীতি সকলকে মুগ্ধ কবিত। 
উইমেন্স কলেজেব সেবাতেই তিনি তীহাঁর মন- 
প্রাণ সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন। এঁহিক 
জীবনের সাফল্যেব দিকে তাহার বিন্দুমাত্র দৃষ্টি ছিল 
না । আমরা এই ত্যাগী শিক্ষাত্রতীর লোকাম্তবিত 
আত্ম চিরশান্তির জন্ত প্রার্থনা কৰি। 

উৎসব-সংবাঁদ 

লক্ষ্মীপুর (২৪-পরগণা) 2 গত ১৩ই হইতে 
১৫ই ফোব্রআবি পর্যন্ত লক্্মীপুব 'ম্বামীজী 
সেবাসংঘে” স্গামী বিবেকানন্দ-জয়স্তী অগুষ্ঠিত হয । 
১৩ই ফেব্রুআরি উৎসবেধ উদ্বোধন করেন স্বামী 
নিরাময়ানন্দ। সভায় অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনাবায়ণ 
চক্রবর্তী বক্তৃতা, করেন। সক্যাক্স সংঘের শিশু 
বিভাগের পরিচালনায় “হ-য-ব-র-ল” অভিনীত হয়। 

১৪ই ফেব্রুআরি শিশুদেব ব্রতচারী নৃত্যের 
পর অধ্যাপক শ্রীভাগবত দাশগুপ্েব সভাপতিত্বে 
এক সভায় সংঘের ছাত্রগণ স্বামী বিবেকানন্দের 
জীব্ন ও বাণীর বিভিন্ন দিক লইয়া আলো।ন! 
করে। শ্রীভবানী চন্দ স্বামীজীর শিক্ষী প্রসঙ্গ 
লইয়া সারগর্ড বক্তৃতা কবেন। সভাশেষে সংঘেব 
বয়স্ক-শিক্ষা বিভাগেব পরিচালনায় “মাটির মা? 
যাত্রা অভিনীত হয়। 

১৫ই ফেব্রআরি বিকালে বাশীপুর “জনতা 
কলেঙ্গের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রফুলকুমার হোড বায় 
'রামায়ণী কথা আলোচনা করেন । পরে বাণীপুব 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ 
শ্রীহিমাংশুবিমল মজুমদারেব সভাঁপতিত্ে 
পুরস্কার-বিতবণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্তা 
মজুমদাব কৃতী ছাত্রদের পুরস্কাব বিতরণ করেন । 
সভাশেষে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম "লোৌক- 
শিক্ষা পরিষদের পবিচালনায় “৪২, বইখামি 
ছাঁয়াচিতরে দেখানে! হয়। এই উপলক্ষে হাঁবডা 
উন্নয়ন সংস্থার ( .৮9 [190 ) পবিচালনায় 
এক কৃষি-প্রদর্শনী অন্ষ্টত হয। কৃষিজাত শ্রেষ্ঠ 
ফসলেব জন্য পুরস্কার দেওযা হয়। কুটীরশিল্প, 
জীবনী-চিত্র এবং সমীজশিক্ষামূলক প্রদর্শনীও 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 


বারাসত (২৪ পরগণা)39 গত ১১ই 
হইতে ১৫ই মার্চ বারাসত শীরামরুষ্-শিব!নন্দ 
আশ্রমে ভগবান শ্রীপামকৃষ্ণদেন্রে জন্মোখসব-_ 
পূজা, হোম, ভজন, শ্রাশ্রচণ্ী ও শ্রবামকুষ্ণ-পুঁথি- 
পাঠ, জনসভায় বক্তৃতা প্রভৃতি কর্মব্চীর মীধামে 
সম্পন্ন হইয়াছে । চতুর্থ দিবসে এক জনসভায় 
স্বামী নিবাময়ানন্দ (সভাপতি ), মহকুমাশীসক 
শ্রীকিরণচন্জ্র ঘোষাল, ডক্টর নৃপেন্দ্র রায়চৌধুরী ও 
শ্রীধতী উম! গা্ুলী 'শুরামকৃষ্ণ ও বতমান যুগ? 
সন্বন্ধে মনোজ্ঞ বন্তৃতা করেন। পঞ্চম দিবসে 
শ্রীরযণীকুমার দত্তগুপ্ত 'শ্ররামকষ্+-চরণে স্বমী 
শিবাঁনন্দঃ সপ্বন্ধে বলেন এবং মোবারকপুর মিলন 
মন্দিরেব সভ্যগণ মধুব শ্যামীসংগীত পরিবেশন 
করেন । 

বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলিকাতা )ঃ 
গত ২৯শ মাচ” ববিবার সায়াহ্ছে ইউনিভাসিটি 
ইন্ষ্টিট্যুট হলে উক্ত সোসাইটির উদ্যোগে অন্তষ্ঠিত 
স্বামীজীর ৯৭তম অন্মোৎ্সব-সভায় সভাপতি 
ডক্টর রাধাবিনোদ পাল বলেন : ধর্মকে আমবা 
জীবনেব অঙ্গ হিসাবে লইতে পারি নাই, ধর্মকে 
আমরা যাছুঘরে তুলিয়া বাখিয়াছি। শাস্তির জন্য 
ধর্মবোধ একান্ত দরকার 


বৈশাখ, ১৩৬৬ ] 


প্রধান বক্তা স্বামী মহানন্দ বলেন £ ধর্মের 
মূলবস্তকে নিরূপণ করিতে হইলে প্রস্তুতি 
প্রয়োজন । এই প্রস্তুতির ভিত্তি বিশ্বাসের উপর 
স্থাপিত। বর্তমান বিজ্ঞান, এমনকি অঙ্কশাস্থ্বের 
মূলান্ুসন্ধীন করিলেও এই বিশ্বাস-স্বীকাবের 
নিদর্শন মেলে। বিবেকানন্দের ধর্মব্যাখ্যা বিশেষ 
যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি নিজে আত্মিক 
বিকাঁশের চবমে উঠিলেও এই মাটির পৃথিবীকে 
কোনদিনই ভুলিতে পারেন নাই । সেই কারণে 
পৃথিবীব ছুঃখ তাহার হৃদ বিগলিত হইত । 
তাহার সেবাধর্ম সর্ব মানবের আম্মক দৃষ্টির 
সমতাব উপর প্রতিষ্ঠিত--সেই কারণেই তাহ! 
বডই উদার  আদরেব। ব্তমান বিশ্বের এই 
বিবাদেনে আলোডনের দিনে বিবেকানন্দেব 
বাণীই শাস্তির সৌবভে উদ্ভাপিত। 


এতছুপলক্ষে “আণবিক যুগে স্বামীজীর 
বাণী” সম্বন্ধে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতাঁব পুবস্কারও 
পদত্ত হয়। 


তেজপুর (আসাম )2 শ্রীবামরষ্খ সেবা- 
শ্রমে গত ২৭শে ফাল্গন বুধবাঁব শুক্লা দ্বিতীয়া 
হ্রামরুঞ্চদেবের ১২৪তম শুভ জন্মতিথি উপ- 
লক্ষে চণ্ডীপাঠ, পুজা, হোম ও ভোগাঁবতির পব 
প্রলাদ-বিতবণ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর এক 
সভায় প্রবীণ জননায়ক শ্রীমহাদেৰ শর্মীর সভা- 
পতিত্বে প্রবন্ধ পাঠ ও কবিতা আবৃত্তি সকলকে 
মুগ্ধ করে । পরিশেষে সভাপতি মহোদয়ের ভাষণে 
সকলে উৎসাহিত হন। 


ভরীরামকুষ্ঙ-পাঠচক্র (কটক ) 3 ১৯৫৮ খুঃ 
ই্রপাই মাসে বেলু মঠে স্বামী অপীমানন্দ মৃহা- 
বাজ কটকে আসিয়াছিলেন। কয়েকজন ভক্তের 
সাহত ধর্মীলাপ করিবাব সময় তিনি তাহাদিগকে 
সপ্তাহে একদিন শ্রীরামকষ্ণ-কথামৃত পাঠ করিবার 
জন্ত উৎসাহিত করেন। নেই সময় হইতে করেক- 


বিবিধ সংবাদ 


২২৩ 


জন একত্র হইয়া প্রতি সপ্তাহে নিয্মমিতভাতব 
কথামত ও গীতা! পাঠ করিতেছেন । 


এই পাঁঠচক্রের একটি বিশেষ অধিবেশনে 
ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ শ্বামী অনঙা- 
নন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 


গত ৪ঠ1 ফেব্রআরি নিউইয়র্ক কেকজ্জের 
স্বামী নিখিলানন্দ শীপ্রীমা সম্বন্ধে কিছু বলেন। 


প্রাচ্যবাণী £ “শক্তি-সাবদম » অভিনয় 


দক্ষিণেশ্বব কালীমন্দিবে গত ১€৫ই মার্চ, 
শ্রীরামরুষ্জ-আবির্ভীবোৎ্সব উপলক্ষে শ্রীশ্রীপারদা- 
মণি দেবীর পুণা জীবন অবলগ্বনে ডক্টর যতীন 
বিমল “চীধুরী কর্তৃক রচিত বহু মঙ্গীত-নংবলিত 
সংস্কত নাটক “শক্তি-সারদম্‌” প্রাচাবাণী মন্দিরের 
সদস্য ও সদন্যাগণ কতৃক অভিনীত হইয়াছিল, 
অধ্যক্ষ ভক্টৰ রমা চৌধুরী প্রযোজনা! করেন। 
মন্দিরের বিরাট চত্বরে এবং চতুষ্পার্থেআর তিল 
মাত্র লোকধারণের স্থান ছিল না। কয়েক 
সহম্র লেক নীববে নিবিষ্টচিত্তে এই নাটকা- 
নদিনয় আছ্যোপাস্ত দশন ও শ্রবণ করেন। ফল- 
হাবিণী কালীপৃঞ্জা, তেলো-ভেলো! প্রাস্তরে দস্থ্য 
ও লছমীনাবাযণ মারোয়াডী প্রতৃত্তির কাহিনী 
যেন চোখেব সামনে সংঘটিত হইতেছিল, 
ঠাকুরের জননী চন্দ্রমণি ও হৃদয়ের চরিত্র স্থন্দর 
ভাবে ফুটিয়! উঠিয়াছিল। 

মেদিনীপুব : স্বামী বিশোকাত্মানন্বজীর 
আহ্বানে এবার প্রাচ্যবাঁণী মন্দিরের সদন্য ও 
সদদ্যাগণ গত ২২শে মাচ আশ্রম-প্রাঙ্গণে সংস্কৃত 
নাটক “শক্তি-সাবদম্” অভিনক্ব করেন। বিস্তীর্ণ 
প্রাঙ্গণ নাটকাভিনয়ের আরস্তের পূর্ব হইতেই 
জনাকীর্ণ ভমা পড়ে এবং মেদিনীপুর, খড়গপুর 
প্রভৃতি অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সমবেত হন। 
অতি সরল সংস্কৃত ভাষা অভিনয় উপস্থিত 
সকলকেই মুগ্ধ করে। 


২২৪ 


ক্ষুদ্র শিল্প প্রদর্শনী £ 

গত ১৫ই মার্চ কলিকাতায় ময়দানের দক্ষিণ- 
পূর্ব প্রান্তে একটি অভিনব মণ্ডপে মাকিন ক্ষুন্ 
শিল্প প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটিত হয়েছে । ভারতের 
আর্থনীতিক উন্ননে ক্ষুদ্র শিল্পের উপযোগিতা 
লক্ষ্য করেই মাকিন যন্থশিল্পীদের সহযোগে মাফিন 
উদ্যোগেই প্রদর্শনীটি সংগঠিত | এমন সব যন্ত্রপাতি 
ও সাজসরঞ্জাম এখানে দেখানো হয়েছে, যেগুলি 
দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বাঁডাঁতে সাঁহাযা করবে। 
এসব যন্ত্রপাতি হাতেই চালানো যাঁধ, সহজে 
স্থাশাস্তবে বহন ক'রে নিয়ে যাওয়া যায়, ছোট- 
থাঁটো ব্যবসায়ীরা সহজেই এগুলি ক্রয কন্পতে 
পারেন । 

প্রদরশনীব প্রাঙ্গণে ঠকলে প্রথমেই চোখে 
পড়ে সৌরশক্তি কাজে লাগানোর মন্ত্গুলি ; 
সৌর চুলীতে (৭9012. 111170509) ৩০০০০ পথস্ত 
তাপ উৎপন্ন হয়, এতে ধাতু গলানো ঘায়। 
বান্নাবান্নীর জন্ত আছে সৌর উনান (১০187 
0৮92) ও সৌর কুকার (১3০18 0০০15৫7), 
রেডিও এবং টেলিফোন চাঁলাবার জন্য আছে 
মৌলার ব্যাটারি, দিনের বেল। এতে সৌর শক্তি 
স্ঞম ক'বে রাখা যায়। 


শ্রমশিল্প-বিষষক বিরাট মণ্ডপে ২০টি ছোটি- 
খাটো কারখানা আছে ১ মেটাল স্পিনিং, গোল্ড 
প্রেটিং, মোটর বিল্ডিং, গ্রাউ গার, বোরিং মেপিন 
প্রভৃতি, কাঠের কাবখানা, স্বয়ংক্রিষ ব্যাদা, কাচ 
বা হীরা কাটাব জন্য এবং সক্ষম পাঞ্চিং বা ধাতুর 
ছ1চ তৈরীর জন্ত আল্টাসোনিক তরঙ্গ-চালিত 
যঙ্্র_ সবই বিস্মধকর এবং কাধৃকারী | 

শিশুদের বিচিত্র খেলনা ও অভিনব 
পোধাক আপবাব-পত্র আকধণের বস্তু । 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


পরলোকে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী 


বঙ্গভাঁরত্বীর একনিষ্ঠ সাধক স্থপত্ডিত মহা- 
মহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্বী তাহার গভিয়া- 
হাঁ! (কজিকাতা) স্থিত বাসভবনে গত ৪ 
এপ্রিল রাত্রি ৯-৩৫ মিঃ৮১ বতলর বয়সে মস্তিষ্কে 
রক্তক্ষবণের ফলে পরুলোকগম্ন কবেন। 


তাহার মৃত্যুতে বাংল! তথা ভাবতের একজন 
খ্যাতনামা পণ্ডিত ও ক্থধীর তিরোধান ঘটিল। 
সর্বশান্ে হপপ্ডিত এই মনীষী তীহার মধুর ও 
অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলের শ্রদ্ধা! অর্জন 
কনিয়াছিলেন। মালদহ জেলার হরিশ্ন্দ্রপুরে 
প্রসিদ্ধ বংশে তাহার জন্ম হয়। কাশতে তিনি 
সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করেন। শাস্তিনিকেতনের 
প্রা প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই তিনি ইহাব সহিত 
জড়িত ছিলেন এবং অধ্যাপকরূপে বিশেষ শ্রদ্ধ] 
অর্জন করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়- 
পাত্র ছিলেন। তাহার রচিত এও সম্পাদিত 
গ্রন্থাবলীণ মধো উল্লেখধোগ্য কমেকটি 


হ্যায়গ্রকাশ, আগমশান্ম, পাঁলি প্রকাঁশ, প্রাঁতি- 
মোক্ষ, মিলিন্দপ্রশ্ন, যোগাচীরভূমি, শতপথ- 
ব্রাহ্মণ, চতুঃশতক, 079 1089005] [0০- 
2১0170015 ০0 
(92091) ০? 


0700101 6০ 679 11001207 
13000101810, 106 
13010011911), 


731৮510 


নানাপ্ানে উৎসব 
নিম্নলিখিত স্থানগুলি হইতে আমরা উৎসবের 
সংবাদ পাইস! আনন্দিত হইয়াছে £ 
টাকুরিয়া ও কলাইঘাঁট৷ (২৪ পরগনা ), 
নীরদগড ( হুগলী ), খেপুত ( মেদিনীপুর )। 





বুদ্ধ-ভাবনা 


এবমাকাশনিষ্ঠসা সত্বধাতোবনেকধা | 
ভবেয়মুপজীব্যোইহং যাবৎ সর্বে ন নিবৃর্তাঃ ॥ 
০০ ঙঃ 


পরাস্তকোটিং স্থাস্যামি সত্বস্যৈকস্য কাবণাৎ ॥ 


করুণাবতার ্ররীবুদ্ধেব হৃদয় প্রতিটি প্রাণীর জন্য মৈত্রী- 
ভাবনায় পূর্ণ ছিল। জীবের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তিনি সর্বদা 
সকলের কল্যাঁণচিস্তা করিতেন। নিজের সকল সাঁধনা ও সিদ্ধির 
বিনিময়ে সর্বপ্রাণীব্ নির্বাণ-প্রার্থনা বুদ্ধ-হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য । 


তিনি বলিতেছেন £ অনস্ত জগতে যত জীবলোক আছে, 
এবং তাহাতে যত জীব আছে, যতদিন পর্যস্ত তাহারা নির্বাণ- 
লাভ না করে- ততদিন নানাব্দপে নানাভাবে আমি তাহাদের 
আশ্রয় ও অবলম্বন হইব, সাহাধ্য করিব। 


একটি যাত্র প্রাণীর জন্যও হ্টির শেষ পর্যন্ত প্রতীক্ষা 
করিব, ছুঃখী দুর্গতদের পরিত্যাগ করিয়া আমি একা মুক্তি 
চাহি না। 


কথা প্রসঙে 


আমাদের ভাষা-সমস্যা 


বু বিচিত্র সমস্তার ভিড় ঠেলিয়া, ভাষা- 
সমস্যা আবার সামনে আসিয়া দাড়াইয়াছে_ 
এবার একটু পরিবর্তিত মাকারে। ভারতের 
বু সমন্তার মতোই ভাঁষা দমশ্তাটিও জটিল । 
জোরি করিয়া উহার জটিলতা দূর করিতে 
গেলে উহ! আরও জডাইয়৷ যাইবে। অনেক 
সমন্তার সমাধানই নিভর করে সময়ের উপর, মনে 
হয় ভাষা-সমশ্তা তাহীদেরই একটি | এক্ষেত্রেও 
তাডানহডা করিতে গেলে এমন জটিলতার স্যষ্টি 
হুইবে যে জাতীষ জীবনে অন্য কঠিনতর সমস্তার 
উদ্ভব হইবে । অতএব ভাবিয়া চিন্তিয়া, অপেক্ষা 
করিয়া, চারিদিক দেখিয়া সমাপানের পথে প্রথম 
পদক্ষেপ করা উচিত। 

ভাষা-সমস্তার সমাধান হয় নাই, তাই ব্লিয়। 
আমরা জলে পড়িয়া নাই- সুঁষ্যস্্ও অচল হইয়া 
যায় নাই। অতএব ব্যস্ত হইবার কি আছে? 
বরং দেখা যাইতেছে, যখনই পরিবর্তনের কথ 
উঠিতেছে তখনই দেশের কোঁন না কোন অঞ্চল 
হইতে তীত্র প্রতিবাদ উঠিতেছে। ভাষার মতো! 
একটি হৃদয়ের ব্যাপাবে সামান্ত সংখ্যাধিকোোর 
জোরে কিছু চালু করা হইলে ভবিষ্ৎ অসস্ভোষের 
বীজই বপন করা হইবে । 

ভাষা-সমস্যাটি চারিদিক দিয। বুঝিতে শেলে 
(১) সর্বপ্রথম জানিতে হইবে__ভাঁরতের বিভিন্ন 
ভীষাভাষীদের মোটামুটি তুলনামূলক সং্যা। 
(২) ছ্বিতীমতঃ জানিতে হইবে সংবিধানে 
( 0009616090 ) ভাষা-সমস্যার কি ইঙ্গিত বা 
নির্দেশ পাওয়া যায়। 
(৩) সরকারী ভাষাকমিশন (0770181 
148000859 00000193101) ) কি দিদ্ধাস্তে 
পৌছিয়াছেন? 


চিট ৮ 


*এই ভাষা গুলির প্রত্যেকটিতে কথ! বলে লক্ষাধিক লোক । 


(৪) সর্বশেষ দেখিতে হুইবে--এবিষয়ে 
লোকলভ! কমিটি 6 138717%7000620% 0 
[016696 ) কি স্প্শারশ করিতেছেন । 


শেষের পরেও অশেষ আছে । লোকসভার 
বাহিবেও চিন্তাশীল মাচ আছেন, ধীহারা দেশকে 
ভালবাঁসেন--ভাষাঁকে ভালবাদেন , বিভিন্ন কমিটি 
এবং কমিশনেও সকলে একমত হন নাই? ধাহার! 
ভিন্ন মত পোষণ করেন তাহাদের চিস্তাঁও অব- 
হেলা করা চলিবে না। 


এবার সভাপমিতি বাঁ সম্মেলন করিয়া 
প্রতিবাদ বিজ্ঞাপিত হয় নাই , বরং দেখ যাঁই- 
তেছে, দ্বিনেব পর দিন পত্র-পত্রিকায় ব্যক্তিগত 
মতামত প্রবল বন্যার মতো আসিতেছে । 
হইতে পাবে বন্যার জল ঘোলা, কিন্তু উহাঁতেই 
আছে ঘথেষ্ট পলিমাটি, যাহা থিতাইয়া পড়িয়! 
আমাদের মানসভৃমি উর্বর করিবে । ঝড় শান্ত 
হইলে আমবা সমাধানের ফসল কাটিতে পারিষ। 


(১) পবিসংখ্যাঁন 


১৯৫১ সেন্সাস মনুপীরে ভারতে মোট 
৮৪৫টি ভাষা! ও উপভাষা আছে, তন্মধ্যে হিন্দী, 
বাংল। প্রভৃতি ১৪টি প্রপান। শতকরা *১ বা 
৩২৩ কোটি লোক এই ভাষাগুলিরু অস্তর্গত। 
বাকীগুলি শতকরা ৯জন অর্থা৭ ৩২ কোটি 
লোকের ভাষা , তন্মধ্যে ২৩টি* উপজাতীয় সাও- 
তালী ($1021) প্রড়ৃতি ভাষা বলে ১১৫ কোটি, 
এবং ২৪টি*্* উপভাষা (918108) মারোয়াডী 
প্রভৃতি ভাষা বলে ১ ৭৭ কোটি জন । এতঘ্যাতীত 
৭২০টি বিভিন্ন ভারতীয় উপভাষায় কথ! বলে 
মোট ২৮১৬১১০০০ আন । বাদ বাকী লোকে কথা 
বলে ইংবেজী* প্রভৃতি ১৩টি অভাবরতীয় ভাষায় । 


ল্যোষ্, ১৩৬৬ ] 


১৪টি প্রধান ভাষার মধ্যে হিন্দী (হিন্তুস্থানী, 
উদ” পাঞ্জাবী লহ )-ভাষীর সংখ্যা ১৫ কোটি 
অর্থাৎ শতকরা ৪২ জন । 


ভারতীয় সংবিধানের ১৪টি ভাষ! 


১। গুপ্ধ হিন্দী ভাষীয় স'খা! ৯ *৬ কোটি অর্থাৎ ২৭ শতকর! 


২। তেলুগু হ ৩ ৩ ্ ১০২১, 
৩ মারাঠী $) ২৭ ঃঃ ৮৩), 
৪। তামিল এ ২৬৫ ৃ ৮ 
« | বাংলা , ২৫ এ ৮. 3, 
৬। গুজরাতী রর ১৬৩ টী ৫১ ১ 
শ। কল্লাড়া রঃ ১৪৪ 8৫ ১, 
৮। উত্ছ্ু র্‌ ১৩৬ ১, ৭২ 
৯। মালায়ালাস্‌ না ১৩৪ রঃ 9১ + 
১৯ ওড়িসা ১৩১ এ জি: ও; 
১১। আলামী এ ৫৪ ঃ 88..58 
১২। পাঞ্জাবী রর *৮ ।) ২ ৪ 
১৩। কান্মীরী রর ৫... 9 ১৫, 
১৪। সংস্কৃত "৯১ ৪ ৮ 


(২) অর্ধবধানে 


লংখ্যাধিক্য জন্ত দেবনাগবী অক্ষবে লিখিত 
হিন্দীকেই সরকাঁকী ভাষা (981012] 10020009) 
বল। হইয়াছে, কিন্তু ১৯৬৫ পর্যস্ত সরকারী কাজ- 
কর্মে ইংরেজী চলিবে, ইতিমধ্যে হিন্দীও ব্যবহৃত 
হইতে পারে । ১৫ বৎসর পরে যদি ইংরেজীর 
পরিবর্তে পরিপূর্ণভাবে হিন্দী ব্যবহার করা 
নগ্ভব না হয়, তবে যতদিন এবং যে বিষয়ে প্রয়ো- 
জন বোধ হইবে ইংরেজী ব্যবহৃত হুইবে। ১৪টি 
প্রধান ভাষা! জাতীয় ( ই %0108%] 149,0£0938) 
ভাষারূপে স্বীকুত হইয়াছে, এগুলি বিভিন্ন 
রাজ্যে আঞ্চলিক ভাঘারূপে ব্যবৃত হইবে। 
এগুলির মধ্যে পরম্পর সাদৃশ্য আছে। 

উদর ব্যতীত সকল উত্তর-ভারতী'য় ভাষার 
বর্মমাপাই ভারতীয় শ্বর-পদ্ধতির অনুযায়ী, এবং 
দেবনাগরী লিপিতে লেখা সগ্ভব। বার তেরটি 
স্থানীয় উপভাষায় রূপান্তরিত হইয়া হিন্দ: প্রায় 


কথাপ্রপঙে 


২২৭ 


১১টি রাজ্যে কথিত হয়। উনবিংশ শতাবী 
হইতে হিন্দীর রূপান্তর 'খরিবোলি' প্রামাণ্য 
ভাষাঁব্পে গৃহীত, এবং অধিকাংশ লেখক এই 
ভাষাতেই লেখা পছন্দ করেন। 


(৩) সর্কাবী ভাষা কমিশন 

পর্বভারতীয় “িরকারী ভাষা'প্রসঙ্গে এবার 
ভাষা কমিশনের বক্তব্য শোনা যাক। ১৯৫৭ 
আগষ্ট মাসে ইহা প্রকাশিত হয় । এই কমিশনে 
২০ জনের মধ্যে ১৮ জনের মত £ ইংর্জীর 
পরিবর্তে হিন্দীকে সরকারী ভাষা করাহ ঘুক্রিযুক্ত 
এবং সম্ভব । অপর ছুইজন সদপ্য-_ডক্টর স্থনীতি 
কুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর স্্ব্বারাও ভিন্ন মত 
ব্যক্ত করেন। তবে অধিকাংশ সদস্যেরই মত £ 
১৯৬৫ খুঃ মধ্যেই হিন্ধীকে সরকারী ভাষা-রূপে 
চালু করা সম্ভবও নয়, প্রয়োজনও নাই । যত 
শীঘ্র সম্ভব এই পরিবর্তন আনয়ন করার জন্যই 
চেষ্টা কর।৷ উচিত। এই পরিবর্তনের পরেও 
বহিধিশ্বের সহিত আধানপ্রদানের জন্ত ইংরেজী 
দ্বিতীয় ভাষাব্ষপে ব্যবহৃত হইবে। 

অধিকাংশ সদস্যের প্রধান প্রধান সুপারিশ £ 

১। অফিসে : সরকার সরকারী কমচারীদের হিন্দীভাব] 
শিখিতে বাধ্য করিতে পারিষেন। 

২। আদালতে £ সক্পীম কোঁটে ও হাইকোর্টে ছিন্দী'ত 
এবং তশ্রিয় কোর্টে আঞ্চলিক ভাষায় রায় দিতে হইবে । 

৩] শিক্ষার ক্ষেত্রে ঃ মাধ্যমিক স্তরে হিন্দী অবশ্য 
পাঠ্য । ( হিন্দীভাষীদের অন্য একটি ভারতীয় ভাবা শিক্ষণ 
করা বিষয়ে রাধাকৃষ্ণন কমিশনের প্রস্তাব তাহার প্রত্যাধ্যান 
কথ্গিয়/ছেন)। 

৪ | বিশ্ববিভালঃ ও সর্বভারতীয় চাকরি-পরীক্ষায় 
ইংরেজী বা হিন্দী ( বিকল্পরূপে ) ব্যবহাত হউক। 

৫। হিন্দী ও আঞ্চালক ভাষাসমূছের উন্নতির জন্য জাতীয় 
ভাষা পরিষদ গঠিত হউক । 

৬1 রেলওয়ে, ডাক, শু্ধ প্রভৃতি সর্ভারত্ী্গ বিভাগে 
হিন্ীীর ব্যবহার বাড়ানো হউক , সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষাও 
থাকিবে-৮(579810 5৮1৮5 2 1062501৩001 06117097 


[5618 10111178102115007), 


০ 


সংখ্যাল্প সদম্যদের অভিমত £ 
১। সংবিধান সংশৌধন করিয়া ইংরেজীর ব্যবহার 
সুদী দিনেয় জঙ্জ বছাল রাখ! হউক। 
২। ভাব! লইর়। সাম্প্রতিক বিক্ষোভ লক্ষ্য করিয়া! হনে 
হয় হিচ্দী চালু হইলে জাতীয় একতা ক্লু হইবে। হিন্দী 
সারের অন্তংক্ঠ অলেক স্কাধ। হইতে অপরিণত । 


(৪) পালমেন্টারি কমিটি 


ভাষা-কমিশনের স্থপারিশগুলি পরীক্ষা কবি- 
বার জন্য ৩০ জন সদশ্) লইয়া পালামেপ্টারি 
কমিটি (২০ জন লোকসভার, ১০ জন রাজ্য- 
সভার) গঠিত হয়। গত ২২শে এপ্রিল এই 
কমিটি লোকসভায় তাহাদের স্থ্দীর্ঘ রিপোর্ট 
পেশ করিয়াছেন, তাহাতে যাহা স্থপারিশ 
কর! হইয়াছে তাহার সার মর্ম: ১৯৬৫ খুঃ পৰ 
হইতে হিন্দীই প্রধান সরকারী ভাষা হউক, 
পার্লামেণ্টের নির্দেশাহগসারে ধেক্ষেত্রে যতদিল 
প্রয়োজন ইংরেজী চলিবে । আঞ্চলিক ভাষা- 
গুলি নিজ নিজ রাজ্যে শ্বন্থ উন্নয়নে সমর্থ। 
ইংরেজী হইতে হিন্দীতে পরিবর্তন জোর করিয়া, 
সহসা না করিয়া ধীরে ধীরে করা হইবে । 

উক্ত কমিটির ছয় জন ভিন্ন মত পোষণ 
করিয়া নিজ নিজ মন্তব্য পেশ করিয়াছেন, 
তম্মধ্যে পীচ জনের মত--শীঘ্রই হিন্দী প্রবতিত 
হউক | ষষ্ঠ মিঃ ফ্রাঙ্ক এপ্টনি সমগ্র রিপোর্টাটর 
বিরুদ্ধে মত প্রকাশ কবিয়। বলেন £ ভাষা-প্রশ্শে 
তাহার মৌলিক মত-পার্থক্য রহিয়াছে । তাহার 
মত--ইংবেজী একটি বিশিষ্ট সংখ্যালঘু ভারতীয় 
সম্প্রদ্দায়ের মাতৃভাষা) অতএব ইংরেজী ভাষাকে 
পঞ্চদশ জাতীয় ভাষারূপে হ্বীকার কর! হউক । 
ইংরেজী জাতীয় ভাষাবূপে স্বীকৃত হইলে উহাকে 
আবু বিদেশী ভাষ। বল! চলিবে না। এখানে 
রষ্টবা-_ ইংরেজী যাহাদের শৈশবের ভাষা ভারতে 
এরূপ লোকের সংখ্যা মাত্র ১৭২,০০০ হইলেও 
ভারতে শিক্ষিত শত কব ১৬ জনের মধ্যে ১ জন 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ-_€ম সংখ্যা 


অর্থাৎ মোট প্রায় ৩৫ লক্ষ লোক ইংরেজী বলিতে 
ব| বুঝিতে পাবেন, এবং তারাই বর্তমানে 
সর্বভারতীয় গঠনমূলক ব্যাপার-পরিচ'লনায় অংশ 
গ্রহণ করিতেছেন । 


কমিটি সাধারণ ভাষে কমিশনের সিদ্ধান্ত 
সমর্থন কৰিয়া কয়েকটি বিষয়ের উপর জোর 
দিয়াছেন, ছু'একটি বিষয়ে আংশিক মতানৈক্য 
প্রকাশ করিয়াছেন। সরকারী ভাষা ইংরেক্জী 
হইতে হিন্দীতে পরিবর্তন ধীরে ধীরে এবং 
নিয্নমিত ভাবে করিতে হইবে--যেন সকল 
পক্ষকে স্বল্লতম অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, 
অহিন্দী অঞ্চলের অধিবাসীরা কতট। হিন্দী 
আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, তাহা প্রতি লক্ষ্য 
রাখিক্া প্রথম প্রথম ইংবেজীর পহিতই হিন্দী 
ব্যবহার করিতে হইবে। ক্রমশঃ শ্বাভীবিকভাবে 


ইংরেজী উঠিয়া যাইবে । 


ইংরেজীর সহিত সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন 
করা চলিবে না, উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষায় ও 
আস্তর্জাতিক ব্যাপারে ইংরেজী প্রয়োজন । 
সঙ্গে সঙ্গে হিন্দীকে এমনভাবে উন্নত করিতে 
হইবে_যেন্‌ উহা সর্বতারতীয় ভাবেব ও কৃষির 
বাহন হইতে পারে। এতদছুন্দেশ্যে হিন্দীকে 
তাহার কিছু "শুত্ধতা, (701780) ত্যাগ করিতে 
হইবে, পবিবর্তে প্রয়োজন-_-স্বচ্ছতা ও সরলতা! । 

বিজ্ঞান ও আইনের পরিভাষা অন্নবাদের 
ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতীয় ভাষার সহিত হিন্দীকে 
একযোগে কাঁজ করিতে হইবে, তাহাতে জাতীয় 
এক্য সংহত হছইবে। এতদছুর্দেশ্যে বিশেষজ্ঞ 
লইয়া প্রতিনিধিযূলক একটি স্থায়ী কমিটি গঠিত 
হইতে পারে, এ কমিটি সময় সময় সমগ্র দেশের 
জন্য সাধারণ পবিিভাষ। ০1 
01101087) প্রস্তত করিবেন । বর্তমানে যথেচ্ছ 
অনুবাদে বহু ছুর্বোধ্য ও হান্তোদ্দীপক শব্দের 
আবির্তাব ঘটিতেছে। 


(0970050 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৬ ] 


কমিটি কমিশনের সহিত একটি প্রধান বিষয়ে 
একমত হইতে পাবেন নাই, কমিটির মতে 
উচ্চতর চাঁকরির ক্ষেত্রে হিন্দী-ভাষাভাষীকে 
হিন্দী ছাড়া অন্য একটি ভারতীয় ভাষাতেও 
সমপধায়ের জ্ঞান অর্জন করিয়া পরীক্ষা! দিতে 
হইবে, তদুপরি ইংবেজীরও প্রক্সোজনীয় জ্ঞান 
বাকা চাই । পরীক্ষার বিকল্প ভাষা হিপাবে 
ধথাশীস্র হিন্দী চালু করিতে হইবে। 


কি কি ভাষা শিখিতে হইবে ? 


“সরকারী ভাষা” সমাধানের এই পরিপ্রেক্ষিতে 
দেখ মায়-_সাধারণ ভারতবাপীকে তিনটি ভাষা 
শিখিতেই হুইবে £ (১) আঞ্চলিক বা মাতৃভাষা, 
(২) হিন্দী, (৩) ইংরেজী । হিন্দী-ভাষীদের 
দুইটি ভাষা শিখিলেই চলিবে-_যদি তাহার! 
অপর একটি ভারতীয় ভাষা শিখিতে ন। চান। 
সংবিধানাস্তর্গত লমানাধিকারের প্রশ্ন এখানে 
উঠিতেছে । মকলে সমান হ্ৃবিধা পাইতেছে না। 
হন্দী-ভাষীদের অপর একটি (সর্বাণ্ধে প্রতিবেশী 
অঞ্চলের) ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক করিয়া দিলে 
এই প্রশ্ের মীমাংসা হুইয়৷ যায়, সঙ্গে সঙ্গে 
বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভাব আধানপ্রদানের পথ 
প্রশস্ত হইয়া সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। 


সংস্কৃত ভাষার প্রশ্ন 


অতঃপর আঁর একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে £ প্রাচীন 
(09587081) ভাষা বিশেষতঃ সংস্কতভাষা শিক্ষার 
স্থান কোথায় ? নান কারণে প্রধানত: সংস্কৃতি, 
এতিহ্য, ধর্ম প্রভৃতির জন্য একটি প্রাটীন ভাষা 
শিক্ষা প্রায় প্রত্যেক সভ্যদেশের বিশ্ববিগ্ভালয়েই 
অন্নমোদিত। সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে একথ। 
আরও বেশি প্রযোজা, কারণ সংস্কৃত এমনই 
একটি ভাষা__যাহা বাষুর মতে। অলক্ষ্যে থাকিয়াও 
( কথ্য ভাষা না হইয়াও ) ভারতের প্রায় নকল 


কথা প্রসঙ্গে 


২২৪৯ 


ভাষায় প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে এবং করিতেছে! 
সংস্কৃত ভাষার ভাব ও মর্যাদা আমবা উপেক্ষা 
কবিতে পারি না। এ সম্বন্ধে বু মনীষী তাহাদের 
মত পৃথকভাবে পংক্কৃত কমিশন? মারফৎ, 
সরকারকে জানাইয়াছেন। কেহ কেহ এমন 
মতও ব্যক্ত করিয়াছেন যে সংস্কৃত ভাষার মধ্যে 
ভারতের সরকারী ভাষা হইবার শক্তিও 
রহিয়াছে । এক দিক দিয়া! দেখিতে গেলে সংস্কৃত 
বছ দিন ধরিয়াই সর্বভারতীয় ভাষা, হিমালয় 
হইতে কুমারিক। পর্যস্ত সর্বত্র সর্বস্তরে না হউক, 
কোন না কোন শুরে-কেহ না কেহ সংস্কৃত 
জানে ও বোঝে । হংরেজী-প্রচলনের পূর্ব পর্যন্ত 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কি ধর্মজগতে, কি 
দর্শনে, কি সাছিচ্ড) প্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষাতেই 
ভাব বিনিময় করিয়াছেন, তাহার সাক্ষ্য ১৮শ 
শতাব্দীতে পর্যন্ত নৃতন নৃতন সংস্কৃত গ্রস্থ-রচনায় 
লিপিবদ্ধ বুহিয়াছে। 


লেখ্য “সংস্কৃত” কখনও কথ্য ভাষা ছিল কি 
না, তাহা বিতর্কের বস্ত। কোন ভাষায় কথা 
বলা ব! না বলা হইলেই যে এ ভাষা জীবিত বা 
মৃত হয়--এও কোন কথা শয়। মুত ভাষাও ষে 
উজ্জীবিত হইয়া রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে, তাহার 
সাম্প্রতিক প্রমাণ ইন্্রায়েলের হিক্র ভাষা। 

বর্তমান পরিস্থিতিতে সংশ্কতকে বাষ্টভাষা 
করার মতো ছুরাশা আমরা পোষণ করি নাঃ 
তবে সংস্কৃতকে বজ'ল করার, অবহেলা করার, 
অব্নমিত করার যে প্রয়াস দেখা যায়, তাহাও 
আমরা সমর্থন করি না। সংস্কত চিরদিন 
ংস্কৃতির বাহন । যদি আমরা চাই জনসাধারণের 
ভাঁব ও ভাষা উন্ত হউক, জনগণ ভারতীয় 
এঁতিহোর বথার্থ উত্তরাধিকারী হউক, তবে অবশ্যই 
সাহিত্য ও দর্শনের অনুবাদগ্ডলির সঙ্গে সজে 
তাহাদের সম্মুখে মূল গ্স্থগুলিও ধরিতে হইবে। 
রামায়ণ এবং মহাভারত-__না হয় অন্বাদই 


২৩০ 


পডিলাম, কিন্তু গীতা-উপনিষদের অনুবাদে কি 
মূলের শক্তি আছে? মানপিক অনুশীলনের জন্য 
স্কৃত ভাং অপরিহাধ, ভাষা-বিজ্ঞান্ের 
বিচারেও সংস্কৃত একটি পরিপূর্ণ সার্থক ভাষা, 
যাহা চর্া করিলে অপর ভাষার শিক্ষাঁও সম্পূর্ণ 
হয়। সবৌপরি সংস্কৃত ভাঁষা দীর্ঘকাল ধরিয়া 
ভারতীয় এক্যের প্রতীক। ইহাকে ক্ষুপ্ন কর! 
হুইলে ভারতীয় এক্যের মূলেই কুঠাবাঘাত করা 
হইবে। 


চাবটি ন| তিনটি ভাষ। শিক্ষণীয় ? 


শিক্ষাবিদগণেব মতে বিগ্যালয়ে একপঙ্গে 
তিনটির বেশি আঁবশ্তিক ভাষ। শিক্ষা দেওয়া ঠিক 
নহে। সব্ধপ্রথম মাতভাষা ভাল করিয়া আয়ত্ত 
করিতে হইবেই, তার পর সর্বভারতীয় 
ব্যবহারের উপযোগী কোন ভাষা । তাহ! হিন্দী, 
না ইংবেজী, না সংস্কৃত ? সে উদ্দেশ্টে যদি সবর 
জোর করিয় হিন্দীকেই আবশ্যিককপে শেখানো 
হয়, তখন আসিবে বিজ্ঞানেব ও আন্তর্জাতিক 


ভাষা হিসাবে ইংরেজীর পালা । তারপর আর 
আবশ্যিক ভাষা ভিসাবে সংস্কৃতের পালা 
আসিষে কি? 


ইংরেজীবর দ্বারাই যর্দি পর্বভারতীয় ভাষার 
কাজ হইয়া যাঁয়, তবে পরবতী ম্তরে ছাত্ররা 
ন্বেচ্ছায় হিন্দী শিখিয়া লইতে পাবে। ভাল 
কৰিয়া প্রথমে মাত ভাষা শিখিলে পরে হিন্দী শেখা 
নিশ্চয় শক্ত হইবে না। বিদ্যালয়ের নিয়স্তরে 


উদ্বোধন 


| ৬১তম বর্ষ--£৫ম সংখ্যা 


ভাঁষাশিক্ষার অত্যধিক চাপ কমানো একাস্ত 
প্রয়োজন। 


পংস্কতকে বাদ দিয়া হিন্দী শিক্ষার বিরুদ্ধে 
ডক্টর সথনীতিকুমার চট্রোপাঁধ্যায় দৃঢ়ভাবে তাহার 
মত ব্যক্ত করিয়াছেন । 


সকল দিক দেখিয়া শুনিয়! মনে হয়, জোর 
করিয়া ভাষা-পমস্ত(র সমাধান সম্ভব নহে। নদী 
যেমন ধীরে ধীরে নিজেই তাহার পথ করিয়া লয় 
ভাষার ক্ষেত্রেও জাতীয় প্রতিভা কালক্রমে 
তাহাই কবিয়া লইবে। এখন স্থিতাবস্থা বাখিয়া 
সরকারী ব্যাপারে ইংরেজী চালু রাখাই কর্তব্য ! 
প্রাথমিক স্তরে আঞ্চলিক বা মাতৃভাষার মাধ্যমে 
শিক্ষা আবশ্যিক করিয়া শিক্ষার মান ও হার 
উন্নত করা উচিত । মাধ্যমিক স্তবে যেমন আছে 
ইংবেঙ্গী ও সংস্কৃত শিখাইয়া উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে 
যখন মাতৃভাষা সম্যক আয়ত্ত হইয়া গিয়াছে, তখন 
সরল হিন্দী শিক্ষা! দিলেই-__এবং প্রথমে হিন্দীভাষী 
অঞ্চলে হিন্দীকে সরকারী ভাষা-রূপে চালু করিয়। 
পরীক্ষা করিলে ভবিষ্যতেব পথ প্রস্থত হইবে, 
তবেই হ্বল্পতম বাঁধার পথে জাতীয় জীবন অগ্রমর 
হইতে থাকিবে। নতুবা ধর্ষের নামে সাম্প্রদায়িকত। 
যেমন দেশকে বিভক্ত করিযাছে, তেমনই ভাষার 
নামে গ্রাদেশিকতা আমাদিগকে আরও ছিন্ন ভিন্ন 
করিয়া দিবে । এখনই তাহার পূর্বাভাস দিকে 
দিকে দৃশ্যমান! সাবধানতা অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ 
প্রস্তুতি ৷ 
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চলার পথে 
“যাত্রী, 

শিশু মায়ের কোলে উঠে আকাশের াদকে মুঠোর ভেতরে ধরতে চাঁয়, পাবে না। আশা- 
নিরাশার বারিধি-দোলায় তখন তার ছোট্ট মনটি হয়ত ঢেউ-এব মতই ভাঙে আর গডে। কিন্তু 
বড হুয়ে€্ যে আমরা চাঁদকে ধরতে ছুটি--তার নিদর্শন তো! ছড়িয়ে বয়েছে আমাদের কবিতায়, 
কাব্যে, গানে, এক কথায়, সাহিত্যের সর্বমানবিক আঙিনায় । 

শুধু কি তাই? মানুষ তার জীবনের সবটুকু পরিসরকেই শশিকলার ক্ষয়-বৃদ্ধির গজকাটিতে মেপে 
নিতে চেয়েছে । তাইতো মানবের জীবনে পুণিমা-অমাবস্তার জোয়ার জাগে, ধর্মাচরণের অনেক 
কিছুই চাদকে ঘিরে অনুষ্ঠিত হয়,_রচিত হয় কত স্থতি, পুরাণ ও ইতিকথা । এই রকম 
এক পৃণিমাকে ঘিরেই শ্রীবুদ্ধে অলৌকিক জীবন ও বাণী মূর্ত হয়ে উঠেছিল। বৃদ্ধপৃণিমার 
এই দিনটিতেই দেবদহের শালবনেতে শ্রীবুদ্ধের জন্ম, ঞুশীনারায় তার মহাপ্রয়াণ ও বোধগম়ায় 
তার নিবাণ জড়িয়ে গিয়ে মানুষের মনের অনেক গ্রস্থিকেই খুলে দিয়ে গেছে। 

প্রায় আড়াই হাজাব বৎসর আগেকার কখা। কুশীনারার ( বর্তমান কুশীনগরের ) শালবনে 
পূর্ণচন্দ্রের আলোকবন্তা সেদিন বাঁধ ভেঙ্গে উপচে পড়ছে । সেই নির্জন বনানীতে পাচ শতাধিক 
ক্ষুর গৈরিক আভীয় কেমন এক অপাথিব করুণ পড়ছে ঝরে। গৈরিকের লাল আভা 
ও ঠাদের রূপালী আলোক সেই মহানির্বাণ-যাত্রীর নিঃসীম মৌনতায় জডিয়ে করেছে এক অভূতপূর্ব 
আবেশের কৃষ্টি । বনের মাথার উপরের এ আলোঁক-বন্া আর-এক বিশ্রুত-জ্ঞনের আলোক- 
ঝণার সঙ্গে মিশে প্রবাহিত কবেছে এক অপূর্ব ভাবশ্বোতকে। আর তাঁৰ মাঝে এ ভাব-উৎসের 
কেন্দ্রমণি শ্রীবুদ্ধ আজ মরজগতের দেনাপাওন। মিটিযে দিয়ে মহাপরিনিবাণের জন্ত প্রস্কৃত। 

রাত্রি শেষ হ'য়ে আসছে। চাঁপা কান্নার মর্মন্তদ বেদনা নিয়ে শ্রীবুদ্ধের পাশে বসে রয়েছেন 
প্রিয় শিষ্য 'আনন্া । তথাগতের শায়িত দেহের দক্ষিণপার্্মান কাষায় বন্ধের উপর পরিলম্থিত | 
পদযুগলের একটি অপরটির উপর পূর্ণ মিলনেব অপূর্বতায শুস্তিত। মুখে মনোবম হালির প্রশান্ত 
পীঞ্তি। এমন সময়ে তিনি আবার তার অমৃতময় বাঁণী উচ্চারণ করলেন--বললেন, জেনে বাখ 
আনন্দ, এই পাঁচশত শিল্তের মধ্যে সবাঁপেক্ষী শক্তিহীনেবও আসবে মহাজ্ঞানের নির্দেশ, এদের 
মধ্যকার সবাপেক্ষ। জ্ঞানহীনও লাভ করবে নির্বাণকে । আশীর্বাদের এই মহাসমতার আলোড়নে 
»কলেরই শোকার্ত মনে জাগল মহাঁজাগরণেব প্রাণম্পন্দন | মহাঁআশ্বাসের এ ওজন্বিতা বনানীর 
পতিটি শালগাছের তীক্ষ খজুতাঁর নাথে মিশে একলক্ষ্য হ'য়ে উঠল। 

বুদ্ধ আবার বললেন, “মনে রেখে, এই মাটির পৃথিবীর সব কিছুকেই মৃত্যু এসে মুছে দেবে, 
শুধু চিরভাম্বর থাঁকবে সেই অহৃতের বাণী__সেই মহাজ্ঞানের দীপান্বিতা! মৃত্যুকে মুছে দিয়েও 
শাশ্বত আলোক-বতিকাকে ধ'রে রেখেছে ॥ মহাপপিনিবাণের পুর্বমুহর্তে শ্রবুদ্ধের এই বাণী 
এই জগতের জন্য এক অন্থপম অভী-মন্ত্র রেখে গেল। 

এ কথা যিনি শুনালেন তিনি কি কখন শৃগ্যবাদী হ'তে পারেন? এ মহা-শাশ্বতকে ধরেও 
তিনি কি কখন নান্তিকির মতো বলতে পারেন, আনি শুন্তকে ধরেছি? এ সব প্রশ্নের 
মীমাংসার জন্য এ যুগের মহাপরিনিরাণী শ্রীরামকুষ্ণের কথা৷ শোনা যাক । তিনি বলেছেন, 'নাস্তিক 
কেন? নাস্তিক নয়, মুখে বলতে পারে নাই। বুদ্ধকি জান? বোধ-ম্বরূপকে চিস্তা ক'রে 
ক'রে তাই হওয়া, বোধস্বরূপ হওয়া | € কথামৃত, ৩।২৫। ১) 


২৩১ উদ্বোধন [৬১তম বর্ব-_€ম সংখ্য। 


প্রাচীন শাস্ত্র দিকে তাকালেও একথ! বুঝতে পারি । শ্রীবৃদ্ধ নির্বাণকে “ু-ছুরশ ( মজঝিম 
নিকায়, ১১৬৭ ) বলেছেন, কঠোপনিষদেও (১২1১২ ) ব্রহ্মকে “ছুরদর্শম্‌' বা হয়েছে । বুদ্ধদেব ষাকে 
বললেন “নির্বাণ নিশ্রপঞ্চ” ( সংযুত্ব নিকায়, ১২), বেদান্ত তাকেই বলেছে 'প্রপঞ্চোপশমং শাস্বম_ 
( মাগ্ডুক্য, ৭)। তাছাড! বুদ্ধদেবের “মহাশৃহ্য+উক্তি ( ধন্মপন। ৯২) উপনিষদের সঃ অয়ং শুদ্ধঃ পৃতঃ 
শূন্য: কিংবা মৈত্রায়ণী উপনিষদের ( ২1৪ ) “সঃ বৈ এ: শুদ্ধ: পৃতঃ শৃন্তঃ শাস্তঃ-এর কথা স্মরণ করিয়ে 
দেয়। তাই বৌদ্ধ নির্বাণ, ও বেদাস্তেব 'তুরীয়-ব্রন্ষ” সেই একই নিষ্পত্তিকে ধরেছে । এই 
স্বীকারোক্তি শ্বামীজীর কথাতেও রয়েছে £ 1৮ (117চ8108) 9: 68০$]7 ৮00 8816 83 176 
[37910100970 0106 ড6920%188 (0 %% [1 7. 194 ) 

তবে এটা ঠিক-_সেই মহানন্দের, মহাবিকাশের ও মহাঁসত্যের রাজত্বের ক্র্যহীন, নিশ্ন্দ্র, তারকা 
শূন্য বিছাদ-বিহীন অগ্নি-হারা মহা-আলোকের আনন্দোৎ্সবে সবারই জন্য ঘমান আহ্বান ভেসে 
আলছে। সেই আহ্বানে কি সাড়া দেবে না, পথিক? সেই আলোকের রাজত্বে, সেই আনন্দের 
প্রশস্ত অতিশয়তায়, সেই চিরস্থিরের মুতাহীন সীমাহীনতায় চল পথিক, এগিয়ে চল। সেখানে 
গেলে সত্যই দেখবে 'ন তত্র স্ুর্যো ভাঁতি, ন চন্দ্রতারক", নেম! বিছ্যাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্রিঃ 1? 
আজকের এই বুদ্ধ-পৃণিমার দিনে চল, চল পথিক, সেই জ্যোতিঃমান করতে চল। শ্রীবুক্ষের 
আশীর্বাদে ভরে নাও তোমার জীবন। শিবাস্তে সন্ত পদ্ছানঃ ! 


সে আলো 
জ্রীশাস্তশীল দাশ 


সে আলো মাঝে মাঝে জলে দেখি উজল হ'য়ে 
ঘুচিয়ে দিযে সকল কালো; 

সে আলোব তুলনা কই ? অনেক ঘন অন্ধকাঁবে 
জানি নাতো কে জ্বালালো ! 


মে আলো দেখি শুধু চেয়ে চেয়ে, আশ মেটে না, 
দেখি শুধু নয়ন ভরে ; 

সে আলো অঙ্গে মাখি যতন ক'রে, মন ভ'রে নিই, 
সব অবসাদ যায় ষে সবে। 


সে আলো কোন বাবতা নিয়ে আসে দিব্য লোকেব, 

স্বর্গ বচে এই ধবাতে , 

সে আলো অমৃতমষ, নিগ্ধ আরাম ছুধিষহ 

আধি-ব্যাধির যন্ত্রণাতে । 

সে আলো হাবিয়ে যে যায়; রাখবো তারে আপন কবে, 
সে-মন্ত্রটি কোথায় যে পাই--. 

সে আলো ধব! দিয়েও দেয না ধবা, পলায় দুরে ; 
পেয়েও তাকে আবার হারাই । 


আমাদের মা 
শ্রীমতী মুম্ময়ী বায় 


আকাশ ও পৃথিবী_-কোথায় কেন তার! এক 
হযেছে কেউ তা জানে না। তবু উভয়ে তারা 
উভয়ের পরিপূরক । একজন ছাঁডা আব এক 
জনকে কল্পনা করা যায় না। মা ও মেষে 
_ সন্তান খন মায়ের নামে মাঁয়েব কাছে ছুটে 
চাল, কোন বাধা কোন বিপত্তি সে মানে না। 
আবার নিত্যসম্বন্ধে মিলেছে নদী ও সমুদ্র 
সমুদ্র অহরহ তার বিশাল উদাত্ত কে নদীকে 
ডাকছে--ওবে, আয়, ওরে আয় । নদীও মুহূর্তের 
জন্য দ্বিধা না ক'রে নিজেব অস্তিত্ব লুপ্ত কবে 
ছুটে চলেছে সমুদ্রের পানে । সমুদ্রেব বুকে সে 
পাবে চরম ও পরম শান্তি। শুধু নদী তো 
অপূর্ণ-_ সমুদ্র ব্যর্তীত। সমুপ্রেরও প্রয়োজন 
আছে নদীতে । 

যেমন আকাশ ও মাটি, যেমন নদী 
ও সমুব্দু, তেমনি একত্র বীধা আছে আমাদের 
হৃদয় জুডে ছুটি নাষ_ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা 
সারদামণি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদামণি নাম 
ছুটি মিলে সেই মিলনকেন্দ্র হতে পবিক্ষুট 
হয়ে উঠেছে_-এক বিগ্রহ্যুত্তি, পবিপৃর্ণ সার্থক। 
সে বিগ্রহে না আছে কোন অপূর্ণতা, না আছে 
কোন অভাব। সে যুতিতে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা 
পেয়েছে_-সত্য, শিব ও হ্ন্দব | ঠাকুর ও মায়ের 
যুগ্ম সাধনায় এক মক্গলময় সুন্দর সত্যের 
অভিব্যক্তি ঘটেছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদামণি এক অচ্ছেছ্য বন্ধনে 
আবদ্ধ। শুধু ষে শ্রীসারদাই শ্রীরামরুষ্ণ ছাড়া 
অপূর্ণ ভা নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণতার জন্যও 
শ্ীসারদ্রামণি সমভাবেই প্রয্মোজনীয়। শ্রীমাকে 
বাদ দিলে শ্রীশ্রীঠাকুর অঙ্গহানি ঘটবে। 


ৰ 


কারণ আীবামকুষ্চ ছিলেন শক্তির পৃজারী, 
পরমারাধ্যা শক্তিময়ীব উপাপনায় তিনি দেহমন 
সমর্পণ করেছিলেন, নিমগ্র হয়েছিলেন কঠিন 
সাধনায় | পু 


আব সেই সাধনার শক্তি ও প্রেরণ! 
যুগিযেছিলেন মা সাবদা। আমাদের এই 
আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান ভাবতে যুগ-যুগাস্ত 
ধবে নারীকে শক্কিকপে গ্রহণ করা! হয়েছে। 
নারীর মধ্যে আছে সেই মহাশক্তি, যে শক্তির 
উত্স অনুসন্ধান করতে গেলে আমরা এই 
পাখিব জগৎ ছাড়িয়ে চলে যাব উচ্চতর 
লোকে । পুরুষ কর্তা, সে সম্পাদন করে কর্য, 
নারী পুরুষের শক্তি-সে তাকে যোগায় 
প্রেরণা । এই সত্যের প্রকাশ ঘটেছে শ্রীমার 
জীবনে । তিনি যেন স্ষ্টির অমোঘ বিধানে 
শ্রীরামকুষ্ণকে এই শক্তি ও প্রেরণায় উদ্ুদ্ 
করবার জন্যই এই ধব্ণীতে আবিভূতা 
হয়েছিলেন। এই যে তার চিরকালের কর্তব্য। 
তাব ভাগ্য যে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে অদৃশ্য স্থত্রে 
গাথা আছে, তার দেবী-মপ সে কথা পূরবাস্্রেই 
তার মুখ দিয়ে বলিয়েছিল। তার স্বয়গ্বরা 
হবাব ঘটনাটি স্প্রসিদ্ধ। শিশু সারদামণি যে 
সেদিন বরণ করেছিলেন, বেছে নিয়েছিলেন বনু 
লোকের মধা হতে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটিকে | (স তাঁর 
বিচার-বিবেচনার ফল নয়, বিচার ক'রে কর্তব্য 
নির্ধারণের বয়স তখনও তার হয়নি। তার 
এই নির্বাচনের মূলে ছিল এক দৈবী শক্কি_ 
যে শক্তি শিশু সারদার ক্ষুদ্র অঙ্গুলি নির্দেশের 
মাধ্যমে তারই ভাগ্যকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত 
করেছিল । এই ঘটনার মধ্য দিয়ে যুগাবতার 


২৩৪ 


শ্রীরামকৃষ্ণের মৃর্ত্যলীলাদহচরী, প্রেরণাদায়িনী 
সারদামণি তার দেব-নির্দেশিত পথে প্রথম পা 
বাড়ালেন; এই প্রেরণা যোগানোর কাজটি 
সহসাধ্য ছিল না, _কাঁরণ শ্রীম! শুধু প্রেরণা 
যোগানোর কাজটুকুই সম্পাদন করেননি, 
আপনার হাতে পথ নির্ধাণ ক'রে, সেই পথ 
অতিক্রম ক'রে তিনি শ্রারামকৃষ্ণকে প্রেরণাদানের 
উপযোগী হয়ে কাছে এসেছিলেন। এই 
শৃতলোকের মধ্য হতে পতি-নির্বাচনের শুতক্ষণ 
থেকে তার জন্য পথ প্রস্তুতের কাজে হাত 
দিয়েছিলেন শ্রীমা। অবশ্য শ্রীরবামকৃষ সাহায্য 
করেছেন সর্বদা তার প্রেরণাদাত্রীব এই 
আগমনের কাজে। অতি পাধারণ মানুষ আমরা, 
লীলাময় ঠাকুর কি ভাবে সাহীষ্য করেছিলেন 
তার এশ্বরিক শক্তিকূপিণীকে পথ নির্মাণ ক'রে 
তাঁর শুভ আগমনে, তার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের 
ধারণার অতীত । তবে তার প্রথম বাহ প্রকাশ 
ঘটেছিল মনে হয় সেদিন, যেদিন চতুবিংশতি বর্ষে 
উপনীত ঠাকুর মাত্র পঞ্চমব্ষীয়া ভাবী বধূর 
সম্ঘত্ধে বলেছিলেন £ 'জয়রামবাটীর রামচন্দ্র 
মুখুজ্যের বাড়ীতে দেখগে, কনে সেখানে কুটো- 
বাধা আছে। সেই পৃঝনি্দিষ্ট কনের সঙ্গে 
জরীবামরুষ্ের বিবাহ হয়ে গেল-_প্রেরণ। 
যোগানৌর পথ বেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের আরও নিকট 
সাঞ্জিধ্যে এসে দ্দাডালেন মা । 


তারপর এল সেই শুভদিন। দুর্গম শৈল- 
পথের সকল বাধ। কাটিয়ে তরঙ্গিণী এবার সহজ 
পথে ছুটল সমুদ্রের পানে পত্শ্রমে ক্লাস্ত 
অস্থস্থ সারদামণি বহুদিনের অদর্শনের পর 
শ্ীরামকষের চরণপ্রাস্তে দক্ষিপেশ্খরে এসে 
পৌছলেন। সমাদরে তাকে অভ্যর্থনা করলেন 
ঠাকুব--ওধধপত্যের বিশেষ ব্যবস্থা করে, 
দেখাশুনা ক'রে ঘত্ব করলেন তাঁকে । সারদামণি 
সুস্থ হয়ে উঠলে দক্ষিণেশ্ববের নহবতে তার 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্- ৫ম সংখা! 


বানস্থান নির্দিষ্ট হ'ল শ্বশ্রামাতা চক্জাদেবীর সঙ্গে । 
একাদিক্রমে তিন-চাঁর বছর শ্রীরামরুষ্ের দর্শন বা 
তার কাছ থেকে কোন প্রকার আহ্বান ন। 
পেয়ে সারদা ভেবেছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে ভুলেই 
গেছেন বুঝি বা। আজ তার নেহপুণ আস্তরিক 
ব্যবহারে তিনি বুঝলেন যে তাঁর দেবতা আগের 
মতই আছেম। সারদামণির প্রতি তার 
একাস্তিক নেহ এতটুকুও হ্রাস পায়নি, তাদের 
অন্তরের যোগাযোগ ক্ষুণ্ন হয়নি। 

একদিন একান্তে শ্রীরামকষ্ণ তাকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, “ক আমাকে সংলারের পথে টেনে 
নিতে এস্ছে? সারদামণি তৎক্ষণাৎ উত্তব 
দিলেন, “তোমাকে সংসারের ভেতর টানব কেন? 
তোমার জীবনের ত্রতে সহায় হ'তে এসেছি ।, 
এই কথাবার্তার শুভ মূহুর্তে শক্তিরূপিণী মা সারদা 
শীশ্রীাকুরের অন্তরমধ্যে প্রবেশ করলেন। শুধু 
কি তিনি দক্ষিণেশ্বরেই এসেছিলেন বামকষ্ণের 
ব্রতে সহায়তা করতে? জগতে তাঁর 'আবির্ভাবই 
যে এই জন্য । উত্তরকালে অন্থুস্থ অবস্থায় 
শ্রীরামকুষ্ণ শ্রীমীকে বহুবার ম্মরণ করিরে দিয়েছেন, 
এর পর শ্রীমাকে আবও অনেক দায়িত্ব নিতে হবে, 
তক্ত-জননী সঙজ্ঘ-জননীরূপে অনেক কর্তব্য 
তার জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে । শ্রীশ্রঠাকুর ও শ্রীমা যে 
কঠিন ব্রতে ব্রতী হয়েছিলেন, তাতে উভয়ের জন্য 
নির্দিষ্ট সব কর্তব্যগুলি সমাপন করলে তবে না 
তাদের ব্রত হ্ুষ্ুভাবে উদ্ঘাপিত হবে। সেকি 
সহজ ব্রত, পে কি সাধারণ সঙ্কল্প। একটা দেশ 
মানসিক অবনতির পথে ধাবমান, একটা জাতি 
তলিয়ে যাচ্ছে দুর্নীতির অতলাস্ত পঙ্কে, বৈদেশিক- 
তার মোছে দলে দলে লোক দৃঢ় করে ছিন্ন করছে 
আপন সমাজ, সংস্কার, ধর্মনীতি- সব বন্ধন, সেই 
অব্নতির বন্যাআ্োতের মুখে বাধা হয়ে দাড়ানো 
সে কি মুখের কথা, সেকি সহজ কাজ? 


তারই প্ররস্ততিতে আজ তাই নবজীঘনের 


জযো্ঠ, ১৩৬৬ ] 


আহ্বান শ্রীমা অতি লহজেই গ্রহণ করলেন। তার 
অন্তমূ্তিটি প্রীরামর্ষণের সাধনমার্গে শক্তিময়ী 
হয়ে প্রকাশ পেল, আর সেই সঙ্কে তার বহি- 
ঘুতিটি নিয়ত ব্যাপৃত রইল ঠাকুরের সর্ববিধ পরি- 
চর্ধায়। নহবতের ক্ষুত্র প্রকোষ্ঠে অস্থর্ধম্পশ্া 
হয়ে থেকে স্বামীর সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন 
তিনি। শুধু সাধনার ক্ষেত্রে প্রেরণারূপে নয়, 
শুধু সন্থল্িত ব্রতে নীরব পার্খচারিণীরূপে নয়, 
কঠোর ও অততযুগ্র সাধনে জীর্ণ শীর্ণ শ্রীঠাকুরের 
নশ্বর দেহটিকে একটু স্স্থ রাখার জন্যেও শ্রীমায়ের 
মেবামৃতিটি আবস্তক ছিল । 

শ্রীরামরুষ্ণ শ্রীদাবদামণিকে দেবীজ্ঞানে শ্রদ্ধ! 
ও সম্মান করতেন। শ্রীরামকুঞ্চকে যখন সারদা 
প্রশ্ন করেছিলেন, “আচ্ছা, আমি তোমার কে? 
চিন্তামাত্র না ক'রে শ্রীরামকৃঞ্জ উত্তর দিয়েছিলেন, 
'যেমা মন্দিরে আছেন, জন্মদাত্রী যে মা সম্প্রতি 
নহবতে আছেন, তুমি আমার সেই মা আনন্দ- 
ময়ী।” সত্যই শ্রীবামকৃষ্ণ শ্রীপারদামণিকে জগ- 
ন্নাতারই মানবী মৃত্তি বলে গ্রহণ কবেছিলেন 
এবং সার্দামণির প্রতি তার আচার-ব্যবহারও 
তার প্রমাণ দিত । এই কথার তাৎপর্য যে 
তার কাছে কত গভীর ছিল, কত নিগৃঢ ছিল 
তাৰ চরম প্রকাঁশ ঘটেছিল জ্যেষ্ঠের সেই শুভ 
অমাবস্তা তিথিতে, যেদিন ফলহারিণী কালিক। 
পূজা এক নবরূপ পরিগ্রহ করেছিল । 

মন্দিরে সেদিন ফলহারিণী কালীপুজ]। 
শবামকৃষ্ণের মনে এক নূতন ভাবের জোয়ার 
এল। জদয়কে ডেকে বললেন, তার নিজের ঘরে 
ঘেবীপূজার যৌড়শোপচার আঁয়োজন প্রস্তুত 
করতে । শ্রীসারদ্বামণিকে পুজাফালে উপস্থিত 
থাকবার জন্ত খবর পাঠালেন । তারপর অমাবসা 
তিথির প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হ'লে শ্রীপারদা- 
মণিকে ডাঁকিয়ে আনলেন ঠাকুর । পৃজার আয়ো- 
জন তখন ন্ুসম্পূর্ণ ৷ শ্রীরামকষের ইব্সিতে আল- 


আমাদের »। 
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পনা দেওয়া পিঁড়ির উপর শ্রীদারদাদেবী 
পশ্চিমাস্য! হয়ে উপবেশন করলেন । তীর সম্মুখে 
পূজকের আসনে পূর্বাস্য হয়ে বসেছেন শ্রীরামক্কষ। 
শ্রীবামকষ্ তাকে মন্ত্রপূত বারি দ্বারা অভি- 
ধিক্ত করলেন । তাঁর অস্তরস্থিত দিবা শক্তিকে 
জাগ্রত করবার জন্য, উদ্ধ্ধ করবার জন্য 
প্রার্থনা করতে লাগলেন । 

সারদাদেবী বাহাজ্ঞানশূন্যা, সমাধিস্থা। 
শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে তার পু 
করলেন । তোগ নিবেদন ক'রে কিম্নদংশ দেবীর 
মুখে দিলেন। মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তিনিও 
সমাধিমগ্র হলেন। অপাধিৰব উচ্চতর লোকে, 
দেহাত্ীত আত্মীর জগতে উন্নীত হয়ে, কুম্থম- 
পবিত্র ছুটি হৃদয় আত্ম-ন্বর্ূপে একীভূত হয়ে 
গেল। অর্ধবাহদশায় প্রত্যাবর্তন ক'রে শ্রীরামকুষণ 
দেবীর চরণে আত্মনিবেদন করলেন- স্দীর্ঘ 
সাধনার ফলরাশির সঙ্গে জপের মালাও তার 
পাদপদ্মে চিরকালের জন্য বিসর্জন দিয়ে প্রণাম 
করলেন। -_মৃতিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর 
দেছাবলঘ্বনে দেবী-উপাপনায় শ্রীরামকৃষ্ণের সকল 
সাধনা শেষ, আর সারদাঁদেবীর শুদ্ধ দেহ ও 
মনের আঁধারে যুগধর্ধপালনী মহাশক্তি শ্ীশ্রীমায়ের 
জীবন আরস্ত ।, 

প্রাত্যহিক ব্যবহারেও শ্রীরাম শ্রীমার 
সঙ্গে অত্যন্ত সসন্মানে কথা বলতেন । শ্রীমা তার 
জন্য যখন খাবার নিয়ে আসতেন “মা ব্রন্ষময়ী, 
মা ব্রন্ষময়ী' বলে তিনি উঠে পড়তেন । একদিন 
শ্ীবামরুষ বিশ্রাম করছেন দেখে মা নিঃশব্দে 
চলে যাচ্ছিলেন, এমন সময় লক্ষ্মী (ভ্রাতৃষ্পুত্রী ) 


মনে ক'রে ঠাকুর চোখ বুজেই বললেন, 
“দোরটা! ভেজিয়ে সাস্‌।” শ্রীমা বললেন, 
'আচ্ছা'। তার কগম্বর শুনে ঠাকুর 


লঙ্িত ও ব্যাকুল হত্রে উঠলেন । বারবার বলতে 
লাগলেন, আহা তুমি। আমি ভেবেছিলুম 
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লক্ষ্মী, কিছু মনে কোরোনি |, পরদিনও নহবতে 
গিয়ে বলছেন, গ্যাথ গো, লারা রাত ভেবে 
ভেবে আমার ঘুম হয়নি, কেন এমন 
কথা বলে ফেললুম? মা ঠাকুরের পায়ে 
হাত বুলিয়ে দিলে তিনি শ্রীমাকে নমস্কাগ 
করতেন। 

আবার শ্রীমার আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্বপ্রকার 
দায়িত্ব ঠাকুর নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন । 
যে আধ্যাত্মিকতা শ্রীমার অস্তরে সপ্ত ছিল 
শ্রীঠাকুব তাকে জাগ্রত করলেন। তিনি তাঁকে 
উধ্বতর লোকের মাঁধুধ সন্বদ্ধে বলতেন । তিনি 
শ্রীমাকে হাতে ধরে সর্বপ্রকার সাধনা শিখিয্বে- 
ছিলেন । গ্রথম থেকেই শ্রীরামকৃষজের উদ্দেশ্য ছিল 
শ্রীসাবধামণিকে আপনার দুরূহ ব্রত উদযাপনের 
মহুকারিণীরূপে গডে তোলা । তারই প্রস্তুতিতে 
শ্রীমার সাধনা চলেছিল। প্রত্যহ গ্রত্যুষে তিনি 
নিবিষ্ট চিত্তে ধ্যানজপ করতেন । শ্রীবামকুষ 
লক্ষ্য বাখতেন, শ্রুমা ধ্যানে বসেছেন কিনা । 
প্রতিদিন পঞ্চবটাতে যাবাঁব পথে তিনি খোজ 
নিতেন। সেই যে উধাকাঁলে শঘ্য। ত্যাগ ক'রে 
ধ্যানে বলা অভ্যাস হয়েছিল, শ্রীমা জীবনের শেষ 
পধস্ত সে অভ্যাস রক্ষা করেছিলেন । অস্থ্স্থতার 
জন্যও কোনদিন কোন ব্যতিক্রম হয়নি । 

শ্রীরামকষ্জের স্থযোগ্যা সহধমিণী শ্রীশ্রীম। 
সবপ্রকার অধ্যাত্ম সাধনায় পিদ্ধি লাভ কবে- 
ছিলেন। ভাবস্মধি ছিল তার করতলগত। 
কিন্ত নিজের উপর সংযমের বাধ শ্রীমাৰ এত 
সথধ্ড ছিল যে, তাঁর ভাবসমাধি প্রায় কেউই 
কখনও দেখতে পেত না। 

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পব শ্রীপারদামণি 
কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হয়ে কাল কাটান। 
একদিন ধ্যানকালে তাঁর যে আনন্দময় অনুভূতি 
হয়, তিনি তা সখীশ্বরূপা যোগীনমার কাছে 
ব্যক্ত করেন: দেখলাম যেন কতদুরে চলে 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--৫ম সংখ্যা 


গেছি, সকলেই আমাকে ভালধাসছে, কি ্ধপ 
আমার । ঠাকুবও বয়েছেন। সকলে কি যত্বে 
আমাকে তার পাঁশে বসিয়ে দিলে। কি আনন্দ 
হচ্ছিল, সে আর ভাষায় বলতে পারি না । যখন 
মন নেমে এল, দেখলাম শরীরটা পডে রয়েছে, 
ভাবছি কি ক'রে ওটার ভেতর ঢুকব ? খানিক 
পরে শরীরের চেতন ফিরে এল। 

শ্রীপ্রীমায়ের ওপর ঠীকুর অনেকখানি 
নির্ভর করতেন। নহবতের অতি ক্ষুত্র প্রকোচে 
হৃদঘের যে বিশাল দ্বার ধীবে ধীরে উন্মুক্ত হয়ে- 
ছিল, যে কল্যাণ হস্ত-ছুটি জপত্জনকে অস্কে নিতে 
প্রসারিত হয়েছিল, সেই বিশ্বজননীর ওপর বু 
স্থকঠিন দা্িত্ব দেবার আকাঁজ্ষা রাখতেন 
শ্রঠাকুর। তাই পাঁছে তার লীলাঁলংবরণের পব 
শ্রশ্রমায়েরও সেই ইচ্ছে হয়, তাই শ্রারামকৃ: 
একদিন তাঁকে বলেছিলেন ঃ আমার শরীরট। 
চলে গেলে তুমিও যেন শরীব ছেড়ে চলে ষেও 
না। শুধুকি আমারই দায়? তোমারও দায় 
এই যে লোকগুলো ঈশ্বরকে ভূলে অন্যায় কাজে 
লিপ্ত রয়েছে_-পাপের অন্ধকারে পোকার মত 
কিল্‌ বিল্‌ করছে, কত ছুঃখ ভোগ করছে! তুমি 
তাদ্দের দেখবে, কেমন কবে ঈশ্বরকে ভাকতে হয 
শেখাবে, শক্তি দেবে, ভক্তি দেবে। দুজনে এক 
কাজ করতে এসেছিলাম । আমি কিই ব! 
কবেছি £ তোমাকে তাঁর অনেক বেশী করতে 
হবে, তুমি আমার বাকী কাজ পূর্ণ কোবে।। 

শ্রশ্রীঠাকুর দেহরক্ষা করবার পর তাঁর অদর্শনে 
শ্রশ্রীমায়ের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠল। ঠাকুবের 
সেবায় 'অমান্ষিক পরিশ্রম করাটাই শ্রীমায়ের 
অভ্যাসে গঈাড়িঘ্মে গিয়েছিল এই দীর্ঘ দিনে । 
তাই ঠাকুর-হীন জীবন তার বুকে পাথরের 
মতো! ভারি বোঁধ হ'ল। তখন মাঝে মাঝে তার 
মনে হ'ত-_কি হবে এত কষ্ট সা ক'রে? চলে 
যাই তার কাছে। একদিন শ্রীরামকফ্ণদেব দেখা 


জ্যষ্ঠ, ১৩৬৬] 


দিয়ে বললেন, “ন। তৃমি থাক, অনেক কাজ বাকী 
'আছে |; 

শ্রীঠাতুরের কথা সার্থক করতে শ্রীমা' এই 
ধ্রাধামে রইলেন 1, তার অগণিত সম্ভান-মধ্োে 
তিনি লেহময়ী জননীবূপে বিরাজ করতে 
লাগলেন । তাদের সংশয় করলেন দুর, তাদের 
শোনালেন শাস্তির বাণী, যৌগালেন শক্তি ও 
প্রেরণা । সেই মাতৃদেবীর নেহাঞ্চল-ছায়ায় 
সম্তানগণ পেলেন নির্ভয় নিশ্চিন্ত আশ্রয়, আর 
গডে তুললেন শ্রীরামকষ্ণ-সংঘ। 

শ্রীমায়ের আশীবাদের প্রেরণ। নিয়ে পুজ্যপাদ 
স্বামীজী শ্রীবামকৃষ্ণেব বার্তা বহন ক'রে 
আমেরিকায় যান। তার আগেই একিন 
মায়ের দর্শন হয় 2 শ্রীরামকৃষ্ণ ঘাটের শিডি দ্িষে 
নামতে নামতে গঙ্গায় মিশে গেলেন, আর 
নরেন্দ্রনাথ সেই জল দিকে দিকে ছিটিয়ে দিতে 
দিতে বলছেন, “জয় রামকৃষ্খ। জয় রামকৃষ্ণ _ 
অমনি অগণিত নব-নারী মুক্তি লাভ করছে, 
ধন্য হচ্ছে । নরেক্দ্রেব জীবনেব স্থমহৎ ব্রত বুঝতে 
শ্রীমায়ের দেরি হ'ল না, দেখলেন ঠাকুর তার 
শীহন্তে স্বামীজীকে ধরে আছেন। তাই 
মার্জাজ থেকে মায়ের আশীর্বাদ ও অন্গমতি 
প্রার্থনা ক'রে যখন তিনি চিঠি দিলেন, তখন 
স্নেহশীলা জননী প্রিয়তম পুত্রটিকে দৃব বিদেশে 
যেতে অনুমতি দিয়ে অজস্র আশীবার্দে তার 
বিজয়-পখ ন্থগম্ম ক'রে দিলেন। উত্তরকালে 
স্বামীজী বলেছেন £ মায়েব আশীর্বাদেই এক 
ল।ফে হনুমানের মত সাগর ডিডিয়েছি। ৰায়ের 
কপ আমার ওপর বাপের কপার লক্ষ গুণ অধিক । 


আমাদের মা 


২৩৭ 


শ্রীমা আপনাকে গোপন রেখেছিলেন 
চিরদিন । তীর ধ্যান-ধারণা, তার চিস্তার খুব 
অল্প অংশই তিনি প্রকাশ ক'রে বলেছেন। 
তবুও যেটুকু উপদেশ, যেটুকু কল্যাণবাণী তিনি 
শুনিয়েছেন, তার পরিষাণ করা আমাদের 
ক্ষুত্র বুদ্ধি দিয়ে অসম্ভব । মায়ের শেষ উপদেশ 2 
যদি শাস্তি চাও মা, কারো দোষ দেখ না, 
দোষ দেখবে নিজেব। জগৎকে আপনার ক'রে 
নিতে শেখ । কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার । 
_এই শেষ বাণীর মাঝেই শ্রীমায্সের সমগ্র জীবন 
ও সাধনা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে । 


তিনি ছিলেন অদোধদশিনী, ক্ষমা 
স্বর্ূপিণী। মাতা সন্তানের সহত্র অপরাধ ক্ষমা 
করেন। মাতাত্বব এই মহাসাধন! বলেই মা 
সকলকে আপনাব করেছিলেন। সকলেই 
ছিল তীর সম্তভান। তিনি ছিলেন সকলের 
মত্যিকারের মা। শ্রীমায়ের অগণিত সম্ভানের 
মধ্যে নিবেদিতা একজন । নৃতন দেশের নৃতন 
মাটিকে আপনাব করবাব মহান্‌ মন্ত্র নিয়ে তিনি 
এদেশে এসেছিলেন, আর এসে যে "নতুন মা”টিকে 


পেয়েছিলেন তার ন্রেহ-পক্ষপুটে তিনি 
পেয়েছিলেন সৃকোমল আশ্রয় । মে আশ্রয় 
তাঁর সামনে শাস্তিময় আনন্দনিকেতনের 


দ্বাব উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিল । 


সিষ্টাব নিবেদিত! শ্রামা সম্বঙ্দে বলেছেন, 
নারীর আদর্শ স্ঘপ্ধে সাবদাদেবীই শ্রীরামরুষ্ের 
শেষ কথা ।, শ্রামা ছিলেন পুবাতনের শেষ 
প্রতীক ও এক নৃতনের সার্থক সুচনা । * 


* ৬ ৪. ৫৯ তারিখে সারদাসংঘের বার্ষিক অধিবেশনে সংঘের সভানেত্রীয় ভাবণ। 


সম্যক্‌ স্মৃতি 


[ বৌদ্ধ সাধনা ] 
জ্রীবামমোহন চক্রবতী, বিদ্যাবিনোদ 


বুদ্ধদেব নির্বাণ-প্রাঞ্টির জন্য যে অষ্টাঙ্গ সাধন- 
মার্গের উপদেশ দিয়াছেন, তাহার সঞ্চম সাধনটির 
নাম “সমাক্‌ স্মৃতি” ( সম্মা সতি, 10817 1109- 
স্মৃতি” ব! সতি” কাহাকে বলে? 
যন্থারা কুশল আলম্বন স্মরণ করা যায় তাহাই 
গ্ঘৃতি' । যাহার যেটি সাধ্য বস্ত তাহাকে নিয়ত 
স্মরণে রাখা, আদর্শকে সতত স্থৃতিপটে সমুজ্জল 
রাখা! এবং সেই আদর্শের পথে দৃঢ় পদ্বিক্ষেপে 
প্রতিনিয়ত অগ্রসর হওয়া ইহাঁই “সম্যক স্থাতি। 
সাধনার তাত্পধ। ভগবদ্‌্ভক্তের পক্ষে যেমন 
'অবিস্মৃতিন্তচ্রণারবিন্দয়ো: একাস্ত আবশ্যক, 
তেমনি নির্বাণপথগামী বৌদ্ধ পীধককেও সতত 
বুদ্ধ ও ধর্মের কুশল আলম্বনে চিত্তকে যুক্ত 
রাখিতে হয়। আচার্ধ বুদ্ধঘোষের মতে অভীষ্ট 
বস্তুতে একান্তিক নিষ্ঠা, আদর্শের প্রতি সতত 
জাগরূকতা, নিয়ত আলম্বন-অভিমুখিতা_ 
ইহাই নাম “দম্যক্‌ স্বতিণ । কোনও অবস্থাতেই 
আদর্শকে পরিত্যাগ না করা, অবিশ্বৃতিময় 
সতর্কত! সহকারে আদর্শাশ্ুগত হইয়] চল] এবং 
এই আদর্শ নিষ্ঠা বারা যাবতীয় অকুশল ধর্ম হইতে 
চিত্তকে সতত সংরক্ষণ করা ইহাই “সম্যক 
স্মৃতি” সাধনার লক্ষ্য 

ভগবান তথাগত বলিয়াছেন, “মতিং খাহং 
ভিকৃখবে সব্বথিকং বদামীতি'।__হে ভিক্ষুগণ। 
আমি স্মৃতিকে সর্ববিধ কুশল উদ্দোস্টের সিদ্ধি- 
দাত্রী বলিয়া থাঁকি। কর্ণধারহীন তরণী ও 
স্মতিহীন চিত্ত একই প্রকারে ছ্রদশাগ্রন্ত হইয়। 
থাকে। মহাকবি ও মহাদার্শনিক আচার্য 
অশ্বঘোষ বলেন : 


00115999 )। 


দ্বারাধ্যক্ষ ইব দ্বারি যন প্রণিহিতা স্তিঃ । 
ধর্ষয়স্তি ন তং দৌষা: পুবং গুপ্ুমিবারয়ঃ ॥ 
( সৌন্দর-নন্দ-কাব্যং__১৪।৩৬ ) 
_ঘেই রক্ষিত পুরের দ্বারে ছারাধ্যক্ষ নিযুক্ত 
রহিয়াছে, শক্রগণ যেমন তাহা আক্রমণ করিতে 
পারে না, সেইরূপ যাহার চিতে প্থৃতি” অব্যাহত 
আছে তাহাকে দোষে অভিভূত করিতে 
পারে না। 
শরব্যঃ স তু দোষাণাৎ যো হীনঃ স্থৃতি-বর্মণা । 
বণস্থঃ প্রতিশবেণীং বিহীন ইৰ বর্মণা ॥ 
(এ_-১৪।৩৮) 
যেমন বর্মহীন সৈনিক সমরস্থিত হইয়া প্রতি- 
দ্বন্বী শত্রুর শরের লক্ষ্য হয়, তেমনি ম্মতিরূপ 
বর্মহীন হইলে সাধক সমন্ত দৌষের লক্ষ্য 
হইয়া! থাকে । 
আচাধ শাস্তিদেব “বোধিচর্ধাবতাব গ্রস্থে 
স্মৃতির পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন £ এই চিত্ররূপ 
মত্ত মাতঙ্গ যদি উদ্মুক্ত থাকে তবে কখন কাহার 
কী সর্বনাশ করে, তাহার স্থিরতা নাই। যদি 
ইহাকে ম্বতিরূপ রজ্ছ দ্বার] আবদ্ধ কবিতে পার, 
তাহা হইলে আর কোনও ভয় ভাবনা থাকে না, 
তখন্‌ সর্ববিধ কল্যাণ কবামুণ্ত হয়। 
বদ্ধশ্চেৎ চিত্তমাতঙ্গঃ স্মতি-রজ্জা সমস্ততঃ | 
ভয়মত্তং গভং সর্বং কত্মং কল্যাণমাগতম্‌ ॥ 

( বোধিচর্ধাবতার”--6।৩ ) 
তন্মাৎ স্বৃতির্মনোদারান্ীপনেয়া কদাচন। 
গতাপি প্রত্যুপস্থাপ্যা সংস্বত্যাপায়িকীং ব্যথাম্‌ 

(এ--6২৯) 
__অতএব স্বতিকে মনোদার হইতে কদাপি অপ- 


জ্যোষ্ঠ, ১৩৬৬ ] 


নীত করিবে না। শ্তি অপগত হুইলে ছুর্গতির 
ব্যথা ম্মরণ করিয়া! পুনশ্চ তাঁহাকে উপস্থাপিত 
করিবে। 
স্বতির পাধনার সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট 
সাধনাস্তরের নাম “সংগ্রজন্ত”' ৷ মুহুমু্ু কায় ও 
চিত্তের অবস্থা প্রত্যবেক্ষণ করার সাঁধনাই 
“সংপ্রজন্য” নামে অভিহিত। 
এতদেব সমাসেন সংপ্রজন্তস্য লক্ষণম্। 
যৎ কায়-চিত্বাবস্থায়াঃ প্রত্যবেক্ষ] মুছমুছঃ ॥ 
( এ_-৫।১০৮) 
মদমত্ত মাতঙ্গ-সদৃশ দুর্জয় চিত্তকে বশীভূত 
করিতে হইলে স্থতি ও সংপ্রজন্য' এই ছুইটি 
সাধনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে । লাধক- 
প্রবর শাস্তিদেব বলেন £ 
চিত্তং রক্ষিতৃকামানাঁং মমৈষ ক্রিঘ়তেঞজলিঃ | 
স্মৃতিং চ সংগ্রজন্যং চ সর্বধন্ধেম রক্ষত ॥ 
( বেধিচর্যাবতার-_৫1২৩ ) 
-ধীহারা চিত্ত রক্ষা করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে 
আমি অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া বপিতেছি যে, তাঁহারা 
যেন ম্মতি ও সংপ্রজন্যকে সর্বপ্রধত্তে রক্ষা করেন। 
সংপ্রজন্যং তদায়াতি ন চ যাত্যাগতং পুনঃ | 
স্বৃতিদা' মনোদ্ারে রক্ষার্থমবতিষ্ঠতে ॥ 
( এ--€1৩৩) 
--যনোগৃহের দ্বারে যখন রক্ষার নিমিত্ত 'স্বৃতি 
দ্বারী হইয়া অবস্থান করে, তখনই 'সংপ্রজন্ত? 
আসে এবং একবার আঙসিলে আর যায় না। 
দীঘ-নিকায়ের “মহাসতিপট ঠান"-স্তে এব" 
মজ ঝিম-নিকায়ের “সতিপট ঠানস্থত্তে সম্যক 
স্থতির সাধন! ব্শিদরূপে বিবৃত হইয়াছে । মহা- 
সতিপট ঠান-স্থৃত্ের প্রারভেই ভশবান তথাগত 
বলিতেছেন £ 
একায়নং ভিকৃখবে মগ গে সতানং বিস্বদ্ধিয়া, 
মৌকপরিদেবানং সমতিক্ষমায়। ছুকৃখ-দোমনস্- 
সানং অশঙমায়। 


সম্যক্‌ স্বতি 


৩৪ 


--ভিক্ষগণ ! জীবগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক- 
সম্ভাপ হইতে মুক্তির জন্য, ছুঃখ-দৌর্মনন্যের 
বিনাশের জন্য ইহাই “একায়ন মার্গ' অর্থাৎ সম্যক্‌ 
স্বৃতির সাধনাই সংসার হইতে নির্বাণে যাইবার 
একমাত্র পথ। বস্বতঃপক্ষে বুদ্ধদেব ছুঃখের 
আত্যস্তিক বিনাশের জন্য যে সাধনমার্গের নির্দেশ 
ধিয়াছেন, তাহার রহুম্ত 'স্বতি-প্রস্থানের, 
( লতিপটঠান ) ভিতর বিশেষভাবে নিহিত 
রহিয়াছে । এই কারণে বৌদ্ধ সাধকসমাজে 
“সতিপট ঠাঁন”স্থত্ত বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পঠিত 
ও আলোচিত হইয়া থাকে । 

'দতিপট ঠান” স্তি-প্রস্থান বা স্তবতিউপ- 
স্থান শব্দের অর্থ মনের দ্বারে "স্থৃতিকে" প্রহবীবূগে 
স্থাপন করা । যেমন নিপুণ প্রহরী অপ্রমত হইয়। 
বারে দণ্ডায়মান থাকে, অবাঞ্চিত ব্যক্তিকে কখন 
প্রবেশ করিতে দেয় না, কে ভিতরে প্রবেশ 
করিল এবং কে বাহির হুইয়া গেল তীক্ষুদৃষট 
প্রয়োগে তাহা সর্বদা লক্ষ্য করিয়া থাকে, ঠিক 
তেমনি পাঁধককেও মনের দ্বারে “স্মৃতি'কে প্রহরী- 
রূপে স্থাপন করিতে হইবে। চিত্তে কখন কি 
চিন্তা উদ্দিত হইতেছে ও লয় পাইতেছে *স্থৃতি' 
তাহ! সতর্কতাঁর সহিত লক্ষ্য রাঁখিবে এবং ঘাহা- 
দিগকে নিয়ন্ত্রণ করিবে । উঠভিতে বসিতে, আসিতে 
যাইতে, ভোজনে পানে-এমনকি নিত্রাকালেও 
স্থৃতি জাগবূক থাকিয়া প্রহরীর কার্ধ চালাইয়া 
যাইবে । 'বোধিচধাব্তাঁর গ্রষ্থে আচাধ শাস্তিদেব 
এই চিত্তপ্রত্যবেক্ষণ সম্বদ্ধেঘে সকল উক্তি 
করিয়াছেন তাহ] বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য £ 

কুত্র মে বর্তত ইতি প্রত্যবেক্ষ্যং তথা মনঃ। 
সমাধানধুরং নৈব ক্ষণমপুযুৎস্জেদ্‌ যথা ॥ 
( বোধিচর্ধাবতার__€1৪১) 
--আমার মন কোথায় আছে, ইহা পুনঃ পুনঃ 
প্রত্যবেক্ষণ করিতে হইবে, এই সমাধান-পরায়ণতা! 
যেন ক্ষপমাত্রও ত্যাগ না হয়। 


১৪০ 


নিরূপ্যঃ সর্বষত্তেন চিত্তমত্তদ্বিপস্তথ!। 
ধর্মচিস্তামহান্তস্তে যথা বচ্ধো ন মুচ্যতে ॥ 


--চিত্তবূপ মত্তহন্তী এক্প ভাবে প্রত্যবেক্ষণীয যে, 
তাহা যেন সতত ধর্মচিন্তারপ মহাস্তম্তে আবদ্ধ 
থাকে এবং কদাপি তাহা হুইতে মুক্ত 
না হয়। 


সমাক্‌ স্বতি'র সাধন! দ্বারা নিজ চিত্তকে 
জয় করিতে পারিলেই সাধক সর্বজয়ী হইতে 
পারেন । 


কিয়তো মাবয়িস্যাসি দুর্জনান্‌ গগনোপমান। 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--€ম সংখ্যা 


নিজেব ক্রোধচিস্তকে মাঁরিতে পারিলে সমস্ত 
শক্রকেই মারা হইয়া গেল। 

তুঁমিং ছাদয়িতৃং সর্বাং কৃতশ্চর্ম ভবিষ্যতি। 

উপানচ্চর্মমাত্রেণ ছন্ন* ভবতি মেদিনী || 

বাহাা ভাবা ময়! তছচ্ছক্যা ধারয়িতুং ন হি। 

শ্বচিত্তং ধারয়িষ্যামি কিং মমান্যৈশিবাবিতৈঃ ॥ 

(এ--1১৩ ১৪) 

__সমস্ত ভূমিকে ঢাকিবার মত চর্ম কোথায় পাওয়া 
যাইবে? জুতার চর্মমাত্র দ্বাবাই পৃথিবা 
আচ্ছাদিত হয। সেইরূপ বাহিবের প্রতিকূল 
ভাবসমূহকে নিবারণ করিতে আমাব সামর্থা 


মারিতে ক্রোধচিত্তে তত মাবিতাঃ সর্বশব্রবঃ ॥ নাই । অতএব নিজের চিত্তকেই ধারণ কবিব, 
(৫1১২) অন্য সকলকে নিবারণ করিষা আমার 
__ছুর্জন অনংখ্য, তাহাদের কয়জনকে মারিবে? কাজ কি? 
তুমি এস প্রাণে 


ঞআশশাঙ্কশেখব চক্তবতী, কাবাঞ্জ 


হদয়ের যত অভাব মিটাতে 

তোমারে হৃদয়ে নাহি চাই, 
তাই তোমা হ'তে তিল তিল ক'রে 

দুরে দূবে আমি সবে যাই। 


অশাস্তি মাঝে খুজি শাস্তিরে, 
সত্য ছাডিয়া পূজি ভ্রাস্তিবে, 
যুগ- তৃষিক।-মায়ায় অন্ধ, 
নাহি জানি আমি কোথা ধাই। 


হৃদয়ের যত অভাব মিটাতে 
তোমারে হৃদয়ে নাহি চাই। 


নাষ ও রূপের মায়ায় ভুলেছি, 

বহুত্বে মোর ডুবে মন, 
বহিমুখিনী গতি মোর হায়, 

বুঝিনাক কভু কে আপন । 


জীবন ভবিয়! কত কি চাহি, 
অভাব দিয়াই হৃদয় ভরিন্ু, 
অপূর্ণ মোর লক্ল কামনা, 
কেদে মরে তাই সদা খন। 


তৃমি এসে প্রাণে কর এইবার 
সকল অভাব নিরসন । 


মানসপুত্র 


স্বামী অচিস্ত্যানন্দ 


মাঁনসপুত্রঁ বলেছিলেন জগন্নাতা, শুনে- 
ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ । 

মনে উঠেছিল ঠাকুরের £ "মা, ইচ্ছে করে, 
একটি শুদ্ধসত্ব ত্যাগী ভক্ত ছেলে, আমার কাছে 
সর্বক্ষণ থাঁকে। তারই ফলে দেখেছিলেন দিবা 
চক্ষে--মা একটি ছেলে এনে কোলে বসিয়ে দিয়ে 
বললেন, এইটি তোমার ছেলে? । 

ংসারী ভাবের ছেলে- ঠাকুরের কল্পনাতে 
কথনও ছিল না। তাই মায়ের কথা শুনে 
ঠাকুর শিউরে উঠেছিলেন । তাঁর ভাব দেখে 
মা হেসে বলেছিলেন, “সাধারণ সংসারী ভাঁবের 
ছেলে নয়, ত্যাগী মানসপু্র । 

“মানসপুত্ব কথাটি মাল্গষের বচিত নয়, 
জগন্মীতার উচ্চারিত কথা । ঠাকুরেব মন দিয়ে 
নিখুত ভাবে গড়া যেন এই ছেলে, তিনি 
যেমনটি চেয়েছিলেন-ঠিক তেমনটি । তাই বুঝি 
মা বলেছিলেন, “মানসপুত্র” । 

পুক্র হয় পিতার সম্পদের অধিকাঁরী। 
সাধারণ বিষয়ীদের সঙ্গে কথা৷ ব'লে অস্থির হয়ে 
গকুর চেয়েছিলেন এই পুত্র। কারণ বিষমীর 
মধ্যে নিজের ভাবের উত্তরাধিকারীর সন্ধান 
পাচ্ছিলেন না। যখন রাখাল এলেন তার কাছে 
দক্ষিণেশ্বরে, তখন চিনতে পারলেন--এই 
সেই”। 

শ্রীপ্রীঠাকুরের কোলে বমিক্কে দিম্মেছিলেন 
জগন্মাতা মানসপুত্রকে, যেমন শিশুপুত্রকে 
বসিয়ে দেয়। ঠাকুরের কোলে বস'_-এই ভাব, 
শিশুপুত্রের ভাব, চিরকাল ছিল রাখালচন্দ্রের । 
ঠাকুরের কাছে যখন যেতেন, তখন তাঁর ঠিক 
যেন চার বছরের ছেলের ভাব হ'ত। ঠাকুরকে 

চপ 


মায়ের মতো! দেখতেন । থেকে থেকে দৌডে 
গিয়ে তীর কোলে বসে পডতেন। ঠাকুরকে 
পেলে, আত্মহাবা হয়ে কি ষে বালকভাবের 
আবেশ হ'ত, তা ব'লে বৌঝাঁবার নয়। এভাব 
যে দেখত সেই অবাক হয়ে যেত। ঠাকুরও 
ভাঁবাবিষ্ট হয়ে তাকে ক্ষীর ননী খাওয়াতেন, 
থেলনা দিতেন, কখনও কখনও কাধে চডাতেন। 
এসব সত্বেও রাখালচন্দ্রের মনে বিন্দুমাত্র সঙ্কোঁচ 
হ্তনা। একবাঁর মা ভবতাবিণীব মন্দির থেকে 
প্রসাদী মাখন ঠাকুবের ঘরে এলে, ছোট ছেলের 
মতো, ব্রজের বাখালের মতো, রাখাল তুলে নিয়ে 
খেলেন। ঠাকুর ভাতে বকলেন। বকুনি খেয়ে 
ছোট ছেলেরই মতো, তিনি ভয়ে জডদড হুথে 
গেলেন। চিবকালের জন্য এরূপ করা ছাড়লেন। 
তা দেখে ঠাকুর বলতেন, “ওকে কিছু বলে না, 
ও ছুধের ছেলে”। ঠাকুব যদি তাকে ছাড়া আর 
কাউকে ভাঁলবাসভেন, হিংসা হ'ত রাখালচজ্জ্রের | 
তিনি ভা সহ্য করতে পারতেন না। অভিমানে 
মন ভবে ঘেত তাঁর । ঠাকুর তাঁর সে ভাব দূর 
ক'রে দিযষেছিলেন । 

কোলের ছেলে যেমন নিশ্চিন্ত-_ মায়ের ওপর 
নির্ভরশীল থাকে, দেই রকমই নিশ্চিন্ত _ঠাকুরের 
ওপর নির্ভরশীল ছিলেন রাখালচন্দ্র। পিতার 
বন্ধন, পারিবারিক বন্ধন, বিষয়ের বন্ধন, কত 
বন্ধনই নাছিল তাঁর। কিন্তু ঠাকুরকে দেখার 
পর থেকে, সে-দবের কোন চিস্তাই ছিল ন! 
তার মনে। ঘুচে গেল ও-সব অতি সহজেই, 
ঠাকুরের ককপায়। 

শুদ্ধসত্ব* সংসারে থাকতে পারবেন না, 
তাই বাথাল চলে এলেন ঠীাকুবের কাছে । 


২৪২ 


ঠাকুরের কাছেই কাটালেন চিরকাল। কোনও 
প্রকার বিষয়বুদ্ধি ষ্পর্শ করতে পারেনি তাঁকে 
কোন কালে। নিত্য মুক্ত-_-তাই পড়েননি 
মায়াজালে । ঈশ্বরকোটি-_-তাই সদাই বিচরণ 
করতেন এক ভাবের রাজ্যে । যদিই বা মল 
নামত সাধারণ ভূমিতে--ক্ষণেকের জন্য,পরুক্ষণেই 
আবার উঠে যেত সেই উচ্চ ভূমিতে, স্বাভাবিক 
ভাবেই। তাই বুঝি অত বড় জ্ঞানী-শ্রেষ্ট, 
স্পশমাত্রে অন্ভের মধ্যে জঞ্জনসঞ্চারে সক্ষম, 
শীশ্রীঠাকুর যাকে সব দিয়ে ফকিল হয়েছিলেন, 
সেই স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত বলেছিলেন, 
আধ্যাত্সিকতায় রাখাল আমাদের সকলের 
চেয়ে বড় । 

শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে একদিন গঙ্গার দিকে 
, চেয়ে দিব্য দৃষ্টিতে দেখলেন, গঙ্গায় একটি 
শতদল পদ্ম ফুটে উঠল। অপূর্ব শোভা তার। 
কমলের দলে দলে কিশোব কৃষ্ণের হাত ধরে 
কিশোর বালক নৃতা করছেন । দেখে ঠাকুর ভাবে 
বিভোর হয়ে গেলেন- কৃষ্ণসখা, ব্রজের রাখাল, 
রাখালরাজ দর্শন ক'রে । তারপর এলেন রাখাল- 
চন্ত্র, স্কুল দৃষ্টিতে দেখলেন ঠাকুর। ওদিকে 
দিব্য দৃষ্টির দর্শন, এদিকে স্কুল চোখের দেখা । 
ব্রজের রাখাল, রাখালচন্দ্র। ছুইই এক, পুর্ণ 
সাদৃশ্য-_অবিকল সেই কিশোর বালক । 

তাই ছিল ব্রজের দিকে তার টান। ভযে 
আকুল হতেন ঠাকুর এই টাঁন দেখে। ধার 
মন্বদ্ধে বলতেন, “গরু মুখপানে চাও দেখতে 
পাঁবে গ্লেট নড়ছে, অস্তরে অস্তরে সদাই ঈশ্বরের 
নাম জপ করে'ধীকে দেখলে গোবিন্দ! 
গোবিন্দ? বলে মহাভাবে মগ্ন হয়ে ষেতেন-__- 
যাকে না দেখলে, "মা, আমার রাখালবাজকে 
এনে দে? ব'লে জগন্নাতার কাছে কেদে আকুল 
হতেন- সেই রাখালচন্দ্র, যেখান থেকে এসেছেন 
সেখানে ব্রজধামে গেলে, পাছে আর না ফেরে, 


উদ্বোধন 
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তাই ভেবে ভয় পেতেন ঠাকুর । মায়ের কাছে 
প্রার্থনা করতেন, “যেতে চায় ছুদিনের জন্য যাক, 
কিন্ত চিরদিনের জন্য যেন নাযায়', বলতেন, 
'াখাল মত্যি ব্রজের রাখাল । যে যেখান 
থেকে এসেছে শরীর ধাবণ ক'রে, সেখানে গেলে 
প্রায়ই তাঁর শরীর থাকে ন'। বাখালচন্দ্ 
শ্ীবন্দাবনে গেলে ঠাকুর নিশ্চিন্ত থাকতে 
পারেননি । ভক্তদের একে তাকে বলতেন, 
খোজথবর নিতে, চিঠি লিখতে । কতই ভয়, 
পাছে তাকে ছেড়ে চলে যায়--নিজের ধামে, 
পাছে আব না ফেরে। সেখানে তার অস্থখ 
হয়েছে স্তনে, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে মাব 
কাছে বলতেন, মা কি হবে? তাকে ভাল 
কারে ছে । 

কিছুকাল বাইবে কাটিয়ে সুস্থ হয়ে ফিরে 
এলেন নাখাল্চন্দ্র। তারপন কতবার ব্রজে 
গেছেন, কত তপস্তা করেছেন। কখনও 
বুন্ধাবনে, কখনও কুন্থুম-সবোবরে, কখনও শ্যাম 
কুণ্ড-রাধাকুণ্ডে, কখনও গিরিগোবর্ধনে। 
আহাবের, বন্ধের, বামস্থানের, তীর্থভ্রমণের ও 
তপশ্যাব কঠৌবতা স্বেচ্ছায় বরণ করেছেন। 
এরই মধো দিনেব পর দিন ব্রজখামে ধ্যানে 
কাটিয়েছেন। ধ্যানের ভাবে উঠেছেন, বসেছেন, 
খেয়েছেন, শুমেছেন, চলেছেন, ফিরেছেন। 

সাধক রাখালচন্ত্র, কখনও কখনও ঠাকুরকে 
পযন্ত বলতেন, 'সময় সমস তোমাকেও আমার 
ভাল লাগে না'। তাই দুরে সরে গিয়ে, গভীর 
ধ্যানে ডুবে গিয়ে পব তুলে .যেতে চাইতেন। 
কিন্ত ঠাকুর সে বাজ্য থেকে ফিরিয়ে আনতেন 
তাকে । ছেলে যে লোকে দেখবে, ছেলেকে 
দেখে তীকে দেখবে_ স্থূল শরীরের অদর্শনের পরূ। 
কখনও ভুলতে পারতেন না, কখনও ছেডে যেতে 
পারতেন না ঠাকুরকে বাখাল্চন্দ্র । পিতাপুত্রে, 
আদর-আবদারের মধ্যে, মান-অভিমানের পালাগ 
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চলত; কখনও কখনও চরমে উঠত। অভি- 
মানে ফুলে তখন দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে, ঠাকুরকে 
ছেডে, চলে যেতে চাইতেন বাখালচন্দ্র। 
যেতেনও খানিক দূর । কিন্ত এ পর্যন্ত, আর 
এগোতে পারতেন না। ফিরে আসতে হ'ত 
আবার সেই ঠাকুরের কোলে। এমনি টান 
খিল 

পিতার গুণ পুজে পায়, অস্ততঃ খানিকটা । 
ঠাকুরের গুণ পেয়েছিলেন রাখালচন্দ্র অনেক- 
খানি। শ্রীশ্রঠাকুরেব ভাব হ”ত মুন্থমুছ, রাখাল- 
চন্দ ও সর্বদা ভাবে মগ্র থাকতেন। দক্ষিণেশ্বরে, 
বঙ্গবাম-মন্দিরে, বেলুডমঠে, কাশীতে, বন্দাবনে 
কখনও তা গভীর ভাবে পরিণত হয়েছে। 
একবান্ বেলুড মঠে কালীকীর্তন শুনে এত দীর্ঘ- 
কাল-স্থায়ী গভীর ভাব হয়েছিল যে, মা-ঠাকরুণ 
এপে মাথায় হাত বুলালে তবে ভাবের 
উপশম হয়৷ 

তাব কাছে ধাবা আসতেন, শ্রীশ্রঠাকুর 
তার্দের সকলকে এমন ভালবাসতেন যে 
প্রত্যেকেই ভাবতেন, ঠাকুর তাকে অন্তেব চেয়ে 
বেশী ভালবাসেন । পুত্রও এই গুণ অনেকাংশে 
পেয়েছিলেন ।  ছেলে-বুডো,  মেয়ে-পুরুষ, 
সন্ন্যাসী-গৃহী, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্থ, প্রত্যেকেই 
ভাবতেন মহারাজ তাকে যেমন ভালবাসেন, 
অন্যকে তেমন ভালবাসেন না। 

ঠাকুরের ছিল মিষ্ট ব্যবহার, এভ মিষ্ট যে 
পে ব্যবহার ধিনি পেতেন, তিনিই মুগ্ধ হয়ে 


যেতেন। (রাখাল ) মহারাজেরও ছিল অতি 
ভদ্র বিনয়-ন্্র ব্যবহার। পে বাবহারে প্রাণ 
জুড়িয়ে যেত। 


যেখানে যেখানে ঠাকুর ঘেতেন, সেখান- 
কার আশে পাশের ধত দেবন্থান তিনি দর্শন 
করতেন ও যথাসাধ্য পৃদ্ধা! দিতেন। মহারাজও 
কোথাও গেলে, সেখানকার দেবমন্দিরে দেবদর্শন 


মানসপুত 
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ও পুজা নিবেদন ক'রে, তবে অন্য কাজ 
করতেন। 

মন্ত্র-উচ্চারণ, সামগ্রী-নিবেদন ও যাবতীয় 
অহুষ্টানের দ্বারা যাতে দেবপৃজা নিখুঁত 
ভাবে হয়, সে দিকে ঠাকুরের তীক্ষ দৃহি 
ছিল। মহারাজও পুজার প্রত্যেক অঙ্গ ও 
খুটিনাটি দিকে বিশেষ নজর রাখতেন, এবং 
সেগুলি ঠিক ঠিক শ্াস্বীয় ভাবে, শুদ্ধ আচারে, 
যাতে অনুষ্ঠিত হয়--তার ব্যবস্থা! করতেন। 

ঠাকুর ছিলেন ত্যাগী-রাজ, মহারাজ হিলেন 
সর্ত্যাগী। ঠাকুরের মন অন্ুক্ষণ ভগবদ্রাজ্যে 
বিচরণ করত , মহারাজ ঘন ঘন ভগবদ্ভাবে 
মশ্র হতেন। সংসারের অনেক উধ্বে ঠাকুর 
বিচরণ করতেন , মহারাজও ছিলেন সর্ব প্রকারে 
সারে নিজিপ্ত | 

ঠাকুর বলতেন, সত্যকথা কলির তপন্থা__ 
ভুলেও মিথ্যা বলতেন না। মহারাজ ঠাট্টার 
ছলেও মিথ্যা বলতে নিষেধ করতেন এবং সেইবূপ 
আচরণ করতে উপদেশ দিতেন। অন্তের পীডা 
হয়, কষ্ট হয়, উদ্বেগ হয়, এরূপ আচরণ বা কথা- 
বার্তী ঠাকুর পরিহার করতেন । মহারাজও 
কারও মনে কখনও কষ্ট দেননি, কাউকে কখনও 
ব্যতিব্ত্ত করেননি । এ সব শিক্ষা তার 
শ্রীশ্রঠাকুরের কাছে। 

একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, রাখাল 
একটা রাজ্য চালাতে পারে 1 শুনেই স্বামীজী 
তর নাষ দিলেন “রাজা” এবং এই নামেই তাকে 
ডাকতেন । এই জন্কেই শ্রীরামরুফ্-ভক্তম গুলী 
তাকে রাজা মহারাজ' বলেন। "মহারাজ? 
নামেই তিনি স্থপরিচিত। স্বামীজী রাখাল- 
চন্্রকে শুধু “রাজা” নাম দিয়েই ক্ষাস্ত হননি, 


তাঁকে শ্রীরামরুষ্ষখ মঠমিশনের অধ্যক্ষ 
ক'রে সে নাম সার্থক করেছিলেন। এমনকি 
আমেরিকা থেকে ফিরে এসে, টাকাপয়সা 


২৪৪ 


যা এনেছিলেন, সমস্ত মহাঁরাজকে দিয়ে বলে- 
ছিলেন, 'রাজা, এ স্মস্ত তোর, আমি কেউ নই? 

শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝেছিলেন, ভক্ত-হৃদয়ে তিনি থে 
বুঁজ্যেব বিস্তাত আবস্ত কবে গেলেন, সে 
রাঁজ্য পরিচালনা করতে বাখ।লরাজাই সমর্থ । 
ঠাকুর জানতেন, তিনি যে “শিবজ্ঞানে জীব- 
সেবার আদর্শ দিসে গেলেন, তাকে অবলম্বন 
করে নানা স্থানে কর্মকেন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
হবে। তার উপদেশ জীবনে অনুশীলন কবে 
দেখাবার জন্য স্থানে স্থানে সাঁধুদের মঠ হবে, 
সে উপদেশ বিজ্তারিত ক'রে লোকের সামনে 
ধরবাব জন্য দেশবিদেশে প্রচার কেন্দ্র গভে 
উঠবে । এই ভাবে প্রমারিত তাঁর ভাব-সাআজ্য 
নিম্মিত ও যথাযথভাবে পবিচালিত করতে 
রাখালরাঁজাই পাঁরবেন। তাই ঠাকুর রাখাল- 
চন্দ্রকে সেই ভাবে শিক্ষিত করেছিলেন। শুধু 
নামেই 'বাঁজা” নয়, কাজেও রাজা হতে হবে 
বাখালচন্দ্রকে, তাই এই শিক্ষা। 

তাই দেখা যাঁয় কত ভক্ত-_কেহ বা সাধু; 
কেহ বা গৃহী, স্ত্রী-পুরুষ, যুবা-বৃদ্ধ, নানা! দেশের, 
নানা ভাষাভাষী, তাব কাছে এসেছেন ধর্মলাভ 
করতে । আর মহারাজও তাদের প্রত্যেকের 
অন্তরের কথা, এমন প্রাণস্পশী ভাষায় ব'লে 
দিয়েছেন যে তাতেই তারা সন্ধান পেয়েছেন 
নিজের ভেতরে--যথার্থ ধর্মের। এবই ফলে 
চিরকালের জন্য কতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হয়েছেন 
তাঁবা মহারাজের প্রতি, রাজার ন্যায় তাকে 
নিজেনদেন পরিচালক জ্ঞান করেছেন, রাজ- 
আদেশের ন্যায় তার আদেশ পালন করে 
গেছেন । মহারাজ তাদের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ 
কবে যাতে তীদের কল্যাণ হয়, উত্তবেতব 
আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়-ভীব জন্য চেষ্টা 
করেছেন । 

বেলুড়ে, কাশীতে, আলমোভায়, মাদ্রাজে এবং 


উদ্বোধন 


[৬১তম ব্য--৫ষ সংখ্যা 


আরও নান! স্থানে, শ্রীশ্রীঠাকুরের মঠ প্রতিষ্ঠিত 
হ'লে, যাতে ঠাকুরের আদর্শে, ত্যাগ-তপন্তাঁব 
ভাষ নিয়ে সে সব মঠ চলে, সেদিকে দৃষ্টি 
বেখেছেন, মে বিষষে উৎসাহ দিয়েছেন । মঠবানী 
সাধুদের জীবন যাতে এই আদর্শ অবলম্বনে উন্নত- 
তর হয় তার জন্য অনেক উপদেশ দিয়েছেন । 
আবার নিজ্জে কবে দেখিয়েছেন, কিভাবে সে 
আদর্শ কার্ষে পরিণত করতে হয়। 

যখন কাঁশীতে ও কনখলে কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে, তখন সেখানে বাম করে অন্ুতব 
করেছেন_জীবরূপী শিবের সেবা সেখানে হচ্ছে । 
কর্মীদেরও সে সত্য অনুভব করতে বলেছেন । 
সেসব কর্মও ভগবৎসাধনা, তাতেও ভগবান লাভ 
হয়, সবই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাঁজ-এই সম) 
বারংবার প্রকাশ ক'রে, কর্মীদের মন থেকে সন্দেহ 
ও অবসাদ দূর করে বিশ্বাস ও উদ্দীপনা এনে 
দিয়েছেন । ঘেখানে যেখানে কর্মকেন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে, সেসব জায়গাতেই এই আদর্শে কেন্ত্র- 
গুলি গড়িয়ে তুলেছেন, কম্ীদেব জীবন গঠিত 
করিষেছেন শ্রীশ্রগাকুরের ভাবে-_ত্যাগ-তপন্তার, 
শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শে । 

মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমে, উদ্বোধনে, মাদ্রাজ 
মঠে, শ্রীশ্রী ঠাকুরেব ভাব-প্রচারের উদ্দেশ্টে__স্বামী- 
জীর গ্রস্থাবলী ও “উদ্বোধন” পপ্রবুদ্ধ ভারত 
প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন যখন 
হয়েছে, তখন তিনি দেখেছেন ভগবান শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের বাণী এ যুগেব বেদ, স্বামীজীর মধ্য 
দিয়ে তার ভাষ্য প্রকাশিত হয়েছে । ঠাকুরের 
শিশ্াদের অনেকের মধ্য দিয়ে লে বাণী প্রচারিত 
হবে বিভিন্ন ভাবে। অনেকে আলোচনা করবে, 
ব্যাখ্যা করবে সে বেদবাণী, সে ভাস্ত-_সে বিভিন্ন 
ভাব-_নাঁনা দেশে, নানা দিক থেকে । সে-সব 
জেনে লোকের কল্যাণ হবে । এ যুগের বাণী ভগবান 
কিজন্ত কি ভাবে দিয়েছেন, বুঝ্ণে আলোর 
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সপ্ধান পাঁবে। সে আলো জীবনের অন্ধকার 
দূর করবে, জীবন ধন্য করবে। এই ভাবে দেখে 
তিনি সে-সব পরিচালন! করার নির্দেশ দিতেন 
ও গডে তুলতেন। 

এই ভাঁবে তিনি শ্রীশ্ীঠাকুরেব ভাবরাজ্যের 
পরিচালনা এবং প্রসার অক্ষুণ্ন রেখে ঠাকুবের 
শাঁদর্শে, তাঁর ভাবে, সে রাজ্যকে স্থগঠিভ করে- 
ছিলেন। এই রাজ্যের মধ্যে ছিল প্রাণঢালা 
ভালবাসা, অরুত্রিম শ্েহ। সে নেহ, সমস্ত 
বাধাব্ম্িকে ভেঙে চুরে সরিয়ে, নিজের গতিকে 
অব্যাহত রেখে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রে টলে যেত। 
ঘলে দেখি তাঁর দিকে আকৃষ্ট সকল কর্মী, 
সন্গ্যাপী ও তক্ত-শুধু বাংলায় নয, 
ভারতের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে, ভারতের 
বাইরে-সিংহলে, ব্রহ্দদেশে, আমেবিকায়, 
ইংলণ্ডে, আরও কত দেশে । আনন্দে তার! 
ছড়াতে লাগলেন এই ভাব মহারাজকে কেন্দ্র 
ক'বে। গডে উঠল এই ভাবে এক সাম্রাজ্য । 
যাব স৮না ক'রে গিয়েছিলেন পিতা, তাকে 
গডে তুললেন উপযুক্ত পুরর-তার “মানসপুত্র' 
স্বামী ব্রহ্ধানন্দ। পরিষ্কীর ক'রে দিয়ে গেলেন 
শ্ত্রীঠাকৃবের ভাব সকলের সামনে । মেনে 
নিলেন সকলে অবনত মস্তকে সে-লব। দীর্ঘকাল 
নিকট সাঁহচর্ধবশতঃ পুত্র পিতার ভাব জান- 
তন। ঠাকুরের কাছে কাছে অনেকদিন থাকায় 
মহারাজ জানতেন তার ভাব ভাল করেই । তাই 
মহারাজ দিতে পারলেন একটি ছাঁ৮, ঠাকুরের 
ভাব্-পরিচালনার, ভক্ত-পরিচালনার, কম 
পরিচালনার- শুধু পরিচালনার নয়, গঠনের । 
যে ছীচে ফেলে এখনও চলেছে কাজ চারিদিকে । 

পুত্র তারই কাজ করছেন- একথা 
সবল শরীরের অদর্শনের পরও ্রীশ্রীঠাকুর 
জানিয়ে দিয়েছিলেন দিব্য শরীবে দর্শন দিয়ে 
দিব্য বাণীতে কথা ব'লে, শুধু নিজের সন্ন্যাসী 


মানসপুত্র 


২৪৫ 


শিষ্যদের বাঁছ। বাছা কাউকে নয়__-অভি সাধারণ 
লোককেও। একবার এক বাঁল-বিধ্বাঁ_- 
জীবনে কিছুই হ'ল না, জীবন বুঝি বৃথা 
গেল ভেবে আকুল হয়ে কাদছিলেন কদিন 
ভগবানের কাছে । দেখলেন এই সম্‌য়, বলছেন 
শ্রীশ্রীঠাকৃব গভীর রাত্রে দেখা দিয়ে, কাদছিস্‌ 
কেন? বাগবাজারে আমার ছেলে রাখাল 
আছে, সেখানে যা, শান্তি পাবি । কে ঠাকুর? 
কে রাখাল? কিছুই জান] ছিল না তার। নিজের 
মীয়েব কাছে সন্ধান নিয়ে গেলেন বাগবাজারে-_- 
উদ্বোপন কার্ধালয়ে স্বামী সারদানন্দের সমীপে, 
সেখান থেকে প্রেরিত হয়ে বলরাম-মন্দিবে 
মহানাজের কাছে গেলেন তিনি । ছুপুরে খাওয়ার 
পরে বিশ্রামের সময় বালিকাটি হাজিব। মহারাজ 
তাঁর সব কথা শুনে, উপদেশ ও দীক্ষাদি দিয়ে 
জীবনে শাস্তি দান করলেন , মেদ্িন আর নিশ্রাম 
করা হ'ল না। চিনলেন বালিকা শ্রীশ্রঠাকুর 
শ্ীবাষরুষ্কে , চিনলেন তাঁর ছেলে বাখাল-_ 
তাঁর মানসপুত্র ব্বামী ব্রক্ষানন্দকে । এই ভাবে 
অনেকেই চিনেছিলেন তাদের । 

শ্রিশ্রিঠাকুব দক্ষিণেশ্ববে পঞ্চবটীমূলে, এক 
সময় ভাবচক্ষে যে বালককে দেখেছিলেন, দেই 
বালকভাবেই কাটিয়ে গেলেন মহারাজ চিরকাল । 
শ্রীমা মঠে এলে মহারাজ তাঁর কাছে কাছে 
ঘুরতেন । কাশীধামে শ্রীমা যেখানে থাকতেন, 
সেখানেও মভারাজ এ ভাব নিয়ে ফেতেন। 
ছেলেকে শ্রীমাও ভাল কাপড় দ্িতেন। শ্রীমা 
জয়রামবাটী থেকে আসছেন শুনে শিশুর মতই 
মহারাজ দেখা করতে যেতেন। এই রকম 
শিশুভাবে এমন ডুবে থাকতেন যে, যিনি 
দেখতেন তিনিই ভাবতেন যেন ছোট্ট ছেলেটি। 
তখন তার মধ্যে অধ্যক্ষ, মহারাজ, গুরু, রাজা-__ 
এদের কাঁউকে খুঁজে পাওয়া দু্ষর হ'ত। এই 
ভাব নিয়েই মানসপুত্র কাটিয়ে গেছেন সারাজীবন। 


দালাই লামা 


তিব্বতে ও মঙ্গোলিয়ায় প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের 
এক রূপাস্তর লাঁমাধর্ম । প্রথমে খু ষষ্ঠ শতকে পবে 
নবম শতাবীতে বিশেষভাবে ভাঁরত হইতে 
তিব্বতে বৌদ্ধপর্ম প্রচারিত হয়, ক্রমশঃ ইহাতে 
স্থানীয় মানা রীতিনীতি ও বিশ্বাসের সহিত 
তন্ত্রপাধনাও মিশ্রিত হইয়া যায়। ভ্রয়োদশ 
শতাব্দীতে ৎমং-খা-পা লামা (বা সন্গ্যানী)-দের 
নিয়মশৃঙ্খল। বাধিয়া দিয়] লায়াধর্মকে একটি রূপ 
দেন। আত্মরক্ষার জন্য এই ধর্মকে দেশেব 
এঁহিক ব্যাপারেও হাত দিতে হয়, এবং ক্রমে 
নর্বশক্তি লাঁমাদেব করতলগত হয়, গুরু শিল্যান্ু- 
ক্রমে তাহাদের উত্তরাধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয, 
সর্বোপরি ছুইজন মহান্‌ লামাব শ্রেঠত্ব স্বীকৃত 
হয়, লাপায় দালাই লামা “মহাঁন্‌ সমুদ্রন্বরূপ+, 
শিগাৎসিতে পাঞ্চেন লামা উিজ্জল রত্বস্বপ্ূপ? | 
বৌদ্ধদের বিশ্বীপ একজন মহান্‌ লামার দেহ- 
ত্যাগ হইলে অন্যজন ইঙ্গিত দিতে পাবেন, 
মৃত লামা কোথায় পুনরায় দেহধারণ করিয়াছেন । 
ছ্িতীয় মহাযুদ্ধের সময় ছুই মহান লামীকেই 
রাজনীতিক উদ্দেশ্টে ব্যবহার করা হইয়াছিল, 
১৯৫২ থৃঃ হইতে তাহারা চীনাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে 
শাসন-ব্যবস্থা চালাইতেছিলেন। 

এই পৃথিবীতে সশরীরে বাপ কবিয়। দালাই 
লামীর মতো সম্মান ও শ্রদ্ধা কেহই পান না, 
তিব্বত, লাদাক, নেশাঁল, ভূটান ও সিকিমের 
লামা ও গৃহস্থগণ তাহাকে বোধিসত্ব অব- 
লোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করেন। 
বোধিসত্ব স্বীকার করিয়া গিম্াছেনঃ মানব 
কল্যাণে, মানতষের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তিনি 
বারংবার জন্মগ্রহণ করিবেন। দ্দালাই লামা; 


কথাটির অর্থ £ ত্যাগী সন্ন্যাসী, ধিনি সমুদ্রের মতো 
সকলকে ঘিরিয়া বহিরাছেন তাহার কল্যাণ 
ভাবনা ছারা । পদবীটি পৃথিবীতে অদ্বিতীয় । 
ইহা ঠিক উত্তবাধিকার নয়, নির্বাচনও নয়। 
বু অন্নুপন্ধানের পর কতকগুলি নিদিছ্ ইঙ্গিত- 
সহযে দালাই লামা “আবিষ্কৃত” হন । লামাধমীদের 
বিশ্বাস দেহত্যাগের পর দীলাই লামার আত্মা 
কোন ন্বঙ্গাত শিশুর দেহ আশ্রয় কবে। 

দালাই লামার দেহত্যাগ তিব্বতের এক 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যতাঁদিন না নৃতন দালাই 
লাম! আবিষ্ষিত হন ততদিন দেশে বিশেষ চাঞ্চল্য 
লক্ষিত হয়। অনেক সময় দেহতাগ-কাঁলেই 
দালাই লাম! ইঙ্গিত দিস যান কোথায় তিনি 
দেহধাঁরণ কবিবেন। দালাই লাঙ্গার দেহ 
পোটালা পর্বতশিখরে সমাধিস্থ করার তিন চাব 
বৎসর পবে বিভিন্ন মঠের লাঁমারা, সন্তাস্ত সদস্যের 
এবং শাসন-পরিচালকেরা মিলিত হইযা প্রাপ্ত 
ইঞ্গিতের ব্যাখ্য। কবিয়া স্থির করেন_-পালাই 
লামা” কোন্‌ দিকে জন্মিয়াছেন। 

প্রথমে লাসার দৈববাণীর বক্তাকে জিজ্ঞাসা 
কবা হয়। তিনি ভাবস্থ অবস্থায় ইঙ্গিত দেন__ 
কোন্‌ অঞ্চলে দালাই লামা আনিভূতি হইয়াছেন । 
এই ইঙ্গিত-সহায়ে পাঞ্চেন-লামা ও অন্যান্ত 
প্রতিনিধিগণ দাঁলাই লামার সন্ধান শুরু কবেন। 
যে সকল শিশুর শরীরের লক্ষণসমূহ দিব্যভাঁবাপদ্ল 
__-বিশেষত: ভ্র ও চক্ষু যাহাদের উধ্বগামী, কর্ণ 
দীর্ঘ ও করতলে শঙ্খচিহ আছে-_-তাহাদের 
নিকট অন্যান্য জিনিসের সহিত পূর্ববর্তী দালাই 
লামার ব্যবহৃত ভ্্রব্যাদি রাখা হয়, যে শিশু 
নিভ্শকভাবে অবলীলাক্রমে দালাই লামার ব্যবস্থত 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৬ ] 


বরধ্যাদি তুলিয়া লয়, তাহাকেই নৃতন দলাই 
লামা বলিয়া স্বীকার কর! হয়। 

মাতাপিতা ও ভ্রাঁতাভগ্রীর সহিত এই শিশুকে 
লাসায আন হয়। পরিবারে সকলকে 
রাজকীয় সম্মানে প্রাসাদে রাখা হয়, এবং 
পিতাকে কু এই সম্মানে ভূষিত কর 
হয়। অতঃপর শুরু হয় দালাই লামার শিক্ষা 
যাহাতে তিনি পরবত্তশকালে সামা ন্যায় ও 
কল্যাণবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া দেশ শাসন 
করিতে পারেন । 

দাঁলাই লামাকে ক্রঙ্গচারীব জীবন যাপন্‌ 
করিতে হইবে, মাদকদ্রব্য তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ, 
তবে অত্যধিক শীতের দেশ বলিয়া আমিষ 
আহার নিষিদ্ধ নয়। নির্জনে তিনি সরল জীবন 
যাপন করেন , এবং লামারা তাহাকে বৌদ্ধধর্ম, 
দর্শন, ধ্যানধারণা, রাজ্যপরিচালনা-__সব শিক্ষা 
দেন। যতদিন না তিনি ব্যন্ক হইতেছেন, 
ততদিন একজন প্রতিনিধি তাহার নামে 
“দশ শালন করেন। 

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে লামাধর্মে দীক্ষিত 
করা হয়, তখন তাহাব নামকরণ হয়--সে নাষের 
অর্থঃ পবিদ্র আজ্মা, শীল্ত মহত্ব, বাঁকৃশক্তি- 
পরায়ণ, শুদ্ধমনা, দিব্যজ্ঞানী, ধর্মবক্ষক, সমুক্রের 
মতো ব্যাপক | 

ঝা ঝং না 

বর্তমান দালাই লামা যেভাবে আবিক্কৃত 
হইয়াছিলেন, তাহ! বিশেষ চক প্রদ । 
গঃ যখন মহান্‌ ত্রয়োদশ দালাই লাম! ন্ব্গথামে 
গমন করেন্,। তখন লকলে তাহার শীঘ্র 
পুনরাঁবিতাবের জন্য প্রার্থনা করিতে থাকে। 
উত্তর-পূর্ব কোণে তিনি দেহধারণ করিবেন সে 
ইঞ্চিত পাওয়া যায়। সমাধিস্থ করিবার সময় 
মহান্‌ ত্রয়োদশ দালাই লামাব মুখ ছিল 
দক্ষিণ দিকে, পরে সমাধি খুলিয়া নৃতন 


১৯৬৩ 


দলাই লামা 


২৪৭ 


আবক দিবার সময় দেখ! যায় মুখ উত্তরপূর্ব 
কোঁণে, তাছাড়া মেঘের গতি এবং রামধন্থ এ 
দিকই নির্ণয় করিতেছিল। 

প্রতিনিধি এ দিকে তীর্ঘভ্রমণে গিয়। 
হদের স্থির নির্মল জলে যে দিব্য দৃশ্য দেখিলেন 
ও যে শব্দ শুনিলেন, তাহা দ্বারা চালিত হইয়। 
যথাস্থানেব ইঙ্গিত পান। অহ্কসন্ধানকারীর দল 
পূর্ব তিববতেব যে অংশ ১৯১০ খুঃ চীনার! 
অধিকার করিয়! লয় সেইখানে গিয়া উপস্থিত 
হইল । তদানীস্তন পাঞ্চেন-লামা তাহাদের তিনটি 
সম্ভাবিত নাম বলিয়া দিয়াছিলেন। দেখ! গেল 
প্রথম নামের শিশুটি পূর্বেই মৃত। দ্বিতীয় 
শিশুটি দালাই লামার দ্রব্যাদি দেখামাত্র ছুটিয়া 
পলাইয়া] যায়। অনেক অনুসন্ধানের পর ১৯৩৭ 
খুঃ অক্টোবর মাসে কোঁকোনর প্রদেশে (চীনাদের 
দ্বারা অধিরুত) তৃতীয় শিশুর সন্ধান পাওয়া গেল, 
তাহাঁব মাতাপিত! চাষী, খাটি তিব্বতী। সকল 
লক্ষণ মিলাইয়া সদ্ধানকারীরা সন্ধষ্ট হইলেন। 
একজন লাম৷ ছদ্মবেশে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়! 
বান্নাঘরেধ দিকে চলিয়া গেলেন । ছুই বসরের 
শিশু বলিয়া উঠিল, "লামা, লামা”, যে মঠ 
হইতে এ লামা আপিয়াছিল তাহার নামও সে 
বলিয়া দিল, অবশেষে পূর্ববর্তী দালাই লামার 
ব্যবস্ৃত জিনিসপত্র হইতে অনেকগুলি সে 
বাছিয়া লয়। 

অনুসন্ধানকারীর1 নিশ্চিন্ত হইল, তাহারা 
যথার্থ দালাই লামাকে খুঁক্দিয়া পাইয়াছে | 
কি কিভাবে তাহাকে লাপায় আনা যায়? 
কোঁকোনরের কুয়োমিংটাঁং প্রদেশপাল ছাড়- 
পত্রের জন্য অনেক টাঁকা চাহিলেন। বাধ্য 
লইয়া তিব্বতকে তাহার দালাই লামার জন্ত 
এ টাকা দিতে হইল। ১৯৩৯ থুঃ সেপ্টেম্বরে 
বোপধিসত্তব্বের নবতম প্রকাশ চার বৎসরের শিশু 
লাপায় আসিলেন, এবং তিব্বতের নববর্ষে 


২৪৮ 


১৯৪০ খুঃ ফেব্রুআরি মাসে চতুর্দশ দালাই লাম! 
রূপে অভিষিক্ত হইলেন । 

সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরই বেশ 
গুরুগন্ভীর ভাবে সেই পঞ্চমব্ধীয় শিশু লামা- 
দের সকলের প্রণাম গ্রহণ করেন এবং সকলকে 
বেশ সহজতভাবেই আশীর্বাদ করেন। ১৯৫২ থুঃ 
তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হন। 

চতুর্ঘশ দলাই লাম! মনোমুগ্ধকর ব্যক্তি, 
গাভীর্ষবের সহিত তীক্ষবুদ্ধি মিশিয়া তাহাকে 
অপূর্ব ব্যক্তিত্বে ভূষিত করিযাছে ! তাহার 
পূর্বগামীদেব মতো! তিনি গোঁডা নন। অনেক 
পুবাতন রীতি তিনি লঙ্ঘন করিয়াছেন, তিনি 
নিজের ফটে। তুলিতে দিয়াছেন, নিজেও ক্যামেরা 
ভালবাসেন । বর্তমান বিজ্ঞানের বিশেষতঃ বিদ্যুৎ 
বিজ্ঞানের এবং মাঁজুষেব শ্রম-লাঘবকারী যন্ত্রপাতির 
তিনি অস্থরাগী। তাহাকে উপহৃত একটি 
ক্যামেরা ও প্রজেক্টারের অংশগুলি পুথক করিয়' 
সেগুলি তিনি আবার মিলিত করিতে 
পারিয়াছেন। 

১৯৫৫-৫৭ খুঃ বুদ্ধদেবের দ্বি-সহআ জন্ম- 
বাষিকী উপলক্ষে তাঁভার ভারতে আগমন 
সকলের চিরুকীল মনে থাকিবে। যুবকের 
উৎসাহ লইয়া! তিনি ভারতেব বিভিন্ন শহবে 
গিয়াছেন এবং সরল শিশুর আগ্রহ লইয়া তিনি 
সব কিছু দেখিয়াছেন ও জিনিসপত্র কিনিয়'ছেন। 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ_-«ম সংখ্যা 


বিশেষ অডিথি ন! হইয়া কলিকাতায় এক 
হোটেলেই তিনি ওঠেন, তাহার অন্ুচরেরা 
ভ্োটেল-কতৃপক্ষকে অন্থুরোধ করে £ মাননীয় 
দালাই লামা বাসগৃহের উপরতল! খালি করিয়। 
দিতে হইবে, তীহাঁর উপরে কেহ থাকিবে না। 
হোঁটেল-কতৃপক্ষ একটু মুক্ষিপে পড়িলেন। 
বিষয়টি ক্রমশঃ দালাই লামাব কানে পৌছিল, 
তিনি ততক্ষণাঁ অনুচরদের এ পুরাত্তন বীতি 
ব্জন করিতে বলিলেন । এইবূপে নানা কাজের 
ভিতব দিয়! সে-বাঁর তিনি নিজেকে ভারতেব 
প্রিয় করিয়। তুলিয়াছিলেন । 

১৯৫৭ গুঃ ১৯শে জানুআারি এই প্রিয়দর্শন 
ধর্মগুরু পাঁঞ্চেন-লামা ও অন্তান্ত সহযাত্রী সহ 
বেলুড মঠে আসেন, তাহার নত্র বাবহার ও 
ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা সকলকে মুগ্ধ 
করে। (এই ঘটনার বিস্তৃত বিবর্ণ উদ্বোধন 
১৩৬৩-ফান্তন, ১৩৯ পৃষ্ঠাষ দ্রষ্টব্য )। 

বতমানে বাজনীতিক কারণে ভাহাঁকে লাসা 
ছাঁডিয়া৮* জম অন্ুচরসহ ছুর্গম পার্বত্য প্রদেশ 
অতিক্রম করিয়া ভারতে আমিতে হইয়াছে । প্রথমে 
উত্তরপূর্বাঞ্চলের তোয়াৎ বৌদ্ধমঠে উঠিয়া সামান্ধ 
বিশ্রাম গ্রহণের পর তিনি তেজপুর হইয়া ভাব- 
তের প্রধান মন্ত্রীর সহিত আলাপ-আলোচনা 
জন্ মুসৌরি গিয়াছেন ও সম্প্রতি তাহার অন্ঠচব- 
গণসহ সেখানেই অবস্থান করিতেছেন । 


সর্বনাম-বিশ্লেষণ 


[ “আমি”, 'তুমি', “ইহ প্রভৃতি সর্ধনাম-পদের বিশ্লেষণ করিয়া এই প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে 
আধ্যান্সিক চেতনার প্রয়োজনীয়তা! |] 


অধ্যাপক শ্রীশিবপদ চক্রবর্তী 


ব্ক্তিত্বের পবিপূর্ণ উন্মেষের মধ্যে জ্ঞাতৃরূপ 
ছাডা আরও কিছু নির্দেশ আছে, আর সেটি 
হচ্ছে প্রেমের বা মূল্যবোধের দিক । 


মানুষ জ্ঞাতা তো বটেই, আর জ্ঞাতা- 
কপেই সে বিভিন্ন বিজ্ঞানের আবিক্ষর্তা। জ্ঞান 
মানেই বিষয়জ্ঞান,। আর হসংস্কৃত বিষয়জ্ঞানই 
বিজ্ঞান । রুপায়ন, পদার্থবিচ্যা, জ্যোতিবিদ্ভা, 
জীববিদ্ঠ1, মনোবিজ্ঞ।ন--এমনকি গণিত ও জ্ঞাত- 
নিরপেক্ষ, জ্ঞাতাঁঅতিরিক্ত অর্থাৎ জ্ঞাতা-ভিন্ন 
যে বিষয_-ততারই এক এক বিভাঁগের প্রকৃষ্ট, 
হ্বমাজিত জ্ঞান। গণিত অবশ্য নিরীক্ষিত 
বিষয়ের জ্ঞান নয়, কিন্তু এও এমন বিষয়ের 
( সংখা, পরিমাণ) জ্ঞান য| নিশ্চঘই জ্ঞাতা 
নয়। এমনকি মনোবিজ্ঞানে যে জ্ঞান হয়, 
ভাতেও জ্ঞাতা নিজের মানসিক ঘটনাগুলিকেই 
বিষয় করে , আর এই মানসিক বিষয়গুলি 
প্রকৃতিরই অংশ, অর্থাৎ জ্ঞাতা-ভিন্ন । সাঁখ্য- 
দর্শনের ভাষায় জ্বাতাকে “পুরুষ” বলা হয়েছে, 
আর জ্ঞেম় বিষয়কে বলা হয়েছে 'প্রকৃতি? । এই 
পুরুষ কখনই প্রকৃতির অংশ হয় না, আর তাই 
জ্ঞাভ। কখনই টৈজ্ঞানিক অর্থে জ্ঞেয় বিষয় হতে 
পারে না। কিন্তু জ্ঞাতাকে না জ্জানলেও তার 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহে হতে পারে না, কারণ 
জ্ঞাতাই ঘদি সন্দিগ্ধ হয়, তবে শুধু জ্ঞান অত্মলাভ 
করতে পাবে না। জ্ঞান জ্ঞাতাকেও চায়, 
আবার জ্ঞেয়কেও আকাজ্ষা করে। অর্থাৎ 
“ঘটজ্ঞানে” আমি যদি জ্ঞাতা হই, ঘট আমার জ্ঞেয় 
পদার্থ), আর এই জ্ঞানের মধ্যেই আমি ওই 
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বিষয়ের €(ঘটের ) আমা-তিন্নত্ব টের পাই । ভাই 
বিষষজ্ঞানে বিষয়ীব নির্দেশ থাকলেও তার 
সম্বন্ধে জ্ঞান নেই, কারণ জ্ঞাতার সম্বন্ধে জ্ঞান 
হ'লে জ্াতা জ্ঞহেয়ই হয়ে বসবে। তখন সব 
বিজ্ঞানই যদি বিষয়জ্্কান হয়, তবে বিজ্ঞানমাত্রই 
জ্ঞাতৃনিবপেক্ষ বিষয়ের জ্ঞানই দেবে__ব্ষিফীর 
খবর বিজ্ঞান বাঁখতে পারে না । আমরা স্বভাবতই 
বিষয়াভিমুখে ধাবিত হই, প্রকৃতির বূপ-র্স-বর্ণ- 
গদ্ধময় বিভিন্ন বিষয়ের খবর লই, আর মানুষের 
এই ম্বভাবজ বিষয়মুখিতাই বিভিন্ন বিজ্ঞানের 
জন্ম দিয়েছে । বিষয়ীর খবর বিজ্ঞান বাখে না 
বলে বিজ্ঞানে মানুষের পূর্ণ পরিচয় নেই, 
অর্থাৎ বলতে চাই যে সমস্ত বিজ্ঞানকে কুক্ষিগত 
করেশু আমি আমার স্বরুপ সন্বদ্ধে অজ্ঞ থাকতে 
পাবি। বিজ্ঞানের বহিমুখিতা থেকে ভিন্ন এক 
ধরনের অন্তমূখিতা না হ'লে মানুষের পুর্ণ 
পরিচয় অমস্তভব। 

বলদ্পা বিজ্ঞানের আধুনিকতম যুগে মানুষের 
আত্মিক মুল্যের প্রতি আমরা উদাসীন হয়ে 
পড়ছি । অধ্যাত্স বিষয় এখন যেন বিদঞ্চলমাজের 
বিদ্রপের স্থল হয়ে পড়েছে । বনু দার্শনিকও 
আজকাল বিজ্ঞানের ধ্বজাধারী, এন্দ্রিয়িক 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাইরে কোন আধ্যাত্মিক 
জগতের খবর তারা রাখতে চান না। আড্ড়- 
বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক 
মূল্যবোধের অভাব মান্তযের এক চরমতম হুদিনের 
সচন! করছে । বিজ্ঞান যতটা অগ্রসর হচ্ছে, 
ঠিক ততটাই আত্মিক দৈন্য হচ্ছে প্রকট । 
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নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও ধর্মের মূল্য অবহেলিত 
হচ্ছে বলে মানুষ আজ দেউলে হয়ে যাচ্ছে। 
তাই আজ নতুনভাবে বিজ্ঞানের মূল্য কষে নেবার 
বিশেষ প্রয়োজন | জডবিজ্ঞানি মানুষের ব্যক্তিত্বকে 
দেহসর্বস্ব বলেই মনে করতে বাধ্য । মান্ষেব 
মনোবৃত্তিগুলি দেহেরই ক্রিয়াকলাপ বা 
ব্যবহারে পর্যবমিত হচ্ছে । কিন্তু বিজ্ঞ/ন ষে-ভেতৃ 
বিষয়জ্ঞান সে-হেতু বৈজ্ঞানিক বর্ণনা খণ্ডিত 
হতে বাধ্য । 

বিভিন্ন বিষয়েব জ্ঞান বা বুদ্ধির মধ্য দিয়ে 
একটি সাঁধিক আকার পাওয়া যায়, যার সংকেত 
দেখি “আমি-_ ইহা? সম্বন্ধের মধো । বিষমজ্ঞনে 
যে আমি" জ্ঞাতা, তা বাইরে থাকে বিষয়) 
আর যে কোন বিষয়ই “ইহা” বা “ইদম্,-পদবাঁচ্য | 
অবশ্য জ্ঞাতারপে আমি বা 'অহম্‌” বিষয় ব। 
ইদম্বিযুক্ত হয়ে থাকি না, কারণ জ্ঞাতা শুধু 
বিষয়েরই জ্ঞাতা, আব বিষয়ও জ্ঞতাঁর নিকট 
উপস্থিত কোন জ্ঞাতা ভিন্ন ইদম্মাত্র। "আমি 
ইহা” বা 'অহম্ইদম্‌*-এর একটি ছাঁডা অন্াটি 
সম্ভব নয়, কিন্তু তবু “ইদম্‌* এঅহম্‌ঃ নয়, আর 
এমন বোধ বিষয়জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত । জ্ঞানের 
স্তরে পুরুষ-প্ররূতি' বা 'আমিইহা” পরস্পর 
খিরুদ্ধ ও বিজাতীয় তত্বেরে সমাবেশ । এই 
জ্ঞানের দৃষ্তীকোণ থেকে ভাবলে ইহা” অনেক 
দুরে, আমার সঙ্গে বা 'অহম্”পদবাচা তত্বের 


সঙ্গে তাঁর কোন আজ্ীয়তা নেই । জ্ঞানের 
দৃষ্টিকোণটি জ্ঞাতাগ্রাহা বিষয়ের বা “উদমে'র 
দৃষ্টিকোণ , তাতে “অহমে'র সংকেত থাকলেও 


তার খবর নেই। 


এর প্রধান প্রমাণ বৈজ্ঞনিক জ্ঞানের বা 
সত্যগুলির নৈর্বান্তিকতা। এ জ্ঞানে--এক 
বিশেষ পদ্ধতি অন্নুপরণ কবে, কতকগুলি 
নৈবাক্তিক সর্বগত নত্যের সন্ধান পাঁই , আর 
এ সত্য--ব্যক্ষির বিশেষ আশা-আকাজ্ষা, আনন্দ- 


উদ্ধোধন 


[ ৬১তম বর্ষ-_-€ম সংখ্যা 


নিরানন্দেব ছোয়। বাঁচিয়ে চলতে চায়। অর্থাৎ 
বৈজ্ঞানিক সত্য ব্যক্তিবিশেষের ওপর আশ্রিত 
না হয়ে বিষয়গত্ত ও পক্ষপাঁতশৃন্য হতে চায়, 
আর তা না হ'লে তর €বজ্ঞানিক মূল্যই যায় 
উবে। এই কাবণেই 'আমি-ইহা” সমাবেশে 
হাব সঙ্গে আমার যোগাযোগ বা নিবিড 
আত্মীয়তা নেই, এ যেন একট নিরপেক্ষ, 
নৈব্যক্তিক, বহদূরস্থিত তথ্য । বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে 
তাই বাক্তি, পুকষ বা তান্র “অস্মিতা বাঁদ পডে। 
সত্োর স্বব্ধপ সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন 
মতবাদ পোষণ কবলেও সকলেই সতাকে 
বিষষমুখী বলে স্বীকার করেন। আত্মমুখী 
হ'লে বা অস্মিতাঁক আশ্রয় করলে বৈজ্ঞানিক 
সত্যের রূপহানি হয় । সকল বিজ্ঞানে বিষয়- 
মুখী দুটি তাই অন্মিত্ঞা বাঁ বাক্িকে আবরিত 
করে, আচ্ছন্ন করে । অথচ বিষয়ী ঘর্দি অসন্দিগ্ধ 
হয, তবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পূর্ণ কি না _সে বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ থাকে । বিষধী, আমি? বা 
অস্মিতার খবর পেতে হ'লে জ্ঞানের পৃষ্টিভঙ্গী 
পরিত্যাগ করতে হবে, আব অন্য কোন 
আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে। 


আমাদের সাধাবণ জীবনে ও ব্যবহাবে এমন 
এক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে যাকে অস্বীকাব 
কবা অযৌক্তিক. এমনকি অবৈজ্ঞানিকএও 
বটে। জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী যেমন “আযি-ইহা' 
সমাবেশে চিত হয়, তেমনি “আমি-তুমি' 
সমাবেশে আব এক প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী পাওয়া 
যার । যখন অন্য কোন ব্যক্তিকে আমি “তুমি, 
বলে সম্বোধন করি, অথবা যখন কোন বিষয়ের 
প্রতি আমার “তুমি' সন্বোধনে নির্দিষ্ট মনোভাব 
বর্তমান থাকে, তখন সেই ব্যক্তি বা বিষয়ের 
সঙ্গে আমাব আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। 
'আমি-ইহা” ও “আমি-তুমিরূপ দৃষ্টিতী ছুটি 
সম্পূর্ণ বিজাতীয়, আর এদের পার্থক) বুকতে 
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পারলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেরও উধ্র্বে এক আত্মিক 
জগতের খবব পাওয়া যায়। একজন ব্যক্তি 
অপর একজন ব্যক্তিকেই “তুমি” বলে সম্বোধন 
বা নির্দেশ করতে পারে। '“আমি-তুমি, 
সমাবেশে তুমি'প সঙ্গে আমির ব্যবধান, 'আমি- 
ইহা” সমাবেশে ইহা” সঙ্গে আমি'ব ব্যব্ধানের 
মতে৷ নয়। 'আমি-তুমিতে আত্মার সঙ্গে 
আম্মার আত্মীয়তা হয়, “আমি-উহা"তে দুরস্থ 
'ইদম্‌* আমার দ্বার! জ্ঞাত হয় মাত্র। “আমি-ইহা? 
জ্ঞানের সমাবেশ, “আমি-তুমি” প্রেমের বা 
ভালবাসার সমাবেশ। এর অর্থ তিমিও 
একপ্রকার “আমি । আমি-তুমি” সমাবেশে, 
'আমি-আমি বা তুমিতুমি” সমাবেশেবই 
অধিকতবু বাজ্মযু ও স্ুট কূপ । অথচ “আষি- 
উহা? শুধু আমি-ইহাঁই, এ সমাবেশ কখনও 
'আমি-আ মি” বা ইহাঁইহা” রূপ নিতে পারে না। 
'আমি' কখনও আমার জ্ঞানের বিষয় হয় না। 
আর তাই “আমি-আমি জ্ঞানীয় সমাবেশ হতে 
পারে না। পরন্ত ইহা” কখনও ইহার” জ্ঞাত! 
হয় না বালে ইহাঁউহা?ও জ্ঞানের দিক থেকে 
অর্থহীন। জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে “আমি- 
ইহাণকে ওলটপালট কবা যাষ না-_-হা"র 
নৈব্যক্তিকতা অস্মিতায় পধবসান করা যায় না। 
কিন্তু “আমি-তুমি' সমাবেশটি__আমি-আমি 
ব| “তুমিতুমি সমাবেশের বিকদ্ধ হয় না। 
তুমি? ঝলে যাকে সম্বোধন করি, তার সঙ্গে 
আনাব জাতীয় মিল অন্থুভব না করলে তুমি 
সম্বোধন অসম্ভব ও নিনুর্থক হয়। যে ব্যর্ডি 
আমার কাছে “তুমি সেই আবার বিপরীত দিক 
থেকে 'আমি? হয়ে আমাকে 'তুমি'তে পযবসান 
করতে পারবে । “আমি' যাঁদি এক ব্যক্তি হই, 
তুমি'ও এক ব্যক্তি হতে বাধ্য, অর “আমি- 
তুমি'তে অস্মিতারই সমাবেশ । আপাতদৃষ্টিতে 
অবশ্য এ সমাবেশ অস্মিতা-ছয়ের নমাবেশ ) 
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কারণ এক অর্থে আমি তুমি নই বা তুমিও 
“আমি, নও। “আমি-তুমে সমাবেশেও যেন 
তুমি'র সঙ্গে 'আমি'র কিছুটা ব্যবধান থাকে, 
তবে এখানে “আমি-ইহ1” সমাবেশের মতো 
ব্যবধান থাকে না। হা" একেবারেই ইদম্‌, 
একাস্তই দূর_-অহমে'র মতো একেবারেই নয়, 
ছিটেফোটাও নয় । তুমি” “আমি” না হলেও 
আমারই মতো। তাই বোধ হয় অদ্বৈতবাদী 
শহ্কব 'আমি-তুমিকে 'আমিআমি' বূপেই 
দেখতে চেয়েছেন) তাঁর মতে ব্রন্ধ আর জীবে 
কোন তফাৎই নেই। রামান্ুজাচাষ 'আমি- 
তুমি'র কিছুট! ব্যবধান মানলেও এ ব্যবধানকে 
অগ্থেচ্চেরই স্কুরণ বলে স্বীকার কবেছেন। 
'আমি-তুমি সমাবেশের এক্য “আমি-ইহা, 
সমাবেশগত এক্যের উধ্বে। এ এক্য জ্ঞানীয় 
এঁক্য নয়। প্রেমে, ভক্তিতে, সপ্রশংস মনো” 
ভাবে, শ্রদ্ধায় ব! মূলা গ্রহণের আঙ্গিকে কোনও 
ব্যক্তিকে তুমি'রূপে উপস্থিত করি "আমি, 
আমার সঙ্গে তোমার রয়েছে নিবিভ, চিন্ময় 
আত্মীয়তা, তুমি দূর নও, আপন। “আমি- 
তুমি” সংকেত, খাতির সঙ্গে ব্যক্তির» পুরুষের 
সঙ্গে পুরুষের, আত্মার সঙ্গে আত্মার, জীবের 
সঙ্গে ভগবানের বিভিন্ন, ব্যক্তিগত ও ব্যক্তি- 
সাপেক্ষ সম্পর্কের নির্দেশ মাত্র । “আমি-ইহার? 
ইহার” মতো! নৈব্যক্তিক, সরবগত, অপক্ষপাত 
তথ্য “আমি-তুমি'ওর “তুমি” হতে পারে না। 
'আমি-তুমি সমাবেশে আমি এক স্বাধীন ব্)ক্তি 
রূপ নিতে বাধ্য হই, আর এই তুমি ঠিক 
আমার 'আমি'র মতোই শ্বতোমুল্যবান। আমি 
যদি তোমাকে বা যেকোন “তুমি'কে আমার 
স্বার্থসিদ্ধির উপায়রূপে গ্রহণ করি, তবে 
সেইক্ষণেই আমি তোমাকে বাযে কোন “তুমি' 
কে ইহা”রূপে পরিবতিত ক'রে ফেলব। 
দাঁসপ্রথ। ও দাসব্যব্লায় পরিহার করে আমর! 
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সভ্যতার উচ্চতর স্ৃৃমি লাভ করেছি , কারণ 
দাসগ্রথায় প্রত দানকে “ইহা*ূপে গ্রহণ করত, 
তুমি” রূপে নয়। দাঁল বা দাসী শুধু প্রভুর স্বাথ- 
সিদ্ধির উপায়--তার নিজের কোন স্বতোগ্রাহা 
মূল্য নেই। নৈতিক চেতনায় কোন ব্যক্তিকেই 
উপায়রূপে গ্রহণ কর! যায় না, নীতিবোঁধে 
ব্যক্তি, 'তৃমি'ক্ূপেই গৃহীত হবে। কিন্তু উপবের 
দৃষ্টান্ত থেকে এই প্রমীণ হয় যে, তুমি'কে ইহা” 
রূপে গ্রহণ করাও সম্ভব। ছোট বড, সম্ভব 
অসম্ভব, দূর নিকট, জড প্রাণ, মন প্রত্যয়, 
আবেগ, বিশ্ব ব্রষ্ধাণ্ আত্মা ঈশ্বব প্রতৃতি 
প্রত্যেকেই আমি-ইহা'ব ইহা? হতে পারে, 
অর্থাৎ জ্ঞানীয় সমাবেশে প্রবেশ করতে পারে। 
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান প্রত্যেকেই ইহা" । কিন্তু 
যে মুহূর্তে 'আমি-তুমি'র “তুমি” হিহা"রূপে উপ- 
স্থাপিত হয়, সেই মুহতেই 'তুমি'র মূল্যহানি আর 
রূপহানি হয়। সে আর স্বতোমৃল্যবান, স্বাধীন 
ব্যক্তি বা পুরুষ থাকে না, সে দুস্থ হয়ে 
অস্মিতার নৈকট্য হারাঁয়। মৃতব্যক্তি বা মৃত- 
দেহের প্রতি আমার মনোভাব “আমি-ইহা” 
সমাবেশে প্রকাশিত হয়। সম্মোহিত, মোহাচ্ছন্ন, 
জড়বুদ্ধি, অজ্ঞান_-এমনকি গভীর নিদ্রাভিভূত 
ব্যক্তির প্রতি আমার মনোভাব “আমি- 
ইহা'রই প্রকারভেদ। এইরূপ ব্যক্তি 
প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গীকে_-একথণ্ড শিলার 
প্রতি দৃষ্িভঙ্গীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। 
কিন্তু যে ক্ষণে শিত্রাময় ব্যক্তি জাগরিত হয়ে 
আমার মনোযোগ আকর্ণ করে, দেই পরমলগ্নে 
তার প্রতি আমার মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবতিত 
হয়ে, আমাকে 'আমি-তুমি'র স্তরে উন্নীত করে। 
নিজ্রাভিভূত, ম্মোহিত বা মৃত ব্যক্তির কাছে 
যে গোপন বাক্য আমি উচ্চারণ করতে পারি বা 
যে কর্ম অনুষ্ঠান করতে পারি, তা কোন বুদ্ধিমান, 


আমা-প্রতি অভিনিবিই ব্যক্তির কাছে আমি 
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করতে পারি না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সঙ্জানে তাই 
আমার সমপধায়ে আর তার সঙ্গে আমার “আঁমি- 
তৃমি” সম্বন্ধ । তাই 'আমি-তুমি+রপ অন্মিতার 
১নকটা--'আমি-ইহা'-রূপ জ্ঞানীয় সমাবেশের 
বিরোধী । “আমি-তুমি, আত্মিক যোগাযোগের 
সমাবেশ, প্রেম, ভক্তি ও নৈত্তিক চেতনার 
সমাবেশ | আমি-তুমি'কে জ্ঞানীয় স্তরে বিধৃত 
করলে সে “আমি-ইহা” রূপে বিনষ্ট হয়। 

তাই একথা অনশ্বীকার্ধ ষে, আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনে 'আমি-তুমি” আর “আমি-ইহা' 
নামক ছুই দৃষ্টিভঙ্গীই বর্তমান । প্রথমটি আত্মিক 
ভূমি, দ্বিতীয়টি জডভূমি। প্রথমটি প্রেম, 
দ্বিতীয়টি বিষষ-জ্ঞান। করিচত্তে, মরমিয়ার 
প্রাণে তুমি” একটি রহস্তময় দিব্য প্রকাশ, 
বৈজ্ঞানিকেব ক্ষুরধার বিশ্লেষণের মুখে হিহা? 
একটি নৈব্যক্তিক, মূল্যহীন পিগুপ্রকাশ মাত্র। 
রবীন্রকাব্যে সকলেই-_এমনকি সমগ্র বিশ্বজগতই 
তুমি রূপে প্রকট, আর সেই জগদশগস্থ্যতা 
বিচিত্রক্রপিণীই তো অযুত আলোকে দেদীপ্যমান 
জীবনদেবতা। এর অর্থ এই যে, 'তুমি”কে যেমন 
“ইহা"রূপে দেখা যায়, তেমনি যে কোন 'ইহা"কেও 
তুমি'রূপে দেখা যায়। এটা শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর 
তফাৎ । জ্ঞাতৃচেতনাষ যে ইহা” বা “সে? সেই 
আবার নৈতিক চেতনায় বা মৃল্যবোধে তুমি”! 
যেকোন মানুষ, ষে কোন জীব, এমনকি যে 
কোন জডবস্তও 'তুমি'রূপে গুকট হতে পারে। 
প্রেমিক, দয়িত বা বন্ধু যেমন “তুমি” তেমনি 
পোষা পাধীটিও তো “তুমি”, এমনকি উপাস্য 
দেবতার মৃতিটিও উপাসকের কাছে “তুমি” হয়ে 
যায়। মুন্ময যুতিটি যখন 'তুমি' হয়ে উপস্থিত 
হয়, তখন তার মৃত্সংজ্ঞান পেছনে এক অমব 
সংজ্ঞা ভাস্বর হয়ে ওঠে । অর্থাৎ “আমি-তুমি? 
চেতনায় যে কোন বিষয় বা অবস্থাই এক বিরাট, 
মহিমময় তুমি” বা ভগবানের প্রতীক । “আমি- 
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তৃমি'র আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ঈশ্বরের দিব্যাঙ্গুলি 
স্পর্শে সমগ্র বিশ্বজগতের বীণা কেঁদে কেদে ওঠে । 
আবার সবকিছুই যখন জ্ঞানীয় ইহাঁ"রূপে আমার 
দৃষ্টি ব্যাহত করে, তখন সবকিছুর সঙ্গে আমার 
যোগাযোগ ছিঘ্ন হয়। “আমি-তুমি” তাই 
আন্মিক চেতনার গ্রতিজিপি, 'আমি-ইহ জে 
৭ জডচেতনার প্রতিলিপি। আমি-তুমি'র 
মনৌভাবে আমরা "আমি-ইহা” ছাড়িয়ে উধব- 
লোকে প্রয়াণ করি। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীকেই 
স্বীকার না ক'রে নিলে মাহ্ৃষের অন্থভূতির অপ- 
নাপ করা হয়। তাই শুধু বিজ্ঞানকেই আশ্রয় 
কবলে মানুষ ইষ্টলাভ করবে কি ক'রে? তার 
বৈজ্ঞানিক চেতনাঁৰ যেমন বিকাশ চাই, 
তেমনি তার আত্মিক চেতনারও চাই জাগরণ। 
বিজ্ঞানেব দৃ্ট ও ব্যাখ্যা খণ্ডিত চেতনার ফল। 
বিজানের স্ুচিরস্থায়ী নৈব্যক্তিক মত্যগ্ডলিকে 
একমাত্র 'সৎ ব'লে ভাবলে আত্মিক মুল্যঙ্গগতেব 
মানি হওয়া আশ্চর্য নয়। তাই বর্তমান পরমাণু 
মগ ধর্মের প্রানি দেখা যাচ্ছে । মাহধ যতদিন 
না তাব সামগ্রিক স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ঘত- 
দিন না তাৰ আত্মিক চেতনা জড়চেতনাব সঙ্গে 
রফা ক'রে নিচ্ছে, ততদিন তার শান্তি নেই, 
ততদিন মে ভীত, মন্ত্স্ত ও আত্মবোধের অভাবে 
পঙ্থু হয়ে থাকবে। 

“সে”, “তিনি” প্রকৃতি শব্ষও ব্যক্তিবাচক 
সর্বনাম । “আমি-সে” বা 'আমি-তিনি' সমাবেশে 
'আমি-ইহা” সমাবেশেরই প্রতিধ্বান পাওয়া যায । 
উভয় ক্ষেত্রেই আধ্যাত্মিক উজ্জীবনের অভাব 
আছে। ব্যক্তি যখন “পে বা গিতিনি', তখন 
ধ্ক্তি দুরস্থ, জ্ঞানের বিষয়মাত্র । “সে বা তিনি” 
'তুমি'রূপে উপস্থীপিত হ'লে আত্মিক জগতের 
দাবিদার হয়ে পডে। এক অর্থে 'আমি-ইহা; 
ধমাবেশের সকল “ইহা*ই জড়রূপী “ইহা” , কার্ণ 
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ইহা? জ্ঞাতা-ভিন্ন বা জ্ঞাতা-অতিবিক্ত। জড়বস্থ 
একটা দৃষ্টিভঙ্গীর “সম্তান_জ্ঞানীয় বোধে তার 
উপস্থিতি । “আমি-ইহা? দৃষ্টিভঙ্গী, “আযি-তৃমি” 
দৃষ্টিতঙ্গীতে রূপাস্তবিত হ'লে, জডভূমি অতিক্রান্ত 
হয়ে অধ্যাত্মভূমিতে মানুষের পদপাত হয়। 
'আঁমি-তুমির ভুমি? অবিষক্ষ বালে সে ভার জভস্ব 
পরিহার কবে, আর আমার আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব 
এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের উপর নির্ভর করে। 
এটা কিছু একটা অত্ভুত বা অযৌক্তিক 
কথা নয়। 

মাছষের ব্যক্তিত্বে যেমন জ্ঞান রয়েছে, 
তেমনি রয়েছে প্রেম ও নৈতিক চেতনা । একটা 
মান্তধের মতামতের জীবন, আব একটা ব্যধহার 
বাভালমন্দ বোধেন্ জীবন । প্রথমটি নিরপেক্ষ, 
দ্বিতীয়টি ব্যক্তিসাপেক্ষ। এই ছুই দৃষ্টিতঙগী, 
অন্ততঃ মান্তুষেব পরিচ্ছিন্ন অস্তিত্বে, পরম্পর 
বিবোধী ও বি্জাতীষ। মহামতি ইমা হুয়েল্‌ 
কাণ্ট এই জ্ঞানজীবন ও কর্মজীবনের মধ্যে 
বৈজ্ঞাত্য স্বীকার করেছেন। জ্ঞানের বিষয়গত 
নৈব্যক্তিক জগতে কোথা ৪ কোন স্বাতস্ত্্য নেই__ 
সব কিছুই কাধকারণের অমোঘ নিয়মে বীধা। 
“আমি-ইহা” তাই শৃঙ্খলিত, কিন্তু 'আমি-তুমি” 
স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন। এখানে আত্মার সঙ্গে আত্মার 
স্বতঃস্ফূর্ত মিলন, অন্মিতায় অশ্মিতার প্রবেশ, 
বন্ধন থেকে গ্লানিহীন উদার মুক্তি বা কৈবল্য। 
এ ছুটি বিজাতীয় ধারার মধ্যে শুধু একটির ওপর 
জোর দিয়ে বিজ্ঞানের গ্রতি পক্ষপাতিত্ব এক 
রকমের অন্ধতারই সাঁমিপ | বিপথগামী বিজ্ঞানের 
সহিংস ডমকর হুঙ্কার এখন প্রেষের বংশীধবনিতে 
কমনীয় ক'রে নেবার দিন এসেছে । নৈতিক 
চেতনায়, প্রেমে, ধর্মবোধে আর রপাহ্ভৃতিতে 
মানুষকে তাঁর কঠোর, ব্যক্তিনিরপেক্ষ বিজ্ঞানের 
মূল্যে কষে নিতেই ছবে। 
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শ্রীমতী সংঘুত্তগ মিত্র 


একদিকে মত্ত পিন্ধুর গর্জন,, অন্যপ্দিকে 
শ্বামলিম ভটের আভাঁস। একদিকে শুধু ভেঙে 
যাওয়া, শুধু স্বপ্নের সমাধি, অপরদিকে বালুকা- 
বেলায় তাসের ঘরের স্বপ্রবীধা । এই তো জীবন । 
উত্তাল তরঙ্গেব উত্থান পতন । পানাঁই-এব 
বিচিত্র বাগিণী--লহবীর পর লহরীর বিচিত্র 
তানে সে বাজে, আব তারই ভিতরে বাঁজে 
অচঞ্চল এক তান । কে যেন সানাই-এর “পো? 
ধরে থাকে । আব থাকে বলেই তো স্থরের 
সঙ্গতি । নট্ুয়ার হাতের পুতুল আধাঁরের পারে 
দূৰ দিগন্তেব দিকে মেলে ধরে তাব অসহাগর 
দৃষ্টি। সেদিকে খোজে আলোব আশ্বান। “ক 
জানে ঞ্রুব্তারা কোন্‌ দিকে? তবু একথা 
সত্য যে ঞ্বতারা আছে । সে আছে বলেই 
বেঁচে আছে অঞ্রব এই প্রাণ_ মানুষ যাব নাম । 
সত্তার গভীরে সে কান পেতে শোনে কিসের 
প্রেরণা। কে দেয় তাকে আশ্বাস, বরাভষ। 
এই বিধৃতিটুকু না থাকলে কবে ভেসে যেত 
তার বালির প্রাসাদ--এই জীব্ন। ভারতের 
প্রাণের শোণিতে নিত্য প্রবহমাণ এই সনাতন 
বিধৃতি। যাদের কান আছে তাবা শোনে এর 
আহ্বান । তার] ভাষা দেয়, দূপ দেয় তাঁকে । নগর 
যাদের কলঙ্কিত করেনি, বিষিয়ে দেয়নি যাদের 
সভ্যতা_-সেই অজ্ঞাত বাউল ফকীর তাদের 
ছড় টানে বীণায়, ঝঙ্কার তোলে একতাবীয়। কে 
রাঙ্ক্য পেল আর কে গেল-__এরা তার খবরও 
রাখে না। এবা জানে শুধু গ্রাণপাখীর খবর, 
জানে জীবন-নদীর জেলেব আর তার জালের 
থবর। 

ষে প্রাসাদে বাস করি, তাবু ভিত্তির খবর 


রাখি কি? যে থাকে অস্তরালে, তাকে না 
জানলে ক্ষতি কি? কেই বা ক্জানে। যারা 
জানে, আমবা তাদেরও জানতে চাই না। তাই 
যে বিধৃতিটুকুব উপর ফ্রাঁড়িষে থাকে জীবন, 
তাকে কত অবাস্তবভাঁবে কল্পনা করি। না- 
বোঝার হ্বল্পালোকে মন আকে কত কল্পন। 
ধর্ম সম্বদ্ধে_যে বিধুতিব উপর জীবন দাড়িয়ে 
থাকে তারি সম্বন্ধে । 


অনেকে বলেন দেবালযে অয দাও, নিজের 
হাতে সাজ।ও পঞ্চপ্রদীপ, কামনা কব, প্রার্থনা 
কর--এই ধর্ম। কিন্তু ধর্গ কথাটব অর্থ কি 
এতই সংক্ষিপ্ত ?-এতই সীমাবস্ক? অর্চনা 
তো উপাসনামাত্র-_ধর্ধৌপলব্ধিব অঙ্গ । পাতগ্রল 
দর্শনে চরম উপলব্ধির জন্য সমাহিত চিত্তের 
প্রয়েজন। ঝডেব দোলাষ যদি তোমার চিত 
কাঁপে, তবে কেমন ক'রে ধরবে সেই অক্ম্পিত 
প্রশান্তির সমুদ্রকে ? তাই চিত্রশাস্তির অন্যতম 
পন্থা ঈশ্ববের উপাসন।। পাঁজিপুঁধির নক্ষক্রেব 
বাশি মিলিয়ে জীবনের ছক আকেো। অতি 
সাবপানী পা ফেলে ফেলে চল। বিধি-নিষেধের 
কডা পাচিল তুলে গডে তোল নিশ্চিন্ত তোমার 
অচলীয়ুতন। অনেকে বলেন এই-ই ধর্ম। 
পলীর বহু সামাজিক ইতিহাসের পাতায় 
এর কলঙ্কিত কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে । অন্ধ 
চোখ দেখল না-পাচিলেব তলায় মন্স্ত্টাই 
গেল তলিয়ে । ধর্ধ কি আছে বে বাপু 
একে উদ্দেশ্য করেই ম্বামীজী বলেছিলেন £ 
ধর্ম গিক্সে ঢুকেছে ভাতের হাড়িতে। এক- 
মাত্র ধর্ম এখন ছুত্মার্গ। আর মন্ত্র ছুঁয়ো না, 
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ছু'য়ো না। বলেছিলেন ব্ুবীন্দ্রনাথ তাঁর দুর- 
সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে__ 
“ঘারে তৃমি পিছে ফেল 
সে তোমারে বাধিবে যে নীচে । 
পশ্চাতে ফেলেছ যাবে 
সে তোমারে পশ্চাতে টানিহ্ধে ॥ 


বিশ্বা করিনি আমরা, তাই ইতিহাসও 
আমাদের ক্ষমা কবেনি। 
ধর্ম বার্ধক্যের সাথী । এখনই তাঁকে 


চেয়ো না। এখন শুধু তোমাব জীবনপাত্র 


ধায় ঢেলে নাও । ভোগ কব তাকে। 
তারপব সন্ধ্যার ধূসর লগ্কে হরিনামের 
মালা হাঁতে অপেক্ষা কোবে! অস্তিম ক্ষণের |? 


-এমন মতও আমর! অধিকাঁশই পোষণ কবি, 
অর্থাৎ যেন মালা ঘোরানোটাই ধর্ম । ভোগলিপ্া 
অপট্ শিথিল মনকে অন্যমন! করিয়ে সান্ত্বনা 
দেওয়াই তাব সার্থকতা । ধর্ম যেন অবাস্তর 
অলীকের স্বপ্না (কান কোন বিজ্ঞ জন বলেন 2 
সভ্যতার কোন্‌ আদিম উষাম্ম নিষ্ঠর প্ররূতির 
ক্রোডে অসহায় মানষেব মনের ভয হাতি স্টি 
হয়েছিল যে পর্মের, আজকেব বিংশ শতাব্দীর 
প্রথর বৈজ্ঞানিক আলোকে আর্‌ মৃত্াই কাম্য। 
কিন্তু একথা কি তারা বিস্থৃত হন যে দর্শনেতি- 
হাস একে কোন দিন ধর্ম বলেনি । এটা দেশ- 
কালগত আদিম উপাসনামাজ্র | ধর্মকে এ 
উপাসনা করায়ত্ত করেনি। ধর্ম একে অতিক্রম 
ক'রে বছু উধ্র্বউঠে গেছে । 

নানা অস্পষ্ট এবং ভ্রাস্ত ধারণার ফলশ্রুতি 
এই ঘে, আজকের দিনের যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী 
্ন কতকগুলি সংস্কীরকে স্বীকার করতে নাবাঁজ । 
এ যুগ পরীক্ষা-নিবীক্ষার যুগ । তাই সে মনে 
কৰে যার ব্যাবহারিক জীবনেব সাথে কোন 
কারধকারিতা নেই, সংযোগ নেই__তাকে মৃতবৎ 
পরিত্যাগ করাহ শ্রেয়। সমাজের অগ্রগতিব 


পরম শেষের অন্বেষণে 


১১৫ 


পথে সে অস্তরায়। আধুনিক অনেকের বিশ্বাস ; 
17517110718 6৮5 010107 ০08 019010170, 
_-ধর্ম আফিমেব নেশা। 

উপনিষদের জন্ুস্থান ভারত-ভূমিতে এ 
ধারণ] বেদনাদায়ক । ভারতীয় চিস্তাধারায় ধর্ম 
কোন দিনই একটি অবাস্তব অলৌকিক অন্তত 
কোন অন্তিত্বরূপে স্বীকৃত হয়নি, সীমাবদ্ধ 
হয়নি এর গতি লোকাচাৰ আব দেশাচারের 
গণ্ডিতে, পর্দগু হয়নি অন্ববিশ্বাসের শঙ্খলে | 
ভ্রান্ত পারণার বশবর্তী হয়ে অজ্ঞ সমাজই তাঁকে 
বিকৃত করেছে , পীচিল তৃলেছে সে বাব বার-_ 
আর বার বার সে পীচিলে মরেছে সে মাথা কুটে। 
শাস্মির পথ দূরেই রয়ে গেছে চিবদিন। 

ধারণাতআ্মক ধা? ধাতু হতে ধর্ম কথাটির 
উৎ্পত্তি। সমাজকে, জীবনকে-__নিখিল মৈত্রী, 
বিশ্বপ্রেম, অনস্ত করুণা, সৌহার্দ্য ও একাত্মতার 
পাদপীঠে যে ধাঁবণ ক'রে থাকে তাই ধর্ম । তাই 
প্রকৃত ধর্মেব উপলদ্ধি মাঁনবকে মানবতার ক্ষুত্র 
গপ্ডতির উধ্বে” দেবত্তেব পথে নিয়ে যায । ধর্মের 
সঙ্গে আস্ববেব আছে নিবিড অন্বন্ধ-ব্যাবহারিক 
জীবনেও তাঁর তেমন আছ প্রকাশ। এ না 
হলে পুথিবীন ক্ষুদ্র মাটিব ঘরে মানুষের গাকুরালি 
কি কখনও সম্ভব হ'ত? এক কথায় শ্বামীজীর 
ভাষায় 2 1১01127100 ।ল 0১০ 00811195626702 01 
0151101৮ 01৮18. 87980: 110 10080 __ 
অর্থাৎ মানষের অন্তরে দেবত্ব রয়েছে-ই, তার 
প্রকাশসাধন ধর্ম । ভারতের শাশ্বত চিস্তাধার! 
মান্তষকে ছোট করেনি, খর্ব করেনি ভার মনুষ্যত্ব । 
পবন্থ তারই ক্ষুদ্ধ হৃদয়ে দেবত্তের পূর্ণ অস্তিত্বকে সে 
স্বীকার করেছে । ক্ষুত্র মাটির প্রদীপে দেখেছে 
সে জ্যোতির্ময় প্রভার আভাস । এই চির- 
কালেন বাণীটিকেই আবার নূতন ক'রে শুনিয়ে 
গেলেন স্বামীজী। তিনি বললেন £ 15991) 
9010] 19 [00211619119 01577611109 081] 3৪ 
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উদ্বোধন 


60 77702010681 18 0৮110 %5111111 0 ০০08- 
(0112716 086019 83667081 8100. 10061081 -ত. 
1019 18 01) ৮1)015 01০1121070 [09০6276৪ 
07 00£1089 0:7100815 ০00০00158 01 69101)198 
01 00707887910) 56001108% 0€%2115 প্রতি 
আত্মা স্বরূপতঃ দিব্য । বাহা এবং আস্তর প্রকৃতিকে 
যত ক'রে এই দিব্য সত্তাকে প্রকাশ করাই 
লক্ষ্য । এইটিই ধর্ষের মর্ম। নিধম বা নীতি, 
স্কার বা আচার, গ্রস্থাদি বা মন্দির গৌণ । 
অজ্ঞানের অন্ধকার এই দিব্য সত্তাকে আবৃত 
ক'রে রাখে । যেশক্তি এই আবরণ সবিয়ে সামান্য 
মানবকে বিশ্বমানবের বেদীতে নিষে যায, তাঁকে 
মৃত বা নেশা বলি কোন্‌ অর্থে? 
ভারতের দার্শনিক চিস্তাধাবা ভগবত্তাকে 
সমাজের বহু উধ্বে” এমন এক দছুণ্পাপ্য ছুলত 
আপনে বসিয়ে রাখেনি- যেখানে প্রণাম পাঠানো 
যায়, কিন্তু দু'হাত বাড়িযে ভাকে হৃদয়ে গ্রহণ 
করা যায় না। এই বিশ্বত্রদ্ষাণ্ডের অণুতে পর- 
মাথুতে, প্রতি প্রাণীতে, স্বাববে জঙ্গমৈ একই 
অনস্ত এবং অদ্বৈত বিশ্বসত্তার অবস্থিতি হ্বীকাৰ 
করেছে সে। পে বলেছে, সরব খনিদং ব্রহ্গ।, 
গীতায় ভগবান শ্রীরুষ্চ বলছেন £ ঈশ্বরঃ সব- 
ভূতানাং হৃদ্দেশেহজুন তিষ্ঠতি |” ঈশ্বর সর্ব- 
ভূতের হদয়েই বিরাজ কবেন। সকল প্রাণী 
তারই বিভিন্ন প্রকাশ । বেদে আছে £ 'ত্বং শ্রী 
ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমাব উত বা কুমাকী।” তুষি 
গ্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার অথব। কুমারী । এক 
কথায় সর্জগৎ তোমাময়। এই বিশ্বাসে এই 
সবব্রত্ষময়ত্ব যিনি স্বীকার করেন, তার কাছে 
কোন সঙ্কীর্তা--কোন ক্ষুদ্রতাই থাকতে পারে 
না। তার উন্মুক্ত অবারিত হৃদষে তখন নিখিল 
জগৎ এসে কোলাকুলি করে। এত বড সর্ব 
জনীন সৌভ্রাত্রবৌধ কখনও বস্বতত্ত্রবাদের দ্বার! 
সম্ভব নয়। বগুতন্ত্রবাদ রুটির অভাব মেটাতে 


| ৬১তম বর্-_-€ম সংখ্যা 


পারে। কিন্তু "মানুষ তো শুধু কুটি খেয়েই 
বাচতে পারে না। 

গতিশীল মনোধর্ম সক্রিয় চেতন আদর্শে 
প্রয়াসী । তাই বিশ্বপ্রেম ও সৌভ্রান্রবন্ধন এক- 
মাজ সেই ধর্মের দ্বাবাই সম্ভব যে ধর্ম শিক্ষা 
দেয় সর্বাত্মকত্ব, সৌভ্রান্্বন্ধণকে মানবতাঁব 
গপ্ডিব মধ্যে না নামিয়ে ধর্ম তাকে তুলে ধরে 
এক উধ্বগামী চেতনার বিভ্তৃতিতে । মাতা, 
পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, বন্ধু, পরিজন সকলেই আমার 
একাস্ত আত্মীয়, কারণ যে আত্মা আমার হৃদয়ের 
গোপনে বিবাজিত তাকেই দেখি অপরের সন্তাব 
অস্তঃস্বথলে। এই ধোধে তাই কোন স্বার্থ, দ্বেষ, 
হিংসার স্থান নেই। ব্যাবহাবিক জীবনে এর 
চেয়ে বড মিত্র আর কাকে বলি? 

এই বিশ্বমানবত্ব বোধ বা নিখিল চিত্তের 
সঙ্গে আত্মার আত্মীযতা কল্পনামাত্র নয়। 
বারে বাবে সমাজে এসেছেন সেইসব মহা পুঞ্চষ, 
জীবনই যাঁদের বাঁণী। ধাবা প্রচলিত অঙ্গ 
সংস্কারেব আবর্জনা সবিষে প্রকৃত ধমের স্বচ্ছ 
স্বন্দর সত্য শিব ব্ূপটি তুলে ধরেছেন লোক- 
সমাজে । আমরা তাই দেখেছি শ্ীচৈতগ্যকে 
যবন ভরিদাসেবু প্রতি তীর প্রেম আচগ্ডাঁল 
দ্বিজে তার ভালবাসা । দেখেছি সেই যুগাচার্কে 
_সেই বিশ্ববিজয়ী বৈদাস্তিক স্বামী বিবেকা- 
নন্দকে | কি বিপুল তার মানবপ্রেম। এক 
পিনেব ইত্তিহাস-ন্বীমীজী তার ঘরে বশে এক 
শিশ্তকে বেদবেদাস্তেব ছুরূহ তত্ব বোঝাচ্ছেন। 
এমন সমধঘে ঘরে ঢুকলেন নাটাগুর গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ_তীঁর প্রিয় জি সি। তাঁকে দেখে 
পবিহাসপ্রিয় শ্বামীজী বললেন, “কিহে জি সি, 
তোঁমীর এ-সবে প্রয়োজন নেই? কি বল 
গিরিশচন্দ্র নিরুত্বর । কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে 
বললেন, বে্দবেধাস্ত তো অনেক পডেছ। 
ক্ষুধিতের অন্নের জন্য হাহাকার, দরিজরের দুঃখ, 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৬ ] 


'আরো কত রকম অঙষ্ঠায। অবিচার ও 
দুখ-এর কোন প্রতিকার তোমার বেদবেদাস্ত 
লেখে কি? এর পর একে একে বর্ণনা করতে 
লাগলেন বহু প্রত্যক্ষ ঘটনা-_মর্মাস্তিক, অসহা। 
স্ব, গম্ভীর হয়ে রইলেন স্বামীজী। বিশাল তার 
দ্টি চোখে এল অশ্রু জোযার। তার- 
পর এক সময় উঠে গেলেন_-ভাব সংযত 
রাখতে না পেরে । তখন গিরিশচন্ত্র শিখকে 
বললেন, "দেখলি কত বড হ্দয়। ওকে আমি 
ওর ঘশ-পাগ্ডিত্যের জন্য ভালবাদি না। মানুষের 
চুঃখকষ্টের জন্য যে হৃদয় বেদনার্ত হয়, সেই 
উদর বিশাল হৃদয়ের জন্তই ভালবাসি । 
তোদের ম্বামীজী একাধারে মহাজ্ঞানী ও 
মহাভক্ত |” 


বিশুদ্ধ অন্বৈত দৃষ্টিতে যানবপ্রেমের উপর 
প্রতিষ্ঠিত সন্যামের নবীন যন্ত্র দিয়ে গেলেন 
স্বামীজী--“আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।১ 
আপনার মুক্তি এবং জগতের কল্যাণের জন্ত 
সম্যাস-গ্রহণ | এ যুগেপ্ নব “কর্মযোগ” শোনালেন 
তিনি £ 3০ 1906 98 9, 8111/519 00% 10 170 
(009) 11) 
ঘা)018 7%১110101) 1] ৮০ 69 1990 1৮ এই 
ঘে নিথিল্প্রাণের বেদনায় বেদনাবোধ-_-এইটিই 
ধামিকের প্রধান লক্ষণ । 

ধর্মকে তাই ভারতীয় চিস্তাধারা পুজার ঘরেব 
নিভৃতে লুকিয়ে রাখেনি, রাখেনি তাকে দেশা- 
চারের লোকাচারের গণ্ডির মধ্যে, তাকে এনে 
দিয়েছে প্রাত্যহিক জীবনের ছায়াতকুবূপে, 
দিক-নির্দেশকরূপে । প্রকৃত ধর্মজ্ঞান প্রাত্যহিক 
জীবনে আনে তাই অনাবিল শাস্তি ও নিংম্বার্থ 
প্রেম, আনে নিষ্ষাম কর্মের প্রেরণা। কাজ 
হয় তাই সেবা। ধর্ম সংসারেরই বহু পরিজনের 
মধ্যে ভগবতসত্তার সন্ধান করতে শিখিয়েছে 
একদিকে , অন্তদিকে দেবতাকেই সমন্তানরূপে, 
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মাঁতানূপে, পিতারূপে, বন্ধুরূপে পাবার কামন। 
দিয়েছে । তাই তো! কবির মুখে গনি : 
“তোরা শুনিস কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি, 

মে যে আপে--আসে- আসে ।, 
ভক্তের বাণীতে দাবি করেছেন : 

“আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা 

আমায় ঘিরে চলছে রসের খেল! , 

আমীয় নইলে ত্রিভৃবনেশ্বর, 
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।, 

অলীক, অলৌকিক নয়__-সংসারের বহু- 
জনের মাঝেই পবিব্যক তাৰ রলের লীলা! । 
বহর মাঝে নেই পরম একের প্রকাশের কথাই 
কবি বলেছেন £ 

জগতের মাঝে কত বিচিত্র রূপে হে 

তুমি বিচিত্তরন্ূপিণী। 

নিরলস, বুভ্থক্ষ, অতিথি শুধু মর মাত্র নয়, 
নররূপী নারায়ণ। এই দৃষ্টিটিই নতুন ক'রে 
আবার জাগিয়ে দিয়ে গেছেন শ্বামী বিবেকানন্ব | 
যে সেবাধর্ম তিনি প্রচার ক'রে গেলেন তার বীজ 
ছিল তার গুরুদেবের কথায়__জীবে দয়া নয়, 
শিবজ্ঞানে জীব সেব। তারই প্রতিধ্বনি শুনি 
স্বামীজীর কণ্ঠে; তোমরা শাস্থে পড়েছু-_মাড়- 
দেবো ভব, পিতৃদেবো ভব। আমি বলি-_আর 
একটু সংযোগ কর্__দরিদ্রদেবো ভব । দরিজ্র 
তোমার দেবতা হউন । -__এই তো শিবজ্ঞানে 
জীবসেবাঁর মূলকথ1। পরবর্তী যুগে গান্ধীজীর 
হরিজন-আন্দোলনের অহ্প্রেরণার উৎ্সও এই- 
খানেই। স্বামী বিবেকানন দৃপ্তত্বরে বলেছিলেন : 
বহুরূপে সম্মুখে তোমার 


ছাড়ি কোথা খু'ঁজিছ ঈশ্বর ? 
জীবে প্রেম করে ষেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর । 
-_-এই বোধই প্ররুত ধর্ম । তাই যিনি গ্রকৃত 
মানবপ্রেমিক তিনি ঈশ্বরধাদী না হলেও ধামিক 
ব'লে স্বীকৃত ও সম্মানিত হয়েছেন আমাদের 
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দেশে | উনবিংশ শতাবীর সংস্কার-যুগের 
অগ্রণী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । সমাজ তাঁকে 
বলেছে বিপ্রোহী, জেহাদ্‌ তার ধর্মের নামে 
প্রচলিত অধর্ষের বিরুদ্ধে। শত শত নির্যাতিত 
গণদেবতার চোখের জলে লোন] হয়ে গিয়েছিল 
তার জীবন-সমুপ্র । আর সেই সমুদ্রমস্থন ক'রে 
তিনি হয়েছিলেন করুণার অমৃত। তৃপ্ত হয়েছিল 
লাঞ্চিত আত্মা । ধামিকশ্েষ্ তাই বিগ্ভাসাঁগর । 
শ্রীরামক্ফণ স্বয়ং তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন । 
গীতা ভক্তের লক্ষণ নির্ণয় করেছেন £ 
“অথেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।, 

--সর্ব প্রাণীর প্রতি ছ্েষবিহীন, মৈত্রী এবং 
করুণাযুক্ত। মহাঁকবি কালিদাস তার রঘু- 
বংশের প্রস্তাবনাতে বলেছেন: তিনি এমন 
এক রাজবংশের মহিমা কীর্তন করবেন, যে 
রাজবংশের রাজন্যবৃন্দ আজন্ম শুদ্ধ, যথার্থ ভক্তি- 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্-- «ধম সংখ্যা 


মান্‌, প্রার্থীকে অভীষ্টদানকারাঁ, ম্যায়নিষ্ট, সত্য- 
পরায়ণ, অণলম কর্মী, ত্যাগের জন্তই অর্থের 
সঞ্চঘকারী, মিত ও নত্যভাষী এবং প্রজার 
মঙ্গলের জন্যই সংসারাশ্রমী । ভারতের ব্যাব- 
হারিক জীবনের ঈপ্সিত ধর্মের দপ এইটিই। 

যে বোধ ভোগে আনে ত্যাগের প্রেরণ? 
বিলাসে আনে বিরতি, অহংকাঁরকে বিস্তার 
করে বিশ্বজনীনতাঁয়, কর্মে আনে নেবার আনন্দ, 
মানবত্ের লীলাভূমিকে করে দেবত্বের পাদপীঠ-_ 
তাই ধর্ম। আত্মচেতনায় এর জন্ম, সার্বভৌম 
উপলব্ধিতে এর পরিণতি । তাই আমাদের 
ধর্মবোধের প্রথমে খধিরা বলেছেন £ আত্মানং 
বিদ্ধি--নিজেকে চেন। আপনার অস্তঃস্থলে 
আছে যে পরিপূর্ণ দেবত্ব, তাকে উপলব্ধির দ্বারা 
জাগ্রত কর। পূর্ণ শতদলে বিকশিত কর। 
জীবন হোক মধুময় । সমাজ হোক কল্যাণবর্ষী। 


হে মহাশিপ্পী ! 


কাঁজী নুরুল ইসলাম 


হে মহাশিল্পী, সযতনে তব কালজয়ী তৃলিকায় 

হষ্টির এই অক্ষয় রূপ গডেছিলে নিরালায়। 
তোমার রচিত প্রদর্শনীর মাঝে 
অগণিত ছবি সাজানো! সুচারু সাজে, 


মোরা দর্শক, যত দেখি তত আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়। 
প্রভাতে হর্ষ পবিত্র বেশে পূর্ব গগনে ওঠে, 
নীরবে খুলিয়া শোভার কৌটা বনে বনে ফুল ফোটে । 
পাহাড়ের গায়ে তুষারের আলোয়ান, 
যায় রথে চডি মেঘেদের অভিযান, 
ফেনিল উমি সাগর-উঠানে পাগলের মত ছোটে । 
রাতে নীলাকাশে চন্দ্রের পাশে ভিড জমে তারকার, 
নীহার-কন্ত1 মনে হয় যেন ছি'ডিয়াছে মণিহার। 


রচনা তোমার চির-জীবস্ত প্রত, 
যুগ যুগ হেরি সাধ মিটিবে ন! প্রভূ, 


হে মহাশিল্পী, দিও বার বার দেখিবার অধিকার । 


সাধু শ্রীআগার্‌ 


স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ 


দাক্ষিণাত্যের তেষট্টী জন নয়নার্-এর মধ্যে 
চারজন ছিলেন বিশেষ প্রপিদ্ধ। সাধু শ্রীআগ্ার্‌ 
এই চারজনের মধ্যে অন্থতম , ইনি 'কাধ' বা 
'দাঁদ? মার্গের আচার্য নামে খ্যাত । এব স্থদীর্ঘ 
অশীতিবর্ধ জীবন ঘটনাবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ । খুষ্টায় 
সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে শ্রীআগ্লার মাদ্রাজ 
প্রদেশের দক্ষিণ আর্কট জেলার অশ্ত্গত ত্রি্ভামুর 
গ্রামে এক ভেল্লাল (বিখ্যাত কৃষক) পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল 
পুগালনার (বিখ্যাত ব্যক্তি) এবং মাতার নাম 
ছিল মাথিনীয়ার। আগ্লার্‌ ছিলেন এদের 
দ্বিতীয় সম্তান। পিতামাতা এর নাম রেখে- 
ছিলেন মারুনিকীয়ার অর্থাৎ অন্ধকার-বিদারক। 
তিকনাভৃকারন্থু বা “বাগীশ” ছিল তার ঈশ্বরপ্রদত 
শাম, এর অর্থ জিহ্বার ঈশ্বর। তিনি ঘে 
কোনও স্থানে, যে কোনও সময়ে এবং যে কোনও 
অবস্থায় স্তবস্ততি রচনা করতে পারতেন। 
ঈশ্বরের প্রতি তীর হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ভক্তির 
গভীরতা ও উচ্ছ্বাস এঁ সব স্তবস্তরতির মাধ্যমে 
প্রকাশিত হ'ত এবং এগুলি €তেবারম্” নামে 
এপিদ্ধ। এ সব তেবারম্‌ দাক্ষিপাত্যের বিখ্যাত 
শিলমন্দিরসমূহে প্রত্যহ অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা 
সহকারে গীত হয়ে থাকে। দাক্ষিণাঁতোর 
প্রত্যেক ধামিক মাতাঁপিতা-_তীদের ছেলেপুলেরা 
যাতে ৮শশবকাল হতেই তেবারমের অংশবিশেষ 
কঠস্থ করে ও প্রত্যহ পাঠ করে, সে বিষয়ে বিশেষ 
দৃহি রাখেন। 

আগার্-এর জ্যোষ্ঠটা ভগিনী তিলকবতীক্ষার্‌ 
কালীপাগাইয়ার নামে এক পল্লব-সেনাপতির 
সঙ্গে ব্বাহস্থক্জে বন্ধ হন। এর অল্লকাল 


পরেই আগ্লার্-এর স্েহময় পিতা পরলৌক গমন 
করেন এবং মাতা সহমরণে যান। আগ্লীর্‌ 
তখন ছেলেমাঁছষ। তিলকবতী সমস্ত স্েহ দিয়ে 
ছোট ভাইটিকে লালনপ।লন করেন। ছুঃখের 
বিষয় অল্পকাল পরেই তিলকবতীর স্বামী যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে অশেষ বীরত্ব প্রকাশপূর্বক শত্রহন্তে প্রাণ 
বিসর্জন করেন । পতিশোকে মুহৃমানা তিলকবতী 
প্রথমে সহমরণে যাওয়ার জন্য প্রস্তত হন, কিন্ত 
পরম আদরের অনাথ ছোট ভাইটির সজল নয়ন 
ও করুণ মুখের দিকে চেয়ে সে স্বল্প পরিত্যাগ 
করেন। তাঁর অবশিষ্ট জীবন ঈশ্বর-আরাধনায় 
এবং ছোট ভাই-এর রক্ষণাবেক্ষণে অতিবাহিত 
করবেন, এইরূপ স্থির করেন। 

তখনকার দিনে জৈন ও বৌদ্ধদের প্রভাব 
ছিল অত্যান্ত বেশী । মন্ত্রোচ্চারণ, মারণ, উচাটন, 
ঝাডফুক প্রভৃতির সাহাষ্যে তার ক্রমশঃ জন- 
সাধারণের চিত্ত জম্ম করছে থাকে, এমনকি 
অনেক রাজাও তাদের কবলে পড়ে হিন্দুধর্ম 
পরিত্যাগ ক'রে জৈনধর্মে দীক্ষিত হন। বাজার 
সহাম্তভৃতি ও অন্ুমৌদনক্রমে অনেক হিন্দু 
মন্দিঘ ভেঙে ফেলা হয় এবং বহু জৈনমন্দির 
নিমিত হয়। কিশোর-বয়সে আপার এদের 
হাতে পড়েন এবং পাটললিপুত্র নগরে &$জন আশ্রমে 
নীত হন ও উৈনধর্ম গ্রহণ করেন। আপগ্পার্‌- 
এর হৃদয় ছিল ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ এবং 
ধর্মাচরণে তার আস্তরিকতা ছিল অতি গভীর। 
কাজেই জৈনধর্ষে দীক্ষিত হওয়ার পর তিনি 
অন্তরের সহিত এ ধর্ম গ্রহণ করেন, অনেক 
পুত্তকাদিও রচনা করেন এবং অচিরেই সকলের 
দৃষ্টি তার দিকে আক হদ়। জৈনর! তাঁকে 
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ধর্মসেনা, নামে অভিহিত করেন । পলব-সম্রাট 
মহেন্দ্র বর্ম! তার পাণ্তিত্য ও ভক্তিভাব দেখে 
মু্ধ হন এবং কথিত আছে--রাজকুমাবীকে তার 
হত্তে অর্পণ করেন। কিন্ত আগ্লাব্এর পারি- 
বারিক জীবন স্থুখের হয়নি । কালক্রমে জৈন 
শ্রমণদের আস্তরিকতাঁর অভাব দেখে কার অস্তর 
অত্যন্ত ব্যথিত হয় এবং শেহম্য়ী ভগিনীর কথা 
মনে পড়ে। তিলকবতীও এদিকে ভ্রাতার 
মতির পরিবর্তনের জন্য নিয়মিত শিব্মন্দিরে 
হদয়ের আকৃতি জানাতে থাকেন । হঠাৎ 
আগ্লার্‌ পেটের ব্যথায (০০110 [0810 ) অত্যন্ত 
অস্থুস্থ হয়ে পড়লে জৈন শ্রমণরা নানাবপ মস্ত 
উচ্চারণপূর্বক ত্রাকে সুস্থ করার বিফল প্রয়াস 
পাঁন। এদিকে ভগিনীর পান্লিধ্য লাভ করার 
জন্য আগ্লার্-এর হৃদয় অস্থিব হযে ওঠে এবং 
একদিন সথযোগ বুঝে তিনি পলায়ন করেন ও 
কোনও ক্রমে ভগিনীর কাছে উপস্থিত হন এবং 
তার পদতলে পতিত হয়ে স্বীয় ছুষ়্ৃতির জন্য 
ক্ষমা ভিক্ষা করেন। ক্ষমাশীল। ধর্মপরায়ণা 
ভগিনীও তাঁর সব দেব তুলে গিয়ে তাকে হৃদয়ে 
জড়িয়ে ধরেন। ভগিনীব আকুল প্রার্থনায় ও 
সেবাশুশ্রষায় কিছুদিনের মধ্যে আগ্লাব্‌ সুস্থ 
হয়ে ওঠেন। অতঃপর তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে 
মগ্ন হন শিবের আরাঁধনায়। অনুতপ্ত চিত্তে 
অপরাধ ক্ষালনের জন্য ডুবে ঘাঁন তিনি গভীর 
তপশ্যায়। দীর্ঘ সাধনার পর শিবমাহাত্ম্য ও 
টশৈবধর্ম প্রচারের জন্য তিনি বাকী জীবন উৎসর্গ 
করবেন, এই সংকল্প গ্রহণ করেন । 

জৈনরা কিন্তু এদিকে আগ্লার্-এর অহ্থসন্ধীনে 
বত হন এবং তখনকার পল্পব-রাঁজা জৈনধর্মীব্লম্থী 
কাভবের সহায়তায় আগ্লাব্‌কে খুজে বের করেন 
এবং তার উপর অমাহষিক অত্যাচার শুরু হয়। 
প্রথমে আগ্লীরুকে হস্তপদবন্ধ অবস্থায় জলস্ত 
ইটের পাজার উপর নিক্ষিপ্ত করা হয়। ভগবানের 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--€ম সংখা। 


রুপায় রক্ষা! পাওয়ার পর তাকে খাওয়ানে। হয় 
তীব্র বিষ। কিন্তু রাখে ক মারে কে"? যতই 
(বিপদে পড়তে থাকেন, দেবা্িদেব শিবের প্রতি 
তার একান্তিকী ভক্তি, অটুট শ্রদ্ধা ও শিশুর 
মতো! নির্ভরতা ততই বধিত হতে থাকে । জৈন- 
ধর্ষ-ধ্বজীরা এতেও ক্ষান্ত হয় না। অতঃপর তাকে 
মত্তহত্তীর পদতলে ফেলে দেওয়া হয় এবং শেষ 
কালে তার গলায় পাথর বেঁধে সমুদ্রে নিক্ষেপ 
কবা হয়। এই অত্যাচাবের কাহিনী স্বতই 
আমাদের ভক্তপ্রবর প্রহলাদের কথা স্মরণ 
করিয়ে দেয়। যখনই আগ্লাবকে মারবার 
কোঁন না কোনও উপায় অবলম্বিত হয়, তখনই 
তিনি প্রশাস্তচিত্ে তাব ইষ্টদেব মহাদেব 
সম্বন্ধে একটি স্তব রচন! করেন) এই সকল স্তব 
চেষ্টা করে রচনা করা নয়, এগুলি ত্বতংস্ফূর্ত। 

ঘোর বিপৎকাঁলীন এ সব রচনা! অপূর্ব 
ও অতুলনীয় । ঈশ্বরের প্রতি অটুট অম্থ- 
রাঁগ,গভীব ভালবাসা ও একাস্তিক আত্ম- 
সমর্পণের সুরে এ স্তবগুলি পরিপূর্ণ । এগুলি 
পাঁঠে অবিশ্বাপীর হাদয় ভরে যায় জলম্ত 
বিশ্বাসে, ঘোর নাস্তিক পরিণত হন আতন্তিকে 
এবং অভক্তের হৃদয় পরিপূর্ণ হুয়ে ওঠে পরম 
তক্তিতে । তামিল সাহিত্যে এ গীতিকাব্যগুলি 
অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত 
হওয়াব পর তিনি যা গেয়েছিলেন তার অমব 
ছন্দে তাঁর অর্থ ঃ 

যদি “নমঃ শিবায়। এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র 
ঘবারা আমরা অহরহঃ সেই আদিদেবের আরাঁধন। 
ও পৃজা করি, তবে গলায় পাথর বেঁধে সমুদ্রে 
ডুবিয়ে দিলেও দেই পাথর শোঁলার মত্ত আমাদের 
ভাসিয়ে তীরে নিয়ে আসবে । 

সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়ার পর যে স্থানে 
তিনি প্রথম তীরে ওঠেন সেই স্থানটি 
শৈবদের একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে ; 


জ্যষ্ঠ, ১৩৬৬ ] 


উহা বর্তমান কাডালোর শহরের অন্তর্গত 
কারায়েরাভিট্টনকুপ্পম্‌ (00617800158 01 1800- 
1) ) নামে খ্যাত। 

কুলে আসার পর তিনি ভগিনী তিলকবতীর 
নিকট গমন করেন এব তার ইষ্টদেব “তিরুবটি- 
গাই বিরাট্টনমূ* নামক মহাদেবের সেবাপৃজায় 
নিরত হন। পল্লব-সম্রাট আপ্লার্-এর জীবন- 
রক্ষার কথ মুগ্ধবিন্ময়ে শুনে গভীর অনুশোচনা- 
গ্রস্ত হন এবং তার পদতলে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা 
কবেন। অতঃপর তিনি পুনরায় শৈবধর্ষে 
দীক্ষিত হন । 

ভগবানের কপ লাভ ক'বে আগ্নাব্‌ তীর্থ- 
ভ্রমণে নিগতি হল এবং প্রধান প্রধান শিবমন্দির 
সমূহ দর্শনে পরম পরিতোষ লাভ করেন। একদা 
ভ্রমণকালে তিনি শুনলেন যে সাধু ভ্ঞানসম্বন্ধব্‌ 
দেদিকে আসছেন । বয়সে জ্যেষ্ঠ হলেও তিনি 
ছুটে গিয়ে বালসাধু জ্ঞানসন্বদ্বব-এর পদতলে 
পতিত হন। জ্ঞানসত্বন্ধর তখনই তাকে 
আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে পরম লেহে উঠিয়ে সম্বোধন 
ক'রে বলেন, “আগ্মাব্য। তদবধি তিনি “আগ্লাব্‌। 
নামে খ্যাত হন এবং দেই নামেই সকলে তাকে 
সম্বোধন করতে থাকে । তামিল ভাষায় পিতাকে 
'আগ্লা” বলা হয়। তিনিজ্ঞানসশ্বন্ধর্‌ এর প্রায় 
পিতার বয়পী ছিলেন। গঙ্গাধমুনার মিলনম্বরূপ 
সেই ছুই শ্রেষ্ঠ ভক্তের মিলন ছিল এক অপূর্ব 
ন্া। উভয়ের অসংখ্য অন্থরাগী ভক্ত নেই 
দৈব মিলন দর্শনে চক্ষু সার্থক করেন। তিরুপ্,গালুর 
নামক স্থানে তারা প্রথম মিলিত হন | অতঃপর 
উভয়ে কয়েকটি তীর্ঘক্ষেত্রে গমনপূর্বক তথাকার 
মাহাত্ম্য বধিত করেন। সম্বন্ধর্‌ মাছুরায় গমন 
করেন এবং আগ্লার্‌ পালেয়ার, তিক্ুপ্লাইনিলি 
প্রস্থৃতি তীর্থস্থান দর্শনপূর্বক '্ররচিনাপল্লীর 
নিকট তিক্পুনাতুরুধিতে গ্রামের শিবমন্দিরে 
অবস্থান করতে থাকেন। 


সাধু শ্রীআগ্লার্‌ 


৬১ 


মাছুরাঁয় জৈনদের সম্পূর্ণবপে পরাজিত কবে 
তথায় জ্ঞানসন্বদ্ধর্‌ লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম তথা শৈব- 
ধর্মকে স্বমহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠাকরত আগ্লার্-এব 
সহিত মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে তিরুপুনাতুরুখি 
অভিমুখে রওনা হন। জ্ঞানসন্বন্ধব-এর আগমন- 
বার্তা শুনে আগ্পার্‌ অতীব পুলকিত হন এবং 
তাকে মাদর অভ্যর্থন৷ জানাতে বহু ভক্ত 
ও শিষ্য সমভিব্যাহারে এগিয়ে ষান। দুর থেকে 
জানসন্বন্ধর-এর পালকি দেখেই আগ্লার্‌ ছুটে 
গিয়ে সেই পালকি বইতে আরম্ভ করেন। বয়সে 
জোযষ্ঠ এবং ভক্তিতেও কিছুমাত্র নন না হলেও 
আগ্রাব₹এব হৃদয়ে অভিমানের লেশমাত্র ছিল 
না। “তণাদপি স্থনীচ” এবং “তরোবিব সহিষু্ এই 
উভয়গ্চণে তিনি ভূষিত ছিলেন। এদ্দিকে 
জ্ঞানসন্থদ্ধবু জানতেও পারলেন না যে স্বয়ং 
আগ্লার্‌ তার পালকি বহন করছেন। গ্রামের 
কাছাকাছি এসে পালকির মধ্য থেকেই তিনি 
জিজ্ঞাসা কবলেন, “মহীপুরুষ আগ্লার্‌ এখানে 
কোথায় থাকেন? আপ্রাব্‌ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর 
করলেন, প্রন, আমি অতীব আনন্দ ও গৌরবের 
সঙ্গে তোমার পালকিতে কাধ লাগিয়েছি।, 
এই কথা শোনামাত্র জ্ঞাননম্বদ্ধবর্‌ পালকি হতে 
লাফিয়ে নেমে পড়ে আগপ্লারের পদতলে পতিত 
হলেন। কিন্তু তৎপূর্বেই আগ্লার্‌ ভূম্যবলুষ্ঠিত 
হয়েছেন । ছুই মহাপুরুষেব দেই দৈব মিলন 
এক অপাধিব দৃশ্য! জ্ঞানসন্বদ্বর কিছুকাল 
আগ্লার্-এব সপ্রেম আতিথ্যে পরমানন্দে কাটিয়ে 
পুনরায় তীর্ঘভ্রমণে নির্গত হলেন । 

আপুথি আডিগল্‌ নামে এক ব্রাঙ্গণ আগ্মার্‌- 
এর নাম শুনে তার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হন 
এবং নিজের বাড়ীতে ছেলেপুলের এ নাঁম রাখেন, 
যাতে স্বহরহঃ তার কথা স্মরণ হম়। যতই 
আগ্লার্-এর কথা চিন্তা করেন, ততই আডিগলের 
অস্তর তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে 


২৬২ 
ওঠে। শেষ পধস্ত তাঁর দর্শনলাভের জঙ্ত ব্রাহ্মণ 
অত্যন্ত ব্যাকুল হন। অবশেষে একদিন খবর 


এল আগ্লার্‌ সেই দিকেই আসছেন। ধার 
মৃতিকে এতদিন হৃদয়ে ধ্যান ক'রে এসেছেন, 
আজ তাকে সত্যই সশরীরে দেখবেন এই আশায় 
ব্রাহ্মণের অস্তর যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে ভরে 
ওঠে । সেই শুভ মুহুর্ত এসে পৌছল- ত্রাক্ষণের 
দরজায় আপ্লার্‌ উপস্থিত! পরম সমাদরে প্রাণ- 
প্রিয় অতিথির অভ্যর্থনা ক'রে তাকে তিনি সাষ্টাঙ্গ 
প্রণাম করলেন। ছেলেপুলেদের পরিচয় 
করিয়ে দিলে তারাও সকলে তক্তিভরে সাধুকে 
প্রণাম ক'রুল। ব্রাঙ্ষণের মনে আজ আর অন্ত 
কোনও চিন্তার অবকাশ নেই, কেবল কি ক'বে 
তার আরাধ্য দেবতার আদর-আপ্যায়ন করবেন 
ও তাকে ম্বখী করবেন, এই তার এক- 
মাত্র চিন্তা । 

ভোজনের সময় উপস্থিত হু'লে পুত্রকে তিনি 
পাঠালেন কলাবাগানে--পাঁতা কেটে আনতে । 
দুঃখের বিষয় বাগানে এক বিষধর মর্প ছেলেটিকে 
ংশশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। এ দারুণ সংবাদ শ্রবণ করেও 
আডিগল্‌ বিচলিত হলেন না, কারণ অতিথি- 
সেবার সময় সমাগত । পুত্রের মৃত্যুলংবাদ 
গোপন ক'রে আগ্লার্কে আহারে বসবার জন্য 
আডিগল প্রার্থনা জানালেন। আহারে বসেই 
আপ্লার্‌ ছেলেটিকে ডাকতে বললেন । ব্যাপারটি 
আব গোপন রাখা সম্ভব হ'ল না। আগ্মার্‌ 
ত্রা্ষণের সঙ্গে কলাবাগানে গিয়ে দেখলেন, 
মৃত অবস্থায় ছেলেটি পড়ে রয়েছে । তার 
প্রতি আডিগলের ভক্তি-ভালবানা দেখে আগীর্‌ 
অবাক্‌ হয়ে গেলেন এবং তার আরাধ্য দেবতা 
শিবের উদ্দেশে এক সকরুণ স্তব রচনা করে 
প্রার্থনা করতে লাগলেন । ঈশ্বরের মহিমা বোবা 
মাহুষের সাধ্যাতীত। স্তব শেষ হওয়ার সঙ্গে 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ঘ--৫ষ সংখ্যা 


সঙ্গে ভক্তাধীন ভগবানের কৃপায় ছেলেটি বেচে 
উঠল। আডিগলকে প্রাণভরে আশীর্বাদ ক'রে 
আগার্‌ বিদায় গ্রহণ করলেন। সত্যই 'আডি- 
গলের ভক্তির কথা ভাঁবলে বিম্ময়ে মন অভিভূত 
হয়ে যায়। 

আগ্লার হিমালয় হতে কন্তাকুমারী পর্যস্ত 
প্রধান প্রধান শৈব তীর্থক্ষেত্রসমূহ দর্শন করেন। 
শেষ বয়সে তার কৈলাসে গিয়ে কৈলাসপতি- 
দর্শনের আকাঁজ্ষা তীব্র হয়। পদব্রজে তিনি 
ঘাত্রা শুরু কবেন। শরীরের বার্ধক্য হেতু কিছু- 
দিন চলার পরে তাঁর পায়ে ঘা হয়। কিন্তু 
হদয়ের ছুনিবার আকাজ্ষাকে দমন করতে না 
পেরে তিনি হামাগুডি দিয়ে চলতে আবরস্ত 
করেন। অল্নকাঁল পরে তার হাতেও ঘা হয়ে 
যায়। যতই বাঁধা আলতে থাকে ইইঈদেবের 
দর্শন-লালসা ততই তীব্রতর হতে থাকে। 
কথিত আছে, হাত-পা অপটু হয়ে পড়া সত্বেও 
দমিত না হয়ে তিনি গডাগডি দিতে দিতে 
অগ্রসর হন। তার ভক্তির আতিশঘ্য ও সঙ্ল্পের 
দুচতা দেখে ভক্তের ভগবান আর স্থির থাকতে 
পারলেন না। এক সাধুর বেশে তার সামনে 
এসে বললেন, 'ভাই, তোমাকে আব কষ্ট করতে 
হবে না। তুমি নিকটস্থ পুরিণীতে গ্নান 
করলেই কৈলাসের তথা টকলাসপতিব দর্শন 
পাবে ।, সাধুর কথাক্ পূর্ণ আস্থা রেখে পুক্করি ণীতে 
ন্নান করামাত্র আগ্রার্‌ তার বছদিনের ঈপ্দিত 
কৈলাস ও কৈলাসপতির দর্শনে ধগ্ধ হলেন, 
তার লংকল্প সার্থক হ'ল। যে স্থানে তার 
এই দর্শনলাভ ঘটে সে স্থানের নাম তিরু- 
বায়ার, তাঞ্জোর শহর হতে দশ মাইল 
দুরে অবস্থিত । 

আপ্লার্‌ ৮* বৎসর বয়স পস্ত জীবিত ছিলেন 
এবং শেষ জীবন তিনি তাত্রোর জেলার অন্তর্গত 
তিরুপুগালুর নামক স্থানে অতিবাহিত করেন। 


জৈোষ্ঠ, ১৩৬৬ ] 
এ গ্রামের বিখ্যাত শিবমন্দিরেই তার অধিকাংশ 


সময় কাটত। তিনি হাতে একখানি নিডানি 
নিয়ে মন্দিরে যেতেন এবং তার হার! 
ঘাস উঠিয়ে মন্দিরের অঙ্গন পরিক্ষার 


পরিচ্ছন্ন রাখতেন। মন্দির-প্রাঙ্গগ ঝাড, 
দেবার সময় কোনও মণিমুক্তা চোখে 
পড়লেও খোলামকুচিব যতো তিনি তা ফেলে 
দিতেন, কাঞ্চনের প্রতি তার বিন্দুমাত্রও 
আসক্তি ছিল শা । কথিত আছে-_সাঁধনকালে 
অপ্পরাগণ ত্বাকে প্রলোভন দেখিয়েছিল, কিন্তু 
ঈশ্বরই একমাত্র কাম্য এবং তাঁর দর্শনই জীবনের 
একমাত্র ব্রত, এই দৃঢ় সংকল্পের ফলে ঈশ্বরকুপায় 
তিনি মে প্রলোভন সহজেই জয় করেন। 
পরিশেষে তিরুপুগালুর মন্দিবেই তিনি ৬৮১ 
খৃষ্টান্ে শিবসাধুজ্য প্রাঞ্ত হন। 

আগ্লার ৩১২টি দশ-পওক্তির ত্তব রচনা 
করেন। সেগুলি ভক্তিরসে পরিপূর্ণ । শ্তবেব 
মাধ্যমে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য, 
সাধনপন্থা প্রভৃতি অতি ন্ুন্দরভাবে তিনি 
প্রচার করে গেছেন। 

ঈশ্বর সম্বন্ে তিনি বলেছেন যে, ঈশ্বর সাকার 
ও নিরাকার দুই-ই । তিনি পরম জ্যোতি ও 
অন্তর্জযোতি__তিনি গ্রত্যেকেব তিতরে আবাঁর 
বইরে। তিনি এই ত্রহ্মাত্ডের ঈশ্বব এবং 
তিনিই শিব-সমন্ত প্রাণীর পবিচালক, পশু- 
পতি। শিবই সর্ববস্তর সার- সঙ্গীতের তিনি 
মধুর ঝঙ্কার, ফলের তিনি সুমিষ্টত্ব ও পুশ্পের 
তিনি সৌরভ। এই শরীর তার সচল মন্দির, 
মন ভক্তি, সত্যকথ! পবিদ্রেতা এবং অন্তরের 
প্রেমই পুজা। বিচারবূপ ঘি দিনে অস্তরে 
জ্ঞানের আলে জ্বালালে সেই আলোকে তাঁকে 
দেখতে পাওয়া যায়।' 

আগ্লার বলেন, “ষিনি কাঞ্চন এবং কামকে 
দুরে সরিয়ে ফেলে ইন্দ্িয়গ্রামকে জয় করতে 


সাধু শ্রীআগ্গার্‌ 


২৬৩ 


পারেন, তিনিই শিবসাধৃজ্য প্রাপ্ত হন। মুক্তির 
পথে প্রধান অন্তরায় 'অহং। এই অহংরূপ 
পাহাঁডে ধাক্কা লেগে আধ্যাত্মিকতীব্বপ জাহাজ 
নিমজ্জিত হয়। জীব যদি একাগ্রচিত্তে ও ভক্কি- 
সহকারে 'নমঃ শিবায় এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ 
করে, তবে শিবের করুণা নিশ্চয়ই লাভ করবে। 
ব্রধরদ্ধে বিকশিত পদ্মোপরি অবস্থিত মহাদেবের 
রাতুল চরণে মণ নিয়োজিত করতে পারলেই 
মুক্তি করতলগত ।” 

তিনি রুষকের বংশে জন্মগ্রহণ করে- 
ছিলেন বলে অনেক স্তবে কুৃষি-সম্পকিত 
উদাহরণ দিয়েছেন । একটি স্তবে তিনি 
বলেছেন, “ঘদ্দি কোন সাধক মত্যেব চাষ 
ক'রে তাতে ভক্তিবীজ বপন করেন ও মিথ্যারূপ 
আঁগাছ। উপড়ে ফেলে ধৈধধারি সিঞ্চন করেন এবং 
সততার বেডা দিয়ে ফসলকে ঘিরে রাখেন, তবে 
তার আত্মান্ভৃতি হয় ও তিনি শিবলোক 
প্রাপ্ত হন। 

আগ্লার তার ধর্মীস্তরের কথা ম্মরণ 
ক'বে নলতেন, “অসত্য আচরণের ফলে পাপ- 
পস্কে পতিত হয়ে যখন সাপের মুখে ব্যাঙের 
ন্যায় অহরহঃ মৃত্যুাতনায় ভূগছিলাম, লেই সময় 
কপালমোচন পবিগ্র পঞ্চাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে 
তবে রক্ষা পাই ।” তিনি বলেন, “কেউ যদি 
তার ছুক্ষাের জন্য সত্য সত্য অনুতপ্ত হয়ে 
আন্তরিক প্রার্থনা জানায় ও ভগবানের মহিমা 
কীর্তন করে, তবে সে ত্বার রাতুল চরণে 
সান পায়)? 

নিজের অঙ্গকে লন্বোধন করে তিনি 
বলছেন, হে আমার শির, তুমি ভক্তিভবে তাঁরই 
চরণে নত হও, হে আমার চক্ষু, তুমি প্রাণভরে 
তারই মোহন রূপ দর্শন কর; হে আমার কর্ণ, 
তুমি নিবিষ্টচিত্বে তাঁরই গুণগান শ্রবণ কর, 
_কারণ তিনি আমাদের পরম প্রিয় ও পরম 


২৬৪ উদ্বোধন [ ৬১তম বর্--॥ম সংখা! 


আত্মীয়, খন মৃত্যু এসে দরজায় করাঘাত করে, 
তখন কোথায় যায় সব জাগতিক আত্মীয়বুন্দ । 
সেই সন্ধিক্ষণে সকলে যখন পরিত্যাগ করে, 
তখন সেই নটরাজ শিবই পরম আত্বীয়ের স্াায় 
আমাদের পাশে এসে দডান, সুতরাং সব ছেডে 


দিয়ে ভীরই আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহলে তাকেই 
পাবে । বার বার আগ্লার্‌ এই প্রার্থনাই করেছেন 
এবং ভগবাঁনও তার অন্তরের আকৃতি শুনেছেন, 
স্তার ভাঁকে সাডা দিঘেছেন ও দর্শন্দানে তার 
জীবন ধন্ত করেছেন । 


উৎসর্গ 


প্রীমতী মালা বায় 


ছডানো এ মন 
হেথা হোথা জানো, 
তোমার পায়েতে 
করো তা জড়ো । 
আমি ডাকি তোম! 
তুমি শোন কানে, 
সাডাঁ দাও, মোর 
চিত্ত ভরে! । 
তুমি ডাকো! প্রভু,- 
পশে মোর কানে 


সাডা দিই, ধাই-_ 
এমনই কনো। 
শুধু তৌম! চাই 
সব ভুলে যাই 
আমারে তোষারু 
আপন করো। 
প্রিয়তম হও, 
মোরে প্রিয় করো, 
হৃদয়ে কপার 
প্রদীপ ধরে! । 
আলোকিত প্রাণ 
পুলকিত যন 
মনের মতন 
তাহারে গড়ো। 


বিশ্বতৃবনে 
তোমার মহিমা 
হেরি যেন ছবি 
মধুরতর | 
ব্যর্থ না হয় 
জলম আমার, 
জীবন আমাব 
সম্ভ্য কবে! । 
সার্থক হোক 
হেথ। আগমন 
গতানুগতিক 
সকল হরো। 
দেহ মন প্রাণ 
করি সমপণ, 
করো আকর্ষণ, 
করুণা করো । 
নিবেদিত হোঁক্‌ 
পকল আমান, 
তুলসীর্‌ প্রায় 
আমায় করো । 
নিঃশেষে যেন 
পারি আপনারে 
তোম! দানিবারে, 
গ্রহণ কযো। 


গ্রামীণ শিক্ষা 


অধ্যাপক শ্রীঅধীবকুমাব মুখোপাধ্যাষ 


গ্রামীণ শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 
করতে গেলে প্রথমে হয়তো প্রশ্ন আপবে £ 
এর কথ] আবার পৃথক করে কেন? যে 
শিক্ষাব্যবস্থা সারা দেশে চালু আছে, তাতেই 
কি চলে না? গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার কথা আবার 
বিশেষ ক'রে কেন? 

তাঁর উত্তরে বলতে হয় যে গণতন্ত্র-বিশ্বীপী 
স্বাধীন দেশে একট জিনিস থাক] চাই-_তা 
হল সবার জন) স্যোগ-স্থবিধার সকল অধি- 
কারু। স্থযোগ-সুবিধার মধ্যে শিক্ষা! একটা মস্ত 
বড স্থযোগ। এ স্থযোগ যাতে সবাই--সমস্ত 
নাগরিক, সহজে সমানভাবে পায়, সেটা একটা 
অবশ্য করণীয় বিষয়। কিন্তু আসলে দেখা 
যাচ্ছে যে শিক্ষার এই সুবিধা শহবেব দিকেই 
বয়েছে, আর গ্রামেব দিকে সে স্থবিধা খুবই 
সামান্ধ । এতে দেশের এক বৃহৎ জনমগ্ডলী-_ 
গ্রামের লোকেরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত 
হচ্ছে, আর শহরের লোকেরাই শিক্ষার অধি- 
গ্রী হচ্ছে বেশৌ। এর ফলে গ্রামের যুবশক্তির 
একটা বড় অংশ শহরের দিকে ছুটছে শিক্ষার 
জন্য । ফলে শহরে যে শিক্ষার ভিড় নেশী হচ্ছে 
এ শিক্ষা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে তাই নয়, গ্রামাঞ্চল 
গুলিও ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে ঘাঁচ্ছে। 
্গীণ হবার কারণ_-শ্শিক্ষা নেই | তাবপর শিক্ষার 
জন্য গ্রাযের যুবকরা অর্থাৎ গ্রামের যুবশক্তি 
ক্রমে ক্রমে শহরে চলে যাচ্ছে এবং শেষে 
সেখানেই বস করছে । এ ছাড়া, শিক্ষার ফলে 
যুপশক্তি থেকে ঘে নেতৃত্ব বা নেতার দল গড়ে 
উঠতে পারে, তার স্থফল গ্রামগুলি তো৷ পাচ্ছে 
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না। গ্রামে_ যেখানে চালনাশক্তি বা? নেতৃত 
করবার মতো! লোকের আরও বেশী প্রয়োজন, 
সেখানেই এর ক্ষয় হয়ে যাঁচ্ছে। সেই জন্যই 
বলেছি যে শিক্ষার সঘোগস্থব্ধির অভাবে 
গ্রামগুলি ক্ষীণ হয়ে ঘাচ্ছে, এত ক্ষীণ যে গ্রামে 
এখন কিছু কল্যাণমূলক ব্যবস্থা করাও কঠিন 
সমস হয়ে দাড়িয়েছে । 

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে প্রচলিত শিক্ষার 
সঙ্গে গ্রামীণ শিক্ষার উদ্বেশযোর কোন পার্থকা 
আছে কিনা । উদ্দেশ্যে এবং লক্ষ্যে কোন 
পার্থক্য থাক] উচিত নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য যা, 
তা সব ব্যক্তিকে নিয়ে--শহরের কি গ্রামাঞ্চলের 
পেটা বড কথা নয়। মানুষকে গডে তোলা, 
তাব ব্যক্তিতকে ম্মরিত করা, বিশেষ কারে 
আমাদের এই গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সচেতন 
থাকা এই হ'ল শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য । 
সেটা শহরের লোকের জন্য যেমন ঠিক, গ্রামের 
লোকের পক্ষেও তেমনি সত্য। অতএব 
উদ্দেশ্যের কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য তবু 
থাকবে, সে হ'ল কিসে বেশী জোর দেব, আর 
কিসে নয়। 

গ্রামীণ শিক্ষায় কয়েকটি বিষয়ে জোর দেওয়া 
হয়। প্রথমটি হ'ল অন্নবস্্, কারণ এই অর্থ- 
নৈতিক ব্যাপারট! সর্বক্র মুল সমপ্যা। দ্বিতীয় 
হ'ল স্বাস্থ্য-_ঘরবাড়ী, পরিচ্ছন্্তা, রোগনিবারণ 
ইত্যাদির কথা । তৃতীয় হ'ল শিক্ষার দিক। 
ভারপর সমাজ্জেে কথা, আর আছে 
সাংস্কৃতিক বিষয়। অর্থাৎ জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ 
যোগাযোগ বেধে শিক্ষা। গাক্ধীজীর বুন্য়াদি 
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শিক্ষা-পরিকল্পনা এই উদ্দেশ্যই কাজ করেছে, 
এবং এই জীবনের সঙ্গে যোগাযোগের তাগিদেই 
হাতের কাজ ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়েছিল। 

গ্রাযীণ শিক্ষার কার্যক্রমের প্রথম পধীয়__ 
বুনিয়াদি শিক্ষা । মাধ্যমিক পর্যায়ে উত্তর- 
বুনিয়াদি কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার কাধ- 
সুচী । গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক পর্যায়ে বুনিয়াদি 
শিক্ষা-_.একটা হ্বীককৃত ব্যাপার এখন । মাধ্যমিক 
পর্যায়ে কিছু উত্তর-বুনিয়াদি এবং কিছু উচ্চ 
মাধ্যমিক থাকবে । এখন উচ্চ শিক্ষার কথা। 
এ সম্বন্ধে ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে ভাবত 
সরকার চারজন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠন 
করেন। তিন মাস পরে তারা যে রিপোর্ট 
দিয়েছিলেন, তার নির্দেশ অনুধায়ী এখন গ্রামীণ 
উচ্চ শিক্ষার কাজ চলেছে । 

গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষার জন্য ভারতে এ 
পর্স্ত দশটি পরিষদ (117861166 10] [07] 
ঢ11767 900%0100 ) খোলা হয়েছে । এগুলি 
সব আবাসিক এবং গ্রামাঞ্চলে উপযুক্ত মনোরম 
জাস্গগানস প্রতিষ্ঠিত। ছাত্রছাত্রীদের এবং 
অধ্যাপকদের এখানেই বাঁদ করতে হবে । গ্রাম 
সংগঠনের ক্রতে যে সব মহৎ প্রতিষ্ঠান এ যাবৎ 
দেশে কাজ ক'রে আনছে, সেখানেই এগুলি 
স্থাপিত হচ্ছে। তাছাডা অন্যান্য গ্রাম-উন্নঙ্ছন 
প্রতিষ্ঠানগুলির সজে এই মব পরিষদগুলির 
ঘনিষ্ঠ ঘোগ থাকবে, বিশেষ কবে সমাঁজ-উন্নয়ন 
ব্লকগুলিএ সঙ্গে । বাংলাদেশে শ্রীনিকেতনে এই 
রকম একটি পরিষদ স্থাপিত হয়েছে । 

এই লব পরিষদে নিম্নলিখিত বিষয়ে শিক্ষার 
ব্যবস্থা আছে গ্রামীণ সেবাঁকার্ধে একট তিন 
বছরের ভিপ্লোমা, একট! এক বছরের শিক্ষণ- 
বিষয়ে ডিপ্লোমা এবং একটা সার্টিফিকেট, মহিলা- 
্বাস্থ্াকর্মীদের জন্য একট] ছু বছরের সার্টি- 
ফিকেট, আএ কষিকাধে দু-বছরের সার্টিফিকেট । 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--€ম সংখা! 


অবশ্য এখন যে কটা পরিষদ ভারতে স্থাপিত 
হয়েছে, তাতে সব কটি কোসে'র যে ব্যবস্থা 
আছে, তা নয়। সাধারণতঃ তিন বছরেত 
ডিপ্লোমা ফোঁর্ঁ রয়েছে-যাঁতে সমাজসেবা, 
কৃষিকার্ধ বা গ্রামীণ শিল্পবিজ্ঞানে বিশেষ পাঠ 
নেওয়া যায়। 

সমাজসেবার ডিপ্লোমা কোসেরি জন্য উচ্চ 
মাধ্যমিক বা উত্তর বুনিম্নার্দি পাশ করা চাই। 
শুধু স্কুল ফাইমাল পাশ হ'লে তার এক বছর 
হাতে কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা চাই। এই 
সব কোঁসের পরীক্ষার ম'পকাঠি গতানুগতিক 
লিখিত পরীক্ষায় ততট] বিচাঁধ হবে না, যতট' 
হবে পরিষদে থাকাকালীন তার হাতের কাজ, 
উত্সাহ, কর্মপ্রবণতা ইত্যাদির পরিমাপ থেকে। 


কিন্ত এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-বহিভূত 
গ্রামীণ শিক্ষারও একটা ব্যবস্থা থাকা চাই। 
অর্থাৎ যার! গ্রামীণ এই সব পরিষদে গেল না, 
তাদের শিক্ষার কী ব্যবস্থা হবে? এখানে সমাজ- 
শিক্ষার কথ! আঁপছে। এজন্য সমস্ত সমাজ- 
উন্নয়ন ব্লকগুলিতে আজ পুরুষ এবং মহিলা 
সমাজ-শিক্ষাসংগঠক রয্েছেন। এদের কাজ 
ই'ল_ উন্নততর জীবনের জন্য একটা আকাঙ্ষা 
জাগিয়ে তোলা গ্রামের জনমগ্ডলীর মধ্যে । তার 
জন্য নিরক্ষরতা-দুরীকরণ, পাঠাগার-পরিচালনা' 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, সিনেমা, শিক্ষা- 
শিবির প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। সমাজ- 
শিক্ষার মাধ্যমে যদি একটা আগ্রহ এবং 
ঘচেতনতা আনা যায়, তাহলে গ্রামীণ শিক্ষার 
প্রাতিষ্ঠানিক যে লব ব্যবস্থা আছে, তাতে 
লোকের আরও বেশী সাড় পাওয়া সম্ভব । এ 
ছাড়া আছে জনতা-কলেজগুলি। এখানে গ্রামীণ 
নেতৃত্বের শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে । গ্রামের জীবনে 
নেতৃত্বের প্রয়োজন অনস্বীকার্য । গ্রামের পুন- 
রুজ্জীবনের জন্য আদর্শবাদী এবং টবজ্ঞানিকতাবে 


জট, ১৩৬৬ ] 


শিক্ষিত নেতার দরকার । জনতাকলেজ এবং 
এই সব গ্রামীণ পরিষদগ্ডলি গ্রামের অনেক 
যুবক-যুবভীর মধ্যে দেই নেতৃত্বশক্তি এনে 
দেবে, ঘা গ্রামের সামগ্রিক উন্নতির জন্য বিশেষ 
দরকার । 

গ্রামীণ শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষার মান বা 
১/900870 সম্বন্ধে আমার্দের অবহিত থাকতে 
হবে। শহরাঞ্চলে বিশ্বন্্যালয়ের শিক্ষায় আজ 
একটা সর্বভারতীয় মান আনছে । গ্রামীণ উচ্চ 


* রেডিওতে গ্রদপ্ত বক্তৃতার ভাবাবলগ্বনে শিখি ত। 


গ্রক্কাতি ও মানবাত্মা 
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শিক্ষার মান ওরই মতো! করতে হুবে। তান 
হ'লে, শহর এবং গ্রামের বৈষম্য দূর না হয়ে 
আগের মতোই থেকে যাবে__অর্থাৎ সব বিষয়ে 
গ্রামবাসীর হীনম্মন্তত? | ধনী পরিবারে এক- 
জন গরীব হ'লে তার যা অবস্থা হয়, দেশের 
সামগ্রিক শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রামীণ শিক্ষারও সেই দশ! 
হবে। এই গ্রামীণ শিক্ষা-পরিকল্পনার সঙ্গে 
সঙ্গে তার মান সম্বন্ধে যেন আমরা সচেতন 
থাকি |* 


প্রকৃতি ও মানবাত্বা 


স্বামী মৈথিল্যানন্ন 


আদিম মানব ব্হিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির 
মধ্যে ভয ও বিস্ময়ের বস্তনিচয় দর্শন করিয়া 
গষ্ভিত হইয়াছিল। বহিঃপ্রকৃতি হইতে 
সমূডূত ঝড, বাত্যা, বজ্রপাত, প্লীবন, অতিগ্রীন, 
অতিশীত, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্ঠি, ছুভিক্ষ এবং 
মহামারী প্রভৃতি ভয়ের বস্তগুলি হইতে আত্ম- 
রক্ষা করিবার জন্য মানব বিবিধ উপায় উত্তাবন 
করিবার প্রয়াম পাইল। আদিম যুগ হইতে 
বর্তমান সভ্যতার যুগ পর্ধস্ত সে প্রয়াসের বিরাম 
নাই । বহিঃপ্রককতিতে সঙ্ঘটিত কাঁলের দুবার গতি, 
সুর্যোদয়, সূর্যাস্ত, স্থর্ধ গ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, নভোমগ্লে 
নক্ষত্ররাজির গতিবিধি, সুর্য চন্দ্র প্রস্ততি গ্রহ 
এবং উপগ্রহগণের সঞ্চরণ, সমুক্র্ের উত্তাল তরঙ্গ, 
লপ্রপাত, গগনস্পশ্শী পর্বতমাল! প্রভৃতি বিস্ময়ের 
বন্তগুলির গবেষণাতে আদিম মানব নিজেকে 
নিযুক্ত করিল। মে গবেধণারও অজ পর্যস্ত 
বিরতি নাই, বরং বিজ্ঞানের আলোকপাতে 
বিন্ময় হইতে অধিকতর বিস্ময় মানব-মনীষাকে 
আপ্লুত করিতেছে । 


অস্তঃপ্রকৃতি হইতে সগ্রাত মানব-অস্তবে 
রাগ, দ্বেষং কলহ, বিরহ ও বিয়োগ প্রভৃতি 
বৃত্তিগুলির উদ্দাম গতি মানব-মনকে অবসন্ন 
করে। আদিম সভ্যতার যুশ হইতে বর্তমান 
যুগ পর্যন্ত মানব উহাদের ঘাত-প্রতিঘাতে 
জর্জরিত হইয়া শাস্তির সন্ধানে ফিরিতেছে। 
কোন কোন মহামানব অদম্য চেষ্টায় অলৌকিক 
উপায়ে উহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ 
করিয়াছেন। মাঁনব-সভ্যতার ইতিহাসে মানবের 
সহিত মানবের ঘন্ব পৃথিবীতে রক্তপাত, বিরোধ, 
এবং বনু অশাস্তিকর ঘটন৷ ঘটাইয়াছে। মানব- 
বুদ্ধির অবিশ্রীস্ত গতিতে লব্ধ মানবের উচ্ছেদ ও 
বিলোপ সাধন করিবার যে সব দুনণাতি, কপটতা, 
ও মারণান্্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা মানব- 
সমাজে ভয় ও সন্ত্রাসের সহি করিয়াছে । বর্তমান 
যুগ মানব-প্রকৃতির বর্বরতায় সভ্যতার মুখে 
কালিমা লিপ্ত করিয়াছে । 

কিন্ত এই প্রকৃতির ম্বূপ কি? মহাকবি 
কালিদাস তাহার কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান 


২৬৮ 


'অভিজ্ঞান-শকুত্যলম* নাটকে খুব অল্প বাক্যে 
প্রকৃতির সংজ! করিয়াছেন £ যা সঙ: আই. 
রাস্তা'_ঘিনি স্য্টিকর্তার আদি স্বষ্টি, ঘা স্থিতা 
ব্যাপ্য বিশ্বম”যিনি পমগ্র বিশ্বে ব্যাঞ্থা 
রহিয়াছেন , “যামাছঃ সর্ধবীক্গপ্রকতিরিতি'__ 
য্নীষিগণ ধীহঠকে সকজ বস্থর উৎপত্তিস্থল বল্দিমা 
কীর্তন করেন, যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্ত 
ধাহা দ্বার প্রাণিগণ প্রাণবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিতি 
করে, প্রত্যক্ষাভি তম্থভি: অষ্টাভিঃ-- 
যিনি প্রত্যক্ষরূপে অঙ্ভৃতা স্থিতিময়ী, জলময়ী, 
অগ্রিময়ী, বাযুময়ী, চন্দ্র-স্থ্ধময়ী, ও যজমানরপা 
অষ্টমূত্তিতে বিরাজমান । 


এই সংজ্ঞায় কালিদাস ইহাও সংকেত 


করিয়াছেন যে প্ররৃতিদেবী সর্ধনিয়স্তা 
পরমেশ্বরেরই বিবিধ ছ্যুতিতে গ্োোতমানা, তিনি 
চৈতন্তরহিত। জড় প্রকৃতি নহেন | 


এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য মনীষী ও কবিগণের 
উক্তিগুলি প্রণিধানযোগ্য । বিশ্ববিশ্রত জার্মান 
পণ্ডিত 0০০1) বলিয়াছেন £ ৭৮৮০79 18 0৫ 
11511 51811919 2%:20626 ০ 9০,__প্ররৃতি 
শ্ীভগবানের জীবন্ত দৃশ্যমান আবরণ। মাক্চিন 
খধি 100915010 বলেন £ 4৪৮079১৪৮০০ 61] 
৪ 80690 3 ৮106 £1977 07 029 0290058 10 
৪৬1 সা1)০.০ প্রকৃতির অতি পাতল! পর্দার 
ভিতর দিয়া ভগবানের মহিমা সর্বত্র বিচ্ছুরিত 
হইতেছে । ইংলগ্ডের খষি 0891১16 প্রকৃতিকে 
এই ভাবে বক্ত করিয়াছেন £ 
“89:9৪ 285 &5৫ &112)6-দ0৪6518  01 0০৭ 
৮৪6 2558818 [ু)াছে &0 ৩ ৮7188 80. 1:1069 
লগা 01] 608 1001190 
--প্রককতিদেবী পরমেশ্বরের কাল-রূপ বস্ত্র পরি- 
পরিধান করিয়াছেন। জ্ঞানীর কাছে তিনি 
তাহাকে গ্রকটিত্ত করেন এবং অজ্ঞের নিকট 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ _«ম সংখ্য। 


হইতে লক্কায়িত রাখেন । বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
[9৮৮০0 কবির ভাষায় বলিয়াছেন £ 

£ব0৮ 972] 616 ৪0190002001 609 887, 028 
8076 81100702108 1181760190৩ £10জনআ০0 0:2০ 
31817051779 £107? 

_-ন্র্ষের সমুজ্জল জ্যো ত শুধু নয়, জোনাকি 
পোঁকার অস্ফুট আলোও শ্রীভগবানেরই মহিমা 
প্রকাশ করে। স্ুবিখ্যাত সাহিত্যিক 01087195 
চ017728157 বলেন £ 3694) 090৩ 8৪ 9 
007011661)87806 91 0০.--গ্রৃতিকে ভগবানের 
মুখমণ্ডল বলিয়া দেখ । 


পাশ্টীত্য কবিদের মধ্যে উড00৪%০:৮)ই 
প্রকৃতির প্রশস্তিতে তাহার কবিতা পূণ 
করিয়াছেন । তিশি বলেন £ 

৭ 016 81901708101 001 100768। 1.01381)05, 
10 00786) 079 €0106, 00০ £08:0160 91 20৬ 
109৮ 800 ৪00]) 01 91] 705 00028] 09186? 

- হে প্রকৃতি! তোমার নিকট হইতে আমি 
সর্বশ্রেষ্ঠ পবিজ্র চিন্তা পাইয়াছি। তুমি আমাকে 
ধাত্রীব ন্যাঁধ পালন কবিয়াছ, জীবনপথে তুমিই 
পথ দেখাইয়াছ, তুমি আমার অন্তরকে চালিত 
করিয়াছ, তুমি আমার নৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত 
করিয়াছ। 


পাশ্চাতা কবি 
আহ্বান করিয়া গাহিয়াছেন £ 


[6 209 17000960109 70109706955 ৬510670 ] 
[98887 ০ 08,5/ 11:0100 81] 078০৭ %1310£8 
10997) 10680016165 20৮৪6 009 

1796 01099] 0181768 , 
00. 0908 17) 1988 9100. 90৮79:5 


(0০91971985 প্রকৃতিকে 


178৮ 2০000820065 179 
]19980705 ০01 1099 800 88109917018 
3০168 56 09 ) 800 11 0175 দা10৩ 0719 27785 
[1 7000] 01 61018 1091161 2৮ 0071085 
০158 002 £298) 002 581) 09109192065, 
3০ %/11] [৮০110 00% 9192 27) 60০ 29108, 
£)00. 086 109 ৪ 1007 17906900009 81)8]1 0৫, 


জৈোষ্ঠ, ১৩৬৬ ] 


(00 6৮6 ছিম৩৪% 1:9878,09 
ঠ5%৮ 609 ৮7114 10%/07 579195 
3018] 06 005 106909৩ ] 11] 1919 ৮০ ৮09৩, 


[6 ০21৮ (0১০ 1 ৪0. 61000 ৪179106 00%6 0991))36 
[70 209৭ 6109 1071686 01 01005 ০০০: ৪0৫7900, 


_ আমি যখন শষ্ট বস্তরনিচয় হইতে গভীর 
অস্তরতম আনন্দ হৃদয়ে অনুভব করিবার চেষ্টা 
কার এবং আমার চতুর্দিকে পত্র ও পুষ্পের মধ্যে 
প্রেম ও আন্তরিক ধর্মের তত্ব শিক্ষা করি, তখন 
লৌকে উহা কল্পনীপ্রস্থত অলীক বস্ত বলিম়! 
উ্ভাইয়া দিতে পারে। সমস্ত জগৎ যদি এই 
বিশ্বাসকে উপহাস করে, তাহাতে আমার কোন 
য় কষ্ট বা অনর্থক মন্তিষ্ণ বিকার ঘটাইবে না। 
আমি আমার প্রতীতি ' অনুসারে স্থুবিস্তীণ 
মাঠের মাঝে পুজার মন্দির নির্মীণ কবিব। 
উপরে নীল আকাশ মন্দিরের সুতুঙ্গ চড়া হইবে 
এবং স্হজ-জাঁত ফুলগুলির স্বগন্ধ, হে প্রকৃতি, 
আমি ধূপের ন্যায় তোমাকে দ্িব। হে আমার 
একমাত্র ইউশ্বরী! তুমি এই সামান্ত যজ্জের 
পুবোহিত আমকে অগ্রাহ্য করিবে না। 

পাশ্চাত্য কবি 00112710 কি গভীর 
শ্রদ্ধীর চক্ষে প্ররূৃতির সকল বস্ত নিবীক্ষণ 
কবিতেন, উপবে উদ্ধৃত কবিতাটি হইতে তাহা 
সহজেই অন্রমেগ্ন । 


বিশ্বকবি ববীন্ত্রনাথ তাহার অপূর্ব ভাঁধাসস 
প্রকৃতির স্পন্দন নিজেব ভিতরে এইভাবে অস্থভব 
করিয়া লিখিয়াছেন £ 

এ আমার শরীরেব শিরায় শিরা 

যে প্রাণতরঙ্গমাল] রাত্রি দিন ধায় 

সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিখ্িজসে। 

সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে 

নাচিছে ভুবনে, নেই প্রাণ চুপে চুপে 

বস্থধার মৃত্তিকা প্রতি বোমকুপে 

লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে দঞ্চাবে হবষে, 

বিকাশে পল্পবে পুন্পে, বরষে বরষে 


প্রকৃতি ও মানবাত! 


২৬৯ 


বিশ্বব্যাপী জন্মমৃতূযু পমুক্র-দোলায় 
দুলিতেছে অন্তহীন জোযার-ভাটায়। 
কবিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ 
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান্‌॥ 
সেই যুগধুগা্তর বিবাটি স্পন্দন 
আমার নাভীতে আঙ্জি করিছে নর্তন ॥ 


এই কল উক্তিগ্তলিব মধ্যে স্পষ্ট অনুমিত 
হয় যে প্রকৃতি যানব-সতার মধ্যে অবস্থিত 
থাকিয়। মানবের গঠন, পালন, ও অবশেষে 
পর্যবদানেব ব্যবস্থা করেন। শুধু তাই কি? 
মানব-জীবনে প্রকৃতির সহাহুভূতি অপবিমেয়। 
গ্লাফিন খষি [:106:50 তাঁহার এক প্রবন্ধে ব্ক্ত 
কবিয়াছেন, 55075 ৪50075601865 যখন 
মাঁছষ দুঃখ বিরহ এবং খ্্রণায় কাতর হইয়া 
পড়ে তখন গ্রকৃতিদেবী ধাত্রীর হ্যায় মানবের 
অন্তরে অশেষ শান্তি ও সান্তনা দিয়া থাকেন। 
প্রীরামচন্্র যখন সীতাবিরছে মুহামান হইয়া 
লক্ষণের সঙ্গে বনে বনে মীতার সন্ধান করিতে- 
ছিলেন তখন বালীকি শ্রীরামচঞ্জের মুখে এই 
আতি প্রক।শ করিয়াছেন £ 


অপি কচ্ছিতবয়। দৃষ্টা, স] কদ্বপ্রিযা প্রিয়া । 

কদ্ব যদি জানীষে শংপ পীতাং শুভাননাম্‌॥ 

ক্িপ্কপল্পবসংকাশ! পীতকৌধেয়বাঁসিনী । 

শংসন্থ যদি বাঁ দৃষ্টা বিন্ব বিনোপমন্তনী | 

অথবাজু'ন শংস ত্বং প্রিয়াঁং তামজুনিপ্রিয়াম্‌। 

জনকন্য স্থতা ভীরু ধর্দি জীবতি বা নবা॥ 

__অস্বি কদন্ছা। তুমি সেই কদস্বপ্রিয়া। আমার 

আঁমার প্রিয়া কোথায় আছেন, দেখিয়াছ ? যদি 
জান, তাহা! হইলে সেই শুভাননার কথা 
আমাকে বলিয়া দাও। অয়ি বিব। সেই 
বিবসদৃশত্তনী, পল্লবতুল্য কান্িমতী, পীতকৌষেয়- 
পরিধানা সীতাকে যদি দেখিয়া থাক, বল। 
অথব। হে অর্জুন! প্রিষ্কা! তোমায় অতিশয় ভাল- 
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বাসিতেন | সেই ক্ষীণতঙ্গ জনকছুহিত1 জীবিত 
আছেন কি না বল। 
এইরূপে শ্রামচজ্্র ককুভবৃক্ষ, বনস্পতি, 
তিলকবৃক্ষ, অশোক, তাল, জদ্ব, কণিকার, 
পনম, বকুল, দাডি্ব প্রভৃতি বৃক্ষদিগের কাছে 
গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শুধু বৃক্ষ 
নয়, হন্তী ব্যাপ্র প্রভৃতি শ্বাপদ জন্তদেরও নিকট 
গিয়া সীতার সন্ধান করিতে লাগিলেন । 
বিরহসস্তপ্তা গোপীগণ সারারাক্সি বনে বনে 
শীকষ্চের অন্বেণ করিতে করিতে বলিয়া- 
ছিলেন : 
দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বথ। প্রক্ষ | ন্যশ্রোধ । নে! মনঃ। 
নন্দশুম্র্গতো হত্বা প্রেমহালীবলোকনৈঃ | 
কচ্চিৎ কুরবকাশোকনাগপুন্াগচম্পকাঃ। | 
বামানুজো মীনিনীনামিতে। দর্পহরস্মিতঃ ॥ 
কচ্চিৎ ভুলসি। কল্যাণি। গোবিন্দচরণপ্রিয়ে | 
সহ ত্বালিকুলৈবিভদ্‌ দৃষ্টন্তে২তিপ্রিয়োইচাতঃ ॥ 
মালত্যদখি বঃ কচ্িন্মল্লিকে ? জাতিযূথিকে 11 
গীতিং বে! জনয়ন্‌ যাতঃ করম্পর্শেন মাধবঃ ॥ 
-অশ্বখ। হে প্রক্ষ। হে ব্ট। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ 
প্রেমহাস্তবিকসিত অবলোকনের দ্বারা আমাদের 
মন অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন) 
তোমরা মহান্, তোমাদের কষ্ঃসান্সিধ্য লাভের 
সম্ভাবনা আছে, তাহাকে তোমর1 দেখিয়াছ 
কি? হে কুরবক। হে অশোক, হে নাগ। 
হে পুক্লাগ! হে চম্পক। তোমর! পুম্পা্দির 
দ্বাঝ। পরোপকার করিয়। থাক, সুতরাং শ্রাকষ্ণের 
সাপ্গিদ্য লাভ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব, 
ধাহার হাশ্য মানিনীগণের মান দুর করে, সেই 
ব্লরামের কনিষ্ঠ শ্রীরুচ এই স্থান দিয়া গমন 
করিয়াছেন কি? 
হে তুলসি। হে ভাগ্যবতি। শ্রীকষ্ণের চরণ 
তোমার প্রিয়, অলিকুলের সচছিত তিনি 
তোমাকে ধারণ করিয়া থাকেন, স্থৃতরাং 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ-_-৫ম সংখা। 
প্রীকফের সান্লিধা লাত করা! তোমার পক্ষে সম্ভব, 


তোমার অতি প্রিয় শ্ররুষ্ণকে তুমি দেখিয়াছ কি? 
ছে মার্তি! হে মল্লিকে। হে জাতিকে। 
হু যুথিকে। করম্পর্শের দ্বারা তোমাদের 


লতি জন্মাইয়। শ্রীকঙ্চকে গমন করিতে 
দেখিয়াছ কি? 


কালিদাস তাহার শ্রেষ্ট রচনা! 'অভিজ্ঞান- 
শকুস্তলম* নাটকে শকুস্তলার পতিগৃহে গমন- 
কালে বীতবাগ কথমুনির মুধে বলিতেছেন £ 


ভে! ভোঃ সন্নিহিতবনদেবতাস্তপোবনতরবঃ | 
পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুম্মাঘপীতেষু যা, 
নাতে প্রিয়মণগ্ডনাপি ভবতাং স্রেহেন যা! পল্লবম্‌। 
আছে বঃ কুম্থমপ্রবৃত্তিপময়ে যন্তযা। ভবতুযত্সবঃ, 
সেয়ং যাঁতি শকুস্তলা পতিগৃহং সবৈরস্থজায়তাম্‌ ॥ 

_হে বনদেবতাগণ ও আশ্রমস্থিত বৃক্ষদকল, 
তোমাদিগের সলিলসেক না করিয়া যে শকৃম্তল। 
অগ্রে জলপাঁন করিতে অভিলাষ কনিত না, 
অলঙ্কাব ভালবাসিলেও জেহবশে যে শবকুস্তলা 
তোমাদের একটিমাত্র পল্লব ছেদন করিত ন! 
এবং তোমাদের কুস্থম ফুটিলে যাহার আনন্দোৎ- 
সব হইত, পেই শকুস্তলা আজ পতিগুৃহে 
গমন করিতেছে , তোমরা এ বিষয়ে সকলে 
অনুমতি দাঁও। 


দুঃখের ও স্থখের সময় প্রক্লৃতিদেবী তাহার 
সম্তানগণকে শান্ত ও নন্দিত করেন। ইহা! 
সাধারণ লোকের হৃদঘ্পগম্য না হইলেও তীক্ষ- 
মেধা ও হৃদয়ধান্‌ ব্যক্তিদের হৃদয়ে প্রতিভাত 
হয়] থাকে, তাই পাশ্চাত্য কবি ৮/০709%017 
বলিয়াছেন £ 
18606108৮৪2 010 1096:%5 
[119 1108৮ 61096 10580 1791, 
-_ প্রকৃতিকে যিনি ভালবা সিয়াছেন, প্রকৃতি 
তাহাকে কখনও ত্যাগ করেন নাই। 


সমালোচনা 


মহ্থান ভ্ভারত (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব )। 
লেখক £ শ্রীভিক্ষু, প্রকাশক ; শ্রীরাজেন্ত্রলাল 
যখোপাধ্যায়, ভাঁবরতী-প্রকাশ, ৩০ আশুতোব 
চ্যাটাজী স্ব, ঢাকুরিয়া, কলিকাতাঁ_-৩১, 
পৃষ্ট। ;£ প্রথম পর্ব__২৮৪+২৪, দ্বিতীয় পর্ব-_ 
৩২৯+১৭+ মূল্য £ প্রতি পর্ব ৭৫০ টাঁক!। 

“যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ 
থাকে, যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা 
ধাইতে পারে_যদি এমন কোন দেশ থাকে, 
যেখানে সবাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অস্ত- 
দূর্টির বিকাশ হইয়াছে, তবে নিশ্চয় করিয়া 
বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি এই 
ভারতভূমি 1” ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছু বলিতে 
গেলে স্বামী বিবেকানন্দের এই উক্তিটি স্বতই 
আমাদের মনে ভালিয়! উঠে। 

শত সহম্্র যুগ ধরিয়া! নান| উত্থান-পতনের মধ 
দিয়া সংগ্রথিত এই ভারত-ইতিহাপ। ইহাকে 
জানিতে গেলে অবশ্তই কিছু পশ্চাতে তাকাইবাঁব 
প্রয়োজন আছে। কোন দেশকে জানা মানে, 
শুধুমাত্র উহার ইতিহাঁন-ভূগোল, দর্শন-সাহিত্য, 
[জ্ঞান-বাণিজ্য বা বা্রনীতি-অর্থনীতি জানাই 
নহে--উহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে খু'জিয়া পাওয়া । 
ভারতবর্ষেরও সঠিক পরিচয় পাইতে হইলে 
তাহার চিন্তাধারা ও জীবনধারার গতিপথ অগ্- 
সরণ করিয়া অগ্রসর হওয়া দরকার! এই 
জীবনাদর্শের সন্ধান-প্রসঙ্গেই মিলিবে ভারত- 
তারতীর যথার্থ স্বরূপ । 

সতা-শিব-সুন্দর--ইহাই ভারতীয় সমাজের 
আদরশ-মন্ত্র। ভূমিতে অবস্থান করিয়াও ভূমাকেই 
শিরোধার্ধ সতা বলিয়া গ্রহণ করা--ভারতের 
সনাতন জীবন-ব্রত | বূপ-রস-শব-গন্ধ-স্পর্শময় 


এই জগৎকে ভারত অবহেলা করে নাই; বরং 
এই জগতের সকল স্তরেই_ রাষ্ট্রে সমাজে, শিল্পে, 
কাব্যে, সঙ্গীতে, শিক্ষায় ও সম্পদে আবার 
উৎসবে-পার্বণে, বিবাছে-বিরহে, জন্মে-মৃত্যুতে, 
সকল অবস্থাতেই এক সর্ব-মহত্মম চেতন বস্তর 
অভিব্যক্তি আবিষ্কার করিতে সে প্র্রয়াসী 
হইয়াছে । 

কিন্ত কালদোষে বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে 
আধুনিক ভারত-সম্তান তাহার আত্মপরিচয় 
ভুলিতে বসিয়াছে। প্রাচীন শান্ত্রীদি পড়িবার 
মত অবসর, সামধ্য ও সুযোগ আজকালকার 
মানুষের নাই। গ্রস্থা্দির ছুপ্রাপ্যতা, সংস্কৃত 
শিক্ষার বিলোপ এবং সর্বোপরি ছূর্বহ অন্নচিন্তা 
আমাদেব যে-কোন প্রকার বলিষ্ঠ চিন্তার 
প্রতিকূল। অথচ এই বাহির-সব্বস্বতার যুগে 
আমাদের জাতীয় শিক্ষা-দীক্ষীকে পুনরায় ভারত- 
মুখা করিতে না পারিলে সামাজিক ৰিপধয় 
অনিবাধ। 

এ-হেন পরিস্থিতিতে বেদ-উপনিষদ্‌ ও স্তি- 
পুরাণাদি হইতে তারত-এঁতিহ্োর দ্যোতক ছোট- 
ব্ড বিভিন্ন অংশকে সাধারণের বোধ্য সহজ সবল 
ভাষায় যুগোপযোগী করিয়া জনসমাজে উপ- 
স্থাপনের অতাস্ত প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। 
বাংলা ভাষায় এইরূপ একটি সংগ্রস্থনের 
অভাব ছিল। 

শ্রীইন্দুমাধব ভট্টাচাধ (শ্রভিচ্ষু) প্রণীত 
আলোচ্য “মহান ভারত গ্রস্থদ্বয় এঅভাব মোচনে 
অনেকখানি সহায়তা করিবে । স্পপ্তিত গ্রন্থ 
কারের বর্তমান প্রয়াস সত্যই অভিনন্দনযোগা | 
প্রাচীন ভারতের এমন স্থ্রুচিপূর্ণ একখানি 
আলেখ্য প্রস্ততির জন্য লেখককে যে অপরিসীম 


খু 


ধৈর্য ও শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে_-তাহার 
নিদর্শন গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় মিলিবে। প্রথম পর্যে 
তিনি ভারতের অধ্যাত্ম-চিস্তার ক্রমবিকাশ, 
বৈদিক ও শুপনিষিক তত্ব এবং পৌরাঁণিক 
এতিহের নানা খুটিনাটি তথ্যকে অতি নিপুণ- 
ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, প্রশ্নোজনবোধে নৃতনতর 
ব্যাখ্যা দিয়াছেন । আর দ্বিতীয পর্বে চিত্রিত 
হইয়াছে সনাতন ভাবতীয় সাধনাব মর্জকথা _ 
শ্রুতি, স্থৃতি, দর্শন, কর্মকাণ্ডের নানা শাখা ও 
মত, আখ্যায়িত হইয়াছে প্রাচীন ভাবতীয 
সমাজ ও রাষ্ট্রের বন বিচিত্র গত্ি। ভারতের 
দর্শন, শিল্প, কাব্য, সঙ্গীত, আনন্দ-উৎপব, শাঁসন- 
পদ্ধতি, সমাঁজ্জ-সংগঠন ইত্যাদি কোন দিকই 
বর্ণনাপ্রসঙে উপেক্ষিত হয় নাই । 

গ্রন্থের ভাঁষা সরল সুন্দর, প্রকাশভঙ্গীও 
প্রাণস্পর্শী। পুস্তকে কয়েকটি বৈদিক মন্ত্র ও 
শীস্তিপাঠ সন্নিবেশিত হইয়াছে । মন্ত্রগ্ুলি 
স্থনির্বাচিত ও উহার কাব্যাটবাদ৭ ভাবানগ। 
উভয় পর্বেই সংঘোজিত বিস্তৃত বিষয-স্থচী 
পাঠকের খুবই সহায়ক হইবে সন্দেহ নাই । ছাপা 
ও কাগজ ভাল এবং প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয় । প্রুফ 
সংশোধনে আর৪ কিঞ্চিৎ সতর্ক হইলে ভাল 
হইত। আমরা এই গ্রন্থের উভয় পর্বেবই বহুল 
গ্রচার কামনা করি । --অব্জজানন্দ। 

বনের ডাক : স্বামী বিশ্বাস্বানন্দ প্রণীত । 
প্রকাশক : শ্রীঅরুণকুমীর দে_-৬৫1১।১, মানিক- 
তলা স্ব, কলিকাতা_-৬। পরিবেশক £ এম-পি 
সরকার আগ সন্স প্রাইভেট লিমিটেড _ ১৪, 
বঙ্কিম চাটুজ্যে স্্রীট, কলিকাতা-_-১২, পৃঃ ২২৪, 
মূল্য পাচ টাকা। 

'বনেব ডাক" বইটির প্রচ্ছদপট ও নামটির 
মধ্যে বিজ্ঞানের চেয়ে কাবাই এসে আগে ধরা 
দেয়। তাঁর জন্য দুঃখ নেই, কারণ এটি উত্তিদ্‌- 
বিজ্ঞানের একটি 'পাঠ্যপুস্তক”ও নয়। এক মাসের 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--€«ম সংখ্যা 


মধ্যেই এই স্থলিখিত বইথানি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় 
সমালোচকদের সপ্রশংস দৃর্ি আকর্ষণ করেছে। 
প্রথম দিকেই বনভোজনের মাধামে নিপুণ শিল্পী 
লেখক যে পটভূমিকা প্রস্তুত করেছেন__ তাতেই 
তার উদ্দেশ্য নিশ্চয়-ুফলতাঁর দিকে পা বাড়ি- 
যেছে। প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেমেয়েদের মনের 
একটি প্রীতির সংযোগ-হ্ুত্র বাধা হয়েছে, যার 
সাহায্যে তাদের মনে জাগবে জ্ঞানের তৃষ্ণার সঙ্গে 
হজন-প্রবণতা ও পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা । নিরক্ষব 
চাধীরাও পাবে এর থেকে তাদের প্রাণে নানা 
গাছপালা লাগাবার প্রেরণা । বৃক্ষজগ্খ নিযে 
অবসর-বিনোঁদনেরও অনেক ইঙ্গিত পাওয়া! যাবে 
এই অভিনব পুস্তকটি থেকে । আবালবৃদ্ধবনিতাঁব 
উপযোগী হলেও বিশেষ ক'রে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক- 
দের খুবই কাঁজে লাগবে বইখানি । 

শিশুব স্বভাব খেলা ও অন্গুকবণ করা, তারই 
মাধ্যমে শ্বীভাবিকভাবে সে কেমন কৰে জ্ঞানের 
পথে এগিয়ে যেতে পাতার অনেক নিদর্শন 
বইখানিতে পাওয়া যাবে । তাই এই বইখানি 
প্রথমে শিশুকে ব। শরিক্ষাথীকেই পড়তে হুবে না, 
পড়তে হবে তাদের শিক্ষককে |! আর শিক্ষার্থী 
এই বই-এর অন্তর্গত হাতের কাজগুলি ক'রে 
মিলিয়ে নেবে আদর্শের সঙ্গে বাস্তবকে । তাতেই 
সে পাবে আত্মপ্রনাদ, অনুভব করবে আত্মশক্তি 

এই জাতীয় পুস্তক-__যাতে বন্ষেছে জীবনের 
যোগ এবং বিব্ধি হাতের কাজের সঙ্গে বিচিত্র 
জ্ঞানের সমন্বয়__শিক্ষার্থীর মনে শুধু আনন্দই 
দেবে না, শিক্ষাকে সম্পূর্ণ ক'রে তুলতে পারবে, 
তাদের মধ্যে স্বতঃপ্রণো দিত নিয়মনিষ্টা ও শৃঙ্খলার 
প্রতিষ্ঠা ক'রে এবং হুজন-ও পালনশীল দায়িত্বপূর্ণ 
ব্যক্তিত্বের স্কুবণ ক'বে। 

জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষকসমাজ ও শিক্ষা- 
বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই সত্যিকারের 
নতুন বইটির প্রতি । 


পরলোকে ভক্ত কিরণচন্দ্র সিংহ 


আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ৮ই মে শুক্রবার সন্ধ্যা ৫-৫৭ মি: সময়ে 
৬৮ বৎসর বয়দে পরম ভক্ত কিরণচন্দ্র সিংহ শিবপুরে তাহার বাঁপভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন । 
বছদিন ধরিয়া তিনি ভায়াবিটিন রোগে তৃগিতেছিলেন। গত ২১শে ফেব্রআবি হইতে তিনি 
মন্তিক্ষের ব্যাধিতে ( থন্বোসিসে ) শয্যাগত ছিলেন। শেষ কয়দিন তাহাকে চরণামূত ছাড়া অন্য 
কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করাঁনো যাঁয় নাই। 

১৮৯২ খৃুঃ এক দরিত্ব পরিবারে ননীভৃষণ সিংহের পুত্রন্ূপে তিনি মাতুলাঁলয় হরিপালে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের পূর্বপুরুষ তাবকেশ্বরের নিকট নালিকুল হইতে শিবপুরে আসিয়া 
বসবাস করেন। ৮ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর মাতা ও ভগিনীর ভরণপোষণের জন্য 
কিবণচন্ত্রকে ১৫ বৎসর বয়সেই চাঁকরি গ্রহণ করিতে হয়। বন্কাল পূর্বে শিবপুরেই তিনি 
পুজ্যপাঁদ স্বামী বিরজানন্দের লঙ্গলাঁত করেন। ইহার কিছুর্দিন পর তিনি জয়রামবাটীতে ক্রীপ্রীমাতা- 
চাকুরাণীর শ্রীচবণ দর্শন করেন । ১৯৪০ খুং কালিম্পঙে স্বামী বিরজানন্দের নিকট তিনি দীক্ষালাভ 
করেন, এ বিষয়ে তাহার ধর্মপ্রাণা সহধমিণীব আগ্রহও কম ছিল না। তিনি পূর্বেই স্বামী 
বিবজানন। মহারাজের কপালাঁভ করিয়াছিলেন । 

১৯১৮ খুঃ হইতে চাকরির সঙ্গে সঙ্গে কিরণচন্দ্র ব্যবসাঁয়ে মনোনিবেশ করেন । প্রথমে মোটরের 
তেল বিক্রয় হইতে শুরু কবিয়' মোটরের সাজসরঞ্ীমের বিরাট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন তাহার 
এঁহিক জীবনের স্মরণীয় কীত্তি। 

জীবন-সায়াহে তাহার শ্রীরামকষণের জন্মভূমি কামারপুকুরে গিয়া বাস করিবার বাসন] হয়; 
এতছৃর্দেশ্টে শ্রীশ্রীঠাকুরেব বগতবাটীব সংলগ্ন এক টুকরা জমি কিনিয়া চালা ঘর করিয়া! মাঝে মাঝে 
তিনি সেখাঁনে বাস করিতে যাইতেন । ক্রমশঃ শ্রীবামকূষণ-অন্মস্থানে মন্দিব-প্রতিষ্ঠার কথ! উঠিলে তিনি 
সানন্দে অর্থাদি সাহায্যে অগ্রসব হন। ইট্রদ্দেবতার প্রস্তর-নিমিত মন্দিবের ভিত্তি-স্থাপন হইতে 
মন্দিরে মর্মরমূত্তি প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া নানা বিষয়ে তিনি সাহায্য করিতেন। পরে 
নাটমন্দিব নির্যাণেও তাহার সাহাষ্য বিশেষ উল্লেখষোগ্য । নব্য বঙ্গে “বাউলের দল" প্রতিষ্ঠা করিয়া 
উহার প্রচাব তাহাব আর এক বিশেষত্ব, কীর্তন করিয়া তিনি কামারপুকুর পরিক্রমা করিতে ভাল- 
ববামিতেন। শ্রীরামরুষের ও শ্রশ্রীমায়ের জন্মভূমির উপর তাহার প্রবল আকর্ষণ ছিল। 
কেহ চারিধামে তীর্ঘভ্রযণের কথা তুলিলে তিনি বলিতেন £ “কামারপুকুর, জয়রামবাটী, 
দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুর-_এই আমার চাব ধাম ।, বাগবাজারে প্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতেও তিনি প্রায়ই 
আসিতেন। শ্রীরামরুষ্ণ-সঙ্ঘের উপর তাহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অন্গরাগ পরিলক্ষিত হইত | 

শিবপুরে শ্রীশ্রীমায়ের নামে ঘাট, সাধারণের জন্য পাঠাগার, দবিদ্র-ভাগ্ডার প্রতৃতি স্থাপন 
ঠাহাকে শিবপুরে নকলের প্রিয় করিয়াছিল। বনু প্রতিষ্টান পরিবারকে গপ্তভাবে তিনি কত 
যে দান করিতেন, তাঁহার কোন হিসাব নাই। এই মহাম্গভব ভক্ত ইষ্টচরণে চিরশাস্তি লাভ 
করিয়াছেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, এখনও তাহার ৮৭ ব্লরবয়ক্কা জননী জীবিতা আছেন । 
এই অসহনীয় শোকে ভগবান এই বৃদ্ধা জননীকে, তাহার ধর্মনিষ্ঠ সহখত্রিণীকে ও শোক সত্তপ্ত আত্মীয় 
স্বজনকে সাস্তবনা দিন । ও শাস্তি; ! শান্তি 1 শাস্তিঃ 11 


রণ 


ক্রীরামকৃষ্ণজ মঠ ও মিশন সংবাদ 


উৎসব-সংবাদ 

রহুড়া ৪ রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে 
স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে কীর্তন, ধর্মসভা, 
কথকতা, বামায়ণ-গান, যাত্রাভিনয় ও বিভিন্ন 
প্রকার লোকসঙ্গীতের আয়োজন হয। নিম্ন 
ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়, কারিগরী বিদ্যালয, 
শিল্পবিদ্ালয়, মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয় ও 
বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ছাল 
ও শিক্ষািবুন্দের চিত্রশিল্প এবং বিভিন্ন প্রকার 
ইস্তশিল্পের এক শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর আয়োজন 
করা হয়। এ ছাঁড়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল 
হইতে নানাঁরপ কুটার-শিল্পেবও এক প্রদর্শনী 
খোলা হয়। লক্ষাধিক লোক এই প্রদর্শনী 
অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে দর্শন করে । 

১৮ই মার্চ প্রাতে মঙগলাঁবতি, উপনিষদ্‌ ও 
গীতা পাঠের ভাবগস্ভীর পরিবেশে উতদব আবস্ত 
হয়। সকালে প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। 
সন্ধ্যায় এক মহতী ধর্মস্ভায় শ্রীঅচিন্তাকুমার 
সেনগুপ শ্রীবামকঞ্জদেবের জীবনী পর্যালোচন। 
করেন। বারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন 
শাখার সৌজন্যে রেজা” গান হয়। 

১৯শে প্রাতে প্রতৃপাদ দ্বিজপদ গোস্বামী 
ভাগবত পাঠ করেন! সন্ধ্যায় হরেজ্্নাথ 
কলেজের অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ দ্বাসের 
সভাপতিত্বে এক ছীাত্রসভামু বিদ্যালয়ের বিভিন্ন 
ছাত্র "স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত, 


সম্পর্কে বক্তৃতা করে। মভাপতি মহাঁশয়েব 
ভাষণের পর আশ্রম-বালকগণ “বাখালরাজা, 
কীর্তনাঁভিনয় করে। 


২০শে প্রাতে শ্রীঅবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কতৃকি “শিবাষন? কীর্তন হয়। অপরাহ্ে “মণি- 
মেলা-পরিচালক 'মৌমাছি'র সভাপতিত্বে শিশু- 


সন্দ্েলনে হয়। সন্ধায় এক বিচিত্রানুষ্ঠানে 
বিখ্যাত শিপ্লিগণ সকলকে আনন্দ দেন। 


২১শে প্রাতে মিশনের ক্রীড়াঙ্গনে আঞ্চলিক 
প্রাথমিক বিছ্যালয়ের শিশুদের ক্রীড়া-প্রাতি- 
যোগিতা এবং দ্বিপ্রহরে নারায়ণমেবা হয়। 
অপরাহ্থে এক ধর্মসভায় ডক্টর রমা চৌধুরী 
শ্রীতীযায়ের জীবন-দর্শম আলোচনা করেন । 
সন্ধ্যায় আশ্রম-বালকগণ কতৃক 'মুক্তিধঞ্ঞ' নাটক 
অভিনীত হয়। 


২২শে প্রাতে শ্রীমৃত্যু্জয় চক্রবর্তী রামায়ণ 
গান করিয়া ভক্তগণের মনোরগ্রন করেন । বেলা 
১০ ঘটিকায় কলিকাঁতার “সুহৃদ ক্লাব কর্তৃক 
“কালীকীর্তন হয়। অপরাহ্কে ধমসতায় 
শ্রীতামপবঞ্জন বায় শ্রীবামকষ্চ ও ম্বামী 
বিবেকানন্দের জীবনদর্শন” আলোচনা করেন। 
সদ্ধ্যায় বিখ্যাত যাত্রাপার্টি “আর্ধ অপেবা' কতৃক 
বামপ্রপাদ? নাটক অভিনীত হয। 

২৩শে প্রাতে আশম-কমিবৃন্দেরে এক 
সম্মেলন হয় । সন্ধ্যায় ব্যায়ামবীর বিষুঃ ঘোষের 
ছাত্রবুন্দ ব্যাযাঁম প্রদর্শন করেন । তাহাদের 
বিভিন্ন প্রকার জিম্নাষ্টিক ও পেশীসঞ্চালন 
বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল। রাত্রে ছায়াবাণী'র 
পৌজন্তে “কাবুলিওয়ালা” চিত্র প্রর্দাণত হয়। 


২৪শে প্রাতে মহাঁসমীবৌহে দৌল-উৎসব 
উদযাপিত হয় এবং বালকগণ নগর-সন্কীর্তনে 
যোগদান করে। অপরাহ্ে প্রদর্শনীতে অংশ- 
গ্রহণকারী শিল্পিবুন্দকে 'প্রশস্তিকা' প্রদান করা 
হয়। সন্ধ্যায় সিথি অমৃত-সঞ্ঘ “মহিষাস্থর' 
যাক্সাভিনয় করেন । সপ্তাহব্যাপী উৎসবে এদিকে 
জনসাধারণের মধ্যে বিরাট আনন্দ ও উতৎপাঁছের 
সাড়া পড়িয়া যায়। 


জোট, ১৩৬৬] 


আসানসোল £ শ্রীরামকষ্ মিশন আশ্রমে 
গত ২৫শে হইতে ৩০শে মার্চ বিভিন্ন কার্ষহুচীর 
মাধ্যমে শ্রীরামরুষদেব, শ্রীশ্রমাতাঠাকুরাণী ও 
স্বামীজীর ম্মরণোত্নব উদযাপিত হইয়ছে। 

এই উপলক্ষে প্রথম ছইদ্দিন সন্ধায় বাকুডার 
বিখ্যাত রামায়ণগায়ক শ্রীহধীরকুমার বন্দ্যো- 
পাধ্যায় রামায়ণ গান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে 
মুগ্ধ করেন। ২৭শে মার্চ উত্পব্র প্রথম 
দিন প্রভাতে মঙ্গলাবতির দ্বাবা উত্সবের 
সুচনা হয়। সকাল সাডে ছয়টায় বিগ্ভালয়ের 
ছাত্রবৃন্দ ও ভক্তমণ্ডলপীব এক মিলিত শোভা- 
যাত্রা ঠাকুর, মা ও ম্বামীজীর প্রতিকৃতি 
সহ শহর পরিক্রমা করে । মন্দিবে শরীশ্রীঠাকুবের 
বিশেষ পূজা, হোম ও তজনাদি অন্রষ্ঠিত হয় ॥ 
বৈকাঁলে এক মহতী সভায় শ্রীবামরুষ্ণের জীবন 
ও বাণীর আলোচনা করেন স্থানীয় কলেজের 
অধ্যক্ষ শ্রীতবরপ্রন দে,হিন্দী-বক্তা শ্রীশিববাঁলক রায় 
এবং স্বামী হিরণুয়ানন্দ | বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের উপাচাধ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী লভাব 
কার্ধ পরিচালনা করেন । পরদিব্স শ্রীত্রীমাতা- 
ঠাকুরাণীর পৃূত চরিতকথা আলোচনা-সভায় 
সভানেক্ীর আমন গ্রহণ করেন অধ্যাপিকা 
ডক্টর সতী ঘোষ। শ্রীশিববালক বায়, স্বামী 
ধ্যানাত্রানন্দ ও ম্বামী হিরণ্ায়ানন্দ শ্রীশ্রামায়ের 


জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়! আলোচনা করেন । 
সন্ভার শেষে হাওডা “মায়ের মন্দিরে সভ্যবুন্দ 
বামপ্রসাঁ? লীলাকীর্তন পরিবেশন করিয়! 
শ্রোতবুনদ্দকে আনন্দ দান করেন । 

উতৎ্নবের তৃতীয় দিবস সকালে পৃর্োল্লিখিত 
সম্প্রদায় কতৃকি "শ্রারামক্ক্*” লীলাক্ীর্তন অনুষ্ঠিত 
হয়। দ্ধিপ্রহরে প্রায় ৪৫০০ ভক্তকে প্রপাদ 
দেওয়া হয়। টবকালে এক জনসমাবেশে স্বামী 
বিবেকানন্দের বাণীর আলোচনা করেন স্বামী 
হিরণ্য়ানন্দ, শ্বামী ধ্যানাত্সানন্ম ও ত্বামী পাবনা 
নন্দ। সভার কাধ পরিচালনা করেন পূর্ব 
রেলপথের জেনারেল ম্যানেজার শ্ররুপাল সিং । 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


দশ 


শেষ দিনে ৩০শে মাচ সোমবার সন্ধ্যায় 
আশ্রম-বিগ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণী সভায় 
পৌরোছিত্য করেন জেলাশামক শ্রীস্থহাঁসরঞ্ন 
দাঁস মহাশয়। স্বামী ধ্যানাত্সানন্দ ও সভাপতি 
মহাশয় ছাব্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে 
উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন । পুবস্কার-বিতরণের 
পরে আনন্দোৎ্পবের পরিসমাপ্তি হুয়। 

মনসা দ্বীপ (২৪ পরগনা ): গত ২৭শে 
মাচ” শুক্রবার শ্রীরামরুষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরাম- 
কষ্দেবের জন্মোৎসব বিশেষ আনন্দ ও 
উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পুজা, পাঠ, 
শোভাযাত্রা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। 

অপবাছ্কে আয়োজিত সভায় রুদ্রনগর দেবেজ্র 
বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক শ্রীত্রিলোকেশ মিশ্র 
এবং আশ্রমস্থ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক 
শ্রীস্বধীরকুমার মাইতি শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের বিভিন্ন 
দিক আলোচনা করিলে পর সভাপতি স্বামী 
জীবানন্দ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ত্যাগ ও সেবার 
মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ কিভাবে গ্রহণ 
করা ধায় তদ্দিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন । 

প্রায় ১৫০০ শালীষাসী পরিতৃপ্তির সহিত 
প্রপাদ গ্রহণ করিয়া বাজ্জ্রে প্রাঞ্জন ছাত্রগণ 
কতৃক অভিনীত “বাঙালীর দাবি যাত্রাভিনয় 
দর্শন করে। 

তমলুক 2 শ্রীরামকষ্* আশ্রমে বিগত ১০ই 
এপ্রিল শুক্রবার হইতে ১২ই এপ্রিল রবিবার পর্ধস্ত 
শ্রীরামরুষ্ণদেবের আবির্ভাবউৎ্সব আনন্দপূর্ণ 
অনুষ্ঠান সহায়ে উদ্যাপিত হইয়াছে । এই 
উৎসবে উষাকীর্ভন, শ্রীশ্রীঠাকুরের তষাড়শোপচারে 
পূজা, হোম ও ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম 
দিনে শ্রীস্থরেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী শ্ীস্রীচত্ীর ও 
প্রীগ্ররামকষ্ণ-পু'থির কথকতা করেন । তিন দ্রিনে 
তিন হাজাব নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 

উৎসবের প্রথম দিনের সভায় স্বাঙ্ী মিত্রা 


হখ 


নন্দের বক্তৃতার পর সভাপতি শ্রীবিজয়লাল চট্টো- 
পাধ্যায় ভীষণ দেন। দ্বিতীয় দিন মহকুমা 
শাসক শ্রাএস্‌ কে. চৌধুরী সভায় পৌরোহিত্য 
করেন। এই দিন ম্বামী পূর্ণানন্দের বক্তৃতা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী 
অন্নদানন্দ উভয়দিনই জরল ভাষায় শ্রীরামকুষ্ের 
জীবন ও বাণীর তাৎপর্য বুঝাইয়! দেন। 


উত্পবের শেষ দিন ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল 
চৌধুরী সভাপতির আনন গ্রহণ করেন, তিনি 
জীশ্রীম! ও শ্রীপ্রীঠাকৃর সম্বন্ধে সহজ সংস্কৃত ভাষায় 
ভাষণ দেন। সন্ধ্যারতির পর আশ্রম সন্নিকটে 
জেল! গ্রস্থাগার-প্রাঙ্গণে তাহার রচিত 'শক্তি- 
সারদম্ত সংস্কৃত নাটকটি ডক্টর রমা চৌধুরীর 
প্রযোজনায় প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সদন্য-সদস্যাগণ 
কতৃকি অভিনীত হয়। 

টাকী : গত ২২শে হইতে ২৪শে মার্চ 
শ্রীবামরুষ্চ মিশন আশ্রমে শ্রীবামকৃষ্ণজদেবের 
জন্মোৎসব হয় । 

প্রথম দিন মঙ্গলারতি, বিশেষ পুজা ও 
ভোগরাগাদি সম্পন্ন হয়। প্রায় ছয় সহম্রা- 
ধিক ভক্ত প্রসাদ পাদ। টবকালে শ্রীঅচিস্ত্য- 
কুমাব সেনগুধ শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী আলোচনা 
প্রসঙ্গে বলেন, ভগবানের সহিত ভালবাসার 
মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করাই তাহার আরাধনার সহজ 
এবং সরল পস্থা। সন্ধ্যায় কলিকাতার শিকর্দার 
বাগান সঙ্গীত-সমাজ কতৃক 'নদীয়া-লীলা, 
অভিনীত হয়। প্রীয় দশ সহমত নরনারী প্রেম- 
ভক্তিমূলক লীলাভিনয়-মাধুধ আস্বাদন করেন। 

দ্বিতীয় দিন প্রাতে “কথামত” পঠিত ও 
ব্যাখ্যাত হয়। অপরাহে শ্রপাচুগোপাল বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ভজন গান করেন। রাত্রে শ্রশিবরাম 
মুখোপাধ্যায় “ক্ষষজ্ঞ' পালা কখকতা। করেন। 


তৃতীয় দিন সন্ধ্যাক্ স্বামী মহানন্দ আরশ্রাঠাকুর 


উদ্বোধন 


| ৬১তম বর্ষ-_€ম সংখ্যা 


ও স্বামীজীর বাণী আলোচনা কবেন। তারপর 
পূর্ব দিনের মত “কথকতা হয়। বান্রে আশ্রম- 
বিশ্যাঁলয়ের ছাত্রগণ 'কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ নাটিকা 
অভিনয় করে। 


কিঝেণপুর (দেরাদুন )ঃ গত ১১ই মাচ 
শহর হইতে পাচ মাইল দুরে আশ্রমে বিশেষ 
পুজা ভোগারতি হোম সহ শ্রীরামরুষ্খ-জন্মতিথি 
পরিপালিত হয়, ৈকালে প্রায় ৬০০ ভক্ত প্রসাদ 
পান। এতছুপলক্ষে ২৭শে মাচ শহরে টাউন- 
হলে এক জনসভায় দিল্লী রামকৃষ্ণ আশ্রমের 
অধাক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ এক উদ্দীপনা পূর্ণ 
বক্তৃতা দেন, তাহার বিষয়বস্ত ছিল $ ধর্ম 
মাছষের অস্তনিহিত দেবত্বকে বিকশিত করে। 


সারগাছি (মুশিদাবাদ ) £ গত ২রা বৈশাখ 
অন্্পূর্ণাপূজা-দিবদে পৃজাহোমাদি লহায়ে বাঁম- 
কৃষ্ণ মিশনের প্রকাশ্য সেবাত্রতাহ্ুষ্ঠালের ও 
আশ্রমস্থ মন্দিব-প্রতিষ্ঠার শুভতিধি-স্মরণোৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপ্রহরে প্রীয় ৫০০ স্থানীয় 
জনসাধারণ ও শতাধিক শহরাগত ভক্ত প্রনা? 
গ্রহণ করেন। বৈকালে একটি সভায় মালদছ 
আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী পরশিবানন্দ ও শ্রীপতোক্র 
শর্মীরায় শ্বামী অথগ্ডানন্দের জীবনকথা ও 
সেবাব্রতের বাঁণী আলোচনা করেন। 


ইহাব পরদিন হইতে বহর্মপুরে উৎসব 
শুরু হয়। কথা, কীর্তন, জনসভা, ছ!য়াচিত্র 
প্রভৃতি ইহার অঙ্গ ছিল। শনিবার বিশেষ- 
ভাবে শীরামক্ষ্ণ-জীবন এবং ববিবার স্বামীজীব 
জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। শ্বামী 
পরশিবানন্দ সভাপতিরূপে যুবকদের শ্বামীজীর 
ভাবে উদ্দ্ধ হইতে আহ্বান করেন । শ্রীশশাঙ্ব- 
শেখর সান্যাল, শ্রীবিজয়লাল চট্রোপাধ্যাদ্ 
এবং স্বামী নিরাময়ানন্দ বিভিন্ন দিক দিয়] 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। 


জ্যোষ্ঠ, ১৩৬৬] 


পূর্ব পাকিস্তান 

ঢাকা 2 শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকষদেব ও 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মো্দব মহালমাবোহে 
অনুষ্ঠিত হইপ্লাছে। 

২৭শে ফাল্তন শ্রীরামকুষ্চদেষের জন্ম তিথিপূজা, 
ভজন ও টঠীকুর-ন্বামীজীর জীবনী ও বাণী 
আলোচন। এবং সান্ধ্য আরাত্রিকের পর পালা- 
কীর্তন হয় | ২৮শে ফাল্জন মধ্যাহু হইতে রামায়ণ 
গান ও সান্ধ্য আবরাত্বিকের পর 'বামরসীয়ন। 
স্গীর্তন হয়। ২৯শে ফাস্গতনও “রাষ-রসীয়ন? 
কার্তন হয়। মধ্যাহ্ন হইতে দরিভ্রনারায়ণ 
সেবায় ৫০০০ ন্রনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

৩০শে ফাল্গুন অপরাহে ছাত্রসষ্ভায় আলোচ্য 
বিষয় ছিল: মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ । 
সভাপতি- শ্রাবসস্তকুমার দাস ( এডভোকেট, 
ঢাকা হাইকোট), বক্তা অধ্যাপক ব্রজেন্্র- 
কুমার দেবনাথ ও ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ। 

১লা চৈত্র অপরাহে সাধারণ সভাম আলোচ্য 
বিষয় ছিল £ বিশ্বপ্রেষ ও বিশ্বশাস্তি প্রতিষ্ঠায় 
শ্রীরামকঞ্-বিবেকানন্দ । সভাপতি ডাক্তার 
শৈলেন্দ্রকুমার সেন ও প্রধান অতিথি__মাননীয় 
বিচাবপতি জন্ধাব হামিদুর বহমান, ভাইস 
চযান্সেলার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । ডক্টর গোবিন্দ- 
চক্র দেব মিশনের কার্যবিবরণী পাঠ করেন। 
তিনি বলেন, সেবাধর্ষধা ও মনুয্যতুবোধ 
জাগাইয়া তোলার উপর মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর 
করিতেছে । ভাইস চ্যান্সেলার সাহেব মিশন 
বিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র বিগত বাধিক পরীক্ষায় 


বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ক্রীড়া- 
প্রতিষোগিতায় যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছে 
তাহাদিগকে পুরস্কার দিয়া রামরুষ্খ মিশনের 
শিক্ষাদান ও সেবাকার্ধের ভূয়সী প্রশংসা! করেন। 
পাক-ভারতে ও পাশ্চত্য দেশের নানাস্থানে 
মিশনের বিবিধ কর্মধারার কথা অবগত হই 
তিনি সন্থোষ প্রকাশ কবেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


২৭৭ 


ডক্টর মুহম্মদ শহীছুললাহ রামকৃষ্ণদেবের সমন্বয়- 
মূলক ধর্মীয় আদর্শের সারগর্ভ আলোচনা করেন। 
অধ্যাপক মোজাহাবউদ্দিন আহমদ পরমহংসদেব 
ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন দিক 
আলোচন! করিয়া বলেন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি- 
ভাঙতে ধর্মকে দেখিতে পাঁবিলে সাত্পরদীয়িক 
সমস্যার সমাধান হইতে পারে । 

নারায়ণগঞ্জ 2 গত ৪ঠা চৈত্র হইতে ৮ই 
চৈজ্ রবিবার পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ শ্রারামকষ্ণ 
আশ্রমে শ্রীরামকুষ্ণজদেবের জন্মোৎসব মহাসমা- 
রোহে সসম্পন্ন হইয়াছে । 

প্রত্যহ মঙ্গলাবাত্রিক, ভজন, বিশেষপূজা, 
হোম এবং শান্সাদি পাঠ হয়। প্রথম ছুই দিন 
অপরাহেে কুমিল্লা রামমালা ছাত্রাবাসের অধাক্ষ 
রালমোহন চক্রবর্তী স্থললিত ভাষায় শ্রীপ্রীরামকফ- 
কথামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ৪ঠা, 
৬ই ও ৭ই চৈত্র সন্ধ্যারাত্রিকের পর স্বামী 
শর্মানন্দ ছাক্াচিত্রযোগে যথাক্রমে শ্ীপ্রঠাকুর, 
গ্রশ্রীমা ও ম্বামীজীর জীবনালোচনা করেন। 
প্রথম চার দিন রাত্রে শ্রাদিবাকর চক্রবর্তী 
রামায়ণ গান করেন। 

€ই চৈত্র কুমিল্লা ভিকোবিছা কলেজের 
সহাধ্যক্ষ শ্রীজ্যোত্ন্াময় বস সভাপতিত্ব করেন। 
৬ই চৈত্র বৈকালে অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ 
শহীছুলাহের পৌরোহিত্যে এক ধর্মসভাঁয় 
১৯৫৮ খুঃ কার্যবিবরণী পঠিত হইলে পর সভাপতি 
সাহেব “ইসলাম ধর্ম”, শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রব্তী 
ুষ্টধর্ম” শ্রীমদ্‌ প্রিয়ানন্দ ভিক্ষু মহাশয় “বৌন্ধধর্ 
ও পণ্ডিত রালমোহন চক্রবত্তী '্রাবামকষ্ণদেবের 
সাধনীলোকে হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। 
সভায় প্রায় চারি সহশ্র শ্রোতার সমাগম 
হইয়াছিল। 


৭ই চেত্র মহিলা-সতায় শ্রীশ্রষায়ের জীবন ও 
বাণী সুন্দরভাবে আলোচিত হয়। 


২৭৮ 


ফরিদপুর : শ্রীরামক্ং মিশন আশ্রমে 
১১ই মার্চ শ্রীরামরুষ্ণদেবের জন্মতিথি সুচাকুনূপে 
উদ্যাঁপিত হইয়াছে । এ দিন বিশেষ পুক্ঞা, হোঁম 
ও চণ্তীপাঠ হয়। সন্ধারতির পর শ্রহরবিলাদ 
সাহা স্বরচিত শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসঙ্গীত এবং 
প্রঅমুল্য চক্রবর্তী, শ্রীহ্ধাময় ঘোষ প্রভৃতি ভজন 
গান কবেন। 

১৩ই মার্চ আশ্রমে দশ সহশ্র নবনারীর 
সমাগম হয়। উক্ত দিবপ যথারীতি গ্রশ্রীঠাকুরের 
মঙ্গলারতি, পুজা ও হোমাদি করা হয় এবং 
বেল] তিন ঘটিক। হইতে রাত্রি দশ ঘটিকা পর্যন্ত 
স্থানীয় ও দুরাগত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করে। 

বক্তৃতা সফব 

আপামের ভক্তগণ কতৃকি আহত হইয়া গত 
এপ্রিল মাপে স্বামী মহাঁনন্দ আনামের বিভিন্ন 
স্থানে বিভিন্ন বিষষে ইংবেজী ও বাংলায় বক্তৃতা 
দেন। নিয়ে স্থান, কাল ও বিষয় লিপিবদ্ধ 


বিবিধ 


পবলোকে মতিলাল বাঁ 

প্রবর্তক সজ্বের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি 
মতিলাল রায় চন্দননগরস্থিত প্রবর্তক আশ্রমে 
গত ১০ই এপ্রিল বেলা ৯-৪০ মিঃ ৭৭ বংসর 
বয়সে পরলোক গমন কবিয়াছেন। সায়াহ্ে 
সেখানেই তাহার নশ্বর দেহেব শেষকৃত্য সম্পন্ন 
কর! হয়। 

১৮৮২ খুঃ চন্দননগরে বিহাবরীলাল রায়ের 
কনিষ্ঠ পুত্ররূপে মতিলাল রায় জন্মগ্রহণ করেন । 
তাহাদের পূর্বপুরুষ 'চৌহান”-বংশীয় রাজপুত। 
বাল্যকাঁলেই মতিলালের মধ্যে ধর্ষাছরাগের ভাব 
ফুটিয়৷ উঠিয়ছিল। তাহার পাঠান্গরাগ ও 
সাহিত্যান্শীলন ছিল অসাধারণ । 

শ্বদেশী-আপ্ৌোলনে শ্রীহৃত রায় তাহার সকল 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্-_৫ম সংখ্যা 
হইল। অধিকাংশ বক্তৃতার বিষয় আোতাদের 
নির্ণাত, বক্তৃতার শেষে বক্তা প্রশ্বাদিব 
্ন্তর দন । 


ডিগবছ ১৭ই এও পিক্লাব__ কমন ক'রে জীবনযাপন করব? 
তব ১৮ই রামকৃষ্ণ ন্বোশ্রম ছলে 
শ্রীরামকুজ্জ-বাণী ও বর্তমান জীবন 
এ ১৯শে এ আঁলোচন! 
ত্র এ হাইস্কুল হলে_শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সভায় 
দুষ্ট, ছেলেদের কি ক'রে লামলানে। যায় 
তই ২শে এ ছাত্রদের দতায়--'মানুষ হও? 
শর এ রাঁমকৃ্ক সেবাশ্রম হলে মহিলা-সভায়--. 
ভারতের নবজাগরণে নারীর কত বা 
তিনস্কিয়া ২১শে এ, ও. সি হলে 
হিন্দুধর্ম ও বত'মান পৃথিবী 
নাহারকাটিয়। ২২শে অদমীয়! হলে-_শ্িক্ষা। ও ধর্ম 
এ এ হাইস্কুল হলে (সর্বদাধারণের সষ্তায় ) 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম 
মারগারিটা ২৩শে পাবলিক হলে_ধর্মে সমাজবাদ 
ডিক্রগড ২৪শে পাবলিক হলে--বরত মান পৃথিবীতে বেদান্ত 
প্র ২৫শে প্রীরামকুষ্চ আশ্রমে ব্যক্তিগত ও সমাঞ্জগত 
জীবনে শ্রারামকৃষ্ণ-বাণীর প্রয়োজনীমতা 


প্র ২*শে এর - শ্রীরামকৃফ-কথামৃতের সার্থকতা । 


বাদ 


শক্তি লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়েন। 
শ্রীঅরবিন্দ বুটিশ রাজ্য হইতে আত্মগোপনপূর্বক 
তদানীন্তন ফরাসী রাজা চন্দননগরে আপিলে 
মতিলাল রায় স্বগৃহে তাভাব প্রায় একমাসকাল 


১৯১০ খু 


অজ্ঞাতবাসেব ব্যবস্থা করিয়াছিলেম। 


মতিলাল রায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন- 
বাণী লইয়া কয়েকটি নাটক ও পুস্তক রচনা 
করেন। তাহার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ £ 
আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী, স্বদেশীযুগের স্বৃতি, 
কানাইলাল, বেদাস্তদর্শন, শ্রীরামকষ্জের দাম্পত্য 
জীবন, যুগাচাধ বিবেকানন্দ ও বামকৃষ্ণ-সক্ঘ, 
যৌগিক সাধন, মুক্তিমন্ত্র, শক্কিপূজা, নারীমঙ্গল, 
কর্মের ধারা, শতবর্ষের বাংলা । 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৬ ] 
উৎসব-সংবাদ 


চেতল। ( কলিকাতা )£ গত ২৭শে মার্চ 
হইতে শ্রীবামকষ্ণ-মণ্ডপে শ্রীবামকৃষ্ণ-উৎস্ব 
চারিদিবসব্যাপী পৃঞ্জা, পাঠ, ভজন, কীর্তন, 
কথকতা, পাঁচালি, ধর্মমত! ও প্রসাদ-বিতরণ 
প্রভৃতি অন্ষ্ঠানের মধ্যে স্থসম্পন্ন হইয়াছে । 

দ্বিতীয় দিন অপবাহে শ্রীঅচিস্ত্যকুমার সেন- 
গপ্ত শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাতাঠাকুবাণীর দিব্যজীবন- 
কাহিন্ী ও উপদেশাবলী আলোচনা করেন । 
স্বামী ত্রন্ষেশ্বরানন্দ উত্সবের প্রয়োজনীয়তা ব্ণন 
প্রসঙ্গে বলেন, ভগবদ্প্রপঙ্গ-শ্রবণ অজ্ঞাতসারে 
শুভ সংস্কার গঠন কবে ও মানুষকে ক্রমোননত 
জীবনের অধিকারী করে । তৃতীয় দিবস সন্ধ্যায় 
অধ্যাপক ব্রিপুরাৰি চক্রবর্তী ও স্বামী নিরাময়ানন্দ 
শীরামকৃষ্চদেবেব অবতার-বৰিষ্টত্ব ও বর্তমান যুগে 
শ্রামরুষ্ণ-ভাবধাঁরার প্রভাব সম্বন্ধে বলেন। 


ভ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠচক্র £ গত ২৮শে মাচ 
“নিবাব শ্রীরামকৃষ্ণ-প(ঠচক্র প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে 
শীবাষরুষ্দেবের শুভ আবিরীব-উতৎসব মজলা- 
পতি, পৃজা, হোম, ভোগরাগ, ভজন, কীতন, 
গীত), 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও “কথামত” পাঠ প্রর্ততির 
মাধ্যমে কলিকাতা পি, ৭৩এ বাজা নবরুষঃ 
্াট সম্পন্ন হইয়াছে । শ্বামী নিবাময়ানন্দ, 
স্বামী স্থশীস্তানন্দ ও শ্রীরমণীকুমার দত্তপ্তপ্ত 
শ্রীরানকষ্ণদেবের জীবন ও বাণী সংক্ষেপে 
আলোচন! করেন। 

দক্ষিণেশ্বরে স্বামী যোগ।নম্দ উত্সব £ 
শিরাষকৃষ্ধদেবের পারদ ও ঈশ্বক্নকোটা শ্রীমৎ 
স্বামী যোগানন্দ মহারাজের শুভ-আবির্ভীব 
উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার পৃত জন্মস্থানে 
যোগানন্দ উৎসব-সমিতি কতৃকি ষষ্ঠ বাৎসরিক 
উৎসব গত ২৮শে ও ২৯শে মার্চ সমারোহের 


সহিত হুসম্পন্ন হুইম্বাছে। বিশেষ পুজা, ভোগ, 


শর্পা 


বিবিধ সংবাধ 


হশ৯ 


আরতি, চণ্ীপাঠ, সংকীর্তনসহ তীর্থ-পরিক্রমা, 
লীলা-কীর্তন, ভজন, পাঠ, প্রসাদ-ব্তিরণ এই 
উৎসবের অঙ্গ ছিল। ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী 
লোকেশ্বরানন্দ এবং ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ শ্রীশ্রীঠাকুর, 
শ্ীত্রীমা ও স্বামী যোগানন্দজীর অলৌকিক 
জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। 

নৃতন পুকুর (২৪ পরগনা): শ্রীবামকুষ্ণ 
আশ্রমে গত ৫ই এপ্রিল শ্রারামরুষ্ণ-জন্মোতৎ্সব 
শীম্ত পরিবেশে হুসম্পন্ন হইয়াছে । প্রত্যুষে মঙ্গলা- 
রতি ও ভজজনাদি সহ আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসব 
শুরু হয়। পূর্বাহে শ্রীশ্রঠাকুরের বিশেষ পূজা ও 
চারিগ্রাম আশ্রমেব রাঁমকু*্চ-কীর্তনে উৎস্ব্- 
প্রাঙ্গণ মুখরিত হইস্না উঠে। মধ্যাহ্ন সহশ্রাধিক 
ভক্ত নরনাবী পরম তৃপ্তি সহকারে প্রসাদ গ্রহণ 
করেন, অপরাহ্কে ভক্তি-বসাত্সক সঙ্গীতের পর 
বারাসত মহকুম।-সেবক (91) ০) শ্রীকিবণচন্তর 
ঘোঁধাল মহাশয়েব পৌবোহিত্যে এক ধর্ম- 
সভাষ স্বামী জীবানন্দ, স্বামী আপ্তানন্দ এরং 
সভাপতি মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী 
আপশোঢচনা কবেন। 

হুখলী-বাবুগঞ্জ ই পূর্ব পূর্ব বৎবের ন্যায় 
এবারও শ্রারামকষদেবের শুভ জনতিথি-পৃজা ও 
তৎসহ শ্রীশ্রীম৷ এ স্বামীজীব জন্মোৎসব বাবুগঞ্জে 


রথতলায় শ্রাবামরুঞ্* পার্কে, হুগলী জেল! 
শ্রীরামকৃষ্জ সেবাঁসজ্ঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে । এই উপলক্ষে গত ২৭শে ফাল্গুন 


হইতে পীচদিনব্যঁপী পুজা, হোম, গীতা-চত্তী- 
ভাগবত-উপনিষদ্‌ পাঠ, আলোকচিত্রে শ্রীপ্রীরাম- 
কুষ্-লীলা প্রদর্শন, আরতি ও ভজন হয় । তৃতীয় 
দিন সন্ধ্যায় স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে 
ধর্মসভায় স্বামী পূর্ণানন্দ 'জগতে স্বামীজীর দান? 
সম্বন্ধ বর্তীতা করেন। 

আরারিয়া ( পৃরিয়! ) : শ্রীরাম সেবা- 
শ্রমে গত ২৭শে ফান্তজন এবং ৬ই হইতে ৮ই 


চন 


চৈত্র শ্রীরামকক্-জন্মোৎসধ অচুঠিত হয়। পুজা, 
পাঠ, ভজন, অষ্টগ্রহবব্যাপী নাঁমসংকীর্তন, ভজন, 
আবৃত্বি-গ্রতিযোগিতা, নরনারাম্ণ-ঘেবা ও ধর্ম- 
সভা উৎমবে্র অঙ্গ ছিল। ত্বামী পরশিবানন্দ 
(সভাপতি) ও স্বামী অন্থপমীনন্দ বাংল! 
ভাঁঘাঁয এবং স্থানীয় উকিল শ্রীহরিলাল ঝা 
হিন্দীতে শ্রশ্রঠাকুবেব বাণী আলোচনা করেন । 

পিপড়াডি কোলিয়ারি £ রামরুষ্ণদেবের 
জন্মোৎসব গত ২৭শে ফাল্গুন বুধবাব পিপড়াডি 
কোঁলিয়ারিতে সুসম্পন্ন হইয়াছে । পূজা, কাঁলী- 
কীর্তন ও শ্রীরামরষ্ণ-কথামুত পাঠে সমবেত জন- 
গণ নির্মল আনন্দ লাভ করেন। ডা: ধনওয় দে 
বাংলা ভাষাঁম ঠাকুরের উপদেশ পাঠ করিয়া 
বুঝাইয়! দেন। 

টাকুরিয়া ( কলিকাতা-৩১): শ্রীরামকষ্চ 
আশ্রমে গত ২৮শে ও ২৯শে চৈ শ্রীবামরুক্চ- 
জন্মোৎপব যথারীতি স্বসম্পন্ন হয়। প্রথম ও 
ছিতীম় দিনের সভ্ভায় যথাক্রমে শ্রাপুশ্পিতারগ্ন 
মুখোপাধ্যায় ও স্বামী গন্ভীরানন্দ সভাপতিত্ব 
করেন। দ্বিতীয় দিন স্বামী দেবানন্দ কথামত, 
পাঠ ও ব্যাথ্যা করেন । 

লিজ্বি (বিহার) গত ৪ঠা হইতে ৬ই 
এপ্রিল ৩ দিন ধবিয়া সহরপুরা রামকুষ্ণ- 
সেবাশ্রমের উদ্োগে শ্রীরামকষ্চ, শ্রীশ্রীমা ও 
শ্বামীজীর জন্মোৎসব উষাকীর্তন, পূজা, হোম, 
চঙীপাঠ, প্রসাগ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে 
অনুষ্ঠিত হয় । পর্মপভায় স্বামী মহাপন্দ ইংরেজীতে 
ও বাংলায় ্রীবাঁমকষ্ণ, শশ্রুমা ও ম্বামীজী সম্বদ্ধে 


বন্তৃতা দেন, ছায়াচিত্রে “ভগবান শ্রীরাম 
প্রদশিত হয় । 

জয়নগ্বর-মজিজাপুনন (২৪ পরগনা ) £ এই 
ব্পরও শ্রীরামকষ্। সংঘ কর্তূক শ্রীরামরুষ্ণের 
আবির্ভাবউত্দব যথারীতি উদ্য়াপিত হয়। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত কবিগান ও পাঁচালি 


উদ্বোধন 


[৬১তম বর্ধ--£ম সংখ্যা 


গান উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল। ধর্মসভায় 
সন্ভাপতিত্ব করেন গ্বাযী ভবানন্দ । আলোকচিত্রে 
“ঘুগীবতার শ্রীরাম পরিবেশিত হয়| 

নাটশাল (যেদিলীপুর) £ ভ্ীরামরষ্ণ আশ্রমে 
গজ ৮ই চৈত্র শ্রীরামকুঞ্জদেবের জন্মোথলফ মহাঁ- 
সমারোহে হুদন্পন্প হয়েছে । প্রাতে ই্রত্রঠাকুরের 
প্রতিকৃতি সহ ভক্তমণ্ডলী ও জনপাধারণ এক 
বিরাঁটি শোভাযাত্রা বাহির করেন। তারপর 
পূজা, হোম, পাঠ, ভজন ও প্রসাঁদ-বিতরণ হয়। 
অপরাষ্টে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্বামী 
অচিস্ত্যানন্দ। 

স্কৃত-নাট্যাভিনয় 

সংহতি গ্রচাবের দিক হইতে সংস্কৃত নাট্যা- 
ভিনয়েব প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া ১৯৪৩ খুং 
হইতে কলিকাঁতাস্থ গব্ষণা-মন্দির 'প্রাচ্যবাণ 
এই বিষিয়ে বিশেষ ব্যবস্থাবলম্বন করিয়াছেন । 

বিগত এপ্রিল মালে প্রাচ্যবাণীর সদস্য ও 
সদদ্যাগণ কয়েকটি বিশেষ অনুষ্ঠানে নিয়োলিখিত 
সংস্কৃত নাটকাভিনম় করিয়া স্থনাম অর্জন 
করিয়াছেন ঃ 

(১) তলুক বামরুঞ্জ মিশনে অভিনীত 
শ্রীতীষায়ের পুণ্য জীবনী অবলম্বনে ভক্টার ফতীজ্্- 
বিমল চৌধুরী বিরচিত “শক্তি-দারদম্‌” । 

(২) দিলী আকাঁশবাণী কর্তপক্ষের তত্া- 
বধানে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম সংস্কৃত নাটকাভিনন্ব 
ডক্টর চৌধুরী বিরিচিত 'মহিমময়-ভারতম্‌* এবং 
ভাঁস-বিরচিত প্রতিমাঁনটিকম্? | 

(৩) কলিকাতা বিশ্ববূপ। নাটোন্নয়ন-মমিতির 
উদ্যোগে ব্ছু স্থধীজ্ন্রে উপস্থিতিতে শ্রীল হুবি- 
দাদ ঠাকুরের পুথ্য জীবশী অবলম্বনে ভরুর 
চৌধুরী বিরচিত "হা প্রকৃ-হুরিদাসমঃ । 

দিল্লীতে লোকসভার অধাক্ষ শ্রীঅনস্তশয়নম্‌ 
আয়েজার নাটকের বিশেষ প্রশংসাপূর্বক অভি- 
নেতবৃন্দকে অভিনন্দিত করেন। নক্গীতাংশে 
অংশগ্রহণ করেন শ্রীপস্থজকুমার মল্লিক, শ্রীমতী 
ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সুবিখ্যাত শিল্পিগণ। 


জেম-সংশোধল 
এই সাধ্যায় ২৪৭ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে ও পঞু-্তি পড়িবেন £ 'তোরা। শুনিস লিক্ধি গুনিন নি তীর গানের ধর্মি । 


উল 
ঢ ১ 


১, 





গুরুমুখী সাধন! 


বিচাঁবণীযা বেদান্তা বন্দনীযো গুকঃ সদ! । 
গুরূণাং বচনং পথ্যং দর্শনং সেবনং ন্বণাম্‌। 


গুকব্র্ম স্বয়ং সাক্ষাৎ সেব্যো বন্দ্ো মৃমুক্ষুভিঃ | 
নোদ্বেজনীয় এবায়ং কৃতজ্ঞেন বিবেকিনা ॥ 


যাবদাধুর্তয়া বন্দ্যো। বেদাস্তে! গুকবীশ্ববঃ | 
মনসা কমর্ণা বাঁচা শ্রুতিবেবৈষ নিশ্চয় ॥ 


ভাবাদ্বৈ৬ং সদা কুর্ধাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কহিচিৎ। 
অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ ॥ 
_প্রীশংকবাচার্ষকৃত তত্বোপদেশ (৮৪-৮৭) 


বেদান্তবাক্যই সর্বদা বিচার, গুরুই সর্বদা] বন্দনীয় ) গুরুদেবের বচন, শ্রীপ্তরুর দর্শন ও তাহার 
সেবা সাধকগণের পরম হিতকপ। 

ওুরুই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। মুমুক্ষুগণ সর্বদা গুরুর সেবা! ও বন্দনা! করিবে । কৃতজ্ঞ বিবেকী 
সাধক কদাপি গুরুর উদ্বেগ জন্মাইবে না! 

যত কাঁল আমু আছে, ততদিন বাঁকা, মন এবং কর্মদ্বীরা বেদান্ত, গুরু ও ঈশ্বরের বনানা 
করিবে। ইহাই শ্রুতি-সিদ্ধান্ত, ইহাই নিশ্চিত সাধন] । 

অছৈততত্ব সম্বন্ধে ধারণ! দৃঢ় করিবার জন্য চিন্তা ও বিচারে সর্ধদা অদ্বৈতভাব অভ্যাস 
করিবে, কিন্তু সাধনাবস্থায় কর্মব্যাপারে অদ্বৈত করিলে চলিবে না। দ্বর্গে মর্ভো অস্তরীক্ষে 
সব কিছুর সহিত একাত্ম ভাবনা করিলেও গরুতে কখনও অহ্বৈত বুদ্ধি করিও না। তাহা 
হইলে প্রীগুরুর সেবা সম্ভব হইবে না) প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা হইতেই জ্ঞান ভক্তি 
মুক্তি সব লাভ হয়। “গুরু বিষ্থ নেকি ৰাট ( পথ), কোৌড়ি বিজ্ক নেহি হাট ।, 


কথাপ্রসঙ্গে 


সাধু ও সমাজসেবা 

গত মে মাসেৰ প্রথম সপ্তাহে নয়া 
দিল্লীতে “ভারত সাধুমমাজ নামক সংস্থার 
চাবদিনব্যাপী তৃতীয় বাঁধিক অধিবেশনের শেষ 
দিন রাজধানীতে “সমাজে'র নৃতন ভবনেব ভিত্বি- 
প্রস্তর স্থাপন-কাঁলে ভারতের রাঁষ্রপতি ডক্টর 
রাঁজেন্্রপ্রসাদ বলেন £ 

জনগণেব সহিত সাক্ষাৎ মংযোগ থাঁকায় সাধু 
গণ জাতিগঠনের কাজ ত্বরান্বিত করিতে পারেন। 
বহু প্রাচীন কাল হইতে মন্দির ও ধর্মস্থানগুলি 
আমাদের দেশে শিক্ষাবিস্তারের অন্থত্তম কেন্্র 
হিপাঁবে পরিগণিত হইয়া আপিতেছে এবং সাঁধু- 
গণ জনগণকে জ্ঞান দান করিয়া আসিতেছেন। 
সাবুগণ আমাদের দেশে বিপুল সম্মানে সম্মানিত, 
এবং তাহারা যদি জনগণের প্রকৃত নৈতিক 
নেতৃত্ব (77921 1০090191550) গ্রহণ করিতে 
পারেন, তাহ। হইলে সমাজে ছুনীতি ও চোরা 
কারবার টিকিতে পারে না 

গ্রাম উন্নয়নের কার্ধেও রাষ্ট্রপতি সাধুগণের 
সহযোগিতার জন্য আব্দেন জানাইয়া পরিশেষে 
এই ভাব ব্যক্ত করেন: বীার্জনীতির প্রভাব 
সমাজের সর্ধন্ত্র বাঁডিতেছে, একমাত্র সং-সমাঁজই 
স্থপূচ রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তত করিতে 
পারে। মহৎ ভাব্ধারার উত্তরাধিকারী সাধুগণ 
সমাজ পেবাঁয় আত্মনিয়োগ করিলে সমাজ উন্নত 
ও উত্কষ্ট হইবে। 

রাষ্ট্রপতির আবেদনে একদিকে যেমন ফুটিয়া 
উঠিগ্বাছে অর্থনীতি-কেন্দ্রিক রাজনীতির ব্যর্থতা- 
বোধ, অন্তরকে তেমনই ব্যক্ত হইয়াছে 
ধমমৃলক নীতির ভিত্তিতে সমার্জ উন্নয়নের 


আহ্বান। ডক্টর প্রসাদের মতে সাঁধুগণই এই 
উন্নয়মেব কাধে আগাইয়া আসিয়া নৈতিক 
ভাঙন হইতে দেশকে রক্ষা করিয়া বর্তমান 
সমাজ-সংকট হুইতে যাছুষকে উদ্ধার করিতে 
পারেন । 


তিন বৎসর পূর্বে পরিকল্পনার কার্ধস্থচীতে জন- 
সংযোগে সাহাধ্য হইবে--এইকপ বিশ্বাস লইয়াই 
পবিকল্পনা-মন্ত্রী শ্র! নন্দ “ভারত সাধুপমাজ" গঠনে 
আহ্বান জানান এবং তাহার প্রচেষ্টা থে 
সফলতাব পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহার প্রমাণ 
সমাজের উত্তরোত্তর উন্নতি। 


এই সম্মেলনের তৃতীয় দিবসের অধিবেশনে 
প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহক অভিধোগের স্থরে 
বলিয়াছেন £ বহুবার দেখা গিয়াছে হিন্দু মঠে- 
মন্দিরে মহানস্তদের হাতে অর্থের অপব্যয় হয়। 
জনসাধারণের অর্থ ব্যক্তিগত ভাবে না হইয়া 
সাধারণের জন্য ব্যয়িত হওযা উচিত, এই ব্ষিষে 
আইন প্রণয়ন করা আঁশু কর্তব্য। 


এই প্রদঙ্গে এইটুকু বক্তব্য-আমাঁদের 
সেকুলার (ধর্ম-নিরপেক্ষ) রাষ্টে এইরূপ আইন 
বিশেষভাবে হিন্পুদের জন্য না হইয়া] ব্যাপক- 
ভাবে সকল ধর্মের জ্ন্তই বূচিত হওয়া উচিত 
কিনা বিবেচ্য । 


শ্রীনেহর সাধুদের দেশসেবায় আহ্বান 
করিয়া বলেন £ যি সাধুরা ধর্ম-জীবনে সইন- 
শীলতা ও কর্ম-জীবনে সহযোগিতার কথা প্রচার 
করেন-_-তবে তাহা প্রত্ৃত স্থৃফল প্রসব করিবে । 
সর্বশেষে তিনি সাধুসমাজকে সরকারের অর্থসাহাষা 
হইতে দূরে থাকিতে বলেন। 


আধা, ১৩৬৬ ] 


কথাগুলি মূল্যবান্‌ এবং সথচিস্তিত। সরকারী 
অর্থ-সাহায্যের ফাদে পড়িলে সাধুগণের স্বাধীনতা 
বিনষ্ট হইবে, এবং প্রকারাস্তরে 'দাধুসমাজ" 
সরকাবের একটি বিভাগে পরিণত হইবে, ফলে 
যে উদ্দেশ্টে “সমাজ” গঠিত হইয়াছিল তাহাই 
ব্যর্থ হইয়া যাইবে । সরকারী কর্মচারীদের 
মুখাপেক্ষী হইয়া তাহাদের নির্দেশ-মতোই সাধুদের 
চলিতে হইবে, ও তাহাদের এহিক কর্মস্থচী 
রূপায়িত করিতে হইবে। 

'সাধু-সমাজে'র অন্যান্ত বিবৃতি ও প্রস্তাবে 
এরূপ আশঙ্কা! এখনই দেখা দিয়াছে । 

একদিকে প্রস্তাব করবা হইম়াছে_-দেশের 
সর্বাঙ্গীণ উন্নাতিব জন্য এহিক অগ্রগতি (07৪- 
118113010 [0:0£098) যথেষ্ট লয়, নৈতিক মান 
উন্নত করাও বিশেষ প্রয়োজন । অন্যদিকে বিদায়ী 
সভাপতি সম্তভ তুকডোজী মহারাজ বলিতেছেন 
ষে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা হইতে অর্থনীতির 
ব্যাপার পর্যস্ত সাধুগণকে দেখিতে হইবে। 

আর একটি প্রস্তাবও বিস্ময়ুজনক | সকল 
সাঁধুকে এই নবগঠিত “সমাজে” নাম বেজেস্তি 
করিতে হইবে, এ বিষয়ে সবকাঁর যেন “পমাজ?কে 
আইনসম্মত ক্ষমতা দেন। এখানেও আমাদের 
প্রশ্ন _ সাধু বলিতে কি হিন্দু সাধু, না সকল ধর্মের 
সাধু? সেকুলার রাষ্ট্রে এরপ প্রন্তাব শুধু বিশ্ময়- 
জনক নয়, বিপজ্জনক ৪ বটে। 


শেষে একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, আমাদের 
এই দেশের গণতান্ত্রিক কাখামোতে আধাত্মিক 
বিকাশ ও আচরণের মানোলগতি প্রয়োজন । 
ভেজাল, দুর্নীতি, ঘুষ, মাদকতাদাষ জাতীয় 
অগ্রগতির পথে বিশেষ বাধা, কোটি কোটি টাকা 
এই বাব্দ খরচ হইতেছে । যদি এই সব কুক্রিয়া 
নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তাহা হইলে শুধু থে আমাদের 
জাতীয় চরিস্ত্র উদ্নত হইবে তাহা নয়, প্রতি বৎসর 
কোটি কোঁটি টাকা বাচিয়া যাইবে, এবং তাহা 


কথাপ্রপঙ্জে 


২৮৩ 


দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্ত ব্যবহৃত হইতে 
পার্রিবে। 

ভাবাবেগের দিক দিয়া কথাগুলি খুবই 
সুন্দর । কিন্তু সাধুগণ এসব ক্ষেত্রে কি করিবেন? 
এঁ সকল কার্য দমন করা কি প্রখানতঃ দরকারের 
এবং বিশেষভাবে পুলিশ বিভাগের কাজ নহে? 
এক্ষেত্রে সাধুরা প্রত্যক্ষভাবে কিছু করিতে গেলে 
হিতে বিপরীত হইবারই আশঙ্কা। শুধু উপদেশ 
ও প্রতিশ্রুতি নিক্ষল। “অণুব্রত' আন্দোলন নফল 
হইলে অবশ্ঠ সমাজ উপকতই হইবে। 

সাধুরা সংসারত্যাগী, সেদিক দিয়া তাহারা 
সমাজে থাকিয়াও সমাজের বাহিবে থাকেন, 
তাই বলিয়া তাহারা সমাজত্যাগী নন। সমাজের 
উধ্বে”না হউক সমাজ হইতে দূরে নিলিপ্ত ভাবে 
থাকিয়াই তাহার! সমাজের প্রকৃত সেবা করেন। 
সে সেবা এহিক বা নিছক আর্থনীতিক নঘ, 
তাহার মূল ভাব আব্যাত্মিক--মানবের অস্ত- 
নিহিত দেবত্বের জাগরণ । মনে হয় যত প্রকার 
সেবা আছে তন্মধ্যে শ্রেট সেবা_মাশ্ুষকে 
তাহার নিঙ্গ মহব সম্বন্ধে সজাগ করা। নিজের 
মর্যাদী সম্বদ্ধে সচেতন কোন ব্যক্তি অন্যায় বা 
পাপ কার্ধ করিডে পারে না। পপিপুণ্য সম্বন্ধে 
আমর! মহাভারতের সংজ্ঞাই গ্রহণ করিতেছি-_ 
পরপীড়নই পাপ, বিপরীত ক্রমে পরোঁপকারই 
পুণ্য | আবার স্বামীজী বলিতেছেন, পরোপকানে 
নিজেরই উপকার। নিজের উপকার করিতে 
কে নাচায়? কিন্ত অজ্ঞ মাহষ জানে না কিসে 
তাহার প্ররুত উপকার? তাই স্বার্থসাধনে রত 


থাকিয়! সারা জীবন নিজের উপকার করিতে 
গিয়। সে পর্পীড়ন করে, যাহা ছার তাহার 
নিজের অপকারই হয় বেশী । 

কর্মের কুটিলা গতি । কর্মফলবাঁদ ভারতীয় 
জীবন-দর্শনরূপে ভারতবানীকে ধর্মভীরু করিয়া 
নৈতিক উন্নতির যে মান জগতের সম্মুথে স্থাপন 
করিয়াছিল, তাহা! বিদেশীদের বিস্মিত করিয়াছে । 


২৮৪ 


আমাদের আজ্জ অন্গসদ্ধান করিয়া বাহির করিতে 
হইবে-_কী প্রকার জীবন-শীতির ফলে, কোন্‌ 
সাধনার বলে ভারতের জনসাধারণ চুরি ও 
মিথ্যাকথ1! জানিত না, কেন ও কবে এই মহান্‌ 
ভাব নষ্ট হইয়। গেল, কিভাবে আবার উহা 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত কর! যায়? 

যখন বর্তমান বিজ্ঞানের কোন প্রচার-ন্ত্ 
ছিল না, তখন ভ্রাম্যমাণ সাধুগণই ভারত-ধর্মের 
মর্মবাণী কুটিরে কুটিরে পৌছাইয়া দিতেন। 
সমগ্র ভারত ত্াহারাই “এক ধর্ন-রাজ্য- পাশে, 
বাঁধিয়া! দিয়াছিলেন। পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে 
দক্ষিণে সর্বজ্র তাহারা উচ্চতম ভাবরাশি 
অনললভাবে বিতরণ করিয়াছেন যথালব্ধ 
ভিক্ষান্গেই সন্তুষ্ট থাকিয়1। তাহাদেব কোন দাবি- 
দাওয়া নাই, কোন অভাব-অভিযোগ নাই । 

উত্তরাখণ্ডের জনৈক সন্ন্যাসী যথাথই বলিয়া- 
ছিলেন ; সাধু ভগবানের চৌকিদাৰ। তাহার 
ছুই কাজ, জাগ.না শুর জাগানা_-নিজে জেগে 
থাক ও অপরকে জাগিয়ে রাখা । সংসাঁর- 
মোহনিদ্রা ত্যাগ ক'বে সাধু নিজে জেগে থাকবে, 
আর ন্ৃপ্তিমগ্ন গৃহচ্ছদেরও মাঝে মাঝে জাগিয়ে 
দেখে, যাতে না ঘবে কাম-ক্রোধলোভ-মোহ 
রূপ চোর-ভাকাত এসে তার সর্বন্থ চুরি ক'রে 
নিয়ে যাঁয়। চৌকিদারের ডাক শুনে গৃহস্থ 
নিশ্চিন্ত হয়ে গৃহে বান করে, জানে- দেশে 
সরকার আছে, শাসন আছে । সাধুর কথাতেও 
মানুষ বোঝে -ভগবান্‌ আছেন একজন, দেখছেন 
এই জগৎ । চৌকিদার সরকারকে মনে করিয়ে 
দেয়, সাধু ভগবানকে । উভয়েরই কাজ উচ্চতর 
শক্তির সঙে যোগস্ত্র স্থাপন ৷ সন্ধাসী তাই 
পরে বলিয়াছিলেন : সাধুর তিন কাজ- _জাগ.না, 
জাগানা ওর যোগনা। নিজে জাগা, 
অপরকে জাগানে। এবং জীবাত্বা পরমাত্ার 
যোগসাধন । 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ-_-৬ঠ সংখ্যা 


সাধুর এই গ্রক্কত ম্বরূপ না জানিয়া যদি 
তাহাকে জোর করিয়া নিছক লৌকিক কর্মে 
নিযুক্ত কথা হয়, তবে স্থফল হইবে না। লাধুকে 
সৎ এবং সাধু (19258ট ) মনে করিতে হইবে, 
তবেই তাহার নিকট হইতে কিছু পাওয়া সম্ভব৷ 
নতুবা যদি সাধুকে মনে করি অলপ, সমাজের 
গলগ্রহ (12259169), সংসার-পলাতক (990০)।১%) 
_তবে কেন বুথা সেই “অসৎকে শুভ কার্ধে 
আহ্বান? নিজের নিকটতম আত্মীয় স্বজনকে যে 
ফাকি” দিয়াছে, সে বাষ্টকে সমাজকে--সকলকেই 
ফাঁকি দিবে, তাহাকে দিয়া কোন বড কাজেব 
পল্তন করিতে যাওয়া বোকামি। ভবঘুরেকে 
'সাধু, আখ্যা দিয়া সাধুসমাজের অস্তভুক্তি না 
কব।ই উচিত। বাহৃতঃ সাধুর বেশ ধারণ করিয়া 
যাহারা গোঁপনে নানা অপকর্মে 1লপ্ত থাকে, 
তাহাদের “সাধু, আখ্য। দিয়া সমাজ নিজেকেই 
প্রতারিত করে । তাই 'দাধুসমাজে”র সস্তা সংখ)! 
বৃদ্ধি ও কর্মবিস্তারের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া দেখিতে 
হইবে প্রকৃত সীঁধু ও সঙ্জনের সংখ্যা কিভাবে 
বুদ্ধি পায়। 

ভারতীয় জীবধ্ন-পরিকল্পনার প্রথমেই ছিল 
যে ব্রদ্ষচয আশ্রম_-তাহাতেই ৫নতিক স্বাস্থ্যবান্‌ 
শক্তিমান জীবনেব ভিত্তি রচিত হইত। দ্বিতীয় 
গৃহস্থ আশ্রম অন্ত সকল আশ্রমের আশ্রয়, 
আধার, গৃহস্থের দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী । সদ্‌ 
গৃহস্থ না হইলে ভাল সমাজ হয় না। অন্ঠান্ত 
তিন আশ্রমের ভাল-মন্দ উখান-পতন নিতর 
করে গৃহস্থ-আশ্রমের উপর । তবে গৃহস্থ 
আশ্রমকেই ভারত কোনদিন শেষ বা শ্রেষ্ঠ 
আশ্রম বলে নাই, তাহার লক্ষ্য নিহিত 
সংসারের উধ্র্বে। তাই সংসার-ত্যাগের 
প্রস্তুতি বানপ্রস্থের পর জন্ন্যাসের নির্দেশ। 
কোন আশ্রমই উদ্দেশ নয়, প্রত্যেকটি শ্রেয়ো- 
লাভের উপায় মাত্র । 


আবাট, ১৩৬৬ ] 

ংসারত্যাগী প্রকৃত সাধু সমাজের ধাহিরে 
থাকিলেও সমাজের কল্যাণাকাজ্কী। সতচিস্তা 
নং কাজের মতোই শক্তিশালী । একটি 


মহৎ চিন্তা করিয়া যদি কোন মহাপুরুষ গুহা মধ্যে 
নীববে নির্জনে জীবন বিসর্জন করিয়া যান, 
তাহার সেই চিন্তার তরঙ্গ পৃথিবী আবেষ্টন 
কবিয়া কৌন উপযুক্ত সমানধর্মাকে আবিষ্ট করিবে 
এবং সেই চিন্তাকে কার্ধে পরিণত কবিবে। 
ধধি ও মুনীধিগণের মহাভাব এইভাবেই সমাজে 
কিছুট। বূপাঁয়িত হইয়াছে ও হইতেছে । 

বাহির হইতে দেখিয়া সাধুকে চেনা যায় না। 
কত পাধু আছেন যাহার! একেবারে অন্তমুী, 
তাহারা আধ্যাত্মিক সাধনায় ম্গ। তাহাদের 
তাব ন। বুঝিয়া জোর করিয়া তাহাদের বাহ 
কাজে লাগানো ঠিক নয়, তাঁহার প্রয়োজনও 
নাই ॥ তাহারা তাহাদের কল্যাণ-ভাবন। দ্বাবাই 
দগঙেব মঙ্গল করিয়া. যান। একটি বুদ্ধের 
অবিতভাঁবে ত্রিজগৎ আলোকিত হয়। অর্থ- 
বীতিব মানদণ্ডে তাহার জীবনে এ কাজের 
পরিমাপ কতটুকু? কিন্তু আজ পর্যস্ত সকল 
মানব তাহার নামে মাথা নত করে। কেন? 
তাহার সংস্পর্শে আপিয়া ম'ন্ষ নবজীবন লাভ 
করিয়াছে। এই নব্জীবনের সাধনাই সাধুর 
জীবন-র্হল্য ' খৃষ্টও বলিতেছেন £ [01998 %9 
1০ 707) 05910 ০ 2880006928৮ ৮2৪ 
1102900, ০? 1169290 _-তোমরা ষ্দি ইহ- 
জীবনে আবার জন্মগ্রহণ না কর তে! 
স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না। কোথায় 
মেই স্বর্গ? 11000 151000070০৫ 1790%00 
18 ৮7261)10 /০- ধ্বনিত হইল খথুষ্টের মুখে। 
সে ম্বর্গরাজ্য আকাশে নম, মেঘে নয়--তোশখাদের 
হৃদয়ে, তোমাদেরই অস্তরে। এই অস্তরীবনের 
শাখনাই সাধুর সাঁধনা। ডলার বা টাকা দিয়া 
তাহার পরিমাপ হয় না, ভবন-নির্যাণে বা 


কথা প্রসঙ্গে 


২৮৭ 


প্রতিষ্ঠান-স্থাপনে তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া 
যায় না। সাধু নিজেই একটি স্থির বা চলমান 
প্রতিষ্ঠান, সাধু নিজেই অনন্তের উন্মুক্ত গ্রন্থ, 
সাধু সাগরাভিমুখী শ্রোতম্বতী। যে নদী গভীর 
খাতে প্রবহমাণ। তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কি 
প্রয়োজন? তাহাকে নিয়ন্ত্রণ কবা মম্তব কি? 

সমান্ষত্যাগী হইয়াও সাধু সমাঁজসেবী। 
সাধুই সেই [005০০10] 39০18115-_অনামান্িক 
সমাজবাদী, যে সমাজে না থাকিম্বাও সমাজের 
কথা ভাবে ও সমাজকে প্রভাবিত করে। 

ংসারের ছুঃথ-ছূর্দশ। স্বার্থ-ঘন্ছ ও অনিত্যতা 

দেখিয়াই বৈরাগ্যযুক্ত সাধক সংমার ত্যাগ 
করেন। শিজের ছংখ নিবৃত্ত না করিয়া তিনি কি 
করিয়! অপরের ছুঃখ দুর করিবেন? নিজে শাস্তি 
লাভ না করিয়া তিনি কি কিয়া অপরকে শাস্তি 
দিবেন? জ্ঞানের আলোয় নিজের সংশয় দুর না 
হইলে তিনি অপবকে পথ দেখাইতে গিয়া কি 
উভয়েই অন্ধকৃপে পড়িবেন? তাই শাস্ব সাধক 
সাঁধুকে নির্জনে নীরবে সাধনার জীবন যাপন 
করিতে বলিয়াছেন, যেমন করেন বর্তমান যুগের 
বৈজ্ঞানিক গবেষকগণ। কেহ তীহাদের ধ্যান 
ভাঁঙায় না, আঁশ] করে তাহার আবিকার মাঘের 
অনেক অভাব দূর করিবে, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বধিত 
করিবে । শত জনের মধ্যে একজন হয়তো চমকপ্রদ 
কোন আবিষ্কার করিয়া সমাজের কল্যাণ কষেন। 
প্রকৃত সাধুদের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য 
বুদ্ধেব ছয় বৎসর তপস্যা, থুষ্টের চল্লিশ দিন উপ- 
বাস কি জগতে যুগস্তর আনে নাই? 

তাহাদের জীবনালোকে উদ্ভাসিত পথেই এত- 
দিন মানব জীবনের জয়যাত্রায় চলিয়াছে নিভীঁক 
নিশ্চিন্ত চিত্তে। তাহাদেরই আদর্শে উদ্ধ্ 
হইয়া সাধকগণ “আত্মমে! মোক্ষার্থং জগদ্ধিতাঁয় চ 
আত্মনিয়োগ করিয়া ব্যক্তিগত ও সমামঅগত জীবনে 
উতৎ্কর্ষের পরাকাঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু 


২৮৬ 


কালক্রমে সকলই নষ্ট হইয়] যায়। তাই প্রয়োজন 
নৃতনতর ব্যাখ্যার, নৃতনতর আলোকের । সাধু ও 
সাধক কতটা সমাঞক্জসেব। করিবে, কিভাবে করিবে, 
তাহার নির্দেশ আমরা এ যুগে পাইয়াছি 
ভ্রীরামকষ্চ-বাণীতে, স্বামী বিবেকানন্দের 
ব্যাখ্যায় । 

'শিবজ্ঞানে জীবসেবীই সেই মহাবাণী, 
দ্বরিদ্রদেবো ভব, মুর্খদেবো ভব" তাহারই ব্যাখ্যা 
যেখানে মানুষের যা কিছু অভাব আছে, 
ঈশ্বরাপিত সেবাবুদ্ধিতে তাহা দূব করার চেষ্টাই 
সাধনা । সেবাধর্মের এই প্রশস্ত পথের প্রশস্ততা৷ 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন স্বামীজী স্পষ্টই বলিয়া 
গিয়াছেন £ এ যুগে এক নতুন পথ দেখিয়ে 
গেলাম, হাজার হাঁজার লোক এখন এই 
পথেই চলবে। 


উদ্বেধন 


[ ৬১তম বর্-_৬ঠ সংখা 


কর্মমাত্রই উপাসনা বা সেবা, এই উচ্চতম 
ভাবের স্তরে উঠিতে গেলে আরও ছুইটি 
স্তবু অতিক্রম করিতে হয় £ প্রথম--কর্ম এবং 
উপাপনা, ছ্বিতীয়_-উপাসনা-বুদ্ধিতে কর্ষ, 
শেষ ও তৃতীয় ম্তরে সকল কর্মই উপাসন।) 
এমনকি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি স্বাভাবিক 
কর্মও তখন ঈশ্বরে সমপিত। সকল কাজ কম 
এই আধ্যাত্মিক সেবাবুদ্ধিতে চলিলে তবেই 
ভাহা সাধুর জীবন উত্তরোত্তর উন্নততর অনু 
ভূতিতে আলোকিত করিবে, এবং এই আলোক 
সমাজেও প্রতিফলিত হইবে। নতুবা শুধু মাত্র 
এহিক কর্ম-বিস্তার এক প্রকার স্থক্স ভোগ- 
বিলাস। উহা সাধু ও সমাজ--উভয়কেই 
গভীরতর অন্ষকারে লইয়! যাইবে, যেখান হইতে 
প্রত্যাবর্তন অসম্ভব ন। হইলেও অতি কঠিন। 


তাবতেব শেষ শিলা 'পরে-_ 
[ আমেবিকা হইতে স্বামী ব্রন্ষানন্দকে লিখিত প্রথম পত্র] 


** এই সব দেখে--বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞত| দেখে অ।মার ঘুম হয় না, একট! বুদ্ধি ঠাওরালুম--0906 0077721111-এ 
(কুমারিক। অস্তরীপে ) ম কুমারীর মন্দিরে বসে ভারতবর্ষের শেষ পাথর টুকরার উপর বপে-_এই যে আমর! এত জন 
সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেডাঁচ্চি, লোককে 17)0691)1555105 ( দর্শন ) শিক্ষা দিচ্চি, এ সব পাগলাঙ্গি। 'খালি পেটে ধম 
হয় না।'_গুরুদেব বলতেন না? শীষে গ্নরীবগুলো পশুর মত জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্থত11%** 

মনে কর, ** দি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীঘূ” সন্্যামী গ্রামে গ্রামে বিদ্বা বিতরণ ক'রে বেড়ায়, নানা উপায়ে 
নান! কথা) 7020, ০800079, ৫1০০০ (মানচিত্র, ক্যামের!, গ্লোব) ইত্যাদি লহায়ে আচগ্ডালের উন্নুতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে 
কালে মঙ্গল হতে পীরে কিন|। এ সমস্ত প্ল্যান আমি এইটুকু চিঠিতে লিখতে পারি না। ফল কথা__[€ 0১6 [0001771210 
0965 720 ০0175৩ €0 11211073560) 11517010160 10005050175 0 0136 1700৮000211, (পাহাড় দি মহল্মদের নিকট 
না আনে, মছ্ম্ম্ব পাহাড়ের নিকট যাবে ।) গরীবের এত গরীব, তারা স্থুশ পাঠশালে আদতে পারে না, আর কবিতা 
ফবিত৷ পড়ে তাদের কোনও উপকার নাই। 

৬৮5 55 27790011245 1956 000 11001510021) 900. 06৮15 06 00056 01 81] 17015017161 12) 1177012 
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(01)108০0, ১৯শে মার্চ ১৮৯৪ _ _বিব্কো নন্দ 


চলার পথে 
“যাত্রী, 

জগতে মানুষের প্রথম আবির্ভাব_-কি ক'রে সম্ভব হ'ল, সে প্রশ্থ এখন নয়। তবে 
বুদ্ধির বিকাঁশ ছিল বলেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ল এই পৃথিবীতে টিকে থাকা। তা না হ'লে 
প্রাগৈতিহাসিক মহাশক্তিশীলী বৃহপাকান্স জন্তদদের মধ্যে এই নখ-দস্তহীন পেলব মাহষের বেঁচে 
থাকাঁর সম্ভাবনা কোথায়? তার এই বুদ্ধিবিকাশের পথ ধরেই একদ্রিন আবার জাঁগল তাঁব মনন-ধর্ম, 
তার “দময়ের' জান--“সময়'কে পরিমাপ করার পন্থাও। 

মাচ্ষের নিজের পদযাত্রা, কিংবা নদী ও মেঘের চলার গতি বা আকাশের সুর্ষ-চন্দ্রতারকার 
পবিক্রমাঁর মধ্যে কোন্ট। ঘে মাস্থষের নিভৃত মনের সীমায় এসে তাকে “সময়ের ধাবণা ও তার 
গতির পরিমাপ করতে শিখিয়েছিল, ত। আজ নিশ্চয় ক'বে বল। শক্ত । তবে সেই আদিম যুগের 
কোন এক মহা-"নিউটন্‌ যখন প্রথম চাঁকা বা চক্রের আবিষ্কার ক'রে বিজ্ঞান-সভ্যতার আলোক 
জ্ালল, তখন থেকেই চাকা যে নাঁনান ভাবে গতি-পরিমাপের নির্দেশক হিসাবে ব্যবহৃত হ'তে লাগল, 
একথ! ইতিহাসের আদি-প্রভাতের আলোক-ম্বাক্ষরেই চিনতে পারা যায়। 

চক্র” আবিষ্কাবের এই মহাবিন্ময়কে ভারত তার প্রাচীন লেখায় ও রেখায়, তার ভাবে ও 
ভাস্কর্ষে চিরম্মরণীয় ক'রে এগিযে গেছে | এই অগ্রগমনে, চাকাব সম্ভাবনার এ্রশখর্ধকে সাথী ক'রে 
এল রথ। এবং সেই বুথে সে চড়াঁল সুর্যকে, দেবতাকে, নরপতিকে, সবাইকেই । তাইতো 
আমাদের প্রাচীন শানে ও পুরাণে, বাস্তবে ও কল্পনায় এত রথের ছড়াছডি, এত চক্রের বিবরণ। 

এব পরে মণচুষ তার ধর্শনিক মন নিয়ে দেখা দিল। সে দেখল--এ জগতে সব কিছুই চলেছে, 
আর সব কিছুই আঁব!র পরে ধ্বংস হ'য়ে যাঁচ্ছে। কেবল যে ক্রিনিষের বা যে ভাবের উপর ভর ক'রে 
এই ধ্বংসের লীলা চলছে-__সেই “সময়ের কোন ধ্বংস নেই । আর এ “পসমক্সের প্রতীক চাকার'ও 
তাঁই কোন ধ্বংস নেই । সেইজন্তই একদিন মাঁলুয তার এ চিরস্থির ভগবৎ কল্পনা বা বিশ্বাদকেও 
চাকা*র সঙ্গে বেধে দ্িল। ফলে উদ্ভব হ'ল নানা দেব-মহিমাব। এই রুকম এক দেবমহিমার 
ঈঙ্গিতেই স্থ্টি হয়েছে জগন্নাথের রথ । 

এই নীলাঁচলনাথ দাকুত্রদ্ষকে কেন্দ্র করেই বুথধাত্রার মাহাত্ম্য ফুটে রয়েছে । অক্ষয় তৃতীয়ায় 
“চন্দন যাত্রা” জ্যষ্ঠ পুরিমায় স্মানাভিষেক, শুক্লা প্রতিপদে নেত্রোখসব বা! নবযৌবন এবং দ্বিতীয়] তিথিতে 
রথাবোহণ ও রথযাত্রা-_-এই নিয়েই শ্রীক্ষেত্রের উৎ্সব-মহিমা মুখরিত হয়ে ওঠে। শুধু রথে জগন্নাথ 
দেখায় নয়, পুরুযোভম বা শ্রীক্ষেত্-পুরীর জলে স্থলে আকাশে বিশ্বীনীর মুক্তি নিশ্চিত। তীর্থ 
মাহাজ্য্যের পুস্তকাঁদিতে আছে-_ছ্বারকাঁয় জলে মুক্তি হয়, বারাণপীতে জলে এবং স্থলে, কিন্তু সর্ব- 
তীর্থপার শ্রক্ষেত্রে জলে স্থলে ও আকাশে মুক্তি হয় (দ্বারাবত্যাং জলে মুক্তির্বারাণস্তাঁ জলে স্থলে । 
জলে স্থলে চাস্তরীক্ষে যুক্তিঃ শ্যাৎ পুকুষোত্তমে || )। 

য় চে চি ধঃ 

শ্রীজগন্নাথ যে ঠিক কোন্‌ দেবতা, তা নিয়ে এক এক সম্প্রদায়ের এক এক মত। কেউ 

বলেন, এটি বিষ্ণুমৃতি , কেউ বলেন, শক্তিমৃত্তি, আবার কানি'হাম্‌ প্রমুখ পুরাতত্ববিদ্দের মতে 


২৮৮ উদ্বোধন [ ৬১তম বর্ষ-_-৬ষ্ঠ সংখ্যা 


ইহা বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের ত্রিমৃত্তি। বৈদাস্তিকদের মতে আবার গুকারের ( অ+উ-+ম) 
প্রতীক জগন্নাথের প্রসাদকে 'মহাপ্রপাদ' বলায় এবং বিষ্ণুর কোন কোন ভোগে আদা ও মাষকলাই- 
এর পিঠা দেওয়ার রীতি চালু থাকায় শাক্তরা একে শক্তিমৃতি বলতে চান । শোনা! যায় গরাথমে 
ত্রদ্মমন্ত্রে অর্চন1 ক'রে পরে দক্ষিণাঁকালিকামন্ত্রে শ্রীজগন্জাথের, শিবমন্ত্রে বলতদ্রেব এবং ভুবনেশ্বরীমন্তে 
হুতদ্রার পূজা করা হয়। অনেকের মতে, বৌদ্ধ যুগে শক্তিমৃ্তি নষ্ট হ'য়ে যাওয়ায় শ্রীণস্করাচার্ধ দারুমৃতি 
তরী ক'রে গোবর্ধন মঠ স্থাপন করেন। এখানকার পুরাতন মন্দিরের ভগ্ৰাবশেষের উপর অনেক 
বারই মন্দির তৈরী হয়েছে । বর্তমান মন্দির তৈরী করান যযাতি কেশরী-_মন্দিবে রক্ষিত “মাদল। 
পাজি সেইরূপ নিদেশই দেয় । 

সুর্যের বা সূর্ধরথের দক্ষিণায়নে খাত্রাই অনেকের মতে রথযাত্র।উতৎ্সবের মূল কথা। 
আবার কতদূর সত্য জানি না, শোনা যায়-্রীবুদ্ধ বোধগয়ায় তপস্তার সময় একজন চাষীর 
বাড়িতে রোজ ভিক্ষান্্র গ্রহণ করতে যেতেন। এই চাষীর স্ত্রীকে তিনি নাকি সম্বোধন করতেন 
মাসী” বলে। বুদ্ধত্ব লাভের পব কয়েকদিন শ্রীবুদ্ধ তথায় ভিক্ষাগ্রহণে না যাওয়ায় এ চাষী 
তাঁর খোঁজে এসে তাকে গাড়ী ক'রে নিজের আবাসে নিয়ে যান। সেই থেকেই নাকি “মাসীর 
বাড়ীতে যাওয়ার” বা রথযাত্রার আরম্ত। 


প্রাচীন খগবেদেও দারত্রদ্ষের কথা আছেঃ আদৌ (আদে) ঘদ্দার প্রব্তে সিম্কোঃ 
( সিংধোঃ ) পারে অপুরুষং । তদালতন্ব ( তদা রভম্ব) ছুর্দ(নোতেন (ছুহণো! তেন )যাহি (গচ্ছ ) 
পরমস্থলম্‌ ( পরঘ্তরং ) ॥ ( খ ১০।১৫৫]৩ )-__অর্থাৎ দারুময় পুরুষোতমাখ্া দেব্তাব উপাসনা করলে 
যে পর্ম্পদ লাভ হয়, একথ! সাক্সণাচার্ধয তাঁর ভাঙস্কেও উল্লেখ করেছেন। 


স্বন্দপুরাণের উত্কলখণ্ডে এবং ব্র্গপুবাণেও জগন্নাথদেবের আবির্ভাব-বিষয়ে নানা কথা 
আছে। শুদ্রমূনি সারদাদীস-লিখিত মহাভারতে আছে- শ্রীকৃষ্ণের শরীর যাওয়ার পর তার 
পৃতদেহ অজু্ন দাহ করতে অসমর্থ হন। তখন দৈববাণী শুনে এ দেহ সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলেন 
এবং মেই দেহই পরে জগন্মীথরূপে পুর্জিত হচ্ছেন। যামল-ভঙ্শন্জ্রে বর্ননা পাওয়া যীয়-বিমল! 
দেবী ও জগন্নাথ ভৈরব--(উতৎ্কলে নাভিদেশশ্চ বিরজান্ষেত্রমুচ্যতে । বিমলাঁ চ মহাদেবী 
জগন্নাথস্ত ভৈর্বঃ 1 )। 

যাই হোক্‌, এতক্ষণ তো! আম খেতে এসে ডালপালার হিসাব নিতেই কেটে গেল। 
কিন্ধ এই হিসাবের মধ্যে এইটুকু অন্ততঃ: জানা গেল_ জগন্নাথদেবেব আরাধনা অতি পবিভ্র ও 
প্রাচীন।॥ সেই প্রাচীনত্থের মহোৎ্সবে চল পথিক, আমরা আমাদেব উপনিষদুক্ত মনোরথের 
দেবতাকে প্রান করিয়ে নিয়ে জ্যোতির্ময় পথের পাথেয় সঞ্চয় করি। এস পথিক, মনেব জড়তা 
ঘুচিয়ে জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করি-__'তোমার মাঝে আমান আপনারে দেখতে দাও ।, 
জেনে বেখে! বুদ্ধি-সারথিকে ঠিক রেখে মনৌবরথের এ বামনকে দেখলেই আর পুনর্জন্ম হবে ন1। 
চল পথিক, সেই বথের পথেই এগিয়ে চল। শিবান্তে সম্ভ পন্ছানঃ ৷ 


শন্যর্মেব মত 


ব্বামী শদ্ধানন্দ 


কবিগণ, ওউপন্যাসিক-শিলী-দার্শনিকগণ 
মান্তধকে কত কিছু শ্রেষ্ট বস্তর সহিত তুলন। 
বৰিয়াছেন, কত ভাবে তাহাঁব সৌন্দর্য অঙ্কিত 
কবিষাছেন, তাহার গুণ ও মহিমা ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, কিন্তু কঠোপনিষদের নায়ক 
নচিকেতাব কি বুদ্ধিত্রংশ হইযাঁছিল? সেই 
নন বিদপ্ধ উপযা ও কাহিনীর কোনটাই মনে 
পড়িল না, মুখ দিয়া বেপবোয়া ভাবে শুধু 
বাহির হইল--শশ্তমিব মর্ত্যট পচ্যতে *), 
অর্থাৎ ভারী তো গুণপনা মানুষের । ধান বা 
ঘবের একটি ডাটা যাহা, মানষযও তাহাই | 
দুদিন মাথা তুলিয়া ধ্লাডানো, হাওয়াব স্পর্শে 
মাথা দোলানো, তিন দিনের দিন ঢলিয়। পড়া, 
চতর্থ দিনে পচিযা যাঁওয়া। কিন্তু লঙ্জাঁ নাই, 
*ন্লামিবাজাঁয়তে পুনঃ? | আবার বৎসবাস্তে 
ই ধান-যব-তিল-সরিষাৰ মতো! উখবান-পঙ্শ- 
পচনের ভামীড়োল তুলিবার দন্ত বহগমণ্চে 
পুনংপ্রবেশ । এই তোমার মানতব_-তোমাব 
শশীস্কবদন ব্যচোবস্ক বুমস্কন্ধ পিংহবিক্রম স্র্ষপ্রভ 
মহীপতি মানুষ? পুথিব পব পুণি লিখিয়া 
শা্ষকে যত প্রচারই কর. তুলির পর তুলি 
ভঙিয়! তাহার ছবিতে যত রংই চড়াও 
দিবাশেষে তাঁহার মাথা যাহাতে না উলিয়। 
পড়ে, নেই ব্যবস্থাটিই তে! কবিতে পারিণে 


না। এলাইযা পড়া দেহট। যাহাতে পচিয়া 
না যাম--এমন কৌন ফিকিবও তে! 
জানা গেল না। ভাহা হইলে তৃণগাঁছটির 


সহিত মানুষকে এক পধায়ে ব্লাইয়া তুল 
করিয়াছি কি? 
কগোপনিষদের বর্ণনায় নচিকেতা একজন 
ও 


বালক । ২ হ কুমারং' কুমার বয়ম। 
শক্কবাচাষ “কুমার শন্দেব ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন-- 
“অপ্রাপ্ত প্রজননশক্তিং_বীয পরিপক্ক হয নাই 
অর্থাৎ একেবাবেই ছেলেমাহধ। বালকের 
মুখে মাজুয-মঙ্বন্ধো এত বড একটা কটুক্তি 
শুমিতে ভাল লাগে না, মিষ্ট তো নয়ই। 
কিন্তু তবুও উপপিযদ্‌ এই বালক নায়কের 
মুখ দিম আমাদিগকে বক্তৃতা না শুনাইয়া 
ছাডিবেন না। নাযকের সম্বপ্ধে বলিতেছেন -... 
আদ্ধা আবিবেশ॥ ছেলেমীছধষ হইলেও সে 
একটি আশ্চয গুণের অধিকারী ছিল। গুণটির 
নাম 'অদ্ধা”। শ্রদ্ধীন অর্থ আর যাহাই হউক 
উহাতে প্রগভতা যে নাই, তাহা স্থনিশ্চিত। 
যে আন্ধাবান্‌ সেহাঙ্ব। মন্তব্য করে না। তাঁহার 
কথাব পশ্চাতে একটি দৃঢ় প্রত্যয়--একটি 
প্রগাত বিশ্বাল নিহিত থাকে । ছেলেমানুষ 
হইলেও নচিক্ষেতার ভিতব সত্যকারের শ্রদ্ধা 
ভিল- ইহা বলিয়। উপনিষদ থেন প্রমাণ করিতে 
চান যে শস্তমিব বথাটি একটি চুল বাঁকা- 
পিন্তান নষ। _ছেলেমাঙষের ঘুখ দিযা গভীরতম 
জীবন-দর্শন বাতির হইঘ। আপিয়াছে। মাচ্যকে 
যদি একটি জৈবিক প্রাণী-মাত্র মনে কর, তাহা 
হইলে এই মংসারের নাট্যমঞ্চে মানুষের নাচা- 
ক্রোদ একটি ধান বা যব গাছের জীবন-চক্রের 
অতিথিক্ত কিছু নয়। একটি পুৎবীজ্াণু এবং 
একটি ডিম্বাণু সম্মিলন মানুষের জীবনের মূলে, 
ধান ব। ঘৰ গাছটিও মুলে । এই সম্মিলনের 
ফলে উৎপন্ন দেই আদিম জীবকোধটি হইতে 
শুরু করিগা পর পর যাহা কিছু ঘটে তাহাদের 
উদ্দেশ্য মান্ধষের এবং তৃণের ক্ষেত্রে একটুও 
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আলাদা নয়। উদ্দেশ্ত-_জীবনের উৎস্কৃত্তি 
রক্ষা ও পরিবিস্তার । 

বর্ষ কাটিয়া গেলে এ শস্যক্ষেত্রটির দিকে 
একবার চাহিয়া দেখ। লক্ষ লক্ষ ছোট 
গাছগুলি কী দুর্জন্ন আকাঁঙ্ষা লইয়া তরতর 
করিয়] বাড়িয়। উঠিতেছে, প্রত্যেকটি তৃণদেছে 
কী উচ্ছল আবেগ, কী অক্লান্ত উন্মাদনা । সে 
মুক, কিন্ত কিছুক্ষণ চাহিয়া থাক_ চোখ দিয়াই 
তাহার আনন্দোদ্ধেল ভাষা শুনিতে পাইবে। 
সে যেন বলিতেছে £ আমি আসিযাছি বহুদিনের 
অসাড় নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়াছি, প্রাণ- 
প্রবাহে সঞ্ধীবিত হইয়া নিজেকে বিকশিত 
করিয়াছি ও করিতেছি, এই বিকাশেই আমার 
আনন্দ। কতদিন বাচিব জানি না, জানিতেও 
চাই লা। বাঁচিষা যে আছি, ইহাতেই আমি 
ধন্য । জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত আমি প্রাণে 
পাত্রখানি পান করিয়া বিভোর। যখন মবিব, 
আমার বিলীয়মান প্রাণ অন্তরূপে রাঁখিবা ঘাইব 
বীজের মধ্যে-আমার ভবিষৎ সম্ভাবনা 
মধ্যে । অতএব মৃত্যুতেই বা ছুঃখিত হুইবাব 
কিআছে? 

মান্গঈষ যেখানে একটি জৈবিক সত্তা, সেখানে 
তাঁঙধার অস্তরবাণী ইহাই, দেহে বাচিয়া থাকার 
আনন্দ, দেহকে পরিপুষ্ট স্থস্থ পরিতুষ্ট বাঁখিবার 
আনন্দ এবং দেহ চলিয়া গেলেও দেহের নমুনা 
যাহাতে থাকিযা যায় তাহ। সম্পাদনেব আনন্দ, 
_এই আনন্দগুলির নিবিড উপলব্ধিতেই 
মাহুষের শার্থকতা। মানুষেব যত কূপ, যত 
শক্তি, হত উৎসাহ আবেগ, যত ব্যঞ্জনী সকলই 
এই দৈবিক লক্ষ্যকে কেন্দ্র করিয়া। যতক্ষণ 
মাচুষ তাহার জৈবিক সত্তাকে অতিক্রম করিতে 
না] পারিতেছে--ততক্ষণ তাহার বিষ্ঠা বুদ্ধি, কাব্য- 
সাহিত্য, কারুকলা, সংস্কৃতি-সম্যতা_-এ সবও এ 
দৈবিক লক্ষ্যে অধীন। প্রাণেক্ধ এলাকায় 
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মানুষ সত্যই ধানগাছ-সরিষাগাছের শাঁমিল। 
আহাব, নিদ্রা, ভয়, বংশবিষ্তার-__ইহাই প্রাণের 
বাজে কর্মনীতি। এই নীতি মাশিয়া, পূর্ণ 
কবিয়া এ শস্যক্ষেত্রের লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদের জীবন 
সার্থক হইতেছে । লক্ষ লক্ষ কীটপতঙ্গ পশু- 
পন্দীও সহজ ও স্বাভাবিকভাবে এই নীতি 
গ্রহণ করিষ। জীবনের জয় ঘোযণ! করিতেছে । 
দাক্তিক মাধ, তুমি কি বলিতে চাঁও তুমি 
ইহার ব্যতিক্রম? না, একটুও নও | তোমাৰ 
শত এত শতাব্দীর মানসিক ক্রমবিকাশ, তোমার 
সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন সত্বেও তুমি 
একান্তই একটি জৈবিক সত্ত/। ক্ষধা_বাচিবাঁব 
এবং নিজকে বিস্তার করিবাঁব অপ্রতিরোধ্য 
ক্ষুণাই তোমার স্বধর্ম। না, তোমাতে আব 
ধান-যব্-কলাইগাছে, মশা-মাছি-কুকুর-বিডালে 
কোনও পার্থক্য নাই। প্রাণের পতাঁক। 
বহিয়া, প্রাণের জয়গান গাহিয়া জীবনযাপনই 
তোমাদের জীবন-লক্ষ্য। এই জআীবন-লক্ষ্য যে 
গ্রাণী যে পরিমাণে সফল করিতে পারে, মেই 
পরিমাণে মে আনন্দও লাত করিতে থাকে । 
তৃণলঙা-বনম্পত্তি-পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গের জীব-সত! 
কাটাইবার কোনও প্রশ্ন নাই। ঠঈ্গবিক 
জীবনই তাহাদের উপেয়, জৈবিক জীবনই 
তাহাদের উপায়। তাই তাহাদের আনন্দে 
কখনও কমতি নাই। 

মানুষের ক্ষেত্রে একটু গোজ বাধায় বিবেক? 
নামক একটি বস্ত। এ বস্বটি ঘে কি তাহা 
বুঝিধা উঠা মুক্কিল। তবে মানুষের রীতি হইল 
ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া। কবিরা 
দার্শনিকর1 “বিবেক" সম্বন্ধে কত কথাই না 
লিখিয়াছেন | অবশ্ঠ “বিবেক" মানুষের অহঙ্কারকে 
তো একটু পুষ্ট করেই, বিবেকের প্রেরণায় 
মানুষ বলেঃ আমি কেন গাছপালা-পশুপক্ষীর 
সমপধায়ে পড়িব? আমি মাহ্ষ-_মান ছ'শ, 
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অর্থাৎ আমার মাঁনের--কিনা মহিমার হুশ 
হইয়াছে । আমি বিবেকী। আমার মন-বুদ্ধির 
উধ্বতর বিকাশ আছে ।--আমার কাব্য আছে, 
শিক্ষার্দীক্ষা আছে, শিল্প-বিজ্ঞান আছে, 
পরিবার, লমীজ, জাতীক্তা, কৃষ্টি আছে । আঁমি 
কেন শিশ্তামিব হইতে যাইব? 

কিন্তু মানুষের এই অহঙ্কার যে কত ঠনক। 
তাহার প্রমাণ মাহ্থষেরই পুবাণ-ইতিহাঁসে কথা- 
বাহিনীতে ভূ্িভূরি লিপিবদ্ধ আছে এবং লিপি- 
ব্ধ হইতেছে । কত সহজেই না এক নিমিষে 
শন্ষের শিক্ষা-সভ্যতার মুখোশ খপিয়।! পড়ে 
এবং তাহার নগ্ন জৈবিক রূপটি প্রকাশ পায়। 
আমরা লঙ্জিত হই, বলি--কী আশ্চর্য ! অলক্ষ্যে 
স্ষ্টিকর্তা কিন্তু হাসেন । তিনি জানেন ইহা তে। 
মোটেই আশ্চর্য নগ্গ। ইহাই তো মাহুযের পক্ষে 
স্বাভাবিক। মান্ষ যে জীন। “আহার-নিদ্রা- 
ভয়-মৈথুনের একনিষ্ঠ অধীনতার নামই তো! 
জীবত্ব। মান্ষ তাহার জীবন্ত দেহটার সহিত 
খহক্ষণ জডাইয়া আছে, ততক্ষণ তাহার মুখে 
শিক্ষা-সংস্কৃতির বুলি একান্তই টিয়াপাখীর মুখে 
বামনামেব মতো । শুনিতে ভালো, কিন্ত 
যতক্ষণ হুলা বিড়ালটি না আমে । সে আপিলে 
টিয়াপাখী রামণাম ভুলিয়া ভয়ে টাণ্যা টাযা শুরু 
করে। জৈবিক প্রাণের একটি সবল হুঙ্কারে 
সংস্কৃতিমান্‌ সৃসভ্য বিব্কৌ মান্য যে আচরণ 
আস্ত করে, তাহা কখনও কখনও পাশুপক্ষী- 
গাছপালাদের চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট । বালক 
নচিকেতা খাটি কথাই বলিয়াছেন-_শিশ্ত মিব | 

১৪ বা বং 

দেহ--এই অতি প্রিয় জীবস্ত দেহটির সহিত 
যতক্ষণ আমি মিশিয়া আছি, ততক্ষণ প্রাণের 
ঝাণ্ড। বহন করিয়া উহার জিন্দাবাদ ঘোষণা কর 
ছাড়া আমার গত্যন্তর নাই। যত কবিতাই 
লিখি, ঘত ছবিই আকি, ঘত বক্তৃতাই দিই__- 


শন্যমিব মর্ত্যঃ-, 
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তাঁহা। শুধু শন্দবিন্তাঁস, বর্ণবিম্যাস। আসলে আঁমি 
একটি জৈবিক প্রাণী। স্থূল ঠজবিক ক্ষুধার 
পরিপৃর্তিই আমার ধর্স। এই অপ্রভ্যাথ্যেয় 
সত্যটি সহজভাবে হ্বীকাঁব করিয়া লইলে আমার 
অহঙ্কাবরে আঘাত লাগে বটে, কিন্ত আহি সমাজের 
একটি মহৎ কল্যাণ সাধন করি। কেননা যাহা 
স্পট তাহাতে বিপদ নাই । যাহা কুয়াসায় ঘেবা 
সেখানেই সংশয় স্ষ্টি। বাহিরে সভ্যতার মুখোশ 
লাগাইয়। বর্বর মানুষ মানুষের ইতিহানে কত 
ছুরপনেয় কলঙ্ক রাখিয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে, 
তাহা গুনিয়৷ শেষ করা যাঁয় কি? 

অস্থুবদেব বাজ বিবোচনকে বরং প্রশংসা 
করিতে হম্ব। পিতামহ ব্রার নিকট উপদেশ 
শুনিলেন, কিন্তু এ উপদেশের ব্যাখা। নিজের 
জ্ঞানবুদ্ধি অন্তপাবে নিজেই করিয়া লইলেন : 
“আত্মৈধেহ মহয্য আত্মা পরিচর্ধ আত্মানমেবেহ 
মহয়ন্‌ আত্মানং পরিচরন্নতৌ লোকাববাপ্রোতীমং 
চামুং চেতি |” (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৮1৮৪) 
--'এই দেহটিই মহনীয় পবম সত্য। ইহারই 
গবিচধা একমাত্র কর্তব্য । দেহকে মহিমান্বিত 
করিয়া দেহের সেবা কবিয়া আমরা ইহলোক 
ও পবলোক--উভয় লোকে যাহা কিছু কায নব 
লাভ করিব এই “আহ্কর, দর্শনে কোনও 
অস্পষ্টতা নাই। যতক্ষণ দেহের অতিরিক্ত 
অন্ত কিছু ধরিতে বুঝিতে না পারিতেছি ততক্ষণ 
এই দর্শনেই তো আমার হ্বদয়-মনের সকল 
আকাজ্ষা হম্পষ্টভাবে ব্যক্ত হুইয়াছে। তাহা 
হইলে পহজভাবে ইহাকে স্বীকার করিতে লঙ্জ। 
কিসের ? বিরোচনের কিছুমাত্র লজ্জা-সক্কোচ 
ছিল না। তিনি নিঃসংশয়ে তাহার অঙ্গবতীঁদের 
মধ্যে এ দর্শন গ্রচার করিয়াছিলেন। বিরোচনের 
নততায় গন্দেহ নাই। তাহার মধ্যে তগ্ডামি 
ছিল না। 

যর্দি বিরোচনের 'আস্থর” দর্শনের প্রতিবাদ 


ই৯হ 


করিতে হয়, তাহা হইলে শুধু কথার জাল বু'ণিয়। 
উহ! সম্ভবপর নয়। দেহের আসক্তি ও ত্মানন্দ 
এক তিল ছাড়িব না, আর মুখে বলিব মানুষ 
হেন, মাহ তেন-_ইহ।| মিথ্যাচাব । আহার-নিন্্রা- 
ভয়-মৈথুন ব্যতিপিক্ত মানুষের অপর কোন ধর্ম 
যর্দি আবিষ্কাব করিতে হয, তাহা হইলে সমস্ত 
জৈব প্ররুতিব বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোঁষণা কবিবার 
সাহন আঁনিতে হইবে। উপাধাশ্ছর নাই । 
--এই বঙ্ধাব মুভিকাব পাত্রখানি ভৰি 
বারংবার-এই গান সেই দৃষ্টিভর্পীতে অচল । 
মুতিকাব পাত্র পশুপক্ষীও ভরিতেছে, উত্ভিদ্বাও 
ভরিতেছে-জৈব জীবনের আনন্দরদ পান কবিয়া 
কতার্থ হইতেছে। মানুষ, তুমিও ঘদি তাহাই 
ভরিবে, বিবোচনের মতো! খোলাখুলি ভবিয়। 
যাঁও, আপত্তি নাই | কিন্তু বালক নচিকেতা যি 
কটুক্তি করে- শিশ্তমিব” ভাহা হইলে বেঞ্জাব 
হইও নাঁ। বালক সত্যকথাই বলিযাছে। 
তবেসে তো বলে নাই যে মাহুমের সম্বন্ধে 
ইহাই শেষ কথ|। শিশ্যত্ব' জৈব মায়ের লক্ষণ, 
কিন্ত সত্য মাঈষের পরিচয নিশ্চিতই ন্য। 
মানুষ শিশ্যত্বকে অতিক্রম কবিতে পাবে। 
শান্ত তাহার অজ্ঞান-দশর পাঁবচষ। মানুষ 
অজ্ঞানকে দূর কপিযা প্রাণাধীনতা কাটাইয়া 
উদ্ভিতে পারে, নিজের এযন এক ভাম্বব স্বচ্ছ 
চিরন্তন সত্যে দীডাইতে পাবে, বেখানে সে আর 
"জীব নয়--“আহার-নিত্রা-ভয় মৈথুন” যেখানে 
অনেক পিছনে পিয়া থাকে । নচিকেতা 
কট,ক্কির উদ্দেশ্ত মানুষেব হৃদয়ে তাহার জীবত্বের 
বন্ধন সম্বন্ধে একট! মচেতনতা উদ্ধদ্ধ কর]। 
ছুদিনের জন্য বীচ, ঝাচিবার জন্ত অজন্র প্রতি- 
কুলতার বিরুদ্ধে অবিবত সংগ্রাম কবা, আব 
ভাহার পর চতুর্থ দিনে একটি অনিজ্ঞাত 
বিশ্বতির মধ্যে তিরোহিত হওয়া__-এই চিরাচরিত 
জীবনচক্রের মধো যে একটি ঘ্বণাকর গ্লানি রহি- 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ সখ্যা 


যাছে, কোন এক শু মুহূর্তে মাুষ তাহা বুঝিতে 
পারে । তখন সে প্রাণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করে। দ্বেহ মৃত্যুর অধীন, কিন্তু অপতে/র মধ্যে 
মাঁচষ তে। বাচিয়া থাকে, অতএব গ্লানি কিমের? 
_ এই অমরতাঁর ভূষা আশ্বাস তখন তাহাকে তুষ্ট 
বাখিতে পারে না। জৈবিক জীবনের সর্বতো- 
ব্যাপ্ত বন্ধন তাহাব নিকট অলহ্থ বোধ হর। 
এই অসহতার নাঁম বৈরাগা । বৈবাগ্য গৃতে 
ফিরিয়া যাইবার সঙ্গীত। এই সঙ্গীত জীবনে 
নামিযা আপিলে মাসুমের প্রকৃত স্বাধীনতাব 
আবন্ত হয়। 

মান্তুব সত্যই শস্যের শামিল নয়, কিন্ত কোন্‌ 
পটভূমিকাঁয়? দেহের পটভূমিকায় নিশ্চিতই 
নয়। মানুষের মহত্তর পরিচয় তাঁহার আত্মসত্যে । 
এই পপ্চিয়ে মানুষ তাহার টগবিক প্রকৃতি হইতে 
বহুগুণে বড। মানুষের আত্ম! চিবদিন বহিয়াছে। 
পিঙামাতাঁব শুক্র-শোণিতের মধ্য দিয় যে 
অস্তিত্বলাভ, টৈবিক প্ররুতিব নিয়মে সেই 
অন্তিত্বের যে ক্রমাতিব্যক্তি ও পবিবিস্তাব তাহা 
যত মহিমান্থিতই হউক, তাহাতে যত আনন্দই 
থাকুক তাহা দেহেব অন্তিত্ব-আত্মার জন্মহীন 
মুত্াহীন চিরন্তন অস্তিত্বের তুলনায় তাহা 
অকিঞ্চিংকর। জীবপ্রককতিতে যে সৌন্দর্চ যে 
শক্তি, যে উচ্ছলত! দেখি তাহা আবিঠাব- 
তিবোভাবেব অন্ষীন এবং মোৌহ-ভয়-সংশয়াবৃত, 
তাহাতে পবম কল্যাণ নিহিত নাই। পবম 
কল্যাণ আসে আত্মসত্য হইতে, আত্মসত্যে 
ঈাড়াইতে পারিলে বিশ্বপ্রক্তির সমস্ত বিভব 
পৃথক্‌ পৃথক আধঘত্ত করিবার আর প্রয়োজন 
হয় না। আত্মার নাম ভূমা-বৃহৎ। আত্মাকে 
লাভ করা মানে যেখানে যাহা কিছু আছে 
লকলকেই পাওয়া। মানবাত্মা শুন্ত নন, পূর্ণ 

ষে শিল্প, যে সাহিত্য, যে দর্শন মাহাষের এই 
চিরস্তন সত্যের পরিচয় লাভ কৰিয়াছে তাহাই 


আধাঁঢ়, ১৩৬৬ ] 


প্রকৃতপক্ষে সার্ক। যে সংস্কৃতি মানষের এই 
নি্লঙ্ক মহিমার উপর শুতিষ্ঠিত সেই 
সংস্কতিই ধন্য | 

মানুম যতক্ষণ নিজের চবম ভূমা সত্যকে 
জানে নাই, ততক্ষণ সে “অল্প”, তাহার জীবন 
ততকণ' জন্নদুত্যানর পিকের জব্দ পর্ষানরে 
যখন সে নিজের শাশ্বত সত্যকে আবিঞার করে, 
তখনই সে যথার্থ মানুষ-_পশুপক্ষী-তৃণ-ব্নস্পতি- 
লক্ষিত অখিল জীবপ্রক্কৃতির উধ্বে”অনস্ত মহ্মার 
অধিকারী । তখন আর তাহাম্্ব সম্বদ্ধে বলা 


কে তুমি? 


২৯৩ 


চলে না শিশ্তমিব পচ্যতে শশ্তব্মাজাযতে 
পুনঃ তখন তাহার ওণ ও এশ্বর্য বর্ণন। করিবার 
ভাষা খু্জিয়া পাঁওয়।! যায় না। মাতা সরম্বতী 
পর্ষস্ত কলম উচু করিয়া নিস্তন্ধভাবে বসিয়া 
থাকেন। শ্রেষ্ঠ চিত্রকর তাহার সমস্ত কলা- 
কোশিল ও রংএর পুটকি নিংশেব করিরাও সেই 
মানুষের ছবি আঁকিতে পারেন না। 


দেই মানুষই এই পৃথিবীর দীপ্চি-_অমত্ত্য 
অপূর্ব, অন্থুপম। 


কে তুমি? 
শ্রীমতী উমাঁরাণী দেবী 


এ বিশ্বের হুঃখে স্থুখে বেদনা-বিষাদে, 

কে তুমি ফিরিছ সদ! সঙ্গোপনে সাঁথে 
আমার জীবন ভরি" হৃদযে বাহিরে 
তোমারি পবশখানি সযতনে ঘিবে? 

কে তুমি দিবসে রাতে ধৃপর সপ্ধ্যায়__ 
বিজনে নির্জনে, ঘোধ আঁধার অমাধ, 
আযারি কায়ার পুশ ছায়ায় ছায়ায় 
ফিরিছ প্রিঘ্ন হে মোর, দরদী পবম ? 
জীবন ঘিরিয়া আসে ছুধোগ চরম, 

নত সংঘাত হায় চাহে বিনাশিতে, 

কে তুমি আডালে থাকি করকমলেতে 
আমারে ধরিয়া থাকে? বুঝি শুধু ভাই! 
পথ যবে মুছে যায়, যেদিকে তাকাই 
দিগন্ত নিরাশা ঢাক কুয়াশা গহন, 
[বষপণ্ন বিচ্ছিন্ন হিয়া শ্রান্ত প্রণমন, 
চলিতে চাহে না পদ। কে তুমি আমান 
অলখে লইয়া! চল ঠেলিয়া আধার, 

সে কোন্‌ আলোক পানে সম্মুখে সুদুর, 
তোমারি আহ্বান শুধু_-আহ্বান মধুর ! 


এ সংসার্-প্রাঙ্গণের শত মায়াডের 
যতনে জভায়ে রাখি অস্তবেতে মোর, 
নিবিভ প্রাণের আকর্ধণে। হোর কোন্‌ 
নিঠর খেলায় হায় সকল বন্ধন 

ছিড়ে যায় একে একে । আকুল ক্রন্দন 
ওঠে বক্ষ ভেদি?, পর্বহাপা বেদনায় 
বিশ্যিত বিহ্ব যবে_কে তুগি আম) 
অলখে দ্দীভাগ্মে ডাকি” কহ জ্িপ্ধ স্বরে ঃ 
“ক্ষণিক নংসার কভু নহে তার তবে 

হয় যে আমার । ব্রিক্ত নিঃগ্থ বিশ্বমীঝে 
করিয়া! তাহায়, আমি রহি তার কাছে। 
আমি শুধু আছি ওরে, আর কিছু নাই। 
চাহি এই সত্য শুধু বুঝাইতে, তাই 
কাদাই তাহারে অহরহ। মোর পালে 
চাহিলে চিনিবে জানি আপনার জ্ঞানে 
স্বরূপ আমার । আমি অপর্প, আমি 
রূপে ও অক্রপে শোন__আমি বিশ্বন্বামী, 
অস্তরেতে অনাহত আহ্বান আমার-_ 
সত্য শিব সুন্দরের 'সোহম্‌, ঝঙ্কার।” 


বিশ্বজনীন সহনশীলতা 


শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায 


নরেন্্রনাথ আঠারো! বছরের যুবক । িশ্ব- 
বিদ্ালয়ের পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। 
চেহারায় পুরুষোচিত সৌন্দর্য। যখন গান করেন 
কণ্ঠে স্থধা বরে। তারুণ্যের জীবন্ত প্রতিমৃতি। 
এ হেন নবেন্দরনাথকে ঠাকুর প্রথম দেখলেন 
সরেন্দ্রনাথ মিত্রের গৃহে । তখন নভেম্বর মাল, 
১৮৮১ খুঃ| প্রথম দৃষ্টিতেই ঠাকুব চিনলেন 
নরেন্্রনাথকে | এই তে! সেই সঞ্ত খষির একজন 
- ধ্যানের মধ্যে ছিপেন ডুবে । সেই জ্যোতিলোক 
দেবলোকেরও উধ্বে”। ধ্যানস্থ খধিদের পুণ্য- 
চ্ছটায় দেবতাদের মহিমীও নিশ্রভ। মধুর কণ্ঠে 
ডেকে ডেকে এই খধিবই ধ্যান ভাডিয়েছিলেন 
তিনি। সমাঁধিভূমি থেকে খধির মনকে নামিয়ে 
এনেছিলেন মর্ত্যলোকে । বলেছিলেন, আমি 
অব্তীর্ণ হ'তে চলেছি । তোমাকেও যেতে 
হবে আমার সঙ্গে'। মধুব হাসি হেসে খষি 
সম্মতি জ্ঞাপন কবেছিলেন। 

ঠাকুরের আহ্বানেই নরেন্দ্রনীথের আগমন । 
মানুষের দেহ নিয়ে যুগে যুগে ঈশ্বর আসেন 
পৃথিবীতে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবাঁর জন্যে। 
ধর্ম শুধু বিশ্বাসের ব্যাপার নয়, বিচার-বুদ্ধির 
ব্যাপার নয়, ধর্ম প্রত্যক্ষ অন্ুভূতিব বিষয়। 
ধর্ম হচ্ছে ঈশ্ববের মধ্যে আমাঁদেব যে অনির্বচনীয় 
আনন্দ রয়েছে, সেই আনন্দকে সরাঁপরি আন্বাদন 
করার ব্যাপার। যেখানে ভগবৎ্মাধুর্রস 
আম্বাদনের ব্যাপার নেই-_সেখানে পাণ্ত্য 
থাকতে পারে, নৈতিক চরিজ্রবল থাকতে পারে, 
কিন্তু ধর্ম নেই। 

ঠাকুর এসেছিলেন সেই আনন্দলোকের বার্তা 
বহন ক'রে--ঘেখাঁনে যাছষের সমন্ত পিপাসার 


অবসান, সমস্ত ছুঃখের আত্যস্তিকী নিবৃত্তি। 
তিনি তো শুধু ভারতের জন্ঠে আসেননি, তিনি 
এমেছিলেন সমস্ত মানবজাতির জন্যে । সকল 
দেশেব সকল সম্প্রদায়ের কল্যাণের জগ্তে তীয় 
হয়ে ব্যাকুলতাব অস্ত ছিল নাঁ। সেই জন্যেই 
তো কোন পথকেই তিনি বাদ দেননি, পবম- 
সত্যের শিখরদেশে আরোহণ করেছিলেন সাধনার 
বিচিত্র পথে । সাধনাব পথে ধা করিয়ে দেবার 
জন্যে তাঁর গুরুর আসনে দেখ দিয়েছেন কখনও 
ভৈরবী ত্রাঙ্ষণী, কখনও তোতাপুবী । তোতা- 
পুরীর পথ আর স্রাঙ্গণীর পথ এক নয় । কিন্ত 
সব পথ বামকষ্ণের পথ। তিনি কেবল 
ভারতবর্ষের নন, সমস্ত বিশ্বের । এই পত্যকেই 
ব্যক্ত করতে গিয়ে ভগ্্রী নিবেদিতা লিখেছেন £ 
134৮ 1৮ 19706 ৮89 ৮72৮ 100 9স19795598 
611৩ 10170 01 110019, &101)0১ 0: 0৮61) 01100, 
1101 ঠা) 0170 00006 60 0০01106 %00 
1০081760181] 10801000, 29000 100) 
০8 1521, 
[91079591318 178100201,- সমগ্র মানব-পরি- 
বারের অনুভূতি আর চিস্তা মিলিত হয়েছে তাঁর 
মধ্যে । বাম্কৃষ্ণ মানব্তার প্রতীক । 

ঠাকুর বললেন, “বিচার-বুদ্ধিতে বজ্রীঘাত 
হোক্‌।” অনন্ত ঈশ্বরকে কি বিচার ক'রে জানা 
যায? দরকার কি ঈশ্বর সাকার, না নিরাকার? 
এই নিয়ে বাদাহ্ছবাদে? অবতার্বাদ সতা কি 
মিথ্যা_ এই নিয়ে তকের ধূলি উড়িয়েই বা লাভ 
কি? দরকার ঈশ্বরকে পাওয়া নিয়ে। এই 
পাওয়ার জন্যে প্রয়োজন-_ ব্যাকুল হয়ে তাঁকে 
ডাক1। ঠাকুরের নিজের ভাষায়, “তাতে বিশ্বাম 


180010191)109১ 003 79%০9690 


আমা, ১৩৬৬ ] 


থাকা আর শরণাঁগত হওয়া, এ ছুটি দরকার ।' 
ধর্মের মর্ম কথাটি হ'ল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। 
ঈশ্বরকে নিরাকার ঝুলে ধারণ থাকলেও এ 
অভিজ্ঞত1 সম্ভব, সাকার বলে বিশ্বাস থাকলেও 
তা সম্ভব । ঠাকুর বলতেন, “বাকুল হয়ে সাঁকার- 
বাদীর পথেই যাও, আর নিরাকারবাদীর পথেই 
যা৪-__ত্ীকেই পাবে। মিছরির রুটি সিধে করেই 
খাও, আর আডভ করেই খাঁও__মিষ্ট লাগবে ।, 
ঈশ্বরকে আম্বাদন করতে হ'লে অবতারবাদ ষে 
গানতেই হবে, এমন কোন ধরাবাধা নিয়ম 
নেই । ঠাঁকুর ডাক্তার সবকাঁরকে বলেছিলেন, 
“তোমার ছেলে অমৃত অবতার মানে না। তাতে 
দেষকি? 

মিছরির রুটি সিধে ক'রে ধরা অথবা! আড 
ক'বে ধরাঁটা বড কথা নয়। বড়ো কথা হ'ল 
মিছরির ক্ষটি খাওয়া, অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা] । 
কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শুনা, আর 
কাশী দর্শন অনেক তফাৎ ঠাকুর জোর 
দিষেছেন কাশী-দেখার উপরে । বড়বাবুর সঙ্গে 
আলাপ দরকাঁব। তাঁর ক-খান৷ ঝাঁড়ী, কটা 
বাগান, কত কোম্পানীর কাঁগজ, এ আগে 
জানবার জন্য অত ব্যস্ততা কেন? ধর্মের বাস্তাষ 
বিচাববুদ্ধিকে ঠাকুর অপরিহার্য পাথেয় ব'লে 
মনে করতেন না, বই-পডা জ্ঞান বা পাগ্ডিত্যকে 
বিশেষ মূল্য দিতেন না। ঈশ্বর বিচারবুদ্ধির 
অনেক উধের্ব। একসের ঘটিতে কি চার সের 
দুধ ধরে? মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে অনস্থ 
ঈশ্বরকে জানতে ঘাঁওয়া ভূল। ক্ুতরাঁং জ্ঞান- 
বিচারে কাঁজ কি? কাজ কি আমগাছের পাতা 
গুনে? বাগানে যাও, আম খাঁও। "আমার 
এক পাতকুয়া জলের কি দরকার? এক ঘটি 
হলেই খুব হ'ল । পি'পড়ের তো চিনির পাহাডে 
দরকার নেই, একটা ছুটো দানা হলেই হেউ- 
ঢেউ হয়ে ষায়। ঈশ্বরকে জান! নিয়ে এত ব্যত্ততা 


বিশ্বজনীন সহনশীলতা 


২৯৫ 


কেন? তাঁকে ঠিক কে জানবে? দরকার 
তীর মাধুর্য আম্বাদন করা । 

ছটাকে বুদ্ধিতে যে অনস্ত ঈশ্বরকে জান! 
সম্ভব নয়, ঠাকুর তাই বলছেন : "তার সম্বদ্ধে এমন 
কথা জোর ক'রে বোলোনা যে তিনি এই হ'তে 
পারেন, আর এই হ'তে পারেন না।? ঠাকুরের 
এহ মন্তব্যের মধ্যে সমস্তটাই লঙ্জিক । একনের 
ঘটিতে চার সের দুধ ধরে না, সীমাবদ্ধ বুদ্ধির 
আলোয় অনীমকে জানাব ধখন কোন উপায় 
নেই, তখন ঠাকুরের ভাষায় একমাত্র বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভর্গি হচ্ছে; “মতুয়া (10987080157 ) 
বুদ্ধি কোরো না, 

এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বলেই কোন 
ধর্সবিশ্বামের প্রতি ঠীঁকুরের কটাক্ষপাত নেই। 
ইংরেজী তিনি জানতেন না, বাংলা পুঁখিগত 
বিচ্াই বা তার কতটুকু ছিল? কিন্ত কী 
মহৎ জীবনের অধিক।রী ছিলেন তিনি! হ্বামী- 
জীব ভাষায় £ 2০%০: ৪ ৮010. 01 0020061001৮ 
61010 101 20 1-_কাউকে মন্দ বলছেন না । 


ঝা না ০ 


আজকেব এই সমশ্যাঁকপ্টকিত পৃথিবীতে 
বিশ্বজনীন সহনশীলতার মহান ভাবটিই তো 
মানবজাতিকে আসন্ন প্রলয়ের হাত থেকে 
বাচাবার প্রথম অপরিহার্য সোঁপান। 1199 
11198100 ০৫ 610 ড০০/০০৮০ বক্তৃতায় স্বামীজী 
অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন £ 

0 01৮11196101) 0৪) 0০0১ 0101998  18188/61- 
68310, 10100991760 800 10230651765 ৪০০, ০ 
01111886011 08৮7 10680 6০116 0 565 10290 
061] ৩ 19091 010816015 90091 0709 80061191+ 
8100. 6110 $75 86010 05808 102 001) 7705060 
0178065186০ 10010 90876501782 150] 
10010 6100 29178510588 ০০০1০6০0৪07 96192, 


অর্থাৎ ধর্মান্ধতা, রক্তারক্তি, নিছর্তা_এ-সবের 


২৯৬ 


অবসান ঘটাতেই হবে, যদি সভ্যতার বিকাশ 
আমাদের কাম্য হয়। যতদিন না আমর! 
অন্ঠের ধর্মবিশ্বাকে সহাচভূতির চক্ষে দেখতে 
শিখি, ততদিন সভ্যতার উন্মেষই হ'তে পারে না। 
অপরের ধর্মমতকে শ্রদ্ধা করবার উদ্দারতাই 
হচ্ছে আমাদের চিন্তকে প্রসারিত করবার 
প্রথম লোপান। 
্বামীজীর এই কথাবই প্রতিধ্বনি শুনি 
টয়েনবীর কে; টেক্নলজির দৌলতে ভৌগোলিক 
দূরত্বের অবসান ঘটেছে একথা সত্য, কিন্ত 
তা মান্গষের সমশ্যাগুলিকে আরও ভাটিল ক'রে 
তুলেছে । যারা পরস্পরের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, 
নিয়েষে তাদের মুখোধুধী ক'রে দিতে পারে 
টেক্নলজির যাঁদু। কিন্তু শরীরকে শবীবের 
নিকটে আনা যত সহজ, অন্তরের সঙ্গে অন্তরকে 
মিলিয়ে দেওয়া মনের সঙ্গে মনের পবিচয় থটানে। 
নিশ্চয়ই তত সহজ নয়। অনেক সময লেগে 
যায় আব একজনেব মনকে ঠিকমতে। বুঝতে, 
আর একজনের হৃদষের সঙ্গে হৃদয়কে মেশাতে । 
দুবকে নিকট বন্ধুতে পরিণত কব পরকে আত্মীয় 
ক'বে তোলা--একি টেকৃন্লজির পথে সম্ভব? 
সবচেয়ে ছুর্গয যে মান্গষ আপন-অস্তরালে, 
তাঁর কোন পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে । 


সে অন্তরময়, 
অন্তর মিশীলে তবে তাব অন্তরের পরিচয় । 


টেক্নলজি আনতে পারে 155108102০৯ 
105715--শাবীরিক নৈকট্য । কিম্ক মানুষ যে 
অগ্তর্ময়। শারীরিক নৈকট্যের সঙ্গে পারম্পরিক 
শ্রদ্ধা এবং সহীঙ্চভূতি যদি না আসে, তবে তো 
প্রেমের পরিবর্তে আপবে বিরোধ_মিলনের 
পরিবর্তে বিতৃষ্ণা। আরঙ্গ তাই পৃথিবী যখন 
আগের তুলনাঁ অনেকখানি সঙ্কুচিত, যখন 
টেকনলদ্রির উন্নতির ফলে মাঙ্ষ মানুষের অত্যন্ত 
কাছাকাছি এম গড়েছে, তখন পরস্পরের প্রতি 
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সহাুভূতিসম্প্গ হবার প্রয়োজন যে কতখানি-_ 
তা বুঝতে খুব বেশী কল্পনাশক্কি প্র্জোগের 
দরকার হয় না। আর এই সহাহতৃতির পথে 
প্রথম পদক্ষেপ হবে অপরের ধর্মবিশ্বাসকে সম্মান 
করতে শেখা । রলর ( 7020810 1011500 ) 
বিবেকানন্দ-জীবনীর শেষ দিকে আছে £ 
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_মাহষের ক্রমবিকীশের এই স্তরে নানা 
শক্তির ঠেলায় বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ যখন 
অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পডছে- হয় সহযোগিতা 
করতে, নয় মবতে--তখন একান্ত প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছে এই অপরিহাধধ নীতির মর্মকে মানবার 
জন্তে যে প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসেরই বেঁচে থাঁকবাব 
সমান অধিকার আছে এবং প্রত্যেক মাহ্ুষেবই 
অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে__প্রতিবেশী যা কিছুকে সম্মা* 
করে তাকে সম্মাণ করা। 

এই দ্রত-সক্কুচিত পৃথিবীতে টেকৃনলজির 
অদ্ভুত সাফল্য দূরত্বকে ঘখন বিলুপ্ত ক'রে দিয়েছে 
(৮26. 9010)1)119602) 01 01569009 ) তখন 
বিবেকানন্দের এবং রূল'র প্রতিধ্বনি কনে 
পাশ্চাত্যের অন্ততয প্রথিতযশা মনীষী টয়েনবী 
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পৃথিবীতে ষে ছুটি গুণের অনুশীলন করা আমাদের 
পক্ষে প্রয়োজন তার প্রথমটি হ'ল পরমত- 
সহিষ্ণুতা এবং দ্বিতীয়টি হ'ল ধের্য। ব্যক্তিগত 
জীবনে পদে পদে এই সহনশীলতার প্রমাণ দিয়ে 
থাকি আমরা! আমাদের ভাই-বোনি-ছেলে- 
মেয়েরা অনেক সময়ে নিজেদের আচরণের দ্বারা 
অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের 
নিক্ষেপ করে। তাদের ব্যধহার আমাদের 
মোটেই পছন্দ হয় না, উদ্দেশ্যও ভাল ব'লে 
মনে হয় না। তাই বলে তাদের নাকে তো 
আমরা ঘুসি মারি না। ঘুসি মারাটাকে 
প।ব্বারিক সমস্ত স্মাঁধানের একটা সুষ্ঠু উপায় 
বলেও মনে কবি না। যে-মহন্শীলতা আমরা 
শিক্ষা করছি আমাদের পারিবারিক জীবনে, 
তার অহ্শীলন করা আজ অপরিহার্ধ হয়ে 
পড়েছে আমাদের বৃহত্তব জীবনে । কেন? 
কারণ যে-গ্রহে আমরা বাপ করছি তা দ্রুত 
সঞ্চচিত হওয়ার ফলে-_বিভিন্ন দেশের মানুষ এক 
পবিবারের লোকদের মতোই কাছাকাছি এসে 
পড়েছে । না সহ্‌ ক'রে উপার কি? টয়েনবী 
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এর পরেই টয়েনবী আর একটি গুরুত্বপূর্ণ 
মন্তব্য করেছেন যাঁর প্রতি উদ্বোধনের পাঠক- 
পাঠিকার দুটি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে 
করি। টয়েনবী বলছেন £ 
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টয়েনবীর মতে: সহনশীলতার ব্যাপারে 
ভারতবর্ধ জগংকে শিক্ষা দিতে পারে। বাহিরের 
লোকের পক্ষে ভারতীয় সভ্যতার খু'ত ধরা 
সহজ। কিন্ত ধর্মের ব্যাপারে ভারতবাঁয় জগৎ 
খরীষ্টান-ইহুদী-মুনলিম জগত থেকে স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র 
এই অর্থে যে ভারতীয় ইতিহাসে পরমতদহিষুণতার 
এতিহ্ অনেক বেশী জোরালো । পাশ্চাত্যের ধর্মীয় 
ইতিহাসের গতি সকলকে সহা ক'রে গ্রহণ করার 
বিপরীত দিকে । ওর কথ! হ'ল- সত্যে 
পৌছানোর বাম্তা এক ছাভা ছুই নশেই। ভারত 
বলে মুক্তি একাঁিক রাস্তায় লাভ কর] যায়। 
এইধানে পাশ্চাত্য ভারতবর্ষের কাছে বসে 
শিখতে পারে। 
স্বামীজীও বলেছিলেন 2 1)09107 &)9 
৮0710 19 ৮8101106007 61015 70019005০01 
01)101:80]  &91928:6700. পৃথিবী অপেক্ষা 
করছে বিশ্বজনীন সহনশীলতার এই গরিমা- 
ময় আদর্শের জন্যে সকলকে সহা করবার 
মহাদর্শ! যুগাবতার রামকৃষ্ণের কণ্ঠে এই 
£0৭ 11০ € মহান্‌ আদর্শে )র অভিব্যক্তি, 
আর এই জন্তেই সারা আগতের সকল জাতির 
নরনারীর হৃদয়ে তার আলন। তার জীবদ্দশায় 
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এত বিভিন্ন মতের মানুষ যে দক্ষিণেশ্বরে আদত 
সেও তার এই বিশ্বজনীন সহনশীলতার মহাভাব 
(27900 1998, 0? 017159780] ঠ0102%1107)-এর 
জন্যে । ঠাকুরের নিজেব ভাষাঁয় £ 'আমি লব 
রকম করেছি--সব পথই মানি। শাক্তদেরও 
মানি, বৈষ্ণবদেরও মানি, আবার বেদান্তবাদী- 
দেরও মানি। আজকালকার ব্রঙ্গজ্ঞানীদেরও 
মানি। এখানে তাই সব মতের লোক আসে । 
টেক্নলজির প্রপাঁদে দ্ুত-বিলীয়মান দূরত্বের 
যুগে সহনশীলতার প্রয়োজন যখন অনস্বীকাধ, 
মাহবের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রেমের ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত না হ'লে শারীরক নৈকট্য যখন 
কল্যাণের পরিবর্তে সমূহ অকল্যাঁণ ঘটাতে পাঁবে, 
তখনই নতুন ভাবাদর্শের আবিঙাব দবকার 
সবচেয়ে বেশী । তাই মানুষের দেহ ধা৫ণ ক'রে 
'ভাঁবময়্ ভগবান এলেন মত্্যলোকে যাতে আদিম 
পাপ আত্মকেন্্রিকতা থেকে মুক্ত হয়ে নরনারী 
প্রতিবেশীর ধর্মবিশ্বাসকে সম্মান দিতে শেখে । 


এই বিরাট কাজ করবার জন্তে, রল'র ভাষাষ £ 
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৮০ 1815 11980 0101790 ৮1) 
_রামকষ্জের 
প্রয়োজন ছিল এমন একজন যোগ্য শিকে 
যিনি সবল সুগঠিত দেহমন নিয়ে সারা 
ছুনিয়া ঘুর বেড়াতে পারবেন একট] জলস্ত 
সর্ষের মতো, যিনি ঠাকুরের ভাবধারার 
পতাকাবাহী সেনাবাহিনীর পুরোভাগে থেকে 
তাদের পরিচালক হুবাব যোগ্যতা রাখবেন, 
এ ছাড়াও ধার বিশাল হৃদয়ে থাকবে সারা 
পৃথিবীর জন্তে প্রেমের পরিপূর্ণতা । আচার্ধ 


অই্বৈতের অন্তত্টের সুগভীর ইচ্ছা ঘনীতৃত্ব হয়ে 
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মহাপ্রভুর দ্ূপ নিল, ঠাকুরের জলম্ত বিশ্বাস এবং 
আকাজ্ষ। বিবেকানন্দের আবির্ভাবকে সম্ভব 
রুবুল। বিবেকানন্দের আবির্ভাব নিঃসংশয়ে 
প্রমাণিত কপ্রল শ্রীরামকষেরে অন্ততৃষ্টির 
স্বচ্ছতাকে | সাবা জগতে ঠাকুরের পরমত- 
সহিষ্তাব মহাঁন্‌ আদর্শকে এমন জোরের সঙ্গে 
বিবেকানন্দ ছাঁড়। আর কে প্রচার করতে 
পারত? 

শাস্তির জন্য চাই সহনশীলতা এবং সাম্য, 
সাঁম্যেব জন্য চাই সামগ্ন্ত , সেজন্য ও রামকৃষ্ণ 
প্রয়োজন ছিল বিব্কানন্দকে | ভারতবর্ষেৰ জন- 
সাধারণের জীবন দারিত্রোর জগদ্দল পারেব 
নিক্ষকণ চাপে নিম্পেষিত। তারা বিশ্বজনীন 
চিন্ত। করবে কেমন কারে? এদের সর্বপ্রথম 
দরকাব অন্ন। নিরন্ন মানুষের অস্তরে স্বার্থশূন্ত 
মহাজাগবণ আশা করা ছুরাশা। তা ছাড়া, 
নিরন্রদের খাওয়ামোই বড় কথা নয়। তাদের 
শেখাতে হবেকি ক'রে অন্র সংগ্রহ ক্কর! যায়, 
শেখাতে হবে অন্ন সংগ্রহ কবতে হ'লে নিজেদেব 
পরিশ্ম কর! চাই। 

এই কাঙ্গ ঠাকুবের পক্ষে সম্ভব ছিল নাঁ। 
ভারতবর্ষ দাঁবিজ্র্যের অনলে জলছে-_-যেন জলম্ 
জতুগৃহ | অসংখ্য মানুষের ছুঃখের সীমা নেই। 
এই দিগন্তপ্রসারী দারিদ্বেব দুঃখ থেকে ভারতেব 
ভাগ্যহত জনসাধারণকে উদ্ধাব করবার জন্তে 
ঠাকুর বেখে গেলেন নরেন্দ্রনাথকে। অসংখ্য 
মান্তষের ভিতর থেকে রামকুষ্চ বেছে নিলেন 
নরেন্্রনাথকে পদদলিত শোধিত ভারতের জন- 
সাধারণকে পাভালপুরীর অদ্ধকাঁর থেকে উপরের 
আলোতে টেনে তুলবার জন্যে । বিবেকানন্দকে 
রোমা রল তুলনা করেছেন ঈগলের সঙ্গে, 
আর এই তুলনা! ঠিকই হয়েছে। ঈগলের মতোই 
স্বামীজী ছিলেন প্রাণশক্তির প্রতিমৃতি (905785 
ঢ07800790) জনগণের কাছে তার বাণী ছিল 


আঁাঁচ, ১৩৬৬ | 


কর্মের বাণী । তাঁর কণ্েই প্রথম ধ্বনিত হ'ল 
'দবিদ্রনারায়ণ, এই যুগান্তকারী শব্দটি । বললেন £ 
দরিদ্রদেবো ভব, মূর্থদেবো ভব । যারা সকলের 
নীচে, সকলের পিছে তাঁবা হোক তোমার দেবতা। 
ভারতের ভাগ্যকে বিবেকানন্দ ফিরিয়ে দিলেন, 
তার চিন্তাধারাকে বইয়ে দিলেন নৃতনতর খাতে, 
তার দৃষ্টিভঙ্গিতে আনলেন বৈপ্লবিক পরিবর্তন । 
'দরিত্রনারাঁয়ণ কথাটি মন্ত্রের কাজ ক'রল। এই 
যুগীস্তকারী শব্ধের সোনার কাঠির ছোয়া! লেগে 
ভারতবর্ষের ঘুমন্ত আমা জেগে উঠল । 

এইবার প্রবন্ধের উপসংহার করি। এতক্ষণ 


জীমধ্বাঁচার্ধ ও কাহার সম্প্রদায় 


২৯৯ 


চেষ্টা করেছি শুধু এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করবার 
জন্যে যে ঠাকুরের জীবনব্রত সেদিন পূর্ণ হ'ল 
যেদিন বিবেকানন্দ বৃহৎ মানবপমাজের সামনে 
গিয়ে দখডালেন, তাকে শুভপথে পবিচালিত এবং 
এঁক্যের আদর্শে উদ্ধদ্ধ কববার জন্তে। তা ছাড়া 
বামকৃষ্ণ-সম্তানবাহিনীকে চাঁলন) করবার জন্তেও 
কি বিবেকানন্দ একান্ত প্রয়োজন ছিল না? আর 
স্বামীজীকে ঠাকুর মনে করতেন % 0880 096৮] 
5660 01780 01108911 00 £0109 17008101700 
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&7179--ইংরেজী কথাগুলো বলার । 


শ্বীমধাচার্য ও তাহার সম্প্রদীয় 
ডক্টৰ শ্রীধতীব্রবিমল চৌধুবী 


প্রস্ত।বনা-স্তৃতি 


নমঃ শ্রাভত্তিদায়িলে। 
মধ্বাঘাচীর্ধব্্ধায় বাযুদেবস্ব্ূপিণে | 
শুদ্ধপন্বায় পুণ্যায় পুরণপ্রজ্ঞায় নন্দিনে ॥ ১ 
আনন্দতীর্থনামিনে নমে! ভত্তিবিধায়িলে ॥ 
হবিঃ পরতরঃ সত্যং জগরদিতি প্রচারিণে । 
বিষ্কোভিন্নৌ জগজ.জীবৌ জীবনেবকবািনে ॥ ২ 


জীবা নীচোচ্চতাবা হি স্থিরসিদ্ধান্তদায়িনে। 
স্ব্থখাঙ্বাদনে মুক্তিতক্তি-সাধনমোদিনে | ৩ 


প্রত্যক্ষাদিজয়স্যৈব প্রামাণ্যসংবিধায়িনে | 
হরেরায়ায়বেছ্ত্বং নব-সিদ্ধান্ত-ঘোষিণে।। ৪ 


নমঃ শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞায় বায়ুদেব-হ্বক্ষপিণে। 
আনন্দতীর্থ-নামিনে ॥ 


মধ্বাচাধ-কৃত গ্রন্থাবলী 


(১) খথেধ-ভাম্য (আংশিক ) 
(২) ঈশ-কেন-কঠ-বৃহদারণ্যক-ছান্দোগ্য- 
এতরেয়-উপনিষদ্ডা ব্য 
(৩) ব্র্ষ-স্থত্র-ভাষ্য ও অণু-ভাষ্য 
(৪) ভগব্দগীতাভাষ্য ও টীকা সহ ভগবদ - 
গীতা-তাত্পর্য-নিণয় | 
(৫) মহাভীরত-তাত্পর্ধ-নির্ণয় 
(৬) ভাগবত-পুরাণ-তাৎপধ-নিণয় 
(৭) মাতৃকা-নিঘণ্ট, (৮) নরপিংহ-নখ-স্ততি 
(৯) স্ায়-বিবরণ (১০) তত্ব-সংখ্যান 
(১১) উপাধি-খগুন 
(১২) সত্তত্ববত্ুষালাপ্রকাশিকা 
উপরিলিখিত গ্রস্থ-নিচয়ের দিকে তাকালেই 
কোন্‌ কোন্‌ গ্রস্থের দ্বার] মধবাঁচার্ধ বিশেষ প্রভা- 
বিত তা সহজে বোঝা যায়। মধ্বাচাধ 


৬৩০ 


বেদ ও প্রশ্থান-ত্রয় দ্বারা যেমন প্রোছ্ধ 
হয়েছিলেন, ইতিহান-পুরাঁণের দ্বারাও তেমনি 
প্রভাবিত হয়েছিলেন। তন্মধ্যে মহাভারত ও 
ভাগবতের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
সঞ্ধম থেকে গ্রস্থগুলি তার নিজন্ব মতাবলী-- 
যা পূর্বোক্ত গ্রস্থনিচয়ের ভাবে ও প্রভাবে 
প্রোদ্দীপ্ত। 

এথানে বিশেষ বক্তব্য যে দাক্ষিণাত্যের 
“মপণি-প্রবাল” গ্রস্থে ও ভাষা-গ্স্থদমূহে ভক্তি- 
বাদের যে চিন্তাধারা স্প্রকট, তা তাঁকে প্রভা- 
বিত করেছিল নিশ্চয় । কঠোর অনুশীলন ব্যতীত 
-কোন্‌ কোন্‌ গ্রন্থ তাকে কতদূর প্রভাবিত 
করেছিল, তা বলবার উপায় নেই। 

মধ্ব-মত 

উপরের সংস্কৃত স্বরত্তিটিতে মধবাচীর্ষের নব 
সিদ্ধান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলি যথাক্রমে 
এই £ (১) হবিই সর্বোতম বস্ত, (২) জগৎ 
সত্য, (৩) জীব ও জগৎ বিষণ থেকে ভিন্ন, 
(৪) জীব বিষ্ণুর নিত্য সেবক, (৫) বদ্ধ ও 
মুক্ত জীব পরস্পর ভিন্ন, (৬) ন্বরূপের 
সথাশুভূতিতেই মুক্তি, (৭) এই মুক্তিলাতের 
উপায় হচ্ছে ভক্তি, (৮) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও 
শব্দ-_এই তিনটিই প্রমাণ, এবং (৯) শ্রীরুষ্ণকে 
জান্বার একমাত্র উপায় হচ্ছে শান্ত্। 

মধ্বের মতে পদার্থ ছুই প্রকার-_শ্বতন্ত 
ও পরতন্ত্র। পরতন্ত্র পুনরায় দশবিধ £ শ্রব্য, 
গুণ, কর্ম, সাফল্য, বিশেষ, বিশিষ্ট, অংশী, শক্তি, 
সাদৃশ্য ও অভাব । পুনরায় জ্ব্য দ্বিব্ধ--চেতন 
ও অচেতন। 

মধ্বাচার্ষের মতে হ্ট্টি-স্থিতি-লয় ব্যতীত 
শীসন, জ্ঞান-দান, শ্বরূপ-প্রকাশ, বন্দ ও মুক্তি 
__এও ব্রদ্ধেরই ক্রিয়া । ক্রন্ধ হচ্ছেন বিষুও। 

বিষ্ণু নিত্যপহ্চর্ী লক্ষ্মী তারই আঁশ্রিতা। 
তিন্নি অনস্তমৃতিবিশিষ্টা এবং বিষ্ণুরই ক্রিয়া 


উদ্বোধন 


[ ৬১৩ বর্ষ-_-৬ঠ সংখ্যা 


শক্তির প্রতীক। লক্ষীরই সহায়তায় বিধু 
প্রকৃতি থেকে জগৎ স্তি করেন। লক্ষ্মীই দেবতা- 
অনুম্র-দৈতাগণের বন্ধের হেতু । 

মধ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি ব্যতীত ধ্যান ও 
তগবং-প্রসাদকে মুক্তির উপায় বলে নির্ণয় 
করেছেন। তিনি অনম্ত নরকবাস স্বীকার 
করেন ও বায়ুদেবতার মধ্যস্থতায় ভগবৎপ্রাপ্তি 
সম্ভবপব ব'লে ঘোষণা করেছেন। 

এভাবে চি, অ.টৎ ও ব্রদ্ষেন্ন সঙ্গে জীব- 
জগতের সম্পর্ক এবং মোক্ষ, সাঁধনাবলী প্রভৃতি 
বিষয়ে মধ্ব নিঙ্গের একটি স্ুসক্গত দার্শনিক মত 
খ্যাপন করেছেন । 

মধ্বেব শিষ্য ও ভক্ত-পরম্পব! 
মধ্বের সম্প্রদায় কর্ণাটে “হরিদাপ” সম্প্রদায় 


নামে খ্যাত। এই দাসকুটের ইতিহাস ও 
সময়-পরম্পবা পন্ধর্পুরের দেবতা বিট্ঠলেক 
সঙ্গে সঙ্লিষ্ট। 


“হবিদাঁপ-সম্যাখ্যাত ভক্ত কবিদের তিন 
ভাগে ভাগ করাযায়। প্রথম ভাগে বিজয়দাস, 
জগন্নাথদাস, বেস্কটেশ গ্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য 
_-এবরা শ্রীমধ্বের মতাবলী প্রপঞ্চনের জন্যই 
বিশেষভাবে গ্রন্থ রচনা কবেছেন। দ্বিতীয় 
বিভাগের অন্ততুক্ত করা যায় ব্যাপরায়, গোপাল- 
দাস, স্বববধনদাস প্রভৃতিকে, ধারা মুখ্যতঃ ত্রাহ্মণা- 
ধর্মেরই প্রচার করবার জন্য লেখনী ধারণ করে 
ছেন , তবে মধ্বই হচ্ছেন এদের আদর্শ। তৃতীষ 
শ্রেণীতে শ্রীপাদরায়, পুরন্মরদীস ও তার পুত্র- 
গণ এবং কমকদীস্‌ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য 
তাঁরা সর্বকালের সর্ধধর্মভৃক্ত সকলের জন্যই গ্রন্থ 
রচনা করছেন ' মূল ধর্মই এদের লক্ষ্যস্থল। 
অবশ্য বলা বাহুল্য--মধ্ব-প্রপঞ্চিত ধর্মই যে 
মুখ্য, সেটি তাঁরাও বলেছেন। 

হবিদাস-সম্প্রদায়ের গ্রস্থাবলী-পাঠে একটি 
বিষয় নিরন্তর মনে হতে থাকে--নেটি হচ্ছে 


আষাঁড়, ১৩৬৬ ] 


এরা চারিজ্রিক সমুক্নতির উপর বিশেষ জোর 
দিয়েছেন। পুঙ্জার্চা করণীয়, কিন্ত সেটি বহির্জ 
মাত্র। জগতের সকলেই মুক্তির পথে তরু তর্‌ 
গতিতে অগ্রসর হোক্‌-_ এই তাদের আত্যস্তিক 
কামনা। 

হরিদাপ-সম্প্রদায়ের কয়েকজন গ্রস্থকারের 
দৃষ্টিভঙ্গি প্রকটনের জন্য আমর! এখাঁনে কয়েকজন 
লেখকের মত থেকে কিছু কিছু উল্লেখ করছি । 

(১) নরহবি তীর্থ 

ইনি মধবাচার্ষের সমলাময়িক | মধবাচার্ষের 
গণ্জাম জেলায় ধর্মপ্রচার-কালে ইনি তার বিশেষ 
সহায়তা করেন। কথিত আছে যে মধ্বাচাধের 
মঙ্গে ভ্রমণে বহির্গত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে 
মধ্বাঁচার্য তাতে স্বীকৃত হননি । উড়িস্যারাজের 
অধীনে তাঁর কার্কালের অবকাশে তিনি উড়িস্তা 
থেকে যে রাম ও লীতার মৃত্তি উপহার 
পান, তাই তিনি উদীপিতে মধ্বাঁচার্ধকে উপহার 
দেন। এখনও পর্যন্ত রাম ও সীতার দুটি মৃত্িই 
উদ্দীপির মস্ত্রালয় মঠ এবং উত্তরাঁধিমঠে যথাক্রমে 
প্রতিদিন পুজা পাচ্ছেন । ১১৮৬--১২১৫ শক 
পর্বস্ত এর জীবন পরম স্ফৃর্ত গতিতে ধর্মপথে 
চলতে থাকে! এর লেখনী-প্রস্থত কয়েকটি 
কন্রড-সঙ্গীত মাত্জ অবশিষ্ট আছে। একটি 
সঙ্গীতে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের কাছে করুণভাবে 
আত্মনিবেদন করছেন-_ছুঃখ ক'রে তিনি বল- 
ছেন £ যদিও আমি “হরিদীন?, ত1 কেবল নামেই, 
কাজে নয়। আসলে আমি জাগতিক স্রখেরই 
দাসদ। গোপনে ভাবি ধনদৌলতের কথা, 
লোকের সম্মুখে ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা বলি। 
হরির মেবায় হই দবিধাগ্রস্ত,। আর ভূমিপের 
সেবার রয়েছি বদ্ধপরিকর । ধর্ষের জন্ত ব্যদ্িত 


শ্রীমধবাচার্ধ ও তাহার সম্প্রদায় 
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একটি পাইকে মনে করি এক কোটা টাকা; 
আর অসৎ কাজের জন্য ব্যয়িত এক কে+টা 
টাকাকে মনে করি এক পাই। ধর্ম কাজের 
সময় আমি পরিক্লাস্ত, কিন্ত অকাজ-কুকাজের 
জন্য পরিশ্রমের অবধি নেই। 

আর একটি কবিতায় তিনি নিজেকে সাপুড়ের 
সঙ্গে তুলনা করেছেন, তার উপসংহারে 
বলছেন, “আমার স্ত্রীকে কেউ কিছু বললে, ভা 
সহ করতে পারি না-_মুখের উপর ভাকে জবাব 
দিয়ে দিই, কিন্ত শ্রীপতির বিষয়ে কেউ কটুক্তি 
করলে আমি তা! সা করি আর একটি গানে 
তিনি বলছেন, “হরি, তোমার একি বিধান! 
যে ভৃগড তোমাকে নির্ভয়ে নিংসঙ্কোচে পদাঘাত 
করলে, তাকেই কর তুমি রক্ষা । পাগী অজামিলকে 
তুমি উদ্ধার করলে। আমি তাঁর থেকেও তোমার 
পর? প্রহলাদকি তোমার নিকটতর আজীয় 
ছিলেন ? অহল্য। তোমাঁকে এমন কি দিয়েছিলেন, 
ষা আমি তোমাকে দিতে পারি না? 

(২) শ্রীপাদরায় 

প্রীপাদরায়ই গ্রথম আচার্য, যিনি মঠে কলপড় 
ভাষার প্রবর্তন করেন এবং সেই থেকেই দ্বৈত- 
মতবাদ বিশেষ ক'রে কম্নড় দেশে ছড়িয়ে পড়ে। 
ফলতঃ ত্বার কন্ছড়ভাষায় রচিত ভ্রমর-গীতা, বেণু- 
গীতা এবং গোপী-গীতা তার সময়ে মঠে নিত্য 
গীত হ'ত ।১ কন্নডভাষার মাধ্যমে ধর্মপ্রচারের 
ফলে সমাজে তর খ্যাতি বিশেষ বৃদ্ধি পায়, যাঁর 
ফলে চন্দ্রগিরিরাজ সাহব-নুসিংহ ১৪৯৭ খুঃ 
পিংহাসনে বপিয্ে তীকে 'কনকাভিষেকে” পুজা 
করেন। কথিত আছে যে তীর্থ-পরিভ্রমণ- 
কালে তিনি একবার কাশীতে পণ্ডিতমগ্ডলীকে 
পরাঞজ্জিত করেন। এই ভক্ত পণ্ডিতের ভাব 


১ কর্ণটক 'ভক্ত-বিজয়' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ৩১ পৃঃ স্ষ্ঠব্য। এই প্রবন্ধে কবির মূল রচনা! বিষয়ে নিম্নলিখিত 
কলর গ্রস্থের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে-.বেলুর কেশ্বধান কৃত বর্ণাটক 'তক্ত-বিজয়', ১ম ও ২র খও , নরসিংহাচার- 


কৃত ফর্ণাটক 'ফবি-চরিতে' ১--৩ খণ্ড । 
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সমৃদ্ধ রচদার হ্লমাত্র এখন পাওয়! যায়। 
তন্মধ্যেই শ্বদোঁষ-দ্বীক্কতি, ভাগবত বিভৃতি, কর্ম- 
নিবন্ধন পুনর্জন্স, শ্রীকৃষ্চ-লীলা, আত্মপমর্পণ 
প্রভৃতি বিয়ে কত কথাই না বলেছেন । সর্বশ্রেষ্ঠ 
অলঙ্কার কি, এই বিষয়ে শ্রীপাদরাঁয় বলছেন £ 
বিভিন্ন বিশিষ্ট অলঙ্করণ কি? জিহ্বার পক্ষে 
শ্রীহরিনাম। পায়ের পক্ষে তীর্থস্থান। গৃহের 
পক্ষে তুলসীর বন বা বুন্দাবন। কর্ণের পক্ষে 
কৃষ্ণনাম-শ্রবণ , হস্তের পক্ষে ভিক্ষা-দাঁন, মানষের 
পক্ষে আত্ম-সম্মীন। তপোনিধির পক্ষে জ্ঞান । 
গৃহিণীর পক্ষে পতিভক্তি, চক্ষুর পক্ষে রঙ্গনাথ- 
অবলোকন। মন্তকের পক্ষে হরিপদে নতি। 
কের পক্ষে তুলসীমালা-ধাঁরণ। কিন্তু হে 
ব্ছ-বিটঠল। সকল ভূষণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভূষণ 
হচ্ছে তোমাব নাম। 


পুনরায়, “ভক্ত বড, মা! ভগবাঁন্‌ বড? এই 
প্রশ্নের উত্তর-প্রসঙ্গে শ্রীপাদরায় বললেন £ হে 
শ্রীচরি । কে ব্ড, তুমি না তোমার ভক্তগণ? 
বিভিন্ন দিক্‌ থেকে দ্রেখলে মনে হয় যে তোমার 
ভক্তেব কাছে তৃমি ছোটই হয়ে গেছ। বেদে 
যদিও তুমি সর্বশক্তিমান পর্ম পুরুষ ব'লে স্তুতি 
লাভ ক'রছ, তথাপি যুধিষ্টির-অজুনের গৃহে 
তুমি নিরস্তর তাদের ইচ্ছানুক্রমে স্বকীয় গতিবিধি 
নিয়ন্ত্রণ ক'রছ। তুমি ইচ্ছা করলে মোক্ষও 
দিতে পার। তাহলে তুমি বলিরাঁজের দ্বারে 
প্রহরী হও কেন? ভীম্মদেব যখন তোমার 
কপালের ধিকে বাঁণ ছু'ডলেন, তুমি তুলে ধরলে 
তোমার স্থদর্শন চক্র, কিন্ত সেই ভীম্মই যখন 
তোমার নামের শরণ নিলেন, তখন তৃমি পরাজয় 
ত্বীকার করলে। ক্ষুত্্র একটি বালক প্রহলাঁদ__ 
তাকে বক্ষা করুবার জন্য প্রস্তর-স্তস্তের মধ্য 
থেকে তুমি বের হয়ে এলে নৃনিংহ-আকার 
ধারণ ক'য়ে। কাজেই তুমি যখন পদে পদে 


উদ্বোধন 
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ভক্তদের মনের কথার অঙ্গগমন, অন্ুক্রমণ কর, 
তখন সত্যি বড হ'ল কে? 
(৬) ব্যানবাষ (১৪৪৭--১৫৩৯ ) 

কর্ণটকে ব্যাসরায়ই পাপকৃট' নামক নব 
ভক্ত-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক । বাল্াযজীবনে ইনি 
ব্রাঙ্মণাতীর৫থের শিষ্ত ছিলেন। উত্তর জীবনে ইনি 
শ্রীপাদরায়েব নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিজয়- 
নগরেব চরম অত্যুক্ততির দিনে শ্রীকৃষ্ণবায়ের 
উপদেষ্টবূপে ইনিই রাজসভার মধ্যমণি ছিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এর সংশল্পর্শে আসেন, 
এবং মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায় ব্যাঁসরায়ের মঠের 
সঙ্গে সংগ্রিষ্। 

শ্রীবাসরায়ের সকল সৌভাশ্যেব মধ্যে বড 
হচ্ছে তার শিত্ত-সৌভাগ্য। পুরন্দরদাস, 
কনকদাস, বিজয়ে স্বামী ও বৈকুঠদান এরই 
শিঙ্ক ছিলেন । বিজয়দাঁস স্বুত একটি গানে 
ব্যাসরায়ের জীবনী অতি হুন্দরভাঁবে বিবৃত করে- 
ছেন। তঘ্যতীত চিঙ্গলেপেট জেলা পো মনাথ 
নীমক জনৈক ভক্ত ১৫৩৫ খুষ্টাবে তীর জীবং- 
কালেই 'ব্যাসযৌগি-চরিতে” নামক কন্পডভাষায় 
এক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ অতি 
উপাদেষ । 

শ্রীপাদরায়ের গ্রশ্থ “তর্ক-তাণব» শ্যায়ামুত' 
এবং "চন্দ্রিকা” সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ । 
তাঁর কন্পড়তাষায় লিখিত গানগুজিও এ ভাষাব 
এক বিশেষ সম্পদ । 

ব্যাপরায় ও তাঁর পূর্ববর্তীদের মতো তিনিও 
আত্মসমর্পণ, শরণাগতি, হরিনাম-মহিমা প্রভৃতি 
বিষয়ে অনেক কথা বলেছেন । আদর্শ ভক্তের বিষয়ে 
বলতে গিয়ে তিনি একটি সঙ্গীতে বলেছেন ঃ 
আদর্শ ভক্ত সর্বদা! বেদ ও অন্যান্য শান্তর অধ্যয়ন 
এবং দার্শনিক তথ্য ও তত্বের অনুশীলন করেন, 
এবং সর্বদা মধ্বের নাম স্মরণে রাখেন । 

মধ্বসন্প্রদায়ের অস্তভূক্ত শ্ীব্যাসরায় ভগবানের 
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কাছে প্রার্থনা করছেন যেন নকল ভবিষ্য জন্মেও 
তিনি মধবসম্প্রদায়ের ষাবতীয় চিন্ছে ভূষিত এবং 
মাধব দর্শনে জ্ঞানলাভে সমর্থ হন । তার প্রার্থনা £ 
নকল ভবিষ্য জন্মে কপালে গোপীতিলক, 
শরীরে দ্বাদশ চিহু, গলায় তুলসীমাল্য, দক্ষিণ 
বাহুতে স্দরশন-চিহ্ৃু, এবং বাম বান্থতে শঙ্খচিহ্‌ 
দিও! অর্বচিহ-ভূষিত আনন্দ-বিপ্রাবিত বৈষ্ণব 
জীবনই আমি কামনা করি। এই বৌধশক্তি 
যেন আমার জন্মজন্মাত্তরে থাকে__এই দৃশ্যমান 
জগতের সর্বত্র স্তরভেদ আছে, পঞ্চ-ভেদ সত্য 
এবং রুদ্র ও অন্যান্স দেবগণ তোমার চরণে 
কবেছেন আশ্রয়গ্রহণ | সমগ্র বিবুধ-সমাঙ্জ ও 
নরোভমদের প্রতি ধেন থাকে আমার অজজ্ত 
গ্রীতি এবং হুখ্তীর্ঘথ মধ্বাচাধকেই যেন গুরুশ্রেষ্ঠ 
বলে প্রতি জন্মে মনে করি। হে শ্ররুষ্ণ, 
মোকদাতা তুমি, নিলু ও নবধ1 ভক্তি তুমি 
আমাঁকে দাও। 
(8) পুরন্দবদাস 

পুরন্দরদাঁদ পুণ! জেলার অন্তর্গত পুরন্নরগডে 
১৪৮৪ খুঃ ধনী বণিক বরদপ্পাৰ ও মাতা 
লক্ষমকর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন । সংসারাশ্রমে 
তাঁর নাম ছিল শ্রীনিবাস নায়েক । শ্রানিবাসের 
পত্রী সবন্বতী-অন্ম। অতান্ত ধর্মপ্রাণা মহীয়সী 
নারী ছিলেন, ধার প্রতি কু্পাপরবশ হয়ে ভগবান্‌ 
পাঁওবঙ্গ নিজে ঘরে এসে একদিন দেখা দেন ; এবং 
পত্তীর মাধ্যমে ভগবতপ্রাদ প্রাপ্ত ব্যবসায়বুদ্ধি- 
সম্পন্ন গৃহী স্বামী সর্ব্থ ত্যাগ ক'রে সঙ্গ্যাসধর্ম 
অবলম্বন করেন । 

শ্রীনিবামের 'পুরন্দব্দান” মাম গুকুদত। 
গুরু ব্যাসরায় তার উপর এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন 
যে সঙ্গীতের এক জয়গান তিনি বলেছেন £ 
যদি কোনও দাঁন থাকে, তবে নে নিশ্চয় পুরন্দব- 
দাস। ব্যাঁদবায় ১৫২৫ থুঃ শ্রীনিবামকে পুরন্দর- 
দাস আধ্যা দেন। কথিত আছে দে পুরন্দরদাস 


শ্রীমধ্বাচার্ধ ও তাহার সম্প্রদায় 


৩৩৩ 


স্গীত বচনা করেছিজেন। 
এতদ্যতীত তিনি “ভ্রৌপদী-বন্ত্রহরণ', “নুদাম- 
চরিত”, পিরতত্বপাঁর' প্রভৃতি গ্রস্থ রচনা ক'রে 
গেছেন? এই শ্রস্থনমূহ এখনও মৃত্রিত হয়নি। 
পুরন্দর মহারা্র-কবি একনাথের সমসাময়িক । 
বালকের শিক্ষাৰ জন্যে তিনি “পিল্পন্ষি শীতে 
ব্চনা করেন। তাঁর সমদাময়িক কনকদাসের 
মতো তিনিও ভক্তির ক্ষেত্রে বর্ণপ্রথা স্বীকার 
করতেন ন|। 

পুরন্নরদাস সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ ক'রে 
পরিণত বয়সে বিজয়নগর নৃপতিদের আশ্রয়ে 
হাম্পিভে অবস্থান করেন। তার মৃত্যুকাল 
১৫৬৪ খুঃ। তাঁর চারিপুত্র--বরদপ্পা, গুক্পা, 
অভিনগ্লা, এবং মধ্বপতি-_সকলেই দীসক্কুটের 
সঙ্ঘভুক্ত হন। 

মহারা্ট্রকবি বামদীসের মতো কাটের 
ইরিদাপ-কবিরাও মনকে উদ্দেশ করে রচনা 
করতে বিশেষ অভান্ত। পুরন্দর তার একটি 
আত্মতুষ্টি-বোধক সঙ্গীতে ভগবানকে “মাতা- 
পিতা রূপে পেয়েছেন বলে আনন্দ প্রকাশ 
করেছেন , বলেছেন, “ঘৃখন মুচুকুন্দরাজের ক্বক্ষক 
আমার মাতাঁপিত়রূপে আমাকে আশ্রস্ব দিয়েছেন, 
তখন আমার অন্য কিছুব কি প্রয়োজন আছে? 
ফলতঃ, হবিদাঁদ-কবিদের রচনায় কোথাও ভক্ত- 
ভগবানের মধ্যে প্রিয়-প্রিয়ার মধুর সম্পর্কের 
কোনও উল্লেখ বা নির্দেশ পাওয়া যায় না 
সর্বত্রই একট! ব্যব্ধানের ভাব স্ুপ্রকট। 

জ্ঞানের সম্বদ্দে বলতে গিয়ে পুরন্দর্দাঁস 
এক জায়গায় বলেছেন, মুক্তিলাভের দিক থেকে 
জ্ঞান যথেষ্ট। ী 

সংসারে কি ক'রে বান করা উচিত, সে 
বিষয়ে পুরন্দর একস্থানে বলছেন £ কর্মাঙুসাবে 
জীব সংমারে বাদ করে। পাখী এলো, খালি 
স্থানে একটু ঝসে আবার উড়ে গেল। বালকের! 


৪১৭৫০০৩ 


৩৩৪ 


খেলার ঘর তৈরী করে, অল্লক্ষণ পরেই বলে-_ 
খেলা সাঙ্গ হ'ল। হাটে কত লোকের সমাবেশ, 
কিছুক্ষণ পরে সকলেই স্ব স্ব পথে দুরে সরে গেল । 
সন্ধ্যার পথিক সকালে আর সে স্থানে নেই। 
হে পুরন্দর বিট্ঠল, এই সংসার-মায়া নাশপূর্বক 
তুমি আমাকে রক্ষা কর। 

বর্ণপ্রথা অস্থীকাব-পূর্বক পুরন্দরদীন কনক- 
দাসের মতোই বলেছেন £ লৌক--যে কোনও 
জাতেরই হোক্‌, তাতে কি? ভেতরের ভাগবত 
সত্তা ঘে অনুভব করতে পারে, সে যে কোনও 
জাতেরই হোক্‌, তাতে কি এসে যায়? ইক্ষুদণ্ড 
বক্র হ'লে কি রলও বেঁকে যাবে? অন্যত্র তিনি 
বলেছেন যে জন্মের দ্বারা বর্ণ স্থিরীকৃত হয় না, 
চরিত্র দ্বারাই হয়। 

মোঁক্ষেব্র সহায়কক্দপে যোৌঁগেব বিষয়ে বলতে 
গিয়ে তিনি এক জায়গাঁয় বলেছেন £ হে মানব! 
তোমার অন্তশ্চক্ষুর সাঁহাষ্যে বিশ্বেশবর শ্রীহরির 
দিকে তাঁকাঁও। যট-স্থানে ঘট-পদ্মের পরিস্ফুরণ 
পূর্বক তিবিধ বাসনা জয় ক'রে স্থযুম্তায় গমন 
কর। সেখানকার যবনিকা ভে ক'রে তুমি 
পরব্রন্মের সঙ্গে মিলিত হও । নিরধিমেষে উধ্ব” 
দিকে তাকাও এবং শরীরের ভিতর বাষু রুদ্ধ 
ক'রে রাখ, নিঃশ্বান ফেলো না। দেহের মধ্যে 
তখন যে ধ্বনি শুনতে পাবে, তা উপভোগ কর, 
এবং জগতে ক্রীডনশীল সুর্ধমগুলবর্তা নারায়ণের 


২ পুরন্দরদাসের মৃত্যু দিবস নির্ণয় করা সহঈনাধ্য নয়। 


ভকবিজয়। প্রথম খণ্ড, ২৪১ পৃ্। দ্র্টবা। 
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উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--৬্ঠ সংখ্য। 


সম্মুখে নবধা ভক্তি প্রকটন ক'রে নৃত্য কর। 


দেখতে পাঁবে_-কুগুলিনীর উপর যিনি আছেন, 
তিনিই হচ্ছেন পুরন্দর বিট ঠল। 

আর এক স্থানে কবি বলছেন ঃ হে 
মানব! অন্ন সঙ্গে নিয়ে চল। তাহলে তুমি 
যেখানে ইচ্ছা, মেখানেই খেতে পাবে। ধর্ম- 
পাত্রটি পবিত্র মন নামক গজাজল দিষে পৃর্ণ 
ক'রে নাও। স্থমন দিয়ে অগ্রি প্রজ্বালিত কর, 
স্থির মন দিয়ে অন্ন সিদ্ধ কর, জ্ঞানবস্ত্র বিস্তার 
ক'রে অত্যন্ত নিরাপক্ত ভাবে শ্রীহরির চবণে 
সমর্পণ কর। সঙ্গে রাখ জগৎশরষ্-বূপ 
পুরন্দর বিট ঠলরূপী চরম সত্য এবং তা খেয়েই 
আত্মণংক্ষণ করু। 

পুরন্দরদাস অনেক স্থলেই অদ্বৈতদর্শন পরি- 
হাব করার অন্ত উপদেশ দিয়েছেন । তার মতে 
'আমি তার নিত্য দান',-এই ভাবই মুক্তির 
হেতু । তার বেশীর ভাগ গ্রস্থই এখনও অমুগ্রিত 
থাকায় তার সহ্বন্ধে খুব বিস্তৃততর্‌ স্কাবে বল 
সম্ভবপর নয়। জীবনের শেষ দিনে তিনি যে 
সঙ্গীতটি রচনা! করেছিলেন, তাই আমরা এখানে 
উদ্কত করছি ঃ “আজকের দিনই সব থেকে 
মঙ্গলময় দিন) এই সপ্তাহ পুণ্য সপ্তাহ? আজকের 
নৃক্ষত্রও ম্ঙ্গলময় , আজকের সংঘটনও মঙ্গলময় 
সব থেকে মঙ্গলময় সেই দিন, ঘেদিন পুরন্দর 
বিট ঠলের নাঁম কীর্তন করা হয় ।২ (ক্রমশ?) 


এ বিষয়ে কর্ণাটক কষি-চরিতে দ্বিতীয় খণ্ড ও কর্ণাটক 
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ধমসংস্কারক রামমোহন 


অধ্যাপক শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায় 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজীগরণের 
ইতিহামে রামমোহন রায়ের কীতি অবিস্মরণীয় | 
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রলারে, বাংলা গগ্ভসাহিত্যের 
বিকাশে, সমাজ ও ধর্মসংস্কীরে, রাঁজনৈতিক 
চেতনার উন্মেষসাঁধনে রামমোহন রায়ের অব- 
দানকে উপেক্ষা কারে এ যুগের কোনও 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাঁস রচিত হ'তে পারে না। 
এতিহাসিক বিচারে রামমোহন শুধু একজন 
ব্যক্তি নন, তিনি একটি বিশিষ্ট ভাবধারার-_ 
একটি বিশিষ্ট আন্দোলনে প্রতীক ১ এবং 
উনবিংশ শতাব্দীর যুগাদর্শের ক্পায়ণে সেই 
ভাবধারা ও আন্দৌলন যে একটি সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করেছে_ একথা কোনমতেই অস্বীকার করা 
চলে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের এ কথাও 
স্মরণ রাখা উচিত যে রাঁমমোহনেব কীতিকলাপ 
নিয়ে শুধু উচ্ছবাসপূর্ণ প্রশংসা অথবা বিদ্বেষমূলক 
নিন্দা করার দিন বহুকাল গত হয়েছে । আজ 
পর্যন্ত এ ধরনের স্তবতি বা নিন্দা যা করা 
হয়েছে তার অধিকাংশের পশ্চাতেই রয়েছে 
সাম্প্রদাক়্িক মনোভাব। তা থেকে বিচ্ছি্ন 
ক'রে রাঁমমোহনের কীন্তিকলাপের যথাষথ 
মূল্য নিরূপণের চেষ্টা আগ ইতিহান-দচেতন 
বাঙ্গালী মাত্বেরই কর্তব্য। একটি প্রবন্ধের 
ক্ষুদ্র পরিসবে রামমোহনের গুতিভার সম্পূর্ণ 
বিচার করা অসম্ভব । বর্তম'ন প্রবন্ধে শ্রধু 
তার ধর্মসংস্কারক ব্ূপটিবই কিছু আলোচন! 
করা হবে। 

বামমোহনের জীবনী আলোচনা ক'রুলে এ 
সিদ্ধান্তে কোনমতেই আস! যায় না যে প্রথম 

৪ 


জীবন থেকেই ধর্মমংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হওয়ার কোন বাসনা তার মনে জেগেছিল। 
তাঁর বাল্য ও ঠকশোর কালের কয়েকটি কাহিনী 
অবশ্য লোকমুখে প্রচলিত আছে, ষা থেকে 
মনে হ'তে পারে যে অল্প বয়লেই তিনি তার 
পূর্বপুরুষদের ধর্মে আস্থ। হারিয়েছিলেন। ধর্মের 
ব্যাপারে পিতার সঙ্গে মনাস্তরের ফলে তার 
গৃহভ্যাগ এবং বহু দেশ-পর্যটনের, এমনকি 
তিব্বত গমনের কাহিনীও লোকমুখে প্রচলিত। 
কিন্ত রামমোহনের আঁখ্মজীবনী ব'লে যে রচনাটি 
বিলাতের 4৮৪০০০০৮, পত্রিকায় প্রকাঁশিত 
হয়েছিল (৫ই অক্টোবর, ১৮৩৩ ) এবং যাঁকে 
এই সকল কিংবদস্তীর প্রমাণক্ষপে গণ্য করা হয়, 
রামমোহনের জীবনীকার শ্রীমতী কলেট তাঁকে 
রামমোহনের রচনা বলেই স্বীকার করেন নি। 
আধুনিক যুগের এঁতিহাসিকদের মধ্যেও ব্রজেন্ 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু গবেষণ। ক'রে প্রমাণ 
করেছেন যে এই লব জনশ্রতির পশ্চাতে সত্য 
খুবই কম। ব্রজেন্জ্রনাথের মতে প্রায় পচিশ 
ত্রিশ ব্লর বয়স পর্যন্ত রামমোহন “সে যুগের 
লকল সমৃদ্ধ ভদ্রলস্তানের মত স্বগ্রামে থাকিয়। 
পিতার ও নিজের সম্পত্তির তত্বাবধানে ব্যাপৃত 
ছিলেন। হয়ত বা তখন তাহার সাধারণ 
ভদ্রলোক অপেক্ষা ফার্সী ও সংস্কৃত জ্ঞান বেশী 
ছিল, কিন্ত তখনো! তিনি দেশাচার বা! প্রচলিত 
ধর্মের বিরুদ্ধে কোনরূপ বিদ্রোহ করেন নাই।” 
(পাহিত্যপাধকচরিতমালা ১৬ » পৃঃ ৪৭ )। 
১৭৯৬ থুঃ বাইশ বৎসর বমসে পারিবারিক 
বিগ্রহ-সেবাঁর ভার-বহুনের অঙলীকার ক'রে তিনি 
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পিতার নিকট হ'তে সম্পত্তি গ্রহণ করেন। 
১৮০৩ খুঃ পিতার মৃত্যুর পর রামমোহন 
কলকাতায় পিতৃশ্রাদ্ধও করেছিলেন । অবশ্ঠ 
এর পূর্বেই রামমোহন যে শিক্ষাদীক্ষা লাভ 
করেছিলেন তাঁর মধ্যে ভার ভবিগ্ভৎ ধর্মমতের 
বীজ নিহিত ছিল, এ কথা স্বীকার কবতেই 
হবে। তা ন! হলে পচিশ বংসর বয়সের 
রামমোহন এবং চল্লিশ বৎসর ব্যসের বাম- 
মোহনের মধ্যে এতটা পার্থক্য কখনই সম্ভব 
হ'ত না। পচিশ বৎসর বয়সেব ভিতরই রাম- 
মোহন সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা 
করেছিলেন এবং মৌটাঁমুটিভাঁবে হিন্দু দর্শনশা্, 
বিশেষতঃ বেদাস্ত, স্বতি, তদ্্ ও পুরাণ, কিছু 
বৌদ্ধ ( মহ্াযান) ও জৈন দর্শন এবং ইসলাম 
ধর্মের মূল তত্ব অধিগত করেছিলেন। স্বর্গীয 
বিপিনচন্দ্র পালেব মতে তিনি মুসলমানদের 
ভিতর চিন্তাশ্বাতস্ত্র্যের জন্তা বিখ্যাত মৃতাঙগিল! 
সম্প্রদায়ের দাশনিক মতবাঁদও আয়ত্ত করে- 
ছিলেন । 

১৭৯৭ খুঃ হ'তে রামমোহন বৈষয়িক কাধে 
কলকাঁতীয় যাতায়াত আরম্ত করেন এবং 
অল্পদিনের মধ্যেই সদর দেওযাঁনী আদীলত ও 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের সঙ্গে তীর 
ঘনিঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। কলকাতায় 
বাঁষমোহন এক সম্পূর্ণ নৃতন জগতের সন্ধান পাঁন 
এবং এর পরেই তার মনে সংশয় ও বিদ্বোছের 
সুচনা) হয় । পরে ১৮০৫ হাতে ১৮১৫ খু পর্যস্ত 
প্রায় দশ বসব ইংরেজ রাঁজকর্ষচারী জন 
ডিগ বীর সান্গিধ্যে বসবাসের ফলে তাঁব ইংবেক্ী 
শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারা গ্রহণের হযোঁগ 
ঘটে। ধর্মের ক্ষেতে যুক্তিবাদের আদর্শ এবং 
রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতীয়তার আদর্শ তাকে 
এই সময় হতেই প্রভাবিত করতে থাক্কে। 
একদিকে যেমন আমেরিকার ম্বাধীনতা-সংগ্রামের 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 


ইতিহাস ও বিখ্যাত ফরাসী বিপ্রবের ইতিহাস 
তাঁর বাজনৈতিক মতবাদ গঠনে সহায়তা করে, 
অপরফ্িকে তেমনি বেকন, লক্‌, হিউম্‌, গিবন্‌ ও 
ভল্টেয়ারের রচনাবলী তাকে দার্শনিক যুক্তি- 
বাদের দিকে আকৃষ্ট করে। গ্রথম দিকে এই 
পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে তিনি কিছুটা সংশয়- 
বাদী হয়ে উঠেছিলেন) কিন্তু পরে আবার 
ভারতীয় বেদাস্তদর্শনে তার আস্থা ফিবে 
আসে। ১৮১২ হ'তে ১৮১৪ খুঃ পর্যস্ত বঙপুবে 
প্রবাদ্কালে বামমোহন হরিহরানন্দ তীর্ঘস্বামীর 
সাহচর্ষে হিন্বর্শনের__বিশেষতঃ তন্ত্রশাস্ত্রের 
বীতিযত চর্চা করেন। ১৮১৪ খ্ুঃ রাযমোহন 
ডিগবীব চাঁকবি পরিত্যাগ ক'রে কলকাতায় 
স্বাযিভাঁবে বপবাম আরম্ভ করেন এবং এরপর 
হতেই তার ধর্মসংস্কাব প্রচেষ্টার সুচনা হয়। 
অর্থাৎ, রাঁমমোহনের জীবনের প্রায় ষাঁট বৎসরের 
মধ্যে মাত্র শেষেব কুড়ি বতধর তিনি সম্পৃ- 
ভাবে ধর্মপংস্বাবের চেষ্টায় আত্মনিযোগ কগেন। 
রাঁমমোহনের বচিত প্রথম দার্শনিক গ্রন্থ 
'তুহু ফাংউল-মুয়াহিদ্দিন্‌” ফার্সী ভাষায (ভূমিক?টি 
মাত্র আববীতে) প্রকাশিত হয় ইংরেজী ১৮০৩- 
খুঃ। পরবর্তীকালে প্রকাশিত তার 
অন্থান্ত রচন1 থেকে এ গ্রস্থটি কিছুট। স্বাতস্ত্রোর 
দ[বি করতে পাবে । বামমোহন তাঁর এই গ্রন্থে 
প্রচলিত সমস্ত ধর্মমতের এবং জগতের বিভিন্ন 
ধর্মগুরুর কার্ধকলাঁপের তীব্র সমালোচনা! কবেন। 
বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঘে সব প্রত্যাদেশের কাহিনী 
এবং অলৌকিক বা অতিলৌকিক অংশ রয়েছে, 
দেগুলি সম্পূর্ণরূপে বর্জন ক'রে একমাত্র তাদের 
মূলতত্ব_একেশ্বরবাদ গ্রহণের জন্য রামমোহন 
আঁবেদন জানাঁন। পরবতর্শকালে তাঁর মতা- 
মতের এই তীব্রতা অবশ্য অনেকাংশে দুর হয়, 
যদিও একেশ্বরবাদে বিশ্বান চিরদিনই বায- 
মোহনের ধর্মমতের প্রধান অঙ্গ হয়েছিল। 


১৮০৪ 


আবাঢ, ১৩৬৬ ] 


১৮১৫ খৃঃ রামমোহন ক্রহ্ষ-সন্বন্ধীয় আলো- 
চনার জন্ত কলকাতায় “আত্বীয় সত নামে 
একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। আত্মীয় সভার 
অধিবেশনে শান্ীয় আলোচনা, বেদপাঠ ও 
ব্যাধ্যা, ব্রন্মনীতি প্রভৃতি সবই হ'ত, এমনকি 
মধ্যে মধ্যে সে যুগের প্রধান সামাজিক কুসংস্কার- 
গুলি এবং তাদের দমনের উপায় নিয়েও আলো- 
চনা হত । প্রথম প্রথম এই সভার অধিবেশনে 
কলকাতা এবং পার্খববতাঁ অঞ্চলের বহু সম্্রান্ত 
ব্যক্তি আনতেন। এদেব মধ্যে জোভাপণকোর 
দ্বারকানাথ ঠাকুর, পাথুরিযাঘাটার প্রসম্নকুমার 
ঠকুর, টাকীর জমিদ্বার কাঁলীনাথ মুন্সী, ভূ- 
কৈলাসের জমিদার বাঁজা কাঁলীশঙ্কর ঘোঁষাঁল, 
বাজনারায়ণ বস্থুর পিতা নন্দকিশোর বস্থু এবং 
বৃন্দাবন মিত্র, ব্রজমযোহন মজুমদার, নীলর্তন 
তালদার প্রভৃতিব নায় উ্লখযোগ্য। একা 
সকলেই যে রাঁমযৌহনেব ধর্মমত আন্তরিক 
ভাবে সমর্থন করতেন তা নয, অনেকে রাম- 
মোহনের মতো প্রতিতা শালী ব্যক্তির আনুকূল্য 
লাঁভেব জন্য এবং বৈষয়িক ব্যাপারে তার পরামর্শ 
গ্রহণের জন্যও সভায় যাতায়াত করতেন । ক্রমে 
ক্রমে যখন রামমোৌহনের ধর্মমত হিন্দুলমাজে 
বিপ্লবের স্চনা করল তখন এদের অনেকেই 
ভয়ে বামমোহনের পঙ্গ ত্যাগ করেন। কয়েক 
বংমব পরে বামমোহনের “আত্মীয় সভার 
অধিবেশন আপনা হতেই বন্ধ হয়ে যায়। 

১৮১৫ খুঃ রামমোহনের বেদাস্ত গ্রন্থঃ 
(ত্রহ্ষহ্থত্রের অনুবাদ ) গ্রকাঁশিত হয় এখং 
১৮১৬ হ'তে ১৮১৯ খুঃ মধ্য পাঁচটি প্রধান উপ- 
নিষদ--ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক এ মাগুক্োর, 
বঙ্গান্থবাদও তিনি প্রচার করেন। ১৮১৫ খুঃ 
(মতাস্তরে ১৮১৬) তীর “বেদাস্কসার' গ্রন্থও 
রচিত হয়েছিল। সেযুগে বাংলা দেশে বেদ, 
উপনিষদ্‌ প্রভৃতির চর্চা খুবই কমে এসেছিল। 


ধর্মসংস্কারুক রামমোহন 
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রামমোহন আবার নৃতনভাবে বেদীস্তচচণর 
স্ত্রপাত করেন । বাংলা ভাষায় তিনিই বেদাস্তের 
সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাতা, অবশ্য রামমোহন বেদাস্তের 
কোন নিজস্ব বিশেষ ব্যাখ্যা দেননি, শঙ্করাচার্য- 
কৃত বেদান্তেব অহ্বৈতবাদী ব্যাখ্যাই তিনি প্রচার 
করেছিলেন । তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ঘে তিনি 
হিন্দুদের প্রাচীন ও অতিসম্মানিত শাঁস প্রকাশ 
কবে প্রমাণ ক'রে দেবেন যে হিন্দুধর্মে নিরাকার 
ব্রন্দোপাসনাই শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকৃত হয়েছে এবং 
পরবর্তীকালে সাকাব উপাঁননা ও বহু দেবদেবীর 
পুজাব উপর প্রতিষ্ঠিত যে পৌরাণিক ধর্ম ভারত- 
বর্ষে প্রচলিত হয়েছে, তাই ভারতীয় হিন্দুমমাজের 
অব্নতিব জন্য মূলতঃ দায়ী। এই প্রসঙ্গে একটি 
কথা বলা প্রয়োজন যে পৌরাণিক ধর্মমতের 
বিচাঁবে রামমোহনেব দৃষ্টিভঙ্গী ও পরবর্তাঁ যুগের 
ব্রাহ্ম নেতাদেব দৃষ্টিভঙ্গীব মধ্যে কিছুটা পার্থক্য 
ছিল। রামমোহন সাকার উপাসনার সমর্থন 
না করলেও এবং স্বার্থপর লোভী পুরোহিত- 
সম্প্রদাযকে এব বহুল প্রচলনের জন্য দায়ী কর- 
লেও একে পর্মক্ষেত্রে নিম্বস্তরের অধিকারীদের 
পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার কবেছিলেন । 
বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন £ 
“অতএব এইকবূপ পুবাণতন্ত্রের বর্ণন দ্বারা পূর্ব 
পূর্ব যে সাকার বর্ন কেবল দুর্বলাধিকারীর 
মনোরগ্রনেব নিমিত্ত করিয়াছেন, এই নিশ্চয় হয় ॥” 
তাঁর রচিত ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে রামমোহন 
পুরাণ ও তন্থাদিকে শান্মের মর্ধাদা দিতে কুগ্ঠিত 
হননি, কারণ “পুরাণ ও তত্ত্রাদিও পরমাস্মাকে 
এক এবং বুদ্ধি-মনের অগোচর বলিয়া শ্বীকার 
করিয়াছেন 1” রামমোহনের এই উদারতা 
পরুবর্তীকালের ব্রা্ষনেতাদের মধ্যে একেবারেই 
দেখ] ধায় লা। 

রামমোহুনের বেদাস্ত-মত প্রচারের চেষ্টাকে 
সে যুগের হিন্ুসমীজ আদৌ সমর্থন করেনি। 


৬৬৮ 


১৮১৭ খৃঃ পঞ্ডিত মৃত্যুপ্যয় বিদ্যালঙ্কারের প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থ 'বেদাস্তচন্দ্রিকা” ইংরেজী অন্থবাদ সহ প্রকা- 
শিত হয়। মৃত্যুগয় তার গ্রন্থে পৌরাণিক ধর্মমত, 
অর্থাৎ মৃতিপৃজ1 ও বহু দেবদেবীর পুজা সমর্থন 
করেন এবং এ মত যে বেদাস্তবিরোধী নয়, তা 
শাস্ত্রীয় যুক্তিসহ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। 
মৃত্যুঞ্জয়ের প্রধান বক্তব্য ছিল: সগুণ ক্রদ্ধ 
নিরাকার হলেও অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে আকার 
ধারণে সক্ষম । বেদাস্তমতে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত 
কারণ এবং উপাদান কারণ ছুই-ই হওয়াতে 
দেবদেবী মাটিপাথরের পুজাতেও জগতের 
উপাদান কারণ ব্রদ্ধেরই পরোক্ষভাবে পূজা করা 
হয়। প্রতিমাপূজ। দ্বারা মানসিক চাঞ্চল্য দূর 
হ'লে সহজে উপাস্য ব্ষিয়ে মনোনিবেশ হয়। 
লোকৈষণা বিত্বৈষণ। প্রভৃতি কাঁমনা-বামন1 মন 
হ'তে ফতদিন না একেবারে দুর হয়, ততদিন 
অদ্বৈতজ্ঞ/নের সাধক হওয়া যায় না, তত্বজ্ঞানের 
বীজও ততদিন জন্মে না, এবং যতর্দিন এই 
তত্বজ্ঞান না হয়, ততদিন শ্রান্্রীয় আচার পরি- 
ত্যাগ করা কোনমতেই সমীচীন নয়। আপন 
দেহের মিথ্যাত্ব জ্ঞান না হ'লে দেববিগ্রহের 
মিথ্যাত্ব প্রচার করা অন্তাঘ এবং অশান্তীয়। 
মৃত্যুঞ্যয়ের যুক্তি কতদূর গ্রমাণসহ দার্শনিকরাই 
তার বিচার করবেন , তবে দার্শনিক ন। হয়েও 
একথা বলা যাঁয় যে ভারতীয় অদ্বৈতবাদের 
ইতিহামে রামমোহনের ধারা পূর্বস্থরী তারা 
কেউই সম্পূর্ণভাবে প্রতিমাপুজার বিরোধী 
ছিলেন না। যে শক্করাঁচার্ষের বেদীস্তব্যাথ্যা 
রামমোহন মুলতঃ গ্রহণ করেছিলেন, তিনিও 
চরম আত্মোপলব্ধির পূর্বস্তর পর্ষস্ত সাকার উপা- 
সনার যৌক্তিকতা স্বীকার করেছিলেন। এ 
বিষয়ে ষে বামমোহনের কিছুটা! নৃতনত্ব আছে, 
তা অঙ্থীকার করা চলে না। মৃত্যুপ্জয়ের ছু,একটি 
যুক্তির দ্গে আমবা পরব্তাঁ যুগের শ্রীনামকৃফ- 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ-_৬ষ সংখ্যা 


দেবের উপদেশের আশ্চর্য সাদৃশা লক্ষ্য করি। 
মৃত্যুঞ্জয় একস্থানে বলেছেন : “মহা বাজাধিরাজকে 
অদ্ি ক্ষুত্র লোকেরা শ্রদ্ধাভক্তিতে কিঞ্চিৎ 
ফুলজল যদি দেয়, তবে তিনি কি তাহাতে 
আমোদ করেন না! "৮ পিতাকে বালকেরা 
মিষ্টান্ন বলিয়া মৃত্খণ্ড দিলে তিনি কি তৎ্পরি- 
তোষার্থে হাতে লইয়া মুখ নাঁড়েন না।* (রাম- 
মোহন গ্রস্থাবলী £ সাহিতা পরিষৎ সংস্করণ £ 
পৃঃ ১৪৬)। কিথাম্বতে+ও আমরা দেখি ফে 
শ্রীরামরুষ্জদেব বলছেন £ ছোট ছেলে বাবাঁকে 
বাব! বলে ডাকতে না পারলে বাবা কি তাকে 
কম স্নেহ করবে? ( শ্রীশ্রীরামরুফ-কথাম্ৃত £ 
দ্বিতীয় সংস্করণ ৪র্ঘ ভাগ পৃঃ ৯৩ )। 
অবশ্য রামরুষ্দেব মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার সঙ্গে পরি- 
চিত ছিলেন__ একথা মনে করার কোন কারণ 
নেই। মৃত্যুঞ্জয়ের এই প্রতিবাদ-গ্রস্থের উত্তর 
হিসাবে রামমোহন ১৮১৭ খুঃ তাঁর “ভট্টাচার্ধের 
সহিভ বিচার” নামে গ্রন্থ রচন! কদেেন। বাম- 
মোহন তার এই রচনায় বছ যুক্তির লাহায্যে 
অদ্বৈত মত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন, এবং 
সাকার উপাসনাকে গৌণ সাধনা হিসাবে স্বীকার 
করেও নিরাকার উপাদনাই যে শ্রেষ্ঠ সাধনা, এ 
কথা প্রমীণ করার চেষ্টা করেন। রামমোহন 
বলেন, আত্মোপাসন1 কঠিন হলেও যথাসাধ্য তারই 
জন্য চেষ্ট/ করা উচিত, কারণ সাকার উপাসনাও 
ঘথারীতি অনুষ্ঠান কর! প্রা দুঃসাধ্য । 
রামমোহন তার বেদাস্তসম্মত শাস্ত্রব্যাখ্যা ছারা 
সে যুগের রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে যে আলোড়নের 
সপ্ি করেছিলেন, বল! বান্ুল্য, এত সহজেই ভার 
নিবৃত্তি হয়নি। শ্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য রাঁম- 
মোহনকে আরও অনেক পণ্ডিতের সঙ্গে বিতর্কে 
লিপ্ত হতে হয়েছিল, এবং সে যুগে রচিত কয়েকাট 
পুন্তিকা আজও সেই বাদপ্রতিবাদের সাক্ষা বহন 
করছে। এই পুস্তিকাগুলির মধ্যে 'উৎ্মবানন্ 


আফা, ১৩৬৬ ] 


বিদ্ভাবাগীশের সহিত বিচার” (১৮১৬-১৭), 
'গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮ জুন), 
'হত্রক্ষণ্য শান্ত্রীর সহিত বিচার? (১৮২) “কবিতা- 
কারের সহিত বিচার (১৮২০ ), চারি প্রন্নের 
উত্তর” (১৮২২) ও পথ্যপ্রদানা (১৮২৩) 
উল্লেখযোগ্য ৷ স্থত্রহ্ষণ্য শাস্্রীর সঙ্গে বিচার 
১৮১৯ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে আত্মীয় সভার এক 
অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়। এই বিচারে রাম- 
মোহন ব্রহ্মবিদ্যালীভের জন্য বর্ণাশ্রমধর্মের অনুষ্ঠান 
প্রশন্ত-_এ কথা শ্বীকার করেন, কিন্তু বেদব্যাসের 
সুত্র উদ্ধৃত ক'রে প্রমাণ করেন যে বর্ণাশ্রমধর্মের 
অন্নগান ব্যতিরেকেও ক্রহ্মন্জানলাভ সম্ভব। 
উৎ্সবানন্দ বিষ্যাবাগীশও বাঁমমোহনের সঙ্গে 
বিচারে পরাস্ত হন এবং শেষ পর্বস্ত রামমোহনের 
জীবদদশাতেই ত্রাঙ্ধ সমীজের প্রীর্থনাসভাঁয় উপ- 
নিষদ্‌ পাঠের ভার গ্রহণ কবেন। “চারি প্রশের 
উত্তর+ “পথ্যপ্রদান” ও পগুরুপাছৃক1 (১৮২৩) 
প্রতিপক্ষের আক্রমণ রোধ করার অন্য রচিত 
হয়েছিল। রামমোহন এই পুস্তিকাগুলিতে তার 
উপর বিভিন্ন দিক হ'তে যে সব গ্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ- 
বিদ্রপ বধিত হচ্ছিল, তাঁদের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ 
সমর্থনের চেষ্টী করেন। তিনি হিন্বধর্ম পরি- 
ত্যাগ করেছেন কি না, এই মুল প্রশ্বের উত্তরে 
বলেন যেব্্তমান যুগে শান্তের প্রতিটি ক্ষুত্র 
নর্দেশ দৈনন্দিন জীবনে পাঁলন করা অসম্ভব, 
এবং তিনি নিজে সেগুলি অক্ষরে অঙ্ছরে পালন 
করেন না, এ কথা সত্য, কিন্ত হিন্দৃপর্মের 
মূল কথা এবেশ্বরবাদ এবং একেশ্বরবাদে 
বিশ্বাসী মাত্রেই নিজ্জেকে হিন্দু কলে পরিচয় 
দিতে পাবে। ১৮১৬ খুঃ মাতাজী পণ্ডিত 
শঙ্কর শান্সী “যান্রাজ কুরিয়ার পত্রে রাষ- 
মোহনের ধর্ষমতকে আক্রমণ করলে রামমোহন 
তার উত্তরে ১৮১৭ খুঃ &0919099. 01 
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প্রকাশ করেন। বামমোহনের শান্ত্রজঞান এ সব 
সনাতনপন্থী পণ্ডিতদের কারও চেয়ে কম ছিল 
না এবং নিছক তর্কের দিক থেকে বিচার ক'রলে 
তিনি প্রাক প্রতিবারই জয়ী হয়েছিলেন। 
১৮১৮ খুঃ রামমোহন গায়্ত্রীর অর্থ নামে একটি 
কুত্র পুস্ভিক1 রচনা করেন এবং ভগবদগীতারও 
একথানি পদ্যান্ছবাদ তিনি রচন। করেছিলেন ব'লে 
জানা ঘায়। ১৮২৫ খুঃ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
সঙ্গে ভারতীয় বেদাস্তদর্শন শিক্ষা] দেবীর জন্তু 
তিনি কলকাতায় বেদাস্তকলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, 
কিস্ত ছুঃখের বিষয় এই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল 
স্থায়ী হয়নি । 

নৃতন ধর্মমত প্রচারের জন্য বাঁমমোহনকে 
একদিকে যেমন রক্ষণশীল হিন্দুমাজের সঙ্গে 
সংঘর্ষে লিপ্ত হ'তে হয়, অপরদিকে তেমনি গোঁড়া 
খৃষ্টান পাদবিদের সঙ্গে তার তর্কবিতর্ক বাধে। 
থৃষ্টান ধর্মশান্সেব প্রতিও রামমোহনের গভীর 
শ্রদ্ধা ছিল। বাইবেলের “গজ্ড টেষ্টামেণ্ট, 
অংশ মুল ভাষায় পাঠের জন্য তিনি হিক্রু ভাষা 
শিক্ষা করেন । নিউ টেষ্টামেপ্ট,-এর বঙ্গাহবাদ 
প্রকাশের ব্যাপারেও তিনি শ্রীরামপুবের ষিশ- 
নারিদের সাহায্য করেন | কিন্ত নীপ্রই কয়েকটি 
মৌপিক প্রশ্ন নিয়ে মিশনারিদের সঙ্গে বাম- 
মোহনের বিবাদ বাধে। রামমোহন থুষ্টের 
জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলীকেই শ্ুষ্টধর্মের 
সারতত্ব ব'লে বিবেচনা করেননি এবং থৃষ্টের 
অব্তারত্বেও তিনি সন্দিহান ছিলেন, বর্দিও 
তাকে একজন ঈশ্বরপ্রেরিত মহামানব ব'লে 
দ্বীকার করতে কখনও কুন্তিত হননি । বাম- 
মোহনের মতে খুষ্টের উপদেশের মধ্যে মাছষের 
মন, চরিত্র ও ধর্মবুদ্ধি উন্নত করবার যথেষ্ট 
উপাদান রয়েছে এবং সেগুলিই থৃষ্টধর্মের মূল 
তত্ব। ১৮২০ খুঃ তিনি 029০9088০07 9918 
নাম দিয়ে থৃষ্টের উপদেশের একটি সারসক্ধলন 
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প্রকাশ করেন এবং এই সগ্কলনকে উপলক্ষ্য 
করেই থুষ্টান পাদরিদের সঙ্গে তার তর্ক বাধে । 
শীরামপুরের পাদরিরা তাদের [79730 ০1 
17101 পত্রিকায় মপ্তব্য করেন যে রামমোহন 
ৃষ্টধর্ম ভালভাবে ন1 বোঝার ফলে ভার সারাংশই 
বাঁদ দিয়েছেন। রামমোহন অত্যন্ত শীস্তভাবে 
এই সমালোচনার উত্তব দেন তার 41098] &০ 
61১9 010119618) 7911 নামে পর পর প্রকাশিত 
তিনটি পুন্তিকায় (১৮২০-২৩)। তিনি বলেন 
যে খৃষ্টের জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলি তিনি 
ব্যক্তিগতভাঁবে অবিশ্বাস কবেন না, কিন্তু প্রচ- 
লিত হিন্দুধর্মের মধ্যেও এই ধরণের অলৌকিক 
কাহিনী ও নরপৃঙ্জার মনোভাব যথেষ্ট পরিমাণে 
থাকায় এই সব কাহিনী দ্বারা হিন্দুমনকে 
অভিভূত কর! যাঁবে না, এবং তার দ্বারা খুষ্ট- 
ধর্ম প্রচারেরও কোঁন সুবিধা হবে না। এই 
কাহিনীগুলি খুষ্টধর্মের মূল কথাঁও নয, যাঁর বহুল 
প্রচারের জন্য তিনি নিজে উদগ্রীব । রামমোহন 
তার এই রচনাগুলিতে খুষ্টমের খ্রিত্ববাঁদকেও 
(1)9০009 ০0117117165 ) আক্রমণ করেন এবং 
তার ফলে কলহ আরও তীব্র আকার ধাবণ 
করে। এই বাদ্বিপংবাদের ফলে বাঁষমোহন 
শেষ পর্বস্ত উইলিয়াম আ্যডাম নামে এক 
পাদরিকে তার পক্ষে আনতে সক্ষম হন। 
আডামের এই অপ্রতাশিত মৃত পরিবর্তনে 
বাংলাদেশের থুষ্টান সমাজে চাঁঞ্চল্যের হৃষ্টি হয়। 
পাদরিরা এই ঘটনাকে "চা ০ 59০%70 
40810” ন'মে অভিহিত করেন এবং কলকাতার 
তদানীস্তন বিশপ আযাডামকে ভারতবর্ষ থেকে 
কোন অছিলায় বিতাড়িত কর যাঁয় কি লা-_ 
সে বিষয়ে এটনি জেনারেলের পরামর্শ গ্রহণ 
করেন। আযাডাম প্রমুখ থুষ্টান একেশ্বরবাদীদের 
(0771041908) নহযোগিতায় রামমোহন ১৮২১ খুঃ 
[0018080 0201001৮899 নামে আর একটি 


উদ্বোধন 


| ৬১তম বর্ম--৬ঠ সংখ্যা 


সভা স্থাপন করেন। এই লভাঁর ধম গত খৃষ্টান 
ধর্ম হ'তে গৃহীত হয়েছিল ও সভাতে [0101697780 
থুটান মতেই উপাস্ন। করা হ'ত । পুর নাঁণা- 
প্রসাদ, অপর কয়েকজন আত্মীয় এবং তারাটা? 
চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব নামে দুজন শিষ্য সহ 
রামমোহন এই সভার প্রার্থনায় যোগ দিতেন, 
কিন্তু শেষ পর্যস্ত এই সভাও খুব কার্ধকৰী হয়সনি। 
অবশ্য রামমোহনের সঙ্গে আযডামের সৌহার্দ্য 
আত্বীবন অটুট ছিল। ১৮২৩ থুঃ বামদাস চ্ম 
নামে রামমোহন ভাক্তাঁর টিটলার নামে জনৈক 
ত্রিত্ববাদীর উপর বিদ্রপাত্ক আক্রমণ আবস্ত 
করেন। এ বৎপরেই প্রকাশিত “পাদরি ও 
শিষ্ঠ সন্বাদ' নামে এক পুস্তিকাতেও আমরা এই 
ধরণের আব্রমণ লক্ষ্য করি; বল বাহুল্য এই 
পুন্তিকাটিও রামমোহনের রচনা । ১৮২৩ খু: 
রমমোহনের একটি ইংরেজী পুম্তিক। “57009 
3350৩881010 &9 |03 ০000৮: 0৮2 10 
70911959170 ৮10 00109117700 01০9১ প্রসন্নকুমার 
ঠাকুরের নামে প্রকাশিত হয়ু। এই পুস্তিকায় 
বামমোহন তার অনুবতাঁদের ত্িত্ববাদী খুষ্টান 
পাদরিদের সঙ্গে সদ্ধাবহাব করার জন্য অন্গরোধ 
জানান ১৮২৭ খুঃ চন্দ্রশেখর দেবের নামে 
প্রকাশিত একটি রচনায় বামমৌহন থুষ্টান ত্রিত্ব- 
বাদকে হিন্দুর বহু দেবদেবী-পুজার নামাস্তর ব'লে 
ঘোষণ। করেন। থুষ্টান পাদবিদের হিন্দুধর্মের 
উপর বিছ্বেষুলক আক্রমণ রোধ করবার জন্য 
১৮২১ খুঃ রামমোহন শিবপ্রপাদ শর্মার ছদ্মনামে 
'আ্রাহ্গণিকাল ম্যাগাজিন_ ব্রাক্ষণ-সেবধি” মামে 
ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশ 
করেন। ১৮২৩ খৃঃ পর্যন্ত এই পত্তিকাঁর চারটি 
সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। আমেরিকার জনৈক 
বিশপ হেনরী ওয়্যারকে লিখিত কয়েকটি পত্রে 
(১৮২৩-২৪) বামমোহন ভার্তবর্ষে খৃষ্টধর্ম 
প্রচারের সম্ভাবনা খুবই অল্প ব'লে মত প্রকাশ 


আষাঢ়, ১৩৬৬ ] 


করেন। তবে পাশ্চাতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা 
দানের সঙ্গে খুষ্টান একেশ্বরবার্দ কিছু পরিমাণে 
প্রচার করলে ত। ভারতীয়দের পক্ষে কল্যাণকর 
হবে বলে তিণি মনে করতেন। 

আযাভাম প্রমুখ খৃষ্টান একেশ্বরবাদীরা! হয়তো 
ঘন করেছিলেন যে শেষ পর্যস্ত রামমোহন 
তাদের মৃতকেই নিজের ধর্ম-হিনাবে গ্রহণ 
কববেন । কিন্তু ১৮২৮ খুঃ ত্রা্ঘলমাজ্জ প্রতিষ্ঠা 
করে ক্রামমোহন তাদের একেবারে নিরাশ 
করলেন। এই নৃতন সভা স্থাপনের প্রস্তাব 
থম তারাাদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখখ দেব করে- 
ছিলেন এবং রামমোহন তাদের এই প্রস্তাব 
সানন্দে গ্রহণ করেন। কারও কারও মতে 
আ্যাঁডামই নাক প্রথম এই সভার পরিকল্পন। 
করেন, কিন্ত ১৮২৯ খুঃ ২২শে জান্গআরি ডাঃ 
টাকাবম্যান্কে লিখিত এক প্রত্রে আআডাম 
নিজেই বলেছেন যে শেষ পর্বস্ত যে আকারে 
ব্রান্মণমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে তার কোন 
মমর্থন ছিল না। সম্পূর্ণভাবে হিন্দু একেশ্বর- 
বদের ভিত্তিতে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, 
শষ্টান একেশ্বরবাদের সঙ্গে এব কোন সম্পর্ক ছিল 
শা। শুধু আভাম নয়, বাঁমমোহনের আরও 
অনেক খুষ্টান বন্ধু এই সভার প্রতিষ্ঠায় ক্ষুব্ধ 
উয়েছিলেন। কলকাতার “জন বুল” পত্রিকার 
সম্পাদক এই মর্মে ছুঃখ প্রকাশ করেন যে রাম্‌- 
মোহনের দ্বারা তারতবর্ষে থৃষ্টখর্ম প্রচারের যেটুকু 
আশী ছিল তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হ'ল। যাই হোক, 
দ্বীবকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী প্রমুখ কয়েক- 
জন বিশিষ্ট বঞ্ধুর সঙ্ষে পরামর্শ করসে ১৮২৮ খুঃ 
২০শে আগষ্ট রামমোহন এই ব্রাক্মনমাজ স্বাঁপন 
করেন। সে নময় সাধারণ লোকে এই সমাজকে 
ব্রহ্ধনতা” নামেই জানত । প্রতি শনিবার সন্ধ্যা 
৭ট হ'তে নটা পর্যন্ত ভার অধিবেশন চ'লত। 
বাওজী নামে এককন হিন্দস্থানী ক্রাঙ্ষণ বেদ 


ধর্মসংক্কারক রামমোহন 
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এবং উতৎ্সবানন্দ বিছ্যাবাপীশ উপনিষদ পাঠ 
করতেন । পরে হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর সহোদর 
রামচজ্জ্জ বিদ্যাবাগীশ বৈদ্রিক গ্লোকেব ব্যা্য। 
করতেন। সবশেষে ব্রগদলীত হবার পর সভ। 
ভঙ্গ হ'ত । ১৮২৮ খু বামমোহনের ব্রহ্ষোপালনা” 
ও 'ব্রর্ধনঙ্গীত” নামে দু'খানি গ্রন্থও প্রকাশিত 
হয়। অবশ্য '্রদ্ষোপাপনা”য় উল্লিখিত পদ্ধতি 
অন্ুলাবে এ সমষ্ষে ত্রাহ্মদমাজের উপাসনা পব্ধি- 
চালিত হ'ত না। ১৮৩০ খুঃ ৯৩শে জানুআরি 
ব্রা্মপমাজের নিজম্ব গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। 
এই উপলক্ষ্যে প্রায় পাঁচশত হিন্দু এখানে সমেত 
হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে বহু ব্রাহ্মণও ছিলেন। 
মণ্টগোমান্ি মার্টিন মামে এক ইংবেজও সেদিনের 
অনুষ্ঠটনে উপস্থিত হন। ব্রাক্ষামমাজের প্রথম 
সম্পীদক হন তাঁবাঁডাদ চক্রবন্ভী ও প্রথম আচার 
হন রামচন্দ্র বিদ্ভাবাগীশ। সমাজে কিভাবে 
উপাপনা করা হবেসে বিষয়ে রামমোহন 
একটি দলিলে (10৮ 00690 97 87৪ 
13100509008) ) বিস্তারিত নির্দেশ দেন। 
তিনি বলেন £ 


বরহ্মাপ্ডের অই! পালনকর্তা, আদি সন্ত-রৃছিত, অগ্ষা 
ও অপরিবতর্পীয় পরমেশ্বরই একমাজ উপাঞ্ধ। কোন 
সান্প্রদায়িক নামে ভীহার উপাদনা। হইতে পারিছে ন1। 
যেকোন ব্যক্তি শ্রদ্ধীর সহিত উপাসনা! করিতে আদিবেন 
সাহারই জস্য জাতি, ধর্ম, দন্প্রদায়। লামাজিক পদ নিধিশেষে 
মন্দিরের হবার উন্মুক্ত থাকিবে । কোন প্রকার চিত্র, প্রতি- 
মুর্তি ব। থোছিভ মুর্তি এই মদ্দিরে ্যবহাত হইবে না! 
প্রাণীহিংসা হইবে না, পান ভোজন হইবে না, জীবই হউক 
বা জড়ই হউক, €কাঁন সপ্প্রদান্সেফ উপাশ্াকে ব্যঙ্গ বিতরপের 
ভাবে উল্লেখ কর! হইবে না। যাহাতে পরম্খেরের ধ্যান 
ধারণার প্রসার হন, প্রেম নীতি ভক্তি দয়া সাঁধূতীর 
উন্নতি হয় এবং সকল সম্প্রদায়তুন্ত লোকের মধ্যে এঁক্য- 
বন্ধন দৃট়ীছুত হয়, এখানে দেই প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা, 
প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইবে; অন্ত কোনযাপ হইতে 
পারিবে ন!।” 


৩১২ 


ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পরেই 
রামমোহন দিল্লীর বাদশাহের দূতরূপে বিলাঁত 
যাত্রা! করেন এবং সেখানেই ১৮৩৩ খুঃ ২৭শে 
সেপ্টেম্বর তীর মৃত্যু হয়। রামমোহন যতদিন 
বিলাতে ছিলেন, ততদিন তাঁর পুত্র রাধাপ্রসাদ 
দ্বারকানাথ ঠাকুলের সহায়তায় সমাজের তত্বাবখাঁন 
করতেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তাঁকে 
বৈষয়িক ব্যাপারে দিল্লী যাত্রা করতে হয় এবং 
কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর তিনি আর 
সমাজের বিষয় চিন্তা করেননি। তারাটাদ 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--্ষ সংখ্যা 


চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব রামমোহনের 
অন্থপস্থিতিতে বর্ধমান রাঁঙজসরকারে চাঁকরি গ্রহণ 
ক'রে কলকাতা ত্যাগ করেন। কিছুদিনের 
মধ্যে বামমোহনের বন্ধুরা একে একে সকলেই 
সমাজকে পরিত্যাগ করেন। শেষ পর্যস্ত কেবল 
দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাপীশই 
সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । সমাজের এই ঘোর 
ছুরবস্থা হ'তে তাকে অবশেষে রক্ষা করেন দ্বারকা- 
নাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ, কিস্তু সে ঘটনা ঘটে 
আরও প্রায় দশ বৎসর পরে । [ ক্রমশঃ) 


দ্বন্ব অবসান 
প্রীনুটবিহাবী চট্টোপাধ্যায় 


মত ও পথের গোলকধাঁধায় 

গুলিয়ে ফেলি ঠিক বেঠিক | 
মন যাহা চায় ত্যাজ্য ভাহা 

ক'রলে বিচার সকল দিক । 


কেউ বা বলেন, পুরুষকানগ 

ছাড়া যে আর নাইক পথ । 
জ্ঞানের বিচার_-অন্যমতে, 

পুরায় সবার মনোবথ । 


শাস্ত্র বলেন, অনাকাজ্জী 

কর্মে কাটায় কর্ম ভোগ । 
আবার শুনি, কলিকালে 

উপায় শুধুই ভক্তিযোগ । 


ভোগের চেয়ে ত্যাগই বড 
সকল শাস্সে এমন কয়ু। 
ভোগের লালন কাঁটেনি যার 
তাহার তবে কি উপায়? 


ব্রহ্ম মাকার কি নিরাকার 

কোথায় বা এর সমাধান ? 
দ্বৈতাদবৈত কোনটি সত্য, 

কোথায় পাব তার প্রমাণ ? 


মত ও পথের কুহেলিকা য় 

বাশের বনে ডোমের প্রায় 
বুদ্ধি বিবেক হার মেনে যাঁয় 

উপায় খুঁজে নিরুপায় । 


দেখে থেকে এই বুঝেছি, 

যতই থাকুক মতের ভেদ, 
তুমিই আমার সত্য, প্রত, 

ঘুচাও সকল মনের খেদ। 


গুরু, সখা, সহায় তুমি 

লইনু শরণ তোমার ঠাই। 
চালাও এ রথ, হে সাবি, 

ঘন্ব দ্বিধার বালাই নাই ॥ 


গীর্নার তীর্থ 


স্বামী আপগ্রকামানন্দ 


[সৌরাষ্ট্রে গিরনার অতি পবিত্র পর্বত , ইহাই প্রপিদ্ধ রৈবত গিরি ব1 উঞ্জমন্ত। দ্বাপরে শ্রীকৃষঃলীলায় যাদবদের 
ইহা! ক্রীড়ানূুমি। ভগবান্‌ দত্তাত্রেয়ের এখানে নিত্যশিবাস। গ্ৌরক্ষনাথ প্রমুখ যোগিগণের ইহা তপোডুমি। আদিনাথ, 
নেমিদাধ প্রভৃতি জৈন তীর্থস্করগণের ইহা! মোক্ষভূমি । সিদ্ধক্ষেএ এই পুণা পর্বতের স্তরে স্তরে ভারতের বিভিন্ন যুগের 
ধর্মনাধনার শ্ত চিহ্ন একত্র পড়িয়া আছে। গ্রিরনার ভাতের মর্সবাণী ধর্মসম্ঘবেক্স প্রাকৃতিক একটি স্থৃতিস্তস্ত। 


গিরিনগর 'গিরনার" , গীনার গ্ণার প্রভৃতি বানানও প্রচলিত । উঃ সঃ।] 


জুনীগড ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল পূর্বে 
স্থবিখ্যাত গীনার্‌ পর্বত, প্রাচীনকাঁলেব তপোভৃমি 
আজও স্বীয় শাশ্বত মহিম। বিস্তার করিম] সগর্বে 
দণ্ডাযমান । দেশবিদেশেব প্টক, এতিহাপিক, 
প্রত্বতত্ববিৎ ও হিন্দু সাধকগণের অভীপ্চিত লক্ষ, 
এবং জন বৌদ্ধ মুসলমান সাদকদেরও পবিজ্ 
তীর্থ। দেবলীলাব পৌরাণিক ন্মৃতি তার বক্ষে, 
বহুবিধ খনিজ দ্রবোর আকরু গীন্নার ভবিষ্যৎ 
ভাবতেব আশার প্রদীপ । 

প্রান্কৃতিক মৌন্দর্যে শোঁভমান মুগপক্ষি-সমা- 
কুল মৌবাষ্ট্রে উজ্জযন্ত পর্বত-_পুণ্যশৈল গীর্নীরকে 
যর্তযেব স্বর্গলোক বলিলে ও অতুযুন্তি হয না । জরা- 
সন্ধের পুনঃপুনঃ আক্রমণ হইতে দূরে নিবিদ্ধে প্রজা 
প1লনার্ধে শ্রীরুষ্ণচ রৈবতক পর্বতে আশ্রয় লইলেন । 
প্রবাদ-_গীনাবই বরৈবতক | পর্বতশঙ্গ হইতে স্বর্ণ- 
রেখ। নদী নির্গত হইয়। পাঁতালে প্রবেশ কবিযাছে, 
পাতাল হইতে পুনরায় বহির্গতা হইয়া গঙ্গাক্দপে 
প্রধাহিতা ৷ পাঁহাঁডের চতুঃসীমায় পথে পথে বু 
গ্রাম ও নগর পরিবেষ্টিত হইয়া স্পবিত্র বস্তা- 
পথক্ষেত্র। উহাঁরই পশ্চিমে উন্াবি্ধ গিরি--ভীম 
কর্তৃক উন্নক নামক অস্তবের নিধনক্ষেত্র। 

নব নব তীর্থ দর্শনের অদম্য পিপাসা যাত্রীকে 
দেশ হইতে দেশীন্তরে, জলে স্থলে অরণ্যে, 
পর্বতে উপত্যকায় লইয়া! যাক়। দাক্ষিণাত্য, 
মহারাষ ভ্রমণ করিয়া রাজকেোটে উপনীত 

৫ 


হইলাম। সপ্তাহকাল সেখানে বিশ্রামাস্তে 
শ্রীভগবানের করুণা সম্বল করিযা পরিব্রাজকের 
বেশে দ্বারকায় ও বেট-দ্বাবকার শ্রীরুষ্ণের লীলা- 
স্থল দর্শন করিয়।] আচার্য শংকর-প্রতিষ্ঠিত 
শারদামঠ-দর্শনে হদয়-মন আনন্দরসে আপ্লুত 
হইল । কত শত সাপুসন্নযাপী--কত পণ্ডিত এখানে 


শপ্লালোচনায় কালাতিপাত করিয়াছেন, 
তাহাদের আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ এই 
স্থান। বর্তমানে সেই সকল মহাপুকষ 


কোথায় ?--ভাবিতে ভাবিতে ব্যাকুল হুইয়! 
উঠিতাম। অতীত ভাতের পুণ্স্থতি-বিজড়িত 
ছবারকা প্রবল পবাান্ত যাঁদববীবগণের পদভরে 
কম্পিত হইভ। পোববন্দরে প্রাউীন স্থাদ।মা- 
পুরী, জৈন্মন্দিব, বিখ্যাত হাটকেশ্বর শিবাঁলষ, 
মহাত্মা গান্ধীজীর জন্মস্থান, ভেরাওয়ালে 
সোমনাথের মন্দির, হৃর্যমন্দির, ভা সতীর্ঘ, 
শ্ীকষ্চের যোগসমাধিতে ত্ুত্যাগক্ষেত্র ঘুরিয়া 
ঘুরিয়া দর্শন করিলাম । 

গীর্নার পর্বতে কষ্টকর চডাঁইয়ের বৃত্তান্ত শ্রবণ 
করিয়া শিহরিয়া উঠিলাম, আশা নিমিষে মিলাইয়া 
গেল। অকুল বারিধির কুলে উপবেশন করিয়া 
উদ্দাম উত্তাল তরঙ্গমাল! নিরীক্ষণ করিতে করিতে 
হাদয়োখিত বিরাঁটের ভাবে অভিভূত হইয়া! অস্ত- 
হীন চিন্তায্স দিকৃহীন কুলহীন কল্পনা-সাগরে 
কাণ্ডারীহীন হইয়া ভাসিতেছি। 


৩১৪ 


মেঘে মেঘে ঘর্ধণে বিছাৎবহি চমফিত, 
কম্পাস্থিত পৃর্থীতল ভীত, সচকিত। বর্ণ আরন্ত 
হইয়াছে, গর্জনের অপেক্ষা বর্ষণ নিতাস্ত কম! 
যাত্রীবাহী গাড়ী ভেরাঁওরাল ষ্টেশনে অপেক্ষমাণ, 
প্রতীক্ষালয়ে একাকী বসিয়া আছি, পরি- 
শ্রাস্ত দেহ বিশ্রামে নিমজ্জমীন। ধীরে 
ধীরে ধারা ঝরিতেছে, ক্ষণস্থায়ী বারিধারা 
মানবের দৈনন্দিন কর্মস্চীর সহিত সামগ্রস্ত 
রাখিয়া যেন সমষ্টির কল্যাণ-কামনায় 
উৎসর্গারুত। নির্জন কক্ষে অল্লান্ধকারে ও 
কাহার পদশব্দ ? অজ্ঞাতনাম1 সম্পূর্ণ অপরিচিত 
এক ব্যক্তি, প্রফুললবদন, শ্রদ্ধাভালবাসায় 
অবনতমস্তক, সেবায় উন্মুখ, বিন্যন্ত্র ব্চনে 
নিব্দেন করিলেন, “এই আপনার টিকিট গম্তবা- 
স্থানে আপনাকে পৌছাইয়া দিবে ।” হৃদয়াবেগ 
সংবরণ করত ট্রেনের কামরায় গিয়া বসিলাম। 
ধূম উদগীরণ করিতে করিতে বংশীধ্বনিতে 
দিজ্বগ্ুল কাপাইয়া সর্বাঙ্গ হেলাইয়া ছুলাইয়া 
আমাদের বাহন উধ্ব শ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে। 
মানবমহত্বে অভিভূত আমি! কতক্ষণ এ ভাবে 
আতিবাহিত হুইয়াছিল বলিতে পারি ন। স্হস! 
বাহচেতনায় প্রত্যক্ষ করিলাম- আকাশ নির্মেঘ, 
রৌব্রকিরণে চারিদিক ঝক্মকু করিতেছে, 
আমি গীনারেব পদপ্রান্তে উপনীত ! লীলাময়ের 
লীলায় ইহা এক অনির্চনীয় অঘটন ঘটন]। 

নিরগ্তনী আথডাঁব নির্মল পরিবেশে আশ্রয় 
পাইলাম। তিন জন সাধু, প্রত্যেকেরই পৃথক 
গৃহে আমন, অতিথির নিমিত্তও অনুরূপ ব্যবস্থা। 
গবাক্ষপথে টৈলোপরি দৃষ্টি প্রসারিত, 
দেবপুরীর কল্পনায় বিভোর ! কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা 
্বগপুরীর চতুর্দিকে লতর্ক প্রহরীর মতো ইততস্ততঃ 
সঞ্চরণশীল ১ অন্তায়মান দিনমণি অবকাশের 
স্যোগে ক্ষণকালের নিমিত্ত চারিদিক দেখিয়া 
লইলেন- আখড়ার আনাচে-কানাচে, বৃক্ষের 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ-_-্ঠ সংখ্যা 


শাখা-প্রশাখায় তখনও নান রশ্সিচ্ছট। ছড়াইয়া 
রহিয়াছে । সন্ধ্যাসমাগমে মন্দিরে কাসর 
ঘণ্টা মন্দিরা চিমটার ঝনাৎঝনাৎ ঝনঝন শক 
উঠিতে লাগিল। শ্িবমুতির সম্মুখে করজোডে 
দণ্ডায়মান ভক্তমণ্ডলী ও সাধুবুন্দের “শিবোহ্হং, 
ধ্বনিতে স্থানটি মুখরিত। পুজারীর প্রীণ- 
ঢালা আবতি, তোলানাথেব ভাবে বিভোর 
আত্মবিলুপ্তি চিরকাল মনে থাকিবে। শুদ্ধ শিক 
একটান গুরুগম্ভীর স্থর হঁদয়ে ঝংকৃত হইয়! 
মন্দিরে আশ্রমে পর্বতের স্তরে স্তরে পরিভ্রমণ 
কবিয়! মকলকে মাতা ইয়| তুজিল। কালের জ্ঞান 
ুগ্প্রায়, মহাকালের ভাব সকলের মনে প্রাণে । 
আর্তি ও কীর্তনের অবনানে নিথর নিস্তব্ধতা । 
নাম নামীতে লীন, নাদ ব্রদ্ধে মিলিত, যেন 
'অস্তীত্যেবোপলন্ধব্যমভাবে সকলে নিত্য সত্য পুণ 
জ্ঞানে মহেশ্বর-ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
নিদ্রাতঙ্গে বহির্দেশে দৃষ্টি নিপতিত হইলে 
অহ্থভব করিলাম প্রাঙ্গণে ও অনিন্দে অক্ষণের 
মধুর কির্ণমালা__প্রভাতের উদ্বোধন ! প্রাত:- 
কৃত্য সমাপনপূর্ক আমনে বদিলাঁম। টং টং 
করিয়! চাবিটা বাজিল। বুঝিলাম ইহা] অরুণা- 
ভান নহে, জ্যোৎন্া-পুলকিতা৷ যামিনীর বিদায়- 
বিলাপ! বৃক্ষশাখাঁষ বিহঙ্গগণের আনন্দ-নৃত্য, 
দোয়েল-কোয়েলের প্রভাতী রাঁগিণীর মধুর 
আলাপ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে আমিও এ স্থরে 
স্থর মিলাইয়1 সুরের গভীরে ডূবিক্কা গেলাম । 
প্রীতঃকালে কুঠারী বলিলেন, “আমাদের 
অন্ত এক আশ্রমের ম্হাস্ত আদিয়াছেন, তাহাকে 
উপরে পাহাড়-দর্শনে লইয়া! যাইব, আপনিও সঙ্গে 
যাইতে পাবেন ।» সম্মতি জ্ঞাপনান্তে ভাবিলাম, 
স্যোগ তো মিলিয়া গেল, কিন্তু সামর্ধে কি 
কুলাইষে? শ্রীহরির অচিস্ত্য লীলার রহস্ট-উন্মোচন 
মহ্থয্বুদ্ধির অগম্য। তাহার কৃপায় পঙ্গু গিরি 
লঙ্ঘনে সমর্থ, যুকও বাগী হইতে পারে, ভাহার 
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কুপা-কটাক্ষে মরুভূমিতে নির্মল-তোয়া শ্োতম্বতী 
প্রবাহিত হয়। 

জয় গীনার বিশালকী জয়, বলিয়া 
আমরা শুভলগ্নে গীনার দর্শনে যাত্রা করিলাম । 
গিরিনগর হইতে গিরলার বা গীনার নামের 
উৎপত্তি। প্রত্যেকের হস্তে দণ্ড, মস্তকে 
উষ্কীষ, কটিতে উত্তরীয়ের শক্ত বন্ধন, 
নয় পদ। পর্বতের আরভে সিংহমৃতি-চিহনিত 
প্রবেশঘার। সোপাঁনেই যাজার প্রস্তাবনা । 
একের পর এক সোপান উঠিয়াছে, নামিয়াছে, 
এইরূপ আরোহণ অববোহণ করিয়াই পর্বতের 
শিখরদেশে অভিযান । ক্রমে বস্থাপথক্ষেত্র 
অতিত্রম করিয়া আমবা উলজ্জয়ন্ত বা গীন্নার 
পর্বতের অধিত্যকায় উপনীত । পথিমধ্যে বুঠিতে 
ভিজিতে ভিজিতে, নমোপানাধলীর দক্ষিণে ও 
বামে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র বুহৎ মন্দিব-কোনটির 
মধ্যে গণেশজী, কোনটিতে শিবমৃতি, কোথাও 
কালী, ছুর্গা প্রভৃতি । বৃহৎ বুক্ষরাঁজির অরণ্যমধ্যে 
মুগপক্ষী, কোথাও খরগোশের দৌডাদৌডি, 
কোঁন্খানে প্রকাণ্ড ছুরাবোহ্‌ শিলা কাটিয়া নিমিত 
হাঁঁ-এমন কত যে গুহা তাহার ইয়ত্া নাই, 
কোনটিতে সাঁধু ধ্যানস্থ, কোনটি বা জনশৃন্ । 
বিচিত্র সৃষ্টির বিচিত্র লীলা অবলোকন করিতে 
১৫০০ ফুট উপরে “ভৈরো। ঝম্পা' নামে একটি 
স্থানে আপিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম | 
এখান হইতে হাজার ফুট নীচে গভীর খাদে লম্ 
দিয়া পড়িয়া! প্রাণ বিসর্জন করিলে অক্ষম 
স্ব্গলীভ হয়_-এইবপ কিংবদস্তী রহিয়াছে। 
সম্মুখে পশ্চাতে বহু যাঁজী চলিয়।ছে, ক্লাস্তিবোধ 
হইলে সমতলের দৃশ্ঠাবলীর মৌনর্য উপলব্ধি 
করিবার জন্য লসিয়া পড়িতেছে। সোপানের 
সমাপ্তি কোথায়? প্রতি পদক্ষেপে সোপান, 
সোপান বর্জন করিয়া পথ চলিবার উপায় নাই, 
অগণন অসংধা সোপান--দশ হাজার পর্যন্ত 
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গণনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। ভাবিতে 
লাগিলাম__ইহাই কি হ্বর্গের সিড়ি? 

পর্বতোপরি বিস্তীর্ণ প্রাণ। পাহাড় কাটিয়] 
নিষিত তোরণ, উহা! অতিক্রম করিলেই ছুর্গের স্তায় 
ছুর্তেছ্য প্রকারবেষ্টিত ষোলটি জৈন মন্দির-_ প্রস্তত- 
প্রণালী অদ্ভুত, তন্মধো নেমিনাথের মন্দিরই 
প্রধান। বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রটির নীম উপরকোট, 
উচ্চতা ফুট। কোট অর্থ দুর্গ । 
পরিখাগুলির গঠন-ভঙ্গিমা দৃষ্টে ্ঘতই মনে হয় 
এককালে এখানে দুর্গ ছিল। বহ্ছমূল্য মণিমাণিক্য, 
রত্বাদিতে মন্দিরগান্স বিডৃষিত। তীর্ঘস্করদিগের 
মৃতিগুলি প্রাণধন্ত-_নির্জনে সদালাপ করিবার 
জন্য তাহারা যেন সদা উতস্ক। তন্ময় হইয়া 
মন্দির ও মৃতি দর্শন করিতে করিতে দঙ্গীদের 
অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, খোজ পাইলাম না। 
প্রাচীন মহাপুরুষদের কীতির বিষয় স্মরণ করিয়] 
ভক্তিভরে বারংবার প্রণাম জানাইলাম। সুরমা 
স্থানের ভাব্ধার] অন্তঃললিল। ফল্তধারাঁর ন্যায় স্বচ্ছ 
ও সাবলীল,_ধ্যানের পক্ষে প্রশস্ত, ব্রদ্ধাণ্ডের 
একাত্মতা অন্থভবের পক্ষে অন্থকৃূল। 

সঙ্গিদ্বয়ের অন্বেষণে তৎপর হইয়া উপত্যকা অধি- 
ত্যক1 দেবালয়, অমল ধবল নবীন প্রাচীন প্রাকৃতিক 
সাংস্কৃতিক বৈভব পশ্চাতে ফেলিয়া অনিয়মিত 
বর্যার বাধা অগ্রাহ্হ করিয়া সংকীর্ণ পিচ্ছিল 
সোপানপথে চলিতে লাগিলাম, গীননার বিশালের 
আকর্ষণে দ্রুত পদসঞ্চারে ভধ্বে আরোহণকালে 
পথিপার্থে এক সাধুর আখড। দেখিলাম; মদীয় 
সাথী তথায় চা-পানে রত, আখডাধীশ আমার 
দিকে দৃষ্টিপাত করত 'ম্বাগত” সম্ভাধণে বপাইযষা 
চা পান করাইলেন। ধুনির সামনে সাধুর প্রসঙ্গ 
অগ্লান মুখের পানে তাঁকাইয়া রহিলাম, তাহার 
চিন্তাই মনে জাগিতে লাগিল । চাঁপানে পরি- 
তৃ্ধ করানো এ্গন কিছু বড় কথা নহে; কষ্টকর 
পারত্যপথে এক পেয়ালা! চ! কালিম়া-পোলাও 
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অপেক্ষা! উপাদেয় । সামান্ততার মধ্যে অপামান্ত- 
তার স্পর্শ, মাধুর্ধময় আতিথেয়তা__ছূর্লভ 
ব্দান্যতা মনোজগতে মানুষকে অমর করে। 

আখডাটির উত্তরে অল্প উধ্বে” বানপ্রস্থী 
আশ্রম ও ধর্মশালা, নিয়ে চিরপ্রসিদ্ধ অন্বাজীর 
মন্দির__গীনারের প্রথম চুডাব উচ্চতা শ্রাঁম তিন 
হাজার ফুট। বস্বাপথক্ষেত্রসহ সমস্ত পর্বতশৃঙ্গেব 
খ্যাতি দেশবিদেশে পরিব্যাপ্ত । একদ] ঠকলাসে 
শিব ও গৌরী উপবিষ্ট, ভগবান্‌ বিষু- ব্রহ্মা ও 
ইন্দ্রাদি দেবগণ-সমভিব্যাহারে আশ্ুতোষ-সন্নিধানে 
উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, “ভগবন্‌। 
৫দত্যগণ আপনার বরে বলীয়ান হইয়াঁও দেহাত্ু- 
বুদ্ধিগ্রস্ত, মহাঁমামঘার গ্রঙাঁবে শারীবিক ক্ষমতাঁকে 
একমাত্র জ্ঞান করিয়া! মহা অনর্থের স্থট্টি করি- 
তেছে, এমন্‌কি ব্বর্গ মৃত্য অর্ধিকাবে উদ্যত, এখন 
উপায়? স্থষ্টি রক্ষা হইবে কিরূপে, পালনকাধই 
বা কিভাবে সম্ভব? এই শ্লেষাত্মক বাক্যে মহা- 
দেব যেন রোযাবেশে হঠাৎ অস্তহিত হইলেন। 
পর্বতারোহণের পথে পথে স্বীয় পরিধেয় বশ ত্যাগ 
করিয়া তিনি অদৃশ্ঠভাবেই বহিলেন, বন্্র ত্যাগ 
কবার জন্য এই স্থান বস্বাপথক্ষেত্র' নামে পবি- 
চিত। তখন হইতে বিষু বৈবতকে, পার্বতী অস্থা 
নামে উজ্জয়ন্ত গিরিশৃঙ্গে বিশেষভাবে বিদ্যমান 
রহিছেন বলিয়। সকলের বিশ্বাম। তীর্থসমাকুল 
ভারতে প্রভাস শ্রেষ্ট, প্রভা অপেক্ষা বন্ত্রীপথ 
€ গীনার সমধিক । 

পর্বতের ছই প্রকার বূপ- এক পাষাঁণময় 
বাহ্ৃরূপ : নানাবিধ বৃক্ষ, লতাগ্ুন্ম ওষধি, খনি ও 
নদীর উৎস স্বরূপে অস্তমিহিত স্থাবর মৃতি, ইহা! 
শরীরের পুষ্টি ও তৃপ্তিবিধায়ক। গণনাতীতকাল 
হইতে মৃত্তিকা-প্রোথিত জীবদেহ ও তাহাদের 
অস্থিলমূহ প্রত্তরে রূপান্তরিত হইলেও পূর্বতন 
আরুতি অক্ষুণ রাখিয়া কালের অনস্তত্ব ও 
জগত্যাপ্ডির অলীমতা নিণয় করে। আর একটি 


উদ্বোধন 
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আধ্যাত্মিক রূপ £ পর্বতের স্তবকে স্তবকে, আলো- 
ছাঁয়ামম বাযুমগ্ডলে, গহবরে মন্দিরে, প্রতি 
অণু-পরমাণুর মধ্যে ওতপ্রোত,-উহ] সত্য জ্ঞান 
ও আনন্দেখ পথানগগামী । 

অল্প অবতরণের পবে কেবলই আরোহণ করিতে 
কবিতে আমর পর্বতের শেষ প্রান্তে উপস্থিত, 
মুণ্ডিত মন্তকের ন্যায় পবিষ্কার স্থানটি_ শৃঙ্গ বা 
মন্দিরের চিহুমাত্র নাই । গোঁর্ক্ষনাথেব শ্রীচরণ 
চিহ্কের উপব মণ্ডপ, ইহাই গীর্নাবের দ্বিতীয় চূড়া, 
উচ্চতায় ৩৬৬৬ কুট। অপ্রতিহত স্থদুবপ্রসাবী 
দৃষ্টি, উচ্চ নীচ পর্বতমালা, ক্ষুদ্র বৃহৎ বসতবাটা 
অট্টালিকা, নদী ঝরনা পরোবর, বিস্তৃত প্রান্তর, 
জলাশয ও কৃষিক্ষেত্র চক্ষুর সম্মুখে ভাপিতেছে, 
একে অন্তের সহিত মিশিয়। গিয়া যেন একাকার 
প্রাপ্ত হইয়াছে, চতুর্দিকে অসংখ্য জলগ্রপাত নিম্নে 
সমতল ভূমিতে নদীর সহিত মিলিত হইয়া যেন 
সাম্যভাব পাত কবিতে উদ্গ্রীব। বৃষ্টি নামিল 
মৃযলধাবে । পথ তমপাবৃত--পাঁচ হাত দুরের 
মাহৰ পযন্ত দেখা যায় না, সঙ্গিগণ কতর্বরে 
চলিযা গিয়াছেন, জানি না। একাই চলিতে ছি, 
উত্রাইয়ের পর উত্র।ই, অবিরাঁম গতি, লক্ষ্য- 
হীন পথচল।। বৃষ্টিধারা অবিরত, কখনও বেগে 
কখনও ধীরে পতিত হইয়া বিপধস্ত করিয়া তুলি- 
তেছে। বাবিধারা ক্ষীণতর হইলে আর এক 
বিপদের সম্মুখীন হইলাম-_তাঁহ দমকা বাতাস। 
সংকীর্ণ পথ পাহাডের কোল ঘেষিঘ়া চলিয়া 
গিয়াছে । সেই পথে গীমণর-মাহাত্্য স্মরণ 
করিতে করিতে অগ্রব হইতে লাঁগিলাম। 
সংযোগস্থলে সংশয়াকুল মন গতি রুদ্ধ করিয়। 
দিল। দুইটি রাস্তা_একটি উধ্বে” উঠিয়াছে, 
একটি নিম্নে নামিয়াছে, মহা লমস্ত্া ; তদুপরি ঝভ 
তুমুলভাবে বছিতে লাগিল। ঝড়ের বেগে কখন 
কয়েক পদ উপরে চলিয়া যাই, কখন নিষ়ে নামিয়া 
পড়িতে হয়।, যে পথে আসিয়াছিলাম সেইদিক 
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লক্ষ্য করিয়া কিছুর গমন করিয়া কাহারও 
সাক্ষাৎ পাইলাম না, প্রত্যাগত হইয়া হতাশ 
সদয়ে সঙ্গমস্থলে সিডির উপর পা ঝুলাইয়া 
বমিধা ত্রিঙপোকনাথের উপব নির্ভর করিয়া 
আকুল প্রাণে তাহাকে ভাঁকিতে লাঁগিলাম। 
সহসা মস্ত্-কন্বর শুনিয়া আশার আলোক- 
স্ণারে মনে সাহস পাইলাম । একদল যাত্রী 
শ্রেণী বীধিয়! বাঁক্যালাপ করিতে করিতে, সম্পূর্ণ- 
বপে আর হইয়া আমাবই দিকে আসিতেছে । 
পথবিষয়ে তাহারাও অজ্ঞ। তথাপি ভাহারা 
মামাকে দর্শন করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল, 
আমিও তাহাদের সান্মীতে অকুলে কূল পাইলাম । 
প্রবল ঝডবুষ্টি উপেক্ষা কবিয়া কাঠেব সিডির 
মত খাঁড়া পাথরের অপ্রশস্ত পিডি বাহিয়া, অতি 
মবধানতার সহিত হাতে পায় ভর রাখিয়া 
হামাগুড়ি দিয়া উধ্বে-বন উধ্ব” উঠিয়া যাই- 
তেছি, যাত্রীরা মরণপণ।| ঘন ঘন অশনিপাত 
শৈলপ্রদেশ কীপাইয়া তুলিতেছে, উচ্চ ভূমির 
গ্রতি বজ্র আকর্ষণ অপ্রিক ব্লিম্। বজজজপাতের 
অবশ্ঠন্তাবিতায় সকলে সন্ধশ্ত । বজাঘাতে মানব 
লীলাবনান্দের ভূরি ভূরি দৃষ্টাস্ত লোকমুখে শোন 
কয় /। কারহনোবাকো বজপাপির শরণ লওয়ায় 
তিনি আমাদের বক্ষা করিলেন । 

ইহাই গীনণবের সর্বোচ্চ শিখব-- উচ্চতা পাচ 
হাজার ফুটেরও অধিক-_-অবধৃত্ত দত্তাত্রেয়ের 
তপশ্যাক্ষেত্র । ভক্তই কেবল বহু বাধাবিপত্তি, 
ঝঞ্চা, মরণ অবহেলা করিয়া প্রেমাম্পদের 
আকর্ষণে সমীপাগত | উন্নত গিবিখুজে যোগিবর 
বিশ্বহিত ধ্যানে মগ্র। কোথায় বৈরাগ্যদীপ্ত 
বিষলকান্তি দত্তাত্রেয়? কোথাষ তাহার মুতি? 
মন্দিরই ব! কোন্থানে? ইহা তো শুধু অনাবৃত 
পর্বতের বুপচ্ছটা, চিরর্হস্তের অবণুঠনঢাঁকা 
সাধনা, কেবল পদার্ক-_দুইটি চরণচিহ । উহারই 
সম্মুখে আমার পাখী সঙ্গাসিযুগল তদগতচিত্। 


গীননার তীর্থ 
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চরণচিহ্ের উপর ক্ষুদ্র একটি ছত্রমণ্ডপ সদা সতর্ক 
থাকিয়া রৌব্রবুষ্টি হইতে তাহা রক্ষা করিতেছে । এ 
প্রতীকোপাদনায় চিত্ত সমাহিত হইলে দতাজেয়েব 
প্রত্যক্ষ লীলার ভাব পরিস্ফুট হয়, এ শাশ্বতী 
স্থিতিই ভক্তের পরম আশ্রয়, একমাত্র আশ্বাস । 
পুজা করিতে করিতেই অনুভব হয় পাবাশ- 
চিছ্ছে চিন্নয্স স্ববূপ চিরভাম্বব। পুজানী 
আমাদের নারকেল ও মিছরী প্রসাদ দিলেন, 
প্রপাদে শারীরিক কেশ অন্তহিত হইল। 

নিম্নে বহুদূর বিস্তৃত শৈলমালা, অদুবে চার 
অঙ্কের স্তায় আকরুতি-বিশিষ্ট একটি হুদ ব্রহ্মার 
কমওগুলু নামে খ্যাত। শুত্র ব্লাকার ম্যায় জল- 
হারা মেঘ আকাশে ঘুরিয়া বেডাইতেছে ৷ এবার 
মেঘ ও পাহাড়ের অপূর্ব শোভা সন্দর্শন করিতে 
করিতে নিরুদ্ধেগ চিত্তে ধীবে ধীরে অব্তরণ। 
প্রায় হাজার ফুট নিষ্ে সেই পবিচিত স্থান, 
যেখানে কিংকর্তব্যবিমূড হুইয়া বসিয়া পড়িয়া- 
ছিলাম। আরও ছুই ফার্লৎ নীচে জঙ্গলাকীর্ণ 
চুডায় ব্রঙ্গাব অপিষ্টান, গমনাঁগমনের রাস্তা 
নাই। ব্রক্ষীর কিমগুলু হ্রদের উদ্দেশে নতজীন্থ 
হইষা প্রণাম কবিলাম। 

হের পার্গিত তপোবন-সদৃশ স্থানে বৃদ্ধ 
নাগা সাধুর আশ্রম, প্রজ্জলিত ধুনির জন্মিধানে 
প্রেমিক সাধু উপবিষ্ট, দশনমাত্রে আমাদের 
অপ্যায়িত করিয়া ব্লাইলেন। প্রসাদ ও চা 
আপিতে আমরা গ্রহণ করিলাম। অন্ধকার 
কুটারে প্রাচীর-গাত্রে হরগোবীর মুতির বিনা 
নৈবেছ্যে, বিনা উপচারে পুজা চলিতেছে, ভক্তি- 
দীপশিখায় দেবতার ব্দন সমুজ্জল , অবলোকন 
করিলাম-প্রেষ-মদিরায ঢুলু ঢুলু আনন, 
ভক্তের নিমিত দেবতা প্রতীক্ষমাণ। আনন্দের 
'পীঠস্থানে ধ্যানস্থ হইয়া পূর্ণ অমুত্তঘটের 
পরমানন্দ আম্বাদন সৌভাগ্যেরই চিহ্ন । আমরা 
ব্দায় লইয়া উঠিতেই অগ্রসর হইয়! হাত ধরি- 


৬৩১৮ 


লেন, বলিলেন খাবা প্রস্তুত, না-খেয়ে কেমন 
করিয়া যাইবেন। এত আতস্তরিকতা, এমন আপন- 
করা আকুলতাঁ, কারু সাধ্য এই আহ্বান প্রত্যাঁ- 
খ্যানকরে। যে কোন রকমের লোকই হউক 
না কেন, এই সাধুর আখড়ায় কিছু গ্রহণ না 
করিলে তাহার পৰিভ্রাণ নাই । লাধুর লদাব্রতের 
বিরাম নাই, সদ! উন্মুক্ত । সংগারত্যাগী নিঃস্ব 
সন্ন্যাসী আকাশজোড়। হৃদয়, মান্তষের সেবাই 
তাহার সাধনা, তিনি নিষ্ষাম সেবার ঘনীভূত 
জীবন্ত যুতি। সাধুর নীরব সাধনা কি নীরবেই 
শুকাইয়া যাইবে? সন্গযাপীর দুঃসহ তিতিক্ষা, 
কি অন্ধকারে ডুবিয়া যাইবে? কালের শাশ্বত 
বাণী দৃপ্তকে ঘোষণা কবে “না, না, না? । 

বেলা প্রায় বাঁরটায় আমর! জীগ্রত1 দেবীর 
কালী-যন্দিরের দর্গম বিপদসংকুল পথে পা 
বাড়াইলাম। আর একটি দল স্রাহস পাইয়। 
মেঘাচ্ছন্ন আকাশ মন্তকে ধারণ করিয়া আমাদের 
অস্থুগয়ন করিল । সঙ্গে একজন শিকারী, বন্দুক- 
ধারী। অবতবণ করিতে করিতে আমরা গহন 
অরণ্যের সম্মুখীন, মেঘদলের গর্জন ও বর্ষণ সমান 
তালে অবিরত ও অপরিমিত , যেন অমানিশার 
অন্ধকারে পথঘাট সর্মাঁচ্ছন্্, নিবিড় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ 
করিয়া বারিধারা ও পাতার পতত, পভ শব্দ, 
ঝরনার বিরামহীন ধারা সংগীতের লহরীর হ্াঁয় 
মনপ্রাণ মাতাইয়! তুলিঘ়্াছে। নিরুপায় হইয়া 
শঙ্কিত হঁদগ্ মাতৃক্রোড়ে বম্পপ্রদানে কৃত- 
স্বল্প, এমন সময়ে শামা মায়ের হাসির জ্যোতি 
আমাদের পথ দেখাইয়া ছুঃলাধ্য ছুরলভ ধনের 
দর্শন মিলাইল। মন্দিরে গাঁ তমের মধ্ো মাতৃ- 
মৃতি প্রতিষ্ঠিত, অন্ধকারই ধ্যানের পক্ষে প্রশব্ততর 
বলিয়া মাতা সন্তানের জগ্ঘ এখানেই অপেক্ষা 
করিতেছেন । শক্তিসাধক মানব মা কালীর 
ককপীয় কালজয়ী, মৃত্যু ছন্দই জীবনের 
জয়গান । 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্--৬ঠ সংখ্যা 


দুরে পিশাচমোচনের পঞ্চম চড়ার প্রতি 
দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া প্রত্যাবর্তন পথে বর্ধাকালীন 
পর্বতের সবুজ সতেঙ্জ নবীন কলেবর, সংখাতীত 
শৃঙ্গের দিব্যভাঁব, দেবদেবীর আকর্ষণ অক্ষ 
হৃদয়ে জাগিতে লাগিল। পিশাচমোচনে গমন 
করিবার কোন রাস্তাই নাই, পথ হিংশ্রজন্তসমাকুল 
দুরধিগম্য ও ছুলজ্ব্য। চলিতে চলিতে পাহাড় 
ভে করিয়া গোমুখীর অত্থুদয় ও অবতরণলীল! 
আপন মনে উপভোগ করিলাম । গোমুখ কুটি 
ক্ষুদ্র পু্ষরিণীর ন্যায়, অল্প পরিসর ছয়টি গুহায় 
ছয়টি শিবলিঙ্গ, কুণ্ডের অপরদিকে আশ্রম। 
দর্শনমাত্রে এক ব্রঙ্মচারী আমাদের বসাইলেন, 
কফি প্রস্তুত করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন । ইহাঁরাও 
নাগা-সম্প্রদায়ভুক্ত | নাগা লাধুগণের জা, 
চিমটা ও ধুনি সাধনার অঙ্গ | নিশ্রয়োজন কথা- 
বার্তায় স্ময় অতিবাহিত না করিয়া আমর] 
গাজ্রোখান কবিলাম | দেবদেবী দর্শনের নেশার 
এতক্ষণ দেহের অবসাদ নামমাত্রও বোধ হইতে- 
ছিল না, দণ্ড আশ্রয় করিয়া! খোডাইতে খোঁড়াইতে 
মোপানের পর সোপান অতিক্রম করিয়া নামিয়া 
আসা এখন অসম্ভব হইল। পা ফুলিয়া গিয়াছে, 
যন্ত্রণীও বাঁড়িতেছে, সঙ্গিগণ দৃষ্টিব বাহিরে চলিয়া 
গিয়া কোথাও হয়তো বিশ্রাম করিতেছেন । 
প্রান্ত অবসন্ন দেহ কোন প্রকাবে বহন করিয়া 
একাকী পর্বতগাত্রের ঘর্ণমান পথের একদিকে 
সুত্র রজতপদূশ র্বিকিরণ, আর একদিকে 
লাল নীল সাদা পীত হরিত প্রভৃতি বর্ণের 
অপূর্ব সমাবেশে বিমুগ্ধ হইয়া সানুদেশে পৌছিয়া 
বোর-দেবীর মন্দিরে প্রণাম ও প্রার্থনা জানা- 
ইয়া ধীবে ধীরে চলিতে লাগিলাম। দামোদর 
কুণ্ডের নিকটবর্তা ক্ষুদ্র পাহাডে অশোক, স্বদ্ধ- 
গ্ুপ্ধ ও কত্রদামার তিনখানি প্রাচীন শিলালিপি 
উতকীর্ণ। 


আধাঢ়, ১৩৬৬ ] 


দিনমণি অন্তপ্রায়। বিশ্রামের প্রয়ো- 
জনে সেই নিরগরনী আখডায় রাত্রি যাপন করি- 
লাম। তাহাদের পরম আত্মীয়বোধে সেবা, 
শুশধা ও পরিচর্ধীয় ছুই দিনেই সুস্থ হইয়া 
উঠিলাঁম। পশ্চাতে কোন টান নাই, 
আখডাঁধারী ভ্রাতৃবুন্দের নিকট বিদায়কাঁলে 
চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল, তাহারাও 
করন্বনরত। আকাঁশম্পশ্শা গীনর্ণর আকর্ষণ 
করিতেছেন । 

জুনাগড় ষ্টেশনের দিকে পদব্রজে রওনা! 
হইতেছি, এমন সময় সেই পরিচিত মুখ-_সেবায় 
উতৎসগীঁকুতগ্রাঁণ ভক্তপ্রবর গাড়ী লইয়া উপস্থিত । 
তিনি আমায় দামোদরজীর মন্দির ও কুণ্ড, ধর্ম- 
শালা, বলদেবীর মন্দির, ক্ষমতাশালী নাগর 
ব্রান্ষণদিগের শ্মশান মন্দির, মন্দিরের উপরিভাগে 
খোদিত পৌরাণিক যৃতি, রেবতী কুণ্ড, প্রাচীন 
শিলালিপি ও ব্হু দেবদেবীর চিত্র, প্যারাবাবার 
মঠ, কৃত্রিম পর্বতগুহা, জুম্মা মস্জিদ, আদি 


নার তীর্থ 


৩৯৪৯ 


চড়িবাব এবং নোথান্কুপ প্রভৃতি দর্শন করাইয়া 
ষ্টেশনে লইয়া আসিলেন। 

ট্রেন ছাড়িতে বিলম্ব থাকায় ভক্ত প্রতীক্ষা- 
লয়ে আমাকে বসাইয়া প্রস্থান করিতেই একজন 
যুবক কৌতৃহুলব্শতঃ আমার কাছে ঘোরাঘুরি 
করিতে লাগিল, ক্ষণপরে সাহসে ভর করিয়া 
আলাপে প্রবৃত্ত হওয়ায় বুঝিলাম তাহার মধ্যে 
বহু সদ্গুণবাজি বিছ্যমান। তাহাঁরই প্রমুখাৎ 
শুনিলাম এখান হইতে কুডি মাইল দূরে প্রভাস- 
তীর্থের পথে বিখ্যাত 'গীর” জঙ্গল--সিংহছের 
আবাসভূমি, এবং উপল বহুল উচ্চভূমির গুহামধ্যে 
কৃষ্ণকাঁয় আদিম অধিবাদপীর বাঁণ--উহা!র। 
আফ্রিকাবাণী নিগ্রোদিগের তুল্য । 

ভক্তের পুনরাঁবিরভাব--এক হম্তে আহার্ধ- 
সামগ্রী, অন্য হস্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি 
টিকিট। শ্রাভগবানের অচিস্ত্য করুণা প্রতি 
পদক্ষেপে অনুভব করিয়া ঘাত্রাশেষে তাহাই 
অনস্ত লীলাধ্যানে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। 


শিরনারে দ্রষ্টব্য 
পাদদেশে চড়াইপথে 
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১৫1 মহাকালী » 

পবিক্রমা 


প্রতিবর্ষ কার্তিক শুরা একাদশী হইতে পুণিম! পর্যন্ত গিরনার পরিক্রম। হয়। হিন্দু 
€ জৈন উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তগণই সকল তীর্থ পরিক্রমা করেন। 


দিনের শেষে 
প্রীশশাঙ্কশেখব চগ্রবতণ, কাব্যশ্রী 


দিনের শেষে সাঁজ ঘনালো, 
নয়ন-আলো গেল টুটে, 
ক্লান্ত-তন্ঠ ধুলার *পরে 
ব্যথায় ভরে পলো! লুটে । 


আঅশধাঁব-পথে নাইক' সাথী, 
আসে তিমিরময়ী বাঁতি। 


এবীরে কি তোযাৰ আলো 
সম্মথে মোব উঠবে ফুটে ? 
দিনের শেষে সাজ ঘনালো, 
নয়ন-আলো গেল টুটে। 


এ আধারে কোথায় যাব? 

কোথায় নভে প্রব-ভারা ? 
হুদয আঁমীব উঠছে কেঁদে, 

আমি যে গো! সকল-হাবা। 


দেখছি শুধু বিভীষিকা, 
কোথায় ভোমাব জ্যোতির শিখা ? 


কে মুছাঁবে আজকে আমাঁব 
ছুঃখ-দ্রব অশ্রধারা 

এবারে কি জাগবে তুমি 
মোর নয়নের ঞ্ুব-তারা ? 


বুকের মাঝে যে শকতি 
সারা জীবন ছিল জেগে, 
তার প্রভাবে ভবের পথে 
চলেছিলাম কতই বেগে। 


চিত্তে ছিল চলর নেশা, 
গতি ছিল নিক্দছেশা, 


জীবন ছিল কর্ম-মুখর 

নিভগকতার পরশ লেগে । 
সেই শকতি কোথায় গেল-__- 

যা ছিল মোব বক্ষে জেগে? 


নাই কেহ মোর, তুমিও গো আব 
থেকোনাক” দুরে দুবে ।- 
অচ্তাঁপের বহি-দাঁহে 
কত বা আর মববো পুডে 2 


এবার আমার কাছে আসি+, 
বাজাও তোমার প্রেমের ধাশী, 


হৃদয় আমার দাও ভ'রে দাও 
তোমার মধুর স্থরে সরে ! 
চরণ-তলে দাওগো শরণ- 
এম আমার হৃদয়পুরে । 


গীতিগুঞ্ী $ অতুল প্রসাদ 


অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ 


তখন সাঁওতাল পরগনার ছিলাম) দেওঘর 
বিদ্যাপীঠে । ভোরবেলা প্রার্থনাসভায় নান! 
ধরনের অধ্যাত্বভাবের গান হ'ত। সেই সব 
গানের মধ্যে একটি গান বিশেষ ভাবে আমার 


হদয় হরণ করেছিল- তরে বাগিণীতে গাওয়া £ 


কে হে তুমি স্থম্দব, 
অতি সুন্দর, অতি ত্রন্দর ! 
দে গানের উদাত্ত গম্ভীর স্থর ধ্বনিত প্রতি- 
ধ্বনিত হয়ে মৃহূর্তে আমার কল্পনাকে ভ্রিকুটের 
উদয়াঁচলের অভিমুখী ক'রে নিয়ে যেত__ 
কত নবীন ভাহ্ক ভালে, 
কতু ভূষিত নীরদমালে, 
কতু বিহগকৃজিতকুহুক কে 
গাহিহ অতি হন্দর ! 
আজও মাঝে মাঝে জ্যোত্ল্ারাত্রির বিমল 
প্রস্নততার সঙ্গে মনে পড়ে £ 
কু পুশ্পিত নভকুজে 
তব নৈশ বংশী গুণে 
কত়ু পীত-জ্যোৎনা-বসন শ্যাম 
মুর্তি অতি হুন্দর ! 
নমগ্র বিশ্বপ্রকতিতে পরিব্যাপ্ত চিরহন্দরকে সেই 
শৈশবে বার রচনার মধ্য দিয়ে অনুভব করে- 
ছিলাম, বড় হয়ে জানলাম তিনি গীতিগুপ্জের কৰি 
অতুলপ্রসাদ দেন । 
অধ্যাত্ম-অহগুভবের কবিতা ও গান বাংল! 
কাব্যের স্থপ্রাচীন এতিহ্থ। আর এ অন্গভবের 
সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এ ধুগে রবীন্দ্রনাথ স্বপ্ং। কিন্তু এ 
ক্ষেত্ে রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি হবজনীকান্ত সেন ও 
অতুলপ্রসাদকে আমাদের স্বরণ করতে হবে,__ 
নইলে সাহছিত্য-ধণ অপরিশোধিত থেকে বাবে। 


ষ্ঠ 


অতুলপ্রসাদ্দ ভক্ত কবি। কিন্তু তার ভক্তির 
যধ্যে এমন একটি প্রশান্ত আত্মসমর্পণের বাগিণী 
বেজে উঠেছে, ঘা জীবনের গভীরতম বেদনার 
উপলব্ধি ছাড়া কখনও এত সার্থক হয়ে উঠতে 
পারে না। গীতিগুগ্ের এই অস্বতময় গীতি- 
সংগ্রহ পাঠ করতে করতে ধারংবার মনে হয়েছে 
ষে অন্তরের অস্তবে এ কবি ছিলেন চিব-নিংসঙ্গ 
সেই একলা হৃদয়ের চিরসঙ্গতৃফা আঁকুল বাণীর 
যধ্য দিয়ে পরমবন্থুকে খুঁজে ফিবেছে । 
মিশ্র আশাববীর এই গানটিতে সেই ব্যাকুলতা--. 
ওগো! নিঠর দরদী, এ কি খেলছ অসুক্ষণ ! 
তোমার কাটায় ভরা বন, 
তোমার প্রেমে ভরা যন । 
এই নিঠুর খেলার মধ্যেও সেই তো আমাদের 
একমাত্র স্মরণীয়, একমাত্র আশ্রয়। তাই ওই 
বেদনান দেবতার হাতেই কবি জীবনে বীপাথানি 
তুলে দিয়ে প্রার্থনা করেছেন : 


তুমি গাও, তুমি গাও গে! 
গাছো। মহ জীবনে বলি, বেদনে বাধা জীধনবীণ। 
বংকারি বাজাও গে! । 
তুমি গাও। 
ভোমার পানে চাহি, চলিব তরী বাহিয়া 
অভয়-গাঁন গাহি ভগ্গ স্তাবন। ভুলাও । 
তুদিগাও। 
দ্ধ যবে চিত্ত হবে এ মরু সংসারে 
স্লিপ্ধ করো ষধুর স্থরধায়ে। 
তোগার বে সুররহন্দে, পাখির! গাছে আনন্দে, 
শিপ করি আমারে সে সংগীত শিখাও। 
--ভুষি গাও। 
বেহাগের ব্যাকুলতায় ভরা এ গ্রাপখানি বিনি 
শুনেছেন, আর জীবনে ওই দখ্খ সংসারমর 
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অতিক্রম করেছেন--ভিনিই এ গীতিশ্প্রার্থনাটি 
আপন অস্তরের অন্ুচ্চারিত বাণী ব'লে অস্গভব 
করবেন। 


অতুলপ্রসাদের গান ভাবে, ভাষায়, স্বরে 
রবীন্দ্রনাথের একাস্ত কাছাকাছি । কিন্তু পরিণত 
বয়সে রবীন্দ্রসঙ্গীত যতট] শিল্পময় হয়ে উঠেছে, 
অতুলপ্রলাদদের গান তা হয়নি, আপন 
নিরলঙ্কার সরলতায় গভীর বৈরাগ্যে মগ্ন থেকেছে। 
অতুলপ্রসাদ প্রেমের গান লিখেছেন, স্বদেশগ্রীতিও 
তার গানে আছে (বল বল বল সবে), কিন্তু 
তার বেশির ভাগ গানে জীবনেশ্বরের সঙ্গে কবি- 
প্রাণের হরের আলাপ । সেস্থরে বাংলাদেশের 
বাউল গানের প্রভাব অনেক ক্ষেত্রেই সহজ 
সৌন্দর্যে প্রতিভাত। আর রবীন্দ্রনাথের 
অনুকরণে নয়, ম্বীকরণে অতুলপ্রসাঁদের গান 
মহিমোজ্জল। অতুলপ্রসাদের জীবনদেবত] 
কবির একলা হৃদয়ের গোপন বেদনার অধীশ্বর। 
অথচ সে বেদনা যে আমাদেরও হদয়-বেদনা, 
সেকথা তার গানের প্রতি আমাদের প্রাণের 
সমর্থনেই বোঝা যায়। তাঁর অধ্যাত্ম-প্রেরণার 
গানগুলির আডালে বেন নিঃশব অশ্রুর অদৃশ্য 
প্রভাব সর্বক্ষণ অন্ুতব করি। অদৃশ্য_ কিন্ত 
অশ্রুত নয়, কান পাঁতলেই দেই অশ্র-নিঝর্রের 
অর্থস্ষুট অথচ প্রগাঁত ধ্বনি শ্রোতার হ্বদয়ে বঙ্কার 
তুলতে থাকে । 


ভোরের আলোর ছোয়া পেয়ে কবি-হৃদয় 
অন্গভব করে-_ 
সে ডাকে আঁমারে। 
বিনা সে সথারে রহিতে মন নারে 1 
প্রভাতে যারে দেখিবে বলি 
দ্বার খোলে কুঙ্গম-কলি, 
কুপ্ধে ঘুকারে অলি যাহারে বারে বারে." 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ সংখ্যা 


জীবনের সব আশা-নিরাশার পারে আশ্বাস 
চায়. 
সংসারে যদি পাছি পাই সাঁড়া, 
তুমি তো আমার রহিবে! 
বহিবারে যদ্দি না পাণ্র এ ভার 
তুমি তো বন্ধু, বহিবে। 
ধু 


ক চে 
দুঃখেরে আমি ভরিব না আর, 
কণ্টক হোক কের হার, 
জানি তুমি মোঁবে কবিবে অমল 
যতই অনলে দহিবে। 


কখনও বা “মহাসিন্ধুর ওপার” থেকে তার 
বাণী ভেসে আসে, আর কব্িপ্রাণও সেই 
মহাসিন্ধুর উদ্দেশে ডানা মেলে উডে চলে__ 


আমার পরাণ কোথ! যায়, কোথা যায় উড়ে। 
কে যেন ডাকিছে মোরে, দুর সাগর-পারে 
বিরহবিধুর সুরে 


অতুলপ্রসাদ মাঝে মাঝে আপন হৃদয়কে সন্থো- 
ধূন করেছেন “ভোলা” থ্যাপা? পাগলা, 'বাউল' 
বলে। এ সন্বোধনগুলি অতুলপ্রসাঁদের চিত্ব- 
পরিচয়। বাইরের জীবনের পরিচয়ে আমরা 
মাছষের অন্তরের কতটুকু চিনি? কতগুলি 
আভিধানিক ভালো-মন্দের মার্ক] দিয়ে মাহুষকে 
শ্রেণীবদ্ধ ক'রে আমরা স্বস্তি অচ্ুভব করি। 
কিন্তু বাইরের জীবনে ব্যবহারজীবী এই মাহুষটি 
অস্তরে এমন টবরাপী-_এ কথায় অত্যি 
বিস্ময়ের কিছু আছে কি? মাহ্ুষের পরিচয় 
অস্তহীন। 
অতুলপ্রসাঁদ তার গানে ঘুরে ফিরে “নিঠুর- 
দরদী'র কথা বলেছেন--আর বলেছেন মানুষের 
উদ্দেশ্যে তাঁর গভীর ভালবাসার কথা । মাঝে 
মাঝে ব্যধিতকণ্ঠে অন্যোগ করেছেন-__ 
নিচুর কাছে হ'তে নিচু শিখলি না রে মন । 
" হুন্বী জনের করিস পৃজ। ছুখীর অধতন--_মূঢ় মল ! 
কবির অন্তরবাপী বাউল আমাদের মনে 
করিয়ে দিয়েছে-- 
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বুধ! তোর কৃচ্ছ নীধন ; সেবাই নরের শ্রেষ্ঠ নাধন ! 
মালবের গরম তীর্থ দীনের প্রীচরগ-_সুঢ মন] 
মতাদতের তর্কে মণ্ত। আছিস ভুলে সরল সত্য ; 
সকল ঘরে মকল ন্রে আছেপ লারায়ণ--মঢ মন 
সব মান্ৃষের মতো অতুলগ্রসাদও ভালবাসার 
অন্বেষণে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু শেষ অবধি 
এই পরম উপলদ্ধিতে এদে পৌছেছেন-_ 
বাবে বাস্রে ভালো, 
নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে। 
আছে তোর যাহা ভালো! 
ফুলের মতো দে সবারে। 
করি তুই আপন আপন 
হারালি যা ছিল আপন 
এবার তোর ভর আপণ 
বিলিয়ে দে তুই যারে তারে । 
০ এ নং 
সবাই যে তোর মায়ের ছেলে 
রাখবি কারে, কারে ফেলে ? 
একই নাঁয়ে সকল ভাঁয়ে 
যেতে হবেরে ও-পারে। 
নারদভক্তিহ্ত্রে ভগবৎ-তম্মমূতার একটি চরম 
পরিচয় আছে “পরমবিরহাসক্কি' কথাটির মধ্যে। 
উদপ্হরণ দেওয়া হয়েছে ব্রজগোপীদের। 
নিত্যবিরহের মধ্য দিয়ে ব্রজগোপীবা ভগবানের 
সঙ্গে নিত্যমিলিত। বি্বিহের মতে। এ তম্ময়তা 
আর কোন্‌ ভাবে? অত্ুলপ্রলাদের গানেও সে 
তন্ময়তার স্পর্শ আছে। আন্তরিকতার বিচারে 
অতুলপ্রপাদ্দের গান কেবলমাত্র ভগবৎ-গুসজেই 
ক্ষান্ত নয়, ব্যাকুল হৃদয়ে দেই পরমবন্ধুর অঙ্গে 
চিরমিলনের জন্ত তৃষিত। কিন্তু সারা জীবনের 
এই গানের আবাঁধনা সত্বেও তিনি কি দুরেই 
রইলেন? তাই এ অন্তহীন বিরহ-পারাবারের 
তীরে বসে অস্করের তানপুরায় সাড়া জাগিয়ে 
প্রশ্ন করেছেন £ 
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কত গান তো! হ'ল গাওয়া 
আর মিছে কেন গাওয়াও ? 
যদি দেখ নাহি দিবে 
তবে মিছে তেন চাওয়াও? 
ফি যতই মরি ঘুরে 
তুমি ততই বে দুরে 
তবে কেন বাঁশির স্বরে 
তব তরে শুধু ধাওয়া? 
ক গু ১ 
বডো! ব্যথ] তোমায় চাওয়া? 
আরো ব্যথা ভুগে যাওয়া । 
যদি ব্যর্থী না আপিবে, 
এত ব্যথ| কেন পাওয়াও ? 
সাধক-হর্দয় তো জাম--তাকে পাওয়! 
না-পাওয়া তারই কপাঁনিতর | তাই বলে সাধনায় 
তার শিথিলতা ঘটে না-_ 
আপন কাঁজে অচল হ'লে 
চলবে না রে চলবে না) 
অন্স স্ততি-গানে তার আসন 
টলবে না বে টলবে না। 
হল যদি তোর না হয় সচল, 
বিফল হবে জপদ-ক্ষল, 
উষর ভূমে সোনার ফসল 
ফলবে না রে ফলবে না। 
কোন বিশেষ দিনে নয়, সব দিনে সব মৃহূর্তেই 
তার উদ্দেশে প্রাণের আকুলতা জানাতে হবে । 
কাদতে ভয় পেলে তে! দেই চিরব্যথার ব্যথী 
বন্ধুকে পাওয়া যাবে না। অপার অশ্রসমুত্রের 
পারেই সেই নিতাপ্রেমিকের বাশী বেজে চলেছে । 
তাই কবি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন £ 
থাকিস নে বসে তোরা স্র্দিন আসবে ব'লে, 
কারে! দিন যাঁয় হবষে, যায় কাঁরো। বিফলে । 


সখের ছল্মবেশে 
আসে দুঃখ হেসে হেসে 
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জীবনের প্রমোদ-বনে ভাসায় আখিজলে। 
যেথা আজ শুফমরু, 
যেথা নাই ছায়াতরু, 

ইয়তে! তোদের নয়ন-জলে ভরবে ফুলে কলে। 


তারপর একদিন সব দুঃখস্থখ ছ্িধাতন্বের পারে 
সকল সমর্পণের রাঁগিণী বেজে ওঠে। সাধক- 
হদয় নিঃশেষে সব কিছু তার পায়ে উজাড ক'রে 
দিয়ে সকল আঘাত সকল আশায়, তাঁকেই 
অনুভব করে। অতুলপ্রসাদের গানে সেই 
সকল সমর্পণের স্থুর ক্ষণে ক্ষণে বেজে উঠেছে । 
একটি উদ্দাহরণ £ 


ক্ষমিয়ো হে শিব, আর না কহিব-__ 
দুঃখ বিপদে ব্যর্থ জীবন মম। 
ম্বতিক বলে মোরে, "ওরে মুড নর, 
হদয়-আথাতে তব কেন এত ডর ? 
দীর্ণ মম বক্ষ যত, আঘাত যত খর 
শন সুফল তত, ততই শাম মনোরম। 
আকাশ বলে মোরে, 'আমি কাঁদি যবে 
হাসে বনুদ্ধর] ফুল্প বিভবে 
তোমারও নয়ন-বারি বিফল না হবে, 
শু জীবনে তব ফুটিবে ফুল অন্গপম। 


উদ্বোধন 


[৬১তম বর্ষ--৬ষঠ সংখ্যা 


আধুনিক যুগে এই সরল ভগবৎ-তন্ময় 
কবিতার যথার্থ মূল্য কি শ্বীকত হবে 1 এমন 
প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগতে পারে। কিন্তু 
বাংলা গানের জগতে আবজ্জদ বুবীন্দ্রন্পীতের 
পরেই অতুলপ্রসাদের গান। “মতামত দর্শন 
বিজ্ঞান'__ আমাদের যাই বলুক, আমাদের অস্তর- 
বাসী বহুদিনের বৈরাগী বাউলটি অতুলপ্রসাদকে 
প্রাণের অভ্যর্থনা আগেই জানিয়ে রেখেছে । 

আধুনিক মনের জটিল প্রকাশ-পদ্ধতি অতুল- 
প্রসাদের গীতিকবিতায় একেবারে অন্থপস্থিত। 
শুধু গান বলেই নয়, কবিতার বিচারেও তার 
গানে ভাষার লঘুপক্ষ শুভ্র সৌন্দর্য লক্ষণীয়। 
অথচ এ গান আধুনিক মনের মর্মে বাসা 
বাধতে পারে। ভাবের মতে! প্রকাশভঙ্গীও 
প্রত্যেক কবিরই নিজন্ব। তাই বর্তমান 
জীবনের অসঙ্গতি যদি কোন কবির কাব্যে 
বেদনাবিক্ষত মৃতিতে দেখ! দিয়ে থাকে, আমরা! 
তাকে ম্বীকার ক'রে নেব। আবার শব 
অসঙ্গতির আডাঁলে কেউ যদি মহাজীবনের স্থুর- 
সঙ্গতি জাগিয়ে তুলতে পারেন, তাকেও সাগ্রহে 
বরণ করে নেব। অতুলপ্রসাঁদের গানে আমাদের 
দেই আগ্রহ পরিতৃপ্ত ।* 


* গীতিগুঞ্র /--প্রকাশক $ সাধারণ ত্রাঙ্গসমাজ) ২১১ কর্ণওত্নালিশ স্ত্রী, কলিকাতা-৬ । 


ক্রীরামকুষ্জ__মানৰ ও অতিমানৰ 
স্বামী সম্ুদ্ধানন্ৰ 


অগণিত সাধু-সন্ত মুনি-ঝধির জন্মভূমি ভাবত- 
বর্ষ পৃথিবী যে কোন দেশের চেয়ে মহীয়ান্‌। 
যুগ-যুগ-ব্যাপী তার একট) নিজদ্ব জীবনধারা! 
আছে। এই ধারার সঙ্গে সামগ্রস্ত রেখেই 
ভারত বিভিয়্ যুগের চাহিদা মেটাতে বহু শ্রেষ্ঠ 
মানব অর্থ্য দিয়েছে বিশ্বের বেদীতে । মানব 
জাতির এই অপরিমেয় সেবাঁর জন্যই ভারত 
কলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতের মহত্বের 
ও শ্রে্ত্বের গোপন বহস্টি হ'ল তার ধর্ম বা 
আধ্যাত্মিকতা ধর্ম এদেশে একটি পরিণত 
বন্ত নয়, নিরস্তর সাধনার জিনিস, সীমায় আবদ্ধ 
নয় অনপীম। ধর্ম এখাদে একটি অফুরন্ত 
ঝরনার মতো--যা কখনও শুকিয়ে যায় না, যা 
সন্প্রদায়-নিবিশেষে শত সহত্্ মান্থষের জন্তে গ্রতি- 
দিন নিয়ে আসে স্থমিষ্ট পানীয়ধারা । এ যেন 
একটি অনাদি অনস্ত গ্রন্থ, প্রতি যুগে যার এক- 
খানি ক'রে নতুন পাতা খোল] হয়, যা থেকে 
ঈশ্বরের আশীর্বাদ ব্ষিত হয় সত্যান্বেধীদের 
ওপর। আসলে এ সেই একই বই, শুধু লেখার 
পার্থকা। এ সেই একই মান্য চিবস্তন দেব- 
মানব,-প্রত্যেক বার পুনরাগমনের সময় যিনি 
নিজেকে আরও একটু প্রকাশিত করেন । শুদ্ধ 
ভক্তের প্রেমের আকর্ষণে তিনি খারংবার মন্ৃত্ত- 
শরীর ধারণ করেন। 
পরিবর্তনের ঘুগ 
ভারতের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্গীর 
প্রথমার্ধ এক যুগসদ্ধি। ত্রিবিধ রূপান্তরের ঘুগ__ 
রাঁজলীতি-ক্ষেত্রে, সমাজে ও ধর্যে পরিবর্তনের 
যুগ! এ সমক্সটিকে আলোকের যুগ বলা ধায়, 
অন্ধকারের যুগও বল! যায়, ভালোর যুগ বল! 


ধায়, মনের যুগও বলা যাঁয়। বিপন্ীত শক্তি- 
গুলি নিজ নিজ প্রাধান্য লাভের জ্ন্ত সচেষ্ট। 
এই কালে ভারতের পুণ্যভূমিতে বনু তেঙজস্বী 
ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে । তার প্রাণপণ চেষ্টা 
করেছেন একটা সামণ্রস্তপূণ এক্য স্থাপন করতে, 
যা এযুগের লক্ষ্য । 

কিন্তু এদের মধ্যে কেউই কামারপুকুরের সেই 
ব্রা্মণবালক-_দক্ষিণেশ্বরের সেই মহাপুরুষের 
মতে] সাফল্যে ভূষিত হ'তে পারেননি । তিনি 
ছিলেন “ত্রিশ কোটি মাছষের তিন হাঞ্জার বখসরের 
সাধনার সিদ্ধি” । যদিও ৭০ বৎসর অতিক্রান্ত 
তার দেহত্যাগের পর, তবু তাক জীবন লক্ষ লক্ষ 
মাষেব জীবন উদ্ধদ্ধ করছে। তারই আত্মা 
বর্তমান ভাবতের শুকনো হাডে প্রাণের স্পন্দন 
নিয়ে এসেছে । তিনি গান্ধীর মতো কম্মবীর 
ছিলেন না, রবীন্দ্রনাথের যতো কবিও 
ছিলেন না । তিনি বাংলার একটি পাড়াগেঁয়ে 
বামুন। সমনাময়িক পান্জশীতির বা সামাজিক 
চাঞ্চল্ের বাইরে তীর বাহা জীবন ছিল নিতাস্ত 
সাধারণ ও ক্ষুদ্র পরিবেশে সীমাবদ্ধ, কিন্ত তার 
আন্তর জীবনে যত রাজ্যের মানুষের ও দেবতার 
মেলা । সেখানে সেই দিব্যশক্তির খেলা 
বিদ্যাপতি ও রামপ্রসাদ যার গান গেয়ে গেছেন। 

জড়বাদের যুগ 

খন রামরুঞ্ণ জন্মগ্রহণ করবেন তখন ছিল 
ইঙ্গভাবাপয্ল ঘোর জড়বাদের যুগ, পাশ্চাতোর 
চোঁপ-ঝলসানো সভ্যতায় সব ভেদে যাচ্ছিল। 
ভারতবাসীরা তখন ইওরোপের চোখ দিয়ে 
সব দেখতে শ্িখছিল। সকলকেই ইংরেজী 
শিক্ষায় শিক্ষিত করবার আগ্রহে নান৷ প্রতিষ্ঠান 
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স্থাপিত হচ্ছিল। কিন্ত রামকৃষ্জে দেখা গেল 
একটি শক্তিশালী ব্যতিক্রম। তিনি যে গুধু 
বিদেশী হাঁবভাবের বিরুদ্ধেই বিভ্রোহ করলেন 
তা নয়, প্রচলিত লেখাপডাঁও শিখতে চাইলেন 
না। তবে তার হৃদয় ব্যাকুল ছ'ল__ আর এক 
শিক্ষার জহ্বে, যা মান্ুষেব অস্তনিহিত পরিপূর্ণ- 
তাকে ফুটিয়ে তোলে, এবং আত্মজ্ঞান এনে দেয়। 
প্রকৃতির বই ছাডা আব কোন্‌ বই তিনি 
পড়বেন ?_যে বইএর অনন্ত পৃষ্ঠায় আছে 
অফুরস্ত জাঁনেব বিষয় । তিনি ছিলেন প্ররূতির 
শিশু, তাই বিশ্বপ্রকৃতিও তাব উপহুক্ত সস্তানের 
কাছে নি£সঙ্কোচে বিশ্বের সকল র্হস্তের অবগ্ুঠন 
মুক্ত ক'রে দিয়েছেন। শিল্পের মিথ্যা অন্থুকরণ 
তীকে মুগ্ধ কবতে পারেনি, তাই তিনি আজ 
সহ মতের সহশ্র সুরের সামপ্রস্যপূর্ণ একতাঁন- 
বূপে বিশ্বের সম্মথে বিকশিত | তার জীবন এত 
বিরাট ও বিচিত্র যে তা বর্ণনার অতীত । 
মানব ও মহামানব 

সীমাবদ্ধ চকিত দৃ্টিতেই যদি অসীমকে 
দেখতে ও বুঝতে হয়-তবে শ্রীরামকৃষ- 
জীবনকে দুদক দিয়ে দেখা ঘাঁয়-_মানব ও 
অতিমাঁনব । উভয় দিক দিয়েই তিনি অতুলনীয় । 
তাঁর দেব ও মানব_ উভয় প্রকৃতিবই বিশেষ 
উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ছিল। তার দৃষ্টিতে মানবত্তের 
বহিরাবরণে ভিতরের সারবস্ত্ব দেবত্বই ক্রিয়।শীল 
ও প্রকাশশীল। তিনি জানতেন : ক্ষণভন্কুর 
মান্য যতই ক্ষুত্র ও হুর্বল হক না কেন- তা 
একট! মহৎ উদ্দেশ্য আছে এবং মানবজাতির 
জানোন্সেষের জন্য প্রত্যেকেই কিছু না কিছু 
সেবা করতে পারে । তীর প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি 
কথা অমূল্য শিক্ষায় পরিপূর্ণ। যে কেউ তার 
সংস্পর্শে আপার ছুলভ স্থঘোগ পেয়েছে, সেই 
অনুভব করেছে তার সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা। নিভূ'ল 
চিন্তা, অভ্রাস্ত বাক্য এবং অমোঘ কার্ষের মাধ্যমে 


উদ্বোধন 


(৬১তম বর্-_৬্ষঠ সংখ্যা 


তার লরল অনীঁড়ম্বর জীবন মুমৃক্ সাধকদের 
আলোর দিশারী । আধ্যাত্মিক সাধনার পথে 
ডাব জাবন একটি জীবস্ত আদর্শ, সাধকদের শিক্ষা 
পিচ্ছে-_ কিভাবে তারা ষাকিছু মহৎ ও শুভ, 
তার সাথে মিলিত হতে পাবে এবং ষ কিছু 
ভার বিপরীত তাকে এড়াতে পাবে। এই 
জীবনেই তিনি দেখিয়ে গেছেন-_কিভাঁবে মাহুষ 
বহুবিধ তপস্ার দ্বারা তার মনকে বশীভূত করতে 
পারে, ইন্জিয়ুকে সংযত করতে পাঁরে, কিভাবে 
সে তাঁর বহিঃপ্রকুতি ও অস্তঃপ্রকতিকে জয় 
করতে পারে। এমন কোন সাধনা হিন্দ্র্মেব 
শান্জ্ে নেই_-যা তিনি তাঁর সাঁধকজীবনে সাঁধন 
করেননি এবং যাতে তিনি নিদ্ধিলীভ করেননি । 
তিনি আরও দুরে চলে গিয়েছেন অন্যান্য 
প্রচলিত ধর্মের মূল ভাঁবগুলিও তিনি সাদরে 
গ্রহণ কবেছেন, বিশেষত: ইসলাম ও খুষ্টান ধর্মের 
ভাক, এবং প্রত্যেকটিতে তিনি উচ্চতম অন্ু- 
ভূতি লাভ করেছেন। এই ভাবেই তিনি 
মানবত্বের কাবাপ্রাচীর ভেঙে দিয়ে দেবত্বেব 
রাজ্যে চরম একোর অবস্থায় পৌছে গেছেন। 
দিব্যভাব 

কিন্ত দর্শকদেব চোঁখে শ্রীবামকৃষ্ণের দিব্য- 
প্রকৃতি এত বড হয়ে দেখা দেয় যে মানব 
অপেক্ষা অতিমানব-রূপেই ত্রীরা তাকে মনে 
কবে থাকেন। প্ররুতপক্ষে তিনি ছিলেন দেব- 
স্বভাব। শত সুর্যের মতো জ্বলস্ত তার দেব- 
ভাঁব চন্দ্বেব মতে! স্গিপ্ধ তার মঙ্গ্যতাঁবকে মান 
ক'রে দিত। মঙ্গষ্যভাব অপেক্ষা দেবভাব তার 
ছিল স্বাভাবিক, কখনও কখনও তার মন এত 
উচ্চ স্তরে উঠে যেত যে তার পক্ষে শরীর সম্বন্ধে 
সচেতন হওয়া সম্ভব হ'ত না, তিনি অসীম 
অনস্ত সন্তায় বিলীন হয়ে যেতেন এবং বলতেন, 
'আঁমি ও আমার মা এক; | ধ্যানের শেষ ভূমি 
নিবিকল্প সমাধিতে তার ত্রষ্টা-দৃশ্য (আমি-তুমি)- 


আধাঢ, ১৩৬৬ ] 


বোঁধও বিলুপ্ত হয়ে ঘেত। এই অবস্থায় দেশ- 
কাল কার্ধকারণ লয় পায়, বিশ্বজগণ্ম বিলুধ হয়, 
দ্বৈত নিবৃত্ত হয়। “অন্তিমাত্র' এই ভাবে আত্ম! 
নিজেরই মাঝে নিজে হারিয়ে ঘায়। 

যখন তিনি পমাধ-ভূমি থেকে নেমে আদ- 
ক্ষন, তিনি অনুভব করতেন--যার! তাঁর কাছে 
এসেছে, তার] তাঁর মায়ের কাছেই এসেছে, 
তিনি যা বলছেন তা তাঁর যায়েরই কথা । তাঁর 
মুখ দিয়ে মাই কথা! বলছেন। তিনি তার 
মায়ের হাতে বাশী--য|। থেকে বেরুচ্ছে অনস্তের 
শ্বর। অবশ্য ছুর্বল মাসুষকে বিন্দু শেখাবার 
জন্যে তিনি নিজে এরীর দেখিয়ে বলতেন, 
'আধ-ডুবে। ভাঙা কাঠ | দর্শকর। অবাক হযে 
দেখত-কিভাবে অনায়ামে স্বেচ্ছায় তিনি 
শূরীববোঁধ ফেলে দিয়ে জীবনের পীমা অতিক্রম 
ক'বে যাঁন। 

ত্যাগ ও সেবা 

শ্রীরামরুষের অলৌকিক সাধনার জীবন 
থেকে ষে প্রচুর ফলল পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে 
শ্রেঠ ত্যাগ ও সেবা স্বামী বিবেকানন্দ 
যাকে বলেছেন ভারতের জাতীয় আদর্শ। 
বাস্তবকে আদর্শে উন্নীত করা এবং আঁদর্শকে 
বাস্তবে ব্ূপায়িত কর1---এই হুল প্রকৃত- সিদ্ধি। 
স্বামীজী তাই এই জাতীয় আদর্শকে বিশ্বব্যাপী 
বামকৃষ্চ মঠ ও জিশনের মর্মবাণী-রূপে 
দিয়ে গেছেন। 

এই আশ্চর্য শ্রীরমরুষ্ণ-চরিত্রের আহ একটি 
বৈশিষ্ট্য-_লাবীক্গাঁতিত্স প্রতি সম্মান । নারীর 
মধ্যে সাধারণ মানুষ দেখে সৌন্দ্ধ, কেউ তাঁদের 
হীন ভাবে দেখে, অল্প কেউ তাদের সমান ব'লে 
মনে করে, শ্রীরামকষের চৌখে নারী- দেবী । 
তীর কাছে সকল নারীই মহামায়া জগন্মাতাঁর 
মূর্ত প্রকাশ । তার এই গভীর শ্রন্ধা চরম ব্ুপ 
নিয়েছিল--জগন্নাতা্কানে তার সহধমিণীকে 


প্রবামকষ্জ--যানব ও অতিমানৰ 


৩২৭ 


উপাসনার মধ্যে । নিঃসন্দেহে ধলা যায়, মানব- 
জাতির ইতিহাসে এ এক নতুন অধ্যায়। 
উত্তর ব্যক্তিত্ব 

শ্রীবামকষণের ব্যক্তিত্ব শারদ সর্ষের মতে 
মহিমোজ্জল ! সুদুর পূর্ব থেকে দুবততম পশ্চিমে 
পৃথিবীর সর্বত্র মমভাবে তার অকুপণ কিরণবর্ষণ! 
তার আধ্যাত্মিক আলোকচ্ছটায় শুধু হিন্দুদের 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মন্দিনই আলোকিত হয়নি__ 


 খুষ্টান্দের গীর্জা, মুসলমানের মমজিদ--মব্ই 


যথাক্পে প্রতিভাত। প্রকৃতপক্ষে তাকে হিন্দু 
মুসলমান বা থুষ্টান বল! যায়না, তিনি এ 
সবই ছিলেন, আরও বেশী কিছু ছিলেন। তাঁকে 
বৌদ্ধ, ইচ্ছদী বা জরুষ্টায় বলা যায় না; তিনি 
ছিলেন এ সবই এবং আরও কিছু বেশ্রী। 
তাঁকে ছৈতবাদী, বিশিষ্টাদৈতবাঁধী বা অদ্ৈতবাদী 
বল! যাঁয় লা,-তিনি এ পব হয়েও আরও বেশী 
ছিলেন। তার ধর্মকে কৃত্রিম ধর্মসমূচ্চয় বলা 
চলে না, সর্বতোভাবে তাঁর ধর্ম ছিল সমৃন্য়ভাঁব- 
মূলক, দর্ব ধর্মবিশ্বাসের অপূর্ব সাষগুদ্য। তীর 
কাছে ধর্ম ছিল জীবন্ত বিশ্বাস__সর্ববিধ বিশ্বাদের, 
ভাবের ও মতণীদের গ্রহণ ও সহন। স্বাসী 
বিবেকানন্দ শ্রীরাঁমকুঞ্ধকে বোৌঝশার সবচেয়ে বেশী 
হ্থযোগ পেফ়েছিলেন, তিনি বলছেন £ ভীপামকৃষণ 
ছিলেন অতীত ও বর্তমানের সকল ধর্মের মূর্ত 
বিগ্রহ এবং ভবিষ্যতের পরিপূর্ণতা । তাঁকে মানিব 
বা অতিমানব বলা হোক, দেবমানব বা মন্কুয্ব- 
দেব্তা-_যে নামে অভিহিত করা হোঁক, একথা 
নিশ্চিত যে তীকে জীবনে গ্রহণ কবলে ইহকালে 
ও পরকালে মানুষ উপরূত হবেই। 
বিশ্বশাস্তি 

পৃথ্থিবী আঁজ এক সন্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে | 
সকল জাতিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাঁবে--একক 
বা মিলিত ভাবে বিশ্বনম্তার মমাধাঁন ক'রে 
শাস্তি স্থাপন করতে চাইছে-_-এ যুগের যা একাস্ত 


৩২৮ 


প্রয়োজন । আমর! জানি কিভাবে জেনেভায় 
লীগ অব নেশন' ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, 
কিভাবে বিভিন্ন বৃহতশক্তির সঙ্গে বার বার প্যাক্ট 
ক'রে মিঃ কেলগের প্রচেষ্টা প্রহমনে পরিণত 
হয়েছে, আরও জানি শাস্তির জন্ত স্যত্ব চেষ্টা সত্বেও 
কিভাবে নিরস্ত্রীকরণ-সম্মেলন বিফল হয়েছে৷ 
পৃথিবীতে শাস্তিস্থাপন যদি সম্ভব হয়, 
তা পারেন গুধু বহুমুখীব্যুক্তিত্ব-বিশিষ্ট একজন 
শরীক, ধিনি আজও অনেকের কাছে রহস্-_ 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--৬ষ সংখ্যা 


পাবেন একজন বুদ্ধ, ধার নেবার বাণী সকল মা্‌- 
ষের প্রাণে আবেদন জাগায়, -পারেন একজন গৃষ্ট, 
প্রেম ও আত্মোৎ্সর্গের জন্ত যিনি পুজার পাত্র 
হয়ে ফয়েছেন, পারেন একজন মহম্মদ। যিনি 
ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা,-পারেন একজন শংকর 
যীর বিরাট প্রতিভা প্রীচ্য ও প্রতীচেযে বিস্ময়ের 
বস্ত,-পারেন একজন রামকষ্। একজন 
বিবেকানন্দ--ধাদের বিশ্বজনীন ভালবাসা, শুভেচ্ছা 
ও সম্ম্থয়ের ভাব পৃথিবীর হৃদয় জয় করেছে।* 


* ইংরেজী প্রবন্ধ 911 121702101151/798-- 005 1217 2170. 9906009%0এর ভাবানুবাদ । 


ব্রন্মানন্দ-স্মরণে 
শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায় 


[২৭শে বৈশাখ ১৩৬৬, ২৪ পরগনার অন্তর্গত বসির্ছাট মহকুমার শিকডা-কুলীনগ্রামে 
প্রীমৎ স্বামী ব্রন্মাননের জন্মস্থানে মন্দির-প্রতিষ্ঠ! উপলক্ষে ] 


এত দিন যাহা স্বপ্নের ছিল, ছিল যাঁ কল্পনার, 
বাস্তবে আজি পূর্ণ হ'ল তা খুলি মন্দির-ছ্বার। 
বাঞজিছে শঙ্খ, বাঁজিছে ঘণ্টা_কোলাহল-মুখরিত ; 
ভক্তকে তব জয়ধ্বনি উঠিতেছে অব্বিত। 
পর্ষহংসের মানসপুত্র শ্রীরাখাল মহারাজ 1 

সত্য তবে কি জন্মসূমিতে ফিরে এলে তুমি আজ ? 
বাঁধিতে পারেনি সংসাবে পিতা! পুত্ররে প্রিয়তম, 
জগতের মহা কল্যাণ লাগি নিমাই-বুদ্ধ-সম 
গিয়েছিলে ছাড়ি যে ব্রতের লাগি সার্থক তাহা আজ! 
ভারতেই নয় বন্দিত তুমি সারা বিশ্বের মাঝ । 


এ মহাতীর্থে, এ শ্ুত লগনে, আজি এ পুণ্য প্রাতে, 
দিগন্ত হ'তে আসিছে ভক্ত প্রণাম রাখিয়! যেতে। 
সকলের প্রাণে দাও হে শান্তি অন্তর দাঁও ভরি, 
কল্যাপব্রতে তোমার আশিস্‌ পড়়ক নিয়ত ঝরি। 
মাহুষে মানুষে ঘ্বণ! হোঁক দূর, মিলুক ছোট ও বড়; 
যারা দুরে আছে তারাও আহ্ৃক-_মিলন মধুরতর । 
সকলের মাঝে এক ঈশ্বর,-_ঘত মত তত পথ! 
রন্ধানন্দ-নামেতে ভাস্ুক ব্রহ্ম জীব জগৎ । 


সমালোচনা 


হিন্দুধম-প্রবেশিকা-স্বামী বিষুশিবানদ্দ 
গিরি প্রণীত  সত্যাশ্রম, সাবিয় (হাজারিবাগ ) 
হইতে গ্রন্থকার কতৃক প্রকাঁশিত। পৃষ্ঠা--৪৫১) 
মূল্য চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা । 

হিন্দুধর্মের সম্পদ বিপুল ও বিরাট। শাখা- 
প্রশাখা সমেত হিন্দুধর্মের সম্বন্ধে সাধারণভাবে 
অভিজ্ঞ হইতেও বহু সময়, অধ্যবপাঁয় ও গ্রস্থান্- 
শীলনের প্রয়োজন । 

একখানি গ্রন্থের মাধ্যমে লেখক হিন্দুধর্মের 
অবশ্বজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি যেভাবে পরিব্শেন 
করিয়াছেন, তাহাতে তাহার যথেষ্ট কৃতিত্বের 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়। উদার অসাম্প্রদায়িক 
ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দশটি অধ্যায়ে 
তিনি বনু কঠিন বিষয় প্রাঞ্ল ভাঁষায় আলোচনা 
করিয়াছেন। 

প্রথম অধ্যায়ে আধগণের বাসস্থান, 
ভারতাগমন ও অব্দান আলোচিত; দ্বিতীয়ে 
হিন্দুর পরিভাষ, ধর্মের অর্থতত্ব ও হিন্দুধর্মের 
স্বরূপ বিবৃত, তৃতীয়ে হিন্দুধর্মগ্রস্থ যথা! বেদ, 
স্থৃতি-সংহিতা, ইতিহাঁন, পুরাণ, আগম, ষড়,দর্শন 
প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত আলোঁচনা এবং অদ্বৈতবাদ, 
বিশিষ্টাছ্বৈতবাদ, ছ্বৈতবাদ, হৈতাদৈতবাঘ, 
শুদ্ধাঘ্ৈতবাদ ও অচিস্ত্য-ভেদাভেদবাদের মুল 
তত্ব। পরের অধ্যায়গুলিতে অধ্যাত্মবা, 
জন্নাস্তরবাদ, বর্ণাশ্রম-ধর্ম, শৃটিতত্ব, কাঁলবিভাগ, 
বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতা, অবতার, হঠযোগ, 
রাঁজধোঁগ, জ্ঞান-ভক্কি-কর্মষোগ, বৈদিক 
পৌরাদিক তান্ত্রিক কর্ম ও উপাসনা, পরমেশ্বরের 
অন্তর্যামিত্ব, হিন্দুধর্মের পরধর্ম-সহিষুতা বিশ্ব- 
ভ্রাতৃত্ব সাভৌমিকতা প্রভৃতি ুষ্ঠভাবে 
আলোচিত । 

৭ 


হিন্দুধর্ম সন্বদ্ধে প্রাথমিক পাঠ হিসাবে 
গ্রস্থধানি স্বদ্বংসম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে। 


বুদ্ধজাতক- শ্রমতী রাধা মিত্র প্রণীত, 
কোরাল পাবলিশিং, ১৬৮ আপার সারকুলার 
রোড, কলিকাতা-৪ , পৃষ্টা--৫9; মৃল্য পঁচানব্বই 
নয়! পয়সা । 


জীতক শব্দের অর্থ জন্মকাঁহিনী। বুদ্ধজাতক 
বুদ্ধদেবের পূর্ব পূর্ব জন্মের ইত্তিবৃত্ত। বৌদ্ধগণ 
বিশ্বান করেন, গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্বলাতের পূর্বে 
বহুবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সকল 
জন্মে তাহাকে বল। হয় বোখিলত্ব। বুদ্ধত্বলাতের 
পর ত্যাগ-তপস্তা শিক্ষা দিবার জন্য তিনি পূর্ব 
জন্মের কাহিনীগুলি গল্পচ্ছলে ব্ণনা করেন। 
এইগুলি “জাতক” নামে প্রচলিত। 


গল্পের মাধ্যমে সৎশিক্ষা। মাঁ্ষের হদয়ে 
দৃঢবদ্ধ হুইয়া যাস । বাইবেলের 'প্যাব্যাবল্‌- 
গুলির মতোই জাতক-কাহিনীগুলি অতি সুন্দর 
ও শিক্ষীপ্রদ | 


লেখিকা বিভিন্ন জাতক হইতে ১৮টি কাহিনী 
নির্বাচন করিয়া বালক-বালিকাদের উপধোগী 
সহজ সরল ভাষায় পরিবেশন করিয়াছেন। 
আমাদের বিশ্বাস এই স্থখপাঠ্য পুস্তকখানি 
ছাত্রছাত্রীগণের মনোরঞন করিবে এবং তাহাদের 
চরিত্রগঠনে সাহায্য করিবে। 


পুণ্তকে লিপিবদ্ধ কয়েকটি উত্কষ্ট কাহিনী ঃ 
প্রি্মভীষণ, কলছের ফল, চরিত্র-বিচার, ভিক্ষার 
দীনতা, নীচ সংসর্গ, উপকারীর খণ, রাজার 
এশ্বর্য। 


৩৩৩ 


বিবেকানন্দ ইন্ষ্রিটিউশন পত্রিকাঁ_ 
শ্রহবধাংশুশেখর ভট্ীচার্য কতৃক ১০৭ নেতাজী 
স্বভাষ রোড, হাঁওডা হইতে সম্পাদিত ও 
প্রকাশিত। 


কুমুদ্দিত পক্জিকাখানি পূর্ব মর্ধাদা অক্ষৃ্ 
রাখিয়াছে। ছাত্রদের কয়েকটি প্রশংসাঘোগ্য 
রচনা £ 'স্বামীজী ও নেতাজী” “কানাই মাস্টার» 
গিণিত শাস্ত্রে ভারতীয় দানের যতকিঞ্চিৎ, "পুল 
ও সাঁকৌর টুকিটাকি । 


জয়তু সম্তদীস-স্বামী গুধেশ্বর দাস প্রণীত। 
প্রাপ্তিস্থান, বাসুদেব আশ্রম, সোনামুখী, বাঁকুড়া । 
পৃষ্ঠাঁ_৩২ , মূল্য পাঁচ আনা । 


প্রকৃত সাঁধু-মহাপুরুষদদের চরিজ্রাহধাঁন 
গঙ্গাক্সানের মতোই শরীব-মনকে পবিত্র কবে। 
আলোচ্য পুস্তকখানি পাঠ করিয়। পাঠকগণের 
এইরূপই ধারণী হইবে । 

বইটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে সম্তদাস 
বাবাজীর জন্ম ও বাল্যাবস্থা, কলিকাতায় 
পঠদ্দশা, ত্রাঙ্ষধর্ম-গ্রহণ, ধোগী-সম্প্রদায়ে প্রবেশ, 
শ্রৃট্রে ওকালতি, হিন্দুসাজে প্রত বর্তন, 
কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান, পাঁবিবারিক 
ও সামাজিক জীবন, কাঠিয়া বাবাকে গুরু- 
ব্ূপে লাভ, সাধন? ও তপসা, সংসারত্যাগ 
ও আশ্রম-জীবন, তীর্ঘভ্রম্ণ ও দীক্ষাদদীন এবং 
দেহত্যাগ প্রভৃতি প্রাঞ্জজ ভাষায় বধিত। 
সাধুর শতবর্ষ-য়স্তীতে ভক্তগণেব নিকট 
পুস্থিকাঁটি সমাদৃত হইবে। 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ_--৬্ঠ সংখ্যা 


বিষ্ভামন্দির-পত্জিকা ঃ (নবম বাধিক 
সংখ্যা--১৯৫৮) প্রকাশক-_স্বামী তেজসানন্দ, 
অধ্যক্ষ রামরুষ্জ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, 
হাঁওডা। পৃষ্ঠা--১৫২ 

বিদ্যামন্দিরের অুযুক্রিত ও ন্থসম্পীদিত 
পত্রিকাঁখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। 
প্রবন্ধ গুলিতে যে চিন্তা ও মননশীপতাব পরিচয় 
পাঁওয়া যাঁয় তাহাতে বিদ্যামন্দির যে তাহার 
যাজ্জাপথে সাফলোঃর সহিত আগাইয়া চলিয়াছে 
এই ধারণ সকলেরই হইবে। 

প্রথমেই উপনিষদের প্রলিদ্ধ মন্ত্র, শ্ররামকষণ- 
কথামুতের নির্বাচিত 'অংশবিশেষ ও স্বামীজীর 
লেখা হইতে উদ্ধৃতি পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্যের পরি- 
চয় প্রদান করিতেছে। 

শিক্ষাবিষয়ক নিম্নলিখিত প্রবন্ধ গুলিতে প্রকৃত 
শিক্ষা ও শিক্ষা-সমস্তা বিশেষভাবে আলোচনা 
করা হইয়াছে £ 

4৮3011008 10001010 017 17012096101), 


[০৪০ 01 1709 1700091010) বহিঘু'খীন শিক্ষা। 


অন্ঠান্ত প্রধন্বের মধ্যে সমালোচনা, চরিত্র- 
চিত্রণ, রম্য রচনা উল্লেখযোগ্য ১ 'রীপুরুষোত্বম 
ক্ষেত্র" -সচিত্র ভ্রমণ-কাঁহিনীটি স্থখপাঠ্য , কবিতা 
কয়েকটি মনোরম । 

4৮0009%1 7১000০৮৮--10958-59, বিগ্ভামন্দির 
ছাজ্র-পরিষদের কারধবিবরণী, “আমাদের কথা? ও 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিদ্যামন্দির সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য 
অনেক কিছুই উল্লিখিত। _ জীবানন্দ 


শ্রীরামকষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


উতৎসব-সংবাঁদ 

বরাহনগর 2 শ্রীরামকঞ্চ মিশন আশমে 
নই হইতে ১৫ই মে বিবেকানন্দ-জন্মোৎ্সব 
ও আশ্রমের বাধিক উৎসব সাড়ঘরে অনুষ্ঠিত 
হয়। ৯ই মে অপরাহ সাডে পাঁচ ঘটিকায় 
শঙ্ঘধ্বনি সহকাঁবে স্বামীজীর সাড়ে বার 
ফুট উচ্চ স্দৃশ্ প্রতিক্কতির আবরণ উন্মোচন 
করা হয়। সঙ্গে সাঙ্গ শাস্তিপাঠ ও ন্বন্তিবাঁচনে 
এক ভাঁবগভীর পরিবেশের সরি হয়। অতঃপর 
শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী থিন্য ধন্য ধন্য আজি দিন 
আনন্দকারী' ও স্বামীজী-বিষয়ক ছুখানি সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন। তৎপর স্বামী পুণ্যানন্দের 
সভাপতিত্বে ধর্মলভায় ত্বামী মহাঁনন্দ “বর্তমান 
সমাজ ও ম্বামীজীর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে 
আলোচনা করেন। সভাপতি মহারাজ বলেন £ 
আধ্যাত্সিকতাই আমাদের জাতীয় জীবনের ও 
জাতীয় সমাজের প্রাণ। ভারতবর্ষ ত্যাঁগকেই 
চিবদ্দিন পৃ! করিয়া আসিয়াছে । হ্বামীজী সেই 
ত্যাগের বার্তাই বহন করিয়া আমিয়াছেন পুরাতন 
শাস্ত্র হইতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে | “আত্মনো 
মৌোক্ষার্থ২ জগদ্ধিতাঁয় ঢ*_-এই তার মন্ত্র। 
অতঃপর প্রদিদ্ধ গায়ক শ্রীঅমরনাথ ভট্াচার্য 
ধপদ-সঙ্গীত পরিবেশন করেন । 

১*ই মে প্রাতে পুজা, হৌম, তুলসীপস- 
রামাক়ণপাঠ এবং অপরাঞ্জে 'হাভীবাগান 
দীনসংঘ* কতৃক কালীকীর্তন হয়। 
ঘটিকায় শ্রীমবগেত্্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 
শ্ীশ্ীঠাকুর ও শ্বীমীজী-বিষয়ক সঙ্গীতের পর 
হ্ববমী গমীরানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মপভায় 
স্বামী নিরামপ্রানন্দ “বর্তমান যুগের উপর ত্বামীজীর 
ভাঁবধারার প্রভাব সম্বন্ধে বলেন। লভাপতি 


৫-৩০ 


মহারাজ তাহার চিন্তাশীল ভাষণে বর্তমান 
সমস্তার পরিপ্রেক্ষিতে ত্বামীজীর কথা আলো- 
চনা করেন। রাত্রে উচ্চাঙ্ষ সঙ্গীতের আসবে 
শ্বতারাপদ চক্রবর্তাঁ জয়জয়ন্তী-রাগে এবং সত্যেন 
ঘোষাল মালকোয-রাগে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। 
পরিশেষে একটি ভঙজনগানে সঙ্গীতের আদর 
শেষ হয়। সঙ্গত করেন শ্রীবিশ্বনাথ বস্থ। 

১১ই মে রাত্রে হাওড়ার আনন্দসমাজের 
“নদের যাত্রা” যাঁত্রাতিনয় অনুষ্ঠিত হয়। ১২ইমে 
ছাঁজদিবনের সভায় মভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ 
সমাজশিক্ষা-বিভাগের প্রধান পরিদশক শ্রীনিখিল- 
রঞ্জন বাঁয়। এদিন সভার পূর্বেই তিনি বুনিক্াদী 
বিভ্ভালমের একটি প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন এবং 
সভায় সবল ভাষায় স্বামীজীর জীবন ও আদর্শ 
ছাত্রদেব সমক্ষে তুলিয়া ধরেন। শেষে 'মীরাবাঈী' 
চলচ্চিত্র প্রদণিত হয়। 

১৩ই €ম সন্ধ্যা গীটার প্রভৃতি বাদনের 
পর ছাত্রদের অভিনীত “কুশধবজ' নাটক 
সকলের প্রশংসা অর্জন করে। তৎপর 'নর- 
নারায়ণ নাটক অভিনীত হয়। ১৫ই মে 
আশ্রমের বিদ্যালয়সমূহের পুরস্কার বিতরণ কধেন 
মানমীম্ম মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার। তিনি 
ছেলেদেদ কুচকাওয়াঙদ ও ব্যায়াম প্রদর্শনের 
প্রশংসা! করেন ও ছাত্রদের আদর্শপথে পরিচালিত 
হইতে উৎসাহিত করেন। 

মালদহ 2 শ্রীরামকষ্চ আশ্রমে শীবামকষেের 
শুভ জন্মোৎমব এবং স্থানীয় মঠ মিশনের বাধিক 
অনুষ্ঠান ৬ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ৪ই জ্যেষ্ঠ চাঁর 
দিনে স্থচারুক্ধপে সম্পর হইয়াছে। হ্বানী 
নিরাময়ানন্দ ও কবি বিজ্য়লাল চট্টোপাধ্যায় 
জীত্রীমা, ঠাকুর, স্বামীজী ও ভগবান বুদ্ধদেব 


৬৩২ 


সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করিয়া প্রত্যহ ২৩ 
সহশ্র নরনারীকে কর্ম, জান ও ভক্তির পথে 
মানবজীবনের পূর্ণতা-লাঁভে উৎসাহিত করেন । 
ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মোৎমব-সভায় শ্রীক্ষীরোঁদ 
প্রসাদ বড়! ($. 0), 4.) সভাপতিত্ব করেন । 

এততথ্যতীত লাঁরদাসংঘ কর্তৃক সারদা 
লীলাগীতি, ভ্রাতৃসংঘ কতৃ্ক মাটির পুতুলে 
বামায়ণ-মহাভারত-প্রদর্শশী ও কলিকাতার 
কীর্তন-বিশারদ শ্রীশশধর অধিকারীর সুমধুর 
কীর্তন শ্রোতাদের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। শেষ- 
দিন »ই জৈয্ঠ বিশেষ পুজা ও হোমের পর ৫৬ 
হাঁজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন । 

কার্যবিবরণী 

টাকী (২৪ পরগলা। ): শ্রীরামকষ্* মিশন 
আশ্রমের ১৯৫৭ খৃঃ কার্ধবিবরণী পাইয়া! আমরা 
আনন্দিত হইয়াছি। এই আশ্রম স্থানীয় 
জনপাঁধারণের মধ্যে, বিশেষতঃ পল্লী-অঞ্চলের 
অধিবাপীদিগের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া শিক্ষা- 
বিস্তার-কার্ধে রত। আলোচ্য বর্ষে এই আশ্রম 
কতৃক বালকদিগের জন্য একটি উচ্চ বি্যালয় 
(ছাত্রসংখ্যা-২৮৬) ও একটি প্রাথমিক 
বিষ্যায় ( ছাত্রসংখ্যা_-২১), বালিকাদিগের 
জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ( ছাত্রীসংখ্যা_ 
১৩১) এবং একটি মিশ্র প্রাথমিক বিগ্ভালয় 
পরিচালিত হইয়াছে । 

শারীরিক পরিশ্রম, উপালনা, খেলা ও 
পড়াশুনার মাধ্যমে যাহাতে ছাত্রগণ সৎ নাগরিক 
হইতে পারে তজ্জন্ত আশ্রমের পরিচালনাধীনে 
একটি ছাত্রাবাস আছে। আলোচ্য বর্ষে 
ছাজ্রাবানে ৪% জন ছাত্র ছিল। 

পীড়িত জনসাধারণকে বিনা ব্যক্সে চিকিৎসার 
জন্য আশ্রম একটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় 
পরিচালন! কবে। আলোচ্য বর্ষে ৭৮৬৬০ 
রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ব--৬ঠ সংখ্য 


আরাম, প্রীপ্রীমা ও শ্বামীজীর জন্ম তিথি 
পূজা, নারাণসেবা ও আলোচনা-সভার মাধমে 
ঘথাঝীতি প্রতিপালন কক হইয়াছে। 

মাৃভবন £ ৭এ। শ্রীমোহন লেন 
(কলিকাতা-২৬ )-এ অবস্থিত প্রস্থতি-সেবা- 
সদনের ১৯৫৭-৫৮ খুঃ কার্ধবিব্র্ণীতে প্রকাশ ২ 

১৯৫৮ খুঃ চিকিৎমিতের সংখ্যা বহিধিভাগে : 
নৃতন-_২,২৪৮, পুরী তল--৮৮৮৪ ॥ অস্তবিভাগে ; 
১,৬৯৮। বর্তমানে মাতৃভবনে ১৬টি শয্যা আছে, 
ইহার মধ্যে ৮টি ফ্রি দরিদ্র রোগিণীগণের 
জন্য সংরক্ষিত। বহিবিভাগে রোৌগিণীগণ বিনা 
ব্যয়ে চিকিৎসা লাভ করিয়া থাকেন। 

আলোচা বর্ষের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান__শ্রীমৎ 
স্বামী বিশ্তদ্ধানন্দ মহারাজ কর্তৃক নৃতন রকের 
উদ্বোধন । নিমীয়মাণ দ্বিতল ভবনটি সম্পূর্ণ 
হইলে ইহাতে ৩৬টি শয্যার ব্যবস্থা থাকিবে। 

কানপুর 2 শ্রীরামকষ্ক মিশন আঁশ্রমের 
১৯৫৭ এবং ৫৮ খুষ্টাব্সের বাধিক কার্ধবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়ছে। এই কেন্ত্রু কর্তৃক 
(১) হাসপাতাল, (২) উচ্চ বিদ্যালয়, (৩) 
গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, (৪) ব্যায়ামাগার 
ব্যতীত ধর্মঘভ1 ও কলাম পরিচালিত হয়। 

হাসপাতালে রোগিস'খ্যা দেনিক ৩০০ 
হইতে ৪০০ এর মধ্যে। আলোচ্য বর্ষঘয়ের 
বিভিন্ন বিভাগে মোট রোগি-নংখ্যা যথাক্রমে 
১১১১৭৩৬ ও ৯৭১৪০৫। চক্ষ-বিভাগ এবং 
সাঙ্গিক্যাল ক্লিনিক্যাল ও ইলেক্টোথেরাপি 
বিভাগের কাজ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাঁইয়াছে। 

উচ্চ বিস্তালয়ে ৫ শতাধিক ছাত্র অধ্যয়ন 
করে। পরীক্ষা-ফল প্রশংসনীয় । 

লাইব্রেরির গ্রন্থসংখ্যা ৫,১৪৯ এবং পাঠাগারের 
দৈনিক ও সাষদ্িক পত্রিকার সংখ্য। ২*। 

সর্বসাধারণের গ্থাস্থ্যচর্চার সথবিধার অন্ত 
আশ্রম-সংলগ বিবেকানন্দ ইনুদ্বিট্যুট এবং অনন্ত 


আফাট, ১৩৬৬] 


সম্প্রদায়ের জন্য নগরের উপাস্তে বিবেকানন্দ 
ব্যায়ামশাল! প্রতিষ্ঠিত | উভয় স্থানেই যখোপ- 
যুক্তভাবে স্বাস্থ্যচর্চ হইয়া থাকে। পুজা ও 
উতৎসবাদি খখারীতি স্থসম্পন্ন হইয়াছে । 

পাঁটনা £ রামরু্জ মিশন আশ্রমের ১৯৫৮ 
খুঃ বাঁধষিক কার্ধবিবরণী আমরা পাইয়াছি। 

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমের হোমিওপ্যাথিক 
ও আযালোপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিতের 
সংখ্যা ঘথাক্রমে ৭০, ৩৬২ ( নৃতন ৮১৪৩৮ ) এবং 
৪৯,৪৯১ ( নৃতন ৭১২৪৯ ) 

প্রধানতঃ অনুম্ঃত অন্প্রদায়ের ছাতগণের 
জন্য স্থাপিত অদ্ভুতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 


ছাত্র ছিল ১৬৯ জন। আশ্রমছাজাবাসে 
কলেজের ৭ জন ছাত্র ছিল। 
গ্রস্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ৫,১২৫ এবং 


পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তক-সংখ্যা ৫,৭৬২ । পাঁঠা- 
গারে ৬টি টনিক ও ৫৬টি সাময়িক পত্রিকা 
বাখা হয়। 

শনিবার বাদে প্রতিদিন সন্ধযাকালে আশ্রম- 
প্রাঙ্গণে ভক্তবৃন্দের সমাবেশে ধর্মবিষয় আলোচন। 
করা হইয়া থাকে। 

মাঙ্গালোর 2 কেন্দ্রের ১৯৫৮ খু: বাঁধিক 
কার্ধবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। 
মাজালোরে শ্রীরাম আশ্রম ১৯৪৭ খুঃ এবং 
মিশনের শাখ। ১৯৫১ খু গ্রতিষ্ঠিত হয়। 

বর্তমানে এখাঁনে একটি ছাত্রাবাম ও একটি 
দাতব্য আলোপ্যাথিক চিকিৎসাঁলয় পরিচালিত 
হইতেছে । আলোচা বর্ষের শেষে ছাত্রাবাসে 
স্ুলেব ৩৪ এবং কলেজের ৪ জন বিদ্ার্থী ছিল। 
১৯৫৮ খৃঃ চিকিৎসাঁলগ্নে মোট ৩১,৯১৯ রোগী 
€ নৃতন ২৩,৬৯৩ ) চিকিৎমিত হুম । 

কাঁথি 2 শ্রীবামক্ষ মিশন সেবাশ্রমের 
১৯৫৭ ও ১৫৮ খৃঃ কার্ধবিবরণী লঞ্প্ুতি প্রকাশিত 
ছইয়াছে। এই কেন্দ্র ইহার প্রতিষ্ঠাকাল 


প্রীরামকৃঞ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৩৩ 


১৯১৩ থুঃ হইতে ৪৬ বদর ধরিয়া অনকল্যণে 
রত। বর্তমানে স্থল ও কলেজের ছাজ্রদের জন্ঠ 
একটি ছাত্রবাদ, ছোট ছেলেমেয়েদের জন্ক একটি 
অবৈতনিক প্রাথমিক বিগ্ভালয়, সর্বসাধারণের 
জন্য দুইটি গ্রন্থাগার € একটি ভ্রাম্যমাণ ) এবং 
একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় এই 
সেবাশ্রম কতৃকি পরিচালিত হইতেছে । 

১৯৫৮ খুঃ ছাত্রাবাদে ১০টি ছাত্র ছিল, 
চিকিংসালয়ে ৩৯,৮৩3 জন রোগী চিকিৎগিত 
হয়, বিদ্যালয়ে ৯৬ জন ( বাঁলিকা-_-৩৪) পডাণগুনা 
করে, গ্রস্থাগাবের ১৬টি গ্রাম-কেন্দ্রের কাজ 
যথারীতি চলে; ইহা ছাঁড়া ছুপ্ধবিতরণ, ছাত্র 
ও দুঃস্থব্যক্িগণকে সাঁহাধ্য করা হয়। উৎসবাদি 
সষ্টভাবে অহষ্ঠিত হইয়াছিল। 

বলরাম-ম্দির 3 নিমোক্ত ক্রম অঙ্যায়ী 
প্রতি শনিবার পাঠ ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল । 

বিষয় বক্তা 
ভিসেম্বর,৫৮ : শ্রীরামক্ষ্ণ-কথামৃত স্বামী দেবানন 


যীশুত্রীট স্বামী মহানন্দ 
প্রেমানন্দের জীবন 
ও বাণী » জীবানন্দ 
জাহুআরি, ,৫৯ £ শীশ্রীমা » মহাশন্দ 
মহাভারত শাত্রিপুরারি চক্রবর্তী 
স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী জপানন্দ 
স্বামী সারদানন্দ ও 
ব্বামী তুরীয়ানন্দ », জীবানন্দ 
ফেব্রআবি £ জাতীয় জাগরণে ধর্মের 
প্রয়োজনীয়তা স্বামী প্রণবাত্মানন্দ 
সামী বিবেকানন্দ শ্রতামলরঞ্ন রায় 
গীতা স্বামী লাধনানন 
মহাভারত প্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী 
স্বামী ত্রন্ধানন্দ ন্বামী দেবানন্দ 
মার্চ £ শ্রীরামকষ্-কথকতা শ্রীহরেন্রনাথ চক্রবর্তী 
গীতা ত্বামী জীবানন্দ 
শ্রীরামেকুষণ »« নিবাময়ানন্দ 
শরামক্ণ » ম্ৃহানন্দ 


৩৩৪ 


আমেরিকায় বেদাস্ত-প্রচার 

সেন্ট জুই ঃ বেদাস্ত দোসাইটি--১৯৫৮ ধু 
কার্যবিবরণী £ কেন্দ্রীধ্যক্ষ_ স্বামী মত্গ্রকাশানন্দ | 

(১) রবিবারের ধর্মীলোচনাঃ সোসাইটির 
উপাস্না-মন্দিরে সার! বৎসর রবিবারে সর্লমেত 
৪৫টি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। নানা ধর্মীয় ও 
শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হইতে এবং ওয়াশিংটন 
বিশ্ববিদ্ভালয়, মিসৌরী বিশ্ববিদ্ভালয় ও 
লিনডেনউড কলেজ হইতে অধ্যাপকগণ সহ ছাত্র- 
বৃন্দ যোগদান করেন। বোস্টন কেন্দ্র হইতে 
স্বামী অখিলানন্দ এবং নিউইয়র্ক কেন্দ্র হইতে 
হ্বামী খতজানন্দ অতিথিরূপে যথাক্রমে মে ও 
জুলাই মাসে ভাষণ প্রদান করেন। 

(২) ধ্যান ও কথোপকথন : প্রতি মঙ্গলবার 
সন্ধ্যায় স্বামী সংগ্রকাশানন্দ আগ্রহশীল ব্যক্তি- 
গণকে ধ্যানাভ্যাঁম শিক্ষা দিতেন এবং “শ্বেতা 
শ্বতর, কেন ও মুণ্ডক' উপনিযদের অধ্যাপনা ও 
ব্যক্তিগত প্রশ্নের সমাধানমূলক উত্তর প্রদান 
করিয়াছেন । মঙ্গলবারের ক্লাস-সংখ্যা-৪০ । 

(৩) সাময়িক বক্তৃতা ও আলোচনা £ স্বামী 
সংপ্রকাশানন্দ আহত হইয়া নিন্ললিখিত স্থান- 
সমূহে হিন্দুধর্ম ও দর্শন মন্বদ্ধে বন্কৃত দেন ২ 
ফাগুসন্‌ প্রেসবিটেরিয়ান চার্চ 
কনকডিয়া সেমিনারি ( থিয়োলজিিক্যাল কলেজ) 
মিসৌরী ক্লেটন চ্যাপেল 


উদ্বোধন 


[৬১তম বর্ষ সংখা। 


এতত্যতীত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞান্ সমাগত 
ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তর দিয্লাছেন। 


(৪) শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ, থৃষ্ট, শংকরাচারধ, শ্রীরামকৃষ্ণ, 
শ্ীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতির পুণ্য জগ্ম- 
দিবসে এবং অন্যান্য উৎনব-দিনে ( দুর্গাপূজা, 
বড়দিন, গুভ.ফ্রাইভে প্রস্থতি ) বিশেষ ধ্যান, 
পূজা, ভজন, শান্ত্রপাঠ ও জীবনী আলোচনার 
ব্যবস্থা করা হয়। 


(৫) গ্রীক্মীবকাশ £ এই সময়ে বেদাস্তান্ুরাগী 
ভক্তবৃন্দ রবিবার ও মঙ্গলবারের সান্ধ্য প্রার্থনায় 
ওধ্যানাঁদিতে যোগদান করিয়াছেন । 


(৬) অতিথি ও পরিদর্শকবুন্দ : এই বৎসর 
৩০ জন বিশিষ্ট অতিথি সোসাইটি পরিদর্শন 
করেন। তীহাদের মধ্যে সন্ন্যাসী, কলেজের 
অধ্যাপক, পত্রিকা সম্পাদক, সরকারী কর্মচারী 
প্রভৃতি ছিলেন। 


(৭) ব্যক্তিগত আলে ।চনার মাধ্যমে কেন্দ্র" 
ধ্যক্ষ ক্বামী ৮২ জনকে সাধন-নিরেশ দেন । 


(৮) সোসাইটির সদস্যবৃন্দ ও বন্ধুবর্গ গ্রস্থা- 
গারের পুস্তকসমূহের যথেষ্ট সহ্যবহার করিতেছেন। 
এই বৎসর শতাধিক পুস্তক পাওয়া গিয়াছে । 


বিবিধ সংবাদ 


মন্দির-প্রতিষ্ঠা 

শিকড়া-কুলীনগ্রাম £ ভগবান শ্রীরামক্কষ্ণ- 
দেবের মানপপুত্র শ্রীমৎ স্বামী ত্রদ্ধানন্দ মহারাজের 
পুণ্য জন্মস্থান শিকড়াঁ-কুলীনগ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ 
ব্র্ধানন্দ আশ্রমে মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 
সপ্তাহব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। শ্রীরামকষ্জ মঠ 
ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শক্ষরানন্দ মহারাজ 
২৭শে বৈশাখ (১১ই মে), সোমধাত অক্ষয় 
তৃতীয়! দিবসে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমহারাঁজের 
প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া মন্দিরের উদ্বোধন 
করেন। 

প্রভাতফেরী, বেদপাঠ, বিশেষ পুজা, যাগ- 
যজ্জাি, সপ্তশতী হোম, রাঁমনাঁম-সঙ্কীর্তন, কালী- 
কীর্তন, 'বাখালরাজা' ও “মঙ্গলচণ্ডী” যাআ্াভিনয় 
এবং 'ঞব” ও ভগবান শ্রীরামরুষ্ঃদেব ছায়া 
চিত্র প্রদর্শনে উৎসব-প্রাঙ্গণ কয়দিন এক দিব্য 
ভাঁবে পূর্ণ ছিল। বছ সাধু এবং বিভিন্ন স্থান 
হইতে আগত অগণিত ভক্তের সমাগমে যে 
অতুলনীয় পরিবেশের স্থপতি হুইয়াঁছিল, তাহা 
ভূলিবার নয়। বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জা উৎসব- 
মৃগুপের শোভা বর্ধন করিয়াছিল । 

২রা জ্যেষ্ঠ, ১৭ই মে রবিবার বিশেষ পৃজা ও 
কালীকীর্ভনের পর ছয় হাজারের অধিক লোঁক 
বসিয়া প্রনাদ গ্রহণ করেন। অপরাক্ সাঁভে 
চারি ঘটিকায় এক ধর্মসভায় স্বামী হিরণ্ায়ানন্দৰ 
এবং সভাপতি স্বামী গম্ভীরানন্দ শ্রগ্ীমহারাঁজের 
জীবনের বিভিন্ন দিক জইয়া আলোচনা করেন। 
সম্ধ্যারতির পর আতশবাজি পোড়ানো হইলে 
সঞ্তাহব্যাঁপী উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়। এই দিন 
ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া! রাত্রি এগারট! পর্যস্ত 
লক্ষাধিক লোঁকসমাগম হইয়াছিল । 


এই অভূতপূর্ব ব্যাপাষে এতদঞ্চলের লোকের 
মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার হুইয়াছে। 
এখনও প্রতিদিন দুরদূরান্তর হইতে বহুলোক 
শ্রীমন্দির এবং শ্রীশ্রঠাকুরের আরাব্িক দর্শন 
করিতে আসিতেছেন। 

উৎসব-সংবাদ 

নি'থি (কলিকাঁতা-২): বামরুষ্। সজ্ঘের 
উদ্চোগে গত ২৬শে হইতে ২৯শে মার্চ পর্যস্ত 
শ্রীবামকষ্চ ও শ্রীশ্রমায়ের আবির্ভীব-উত্সব 
সিথি ভি, গুপ্ত লেনে বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে 
সঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। প্রতিদিনই 
সকালে পৃঙ্ধা পাঠ ও কীর্তনাধির ব্যবস্থা ছিল। 
বৈকালে ধর্মদতা ও কীর্তন, কথকতা ও যাত্রাভি- 
নয়ের ব্যবস্থা হইঘাছিল। স্বামী লাধনানন্দ, 
স্বামী সংশ্ুদ্ধানন্দ, স্বামী সন্ভোষানন্দ ও স্বামী 
মহানন্দ এবং অধ্যাপক বিনয়ফুমার সেন বিভিন্ন 
দিমে ধর্শীলৌচনা করেন । পরে বিভিন্ন দিনে 
যথাক্রমে লীলাঁকীর্তন, লীলাভিনয় ও যাত্রায় 
পল্লীর সকলে বিপুল আনন্দলাভ করে । উৎসবের 
শেষ দিনে প্রায় ৫,০০০ হাজার নরনারী বসিয়া 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

বড় আন্ুলিয়া (নদীয়া) ঃ গত ১৮ই 
এপ্রিল কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 
স্বামী নিরাময়ানন্দ নদীয়ার বড় আন্দু- 
লিয় গ্রামের লোকসেবা-শিবিরে এক মহতী 
জনসভায় ঠাকুর-শ্বামীজীর উদার সাধনা ও 
সমন্বয়ের বাণী সম্পর্কে একটি ভাষণ দেন । স্ভায় 
চতৃষ্পারশর্তী গ্রামাঞ্চলের হিন্দু মুদলমান উভয় 
সম্প্রদায়েরই জনসাধারণ যোগ দিয়াছিলেন। 
সভার পরে গ্রামের প্রধানেরা ব্ক্তার সহিত 
আলাপ-আলোচনায় আনন্িত হন। 


৩৩ 


কাটোয়া 2 শ্ররামরুঞ্চ সেবাশ্রমে গত ২ব 
জ্যৈষ্ঠ প্রুরামরুষের শুভ জন্মোৎসব উদ্যাপিত 
হইয়াছে। প্রাতে শোভাযাত্রা, পূজা, হোম ও 
প্রসাদ-বিতরণ উৎসবের অঙ্গ ছিল। 

অপরাহে সেবাশ্রম-মংলগ্ন আত্রকাননে ডাঃ 
শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লভা- 
পতিত্বে এক জনলভায় স্বামী মিত্রানন্দ শ্রীবামকৃফ- 
দেবের জীবন ও সাধন! সম্বন্ধে ভাষণ দেন। 


ভাঙামোড়া (হুগলী): গত ২৯শে চচত্র 
তারকেশ্বরের নিকট ভাঙ্গামোড়! গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ 
সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্জদেবের শুভ জন্মোৎসব 
উপলক্ষে প্রীতে পুজা চণ্তীপাঠ ও হোম, মধ্যাহে 
গ্রসাদ-বিতরণ হয়। অপরাহ্ন ধর্মপভায় স্বামী 
জীবানন্দ ্ারামকষ্জের বাণী জীবনে রূপায়ণ? 
সম্বন্ধে আলোচনা করেন । সন্ধ্যারতি ও সন্কীর্তনের 
পর স্থানীয় যুবকগণের উদ্যোগে যাত্র' 
ভিন্ঘ হয়। 


ব্রাক্গণপাড়। (হাওড়া): গত ১৪ই চেজ্, 
শনিবার ব্রাহ্ষণপাডা বিবেকানন্দ সেবাসজ্ঘের 
উদ্যোগে শ্রীরামকঞ্চ-জন্মোৎ্সব হুদম্পন্ন হইয়াছে। 
এ দিন মন্দিরের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে পুজা, 
হোম ও জীশ্রুচণ্ডীপাঁঠ হয়। মধখ্যাক্কে প্রায় সহত্র 
নরনারী প্রলীদ গ্রহণ করেন। অপরাহে শ্বামী 
শান্তিনাথানন্দ শ্রশ্রঠাকুরের জীবনী ও বাঁণী 
আলোচনা করেন। রাত্রে 'বামরুষ্ণ -লীলাভিনয়' 
সকলকে আনন্দ দান করে। 


খড়িনেড়িয়। (বজবজ, ২৪ প:): শ্রীরাম 
আশ্রমে শ্রীরামকষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত 
২৫শে ও ২৬শে বৈশাখ উষাকীর্তন, কালীকীর্তন, 
পৃজা, হোম, চত্ীপাঠ, উপনিষদ্ব্যাখ্যার ব্যবস্থা 
ইয়। ২৬শে টৈশাখ সাদ্ধা সভায় “কথামৃত" ব্যাখ্যা 
করেন স্বামী জীবানন্দ এবং ভাষণ দেন ভঅচিন্ত্ 
কুমার সেনগুপ্ত । 


উদ্বোধন 


[ ৬১তয বর্ষ--৬্ঠ সংখ্যা. 
বিজ্ঞান-সংবাদ 


খাস্ক £ খাছ বাষরপুঞ্জের কধি-সংস্থা (্. &. 0.) 
ডিনেক্টার জেনারেল প্র বি. আর. সেন গত ১৬ই 
মে লগুনে বলিয়াছেন ; ষর্দি গবেষকগণ লমুত্র 
হইতে থাছ্ঘসংগ্রহের পরীক্ষায় অধিকতর মন দেন 
তবে পৃথিবীর বহু দেশের খাগ্চ-সমস্থার সমাধান 
হয়। পৃথিবীর উপরিতলের প্রায় দশ ভাগের সাত 
ভাগ অধিকার করিয়া আছে সমুদ্র এবং উহা 
প্রাণিজাত প্রোটিনে পরিপূর্ণ। কিন্তু যাঙ্গষের 
ব্যবহারের জন্য শতকরা একভাগ ও এখনও কাজে 
লাগানো হয় নাই। আরও কিছু গব্ষেণা 
চালাইলে সমুদ্রে ভাসমান লক্ষ লক্ষ টন প্র্যাক্ষটন 
(বৃহত্তর সামুদ্রিক জন্তরদের এক প্রকার-খাগ্য ) 
হইতেও সরাসরি ভাবে বু পরিমাণে মন্ুস্য-খাদ্য 
পাওয়া যাইতে পারে। নদী, হদ এবং পুক্করিণী 
হইতেও থাগ্সস্তার বাড়ানো সম্ভব । 

গ্রবেষণ 2 ১৯৫৩ খু: প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
পর হইতে জাতীয় গবেষণা-মংস্থা ১৮টি গ্রতি- 
ষ্ানের মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগত গ্রচেষ্টাস্্ প্রায় 
৪৪৭টি ছোট বড আবিষ্কার করিয়াছে। 


১৯৫৭-৫৮ খুঃ তিনটি আবিষ্কার ব্যবসাস্সক্ষেত্রে 
কাজে লাগানো হইয়াছে, ১৭টি বিষয়ে লাইসেন্স 
লওয়। হইয়াছে । স্থানানুষায়ী আবিষার-সংখ্যার 


একটি নির্বাচিত তালিক। : 
স্থান গবেষণা-প্রতিষ্ঠান আবিষ্কার সংখ্যা 
পুণা রসায়ন ৬৩ 
মান্রাজ চর্ম ৪২ 
বাঙ্গালোর বিজ্ঞান (শিল্প) ৩২ 
টু বিজ্ঞান (সাধারণ) ৩০ 
মহীশৃর থান ২৬ 
করাইকুডি বৈছ্যত রসায়ন ২৫ 
হায়দ্রাবাদ ( আঞ্চলিক ) ২৫ 
কলিকাতা কাচ ও সেরামিক ২২ 
নঈ দিলী পদার্থ বিজ্ঞান ১৮ 
রর শিল্প ১৮ 
দেরাদুন ব্ন ১৮ 


টি 4 
ু 


১% টাই 


টার 





শুভ্র শিবের সমীপে 


গীত্রং ভন্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং 
খট্রাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুগুলে। 
গঙ্গাফেনসিতা জটা৷ পশুপতেশ্ন্দ্রঃ সিতো! মূর্ধনি 


সোহয়ং সর্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং সর্বদা ॥ 
--শংকবাচার্ষ 


তুষারমগত ধ্যাঁনগম্ভীর রজতগিরি ধাহার ন্র্জণ প্রত্পীক, জীবন-কোলাহল সমাপ্ত হইলে যিনি 
তাহার সন্তানগণকে স্বীয় শাস্তস্বকপে লীন করি] লন, সববতোগ লয়স্থান সর্বাধারম্বূপ 
সেই শুভ্র শিবের ধান করি। 
ক ক ক 
গাত্র যাহা শুন্র ভম্ম দ্বারা] বঞ্চিত, হাপি ধাহার শিশুর মতো সবল হন্দর ও শুভ্র, হস্তে 
বাহার নরকপাল ও খণ্টাঙ্গ শুভ্র, ধাহাব বাহন শুনব বৃষভ, কর্ণে ধাহার শুভ্র বৌপ্যকুগ্ুল, গঙ্গার 
উচ্ছল ফেনে ধাহাব জটা শুভ্র, এবং যে পশ্তপতির মন্তকে নিফলঙ্ক শুভ্র চন্দ্র সেই সর্বশুত্র 
শিব আমাদিগেব কালিমাময় জৈব পশুভাব-_সর্ববিধ পাপতাপ বিনষ্ট করিয়া! সর্বদা আমাদিগকে 
দিব্য এন্বর ভাবে পূর্ণ করুন। 
% 
শ্রাবণের প্রতিটি দিন, বিশেষতঃ শ্রাবণের পুণ্য পৃিমায় আমরা স্মরণ করি সেই শাস্ত শুর 
শিবকে--ধিনি জগতের কল্যাঁণ-ধ্যানে ঘুগে যুগে যোগমগ্র--ধিনি জগতের মকল দুঃখ গরুলজাল! 
নিজে একা ভোগ করিয়। বিশ্ববাসীর জন্ত বর্ষণ করিতে”ছন অমুতের শাস্তিধারা। 


০ 


কথাপ্রসলে 


বিশ্বমৈত্রীর তিনটি সুত্র 


আযটম-বন্থ ও স্পুটনিকের মতো “বিশ্মৈত্ী, 
কথাটিও আজকাল সকলের মূখে মুখে, তবে 
দুঃখের বিষয় ব্যাপারখানা কি বুঝাইয়1 বলিতে 
বলিলে প্রায় সকলেই অন্য কথা পাডেন। কি 
ভাবে আযাটম বোমা ফাটে, কিভাবে স্পুটনিক 
চলে, তাঁহা জনপাধারণের জানিবার কথা নয়, 
যদিও কাগজে পত্রে একপ বিবরণ প্রকাশিত হয়, 
তাহাতে কৌতঙ্হল নিবৃত্ত হইলেও প্রক্কৃত তত্ব 
অজানাই থাকিয়] বায়। 


আর 'বিশ্বমৈত্রী” ? বিবদমান বিশ্বে আজ 
বিশ্বমৈত্রীই যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় একথা 
সকলে বুঝিলেও বিশ্বমৈত্রীর স্বরূপ কি, কিভাবে 
উহা মাঁনব-সমীজে রূপায়িত হইবে--এ সম্বন্ধে 
কোন স্পষ্ট ধারণার একাস্ত অভাব। অথচ 
একথা সর্বজনম্বীকৃত যে বিশ্বমৈত্রী অথবা বিশ্ব- 
ংস--মানুষ আজ এই ছুই বিকল্প অবস্থার 
সম্মুখীন নিজের ধ্বংদ কেহই চাছে লা 
অতএব আত্মরক্ষার জন্ই আজ বিশ্বমৈত্রীব প্রকল্প 
গ্রহণ করিতে হইবে । আলোক এবং অন্ধকার 
যেমন বিকল্প নহে, আলোকেব অভাবই অন্ধকার, 
তেমনই এখানেও মৈত্রীর অভাবই হিংসা। 
বিশ্বমৈত্রী দেখ! দিলে বিশ্বধবংসের ভাব তিরো- 
হিত হইবে। 
মনুম্যজাতির এই সংকটকালে সর্বপ্রযত্তে 
আজ “বিশ্বমৈত্রী” শব্দটির যথার্থ অর্থ বুঝিতে 
হইবে, এবং জীবনের স্বস্তরে__ব্যক্কিগত, জাতি- 
গত ও সর্বমানবিক ক্ষেত্রে মৈত্রী সাধনার ও 
মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করিতে হইবে । এই মৈত্রী 
সাধনার তিনটি হজ £ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে পর্ধপ্রথম 


নিজের প্রতি শ্রদ্ধা, দ্বিতীয্--অপরেরু প্রতি 
শ্রদ্ধা, তৃতীয় - টৈচিত্র্য সর্তেও সকলের মধ্যে 
একত্ব-দর্শন | 


জাতিগত ক্ষেত্রে-_সর্বপ্রথম স্বীয় জাতির 
শক্তি স্্বদ্ধে সচেতন হইতে হইবে এবং নিজস্ব 
কুষ্টির উপর শ্রন্ধা রাখিতে হইবে! কৃষ্টি একটি 
জাতির টবশিষ্ট্য--কৃ্টি যেন একটি জাতির 
“বাক্তিত্। স্বীয় কৃষ্টির উপর শ্রদ্ধাহীন জাতিকে 
মৃত ব্লিলেও অত্যুক্তি হয় ন!। অপর যে 
কোন জাতি এই আত্মসম্মানহীন জাতিকে 
পদদলিত করিতে পারে এবং করেও । এ ক্ষেত্রে 
দাঁসত্বই সম্ভব, মৈত্রী নয়। মৈত্রীর জন্ত তাই 
গ্রথম প্রয়োজন নিজের প্রতি শ্রদ্ধা, সঙ্গে সঙ্গে 
গ্রযোজন অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, ঘ্বণ! ব| বিশ্দ্বষের 
দাঁবদাহে মৈত্রী অস্কুরিত হয় না। কোন জাতির 
সহিত মেত্রীস্থাপন করিতে হইলে তাহাকে 
সন্দেহ করিলে চলিবে না, তাহাকে প্রতিছন্দী 
ভাবিলেও চলিবে না, তাহাকে মহযোগী ও সহ- 
যাত্রী মনে কবিতে হইবে,তাহার গুণগ্রাহী হইতে 
হইবে, এক কথায় তাহার সম্বঙ্দে_ তাহার 
জীবনাদর্শ বা কৃষ্ট সম্বন্ধে অদ্ধাসম্পন্ন হইতে হইবে। 
সর্ধোপবি বুঝিতে হইবে, শত বিভিন্নতা_- 
সহম্র বৈচিত্র্য সত্বেও সকল জাঁতিই এক 
মনুষ্য জাতি। 


বিশ্বমৈত্রীর তাত্বিক রূপটি আশা করি কিছুটা 
পরিস্ফ,ট হইয়াছে । এখন প্রয়োজন একটি ব্যাব- 
হারিক বূপরেৰা 1 ব্যবহারের অভাবে অথবা ব্যব- 
হার সম্ভব না হইলে বনু তত্ব ততই থাকিয়া যায়; 
বর্তমান যুগে তাহার বিশেষ মূল্য নাই । অতএব 
আমাদের দেখিতে হইবে বিশ্বমৈত্রীর এই আদর্শ 
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আমর। কিভাবে কাজে লাগাইতে পারি বা 
বাত্তবে বপায়িত করিতে পাঁরি। 

প্রীতি ও মেত্রীপৃর্ণ ব্যবহারের পরীক্ষা দ্বার! 
ব্ক্তিগত জীবনের পরিধি ক্রমবর্ধিত করা! যায়, 
ইহা প্রত্যেকেরই অস্কুভূতির ও আয়ত্বের মধ্যে, 
ইহা স্বতঃসিদ্ধ। ব্যক্তিই সমষ্টি জাতি, ব্যষ্টিতে 
যাহা সম্ভব, সমটিতেও তাহা সম্ভব, ব্যক্তিকে 
বাদ দিয়া বা উপেক্ষা করিয়া-বিশ্বমৈত্রী 
স্থাপিত হইতে পারেনা । বু লোক ব্যক্তিগত 
মৈত্রী সাধনায় সিদ্ধ হইলে তবেই আমবা পববতী 
স্তরে জাতিগত মৈত্রী স্থাপনার জন্য প্রস্থত হইতে 
পারি, নতুবা দুই জাতিব মধ্যে সন্ধি স্থাপিত 
হইতে পাবে, মৈত্রী নয় । ছুই দেশের পেনাঁপতিব 
মধো যুদ্ধবিরতির চুক্তি-স্বাক্ষর বা দুইটি রাষ্ট্রের 
প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে “সৌহার্দ্যপূর্ণণ করমর্দন ও 
শ্তভেচ্ছাপূর্ণ পত্রবিনিমঘকে দুইটি জাতির “মৃত্রী 
বলা যাঁয় না। 

আজ বিভিন্ন দ্ষেত্রে দেখ। যায় ব্াক্তি উপে- 
ক্ষিত, অবহেলিত, সমষ্টির নামে ব্যষ্টি ব্লিপ্রদত্ত। 
কিন্তু মৈত্রী-সাধনায় এই ব্যক্তিকে আনিতে 
হইবে সর্বাগ্রে । ব্যক্তির স্ফরণেব ভিতর 
দিয়াই জাতির স্ুরণ হয়। ব্যটটির দিদ্ধিই 
সমষ্টিন পিদ্ধি আনিয়া দেয়। 

জাতিগত আলোচনাব স্তরে এখন সাধারণ 
হইতে বিশেষে আমিন! আমর! দেখিতে চাঁই 
ভারতের ক্ষেত্রে এই বিশ্বমৈত্রীর সাধনা বর্তমানে 
কিভাবে সম্ভব । 

চারতব্ষ একদিন ব্যক্তির অন্তবিকাশের 
সাধনা করিয়াছিল, তাহাকে আবার সেই 
সাঁধনাই করিতে হইবে। আত্মবিস্থত হইয়! সে 
কিছুদিন জীবন্মুত হইয়াছিল, আজও নিজের 
ব্ক্তিত্বে সে সন্দিহান, নিজের কৃণ্টীর উপর শ্রন্ধা- 
হীন; তাই আজও তাহার ছূর্দশার অবদান 
হইল না, আজও সে সর্ববিষয়ে পরনির্ভর | 


কথাপ্রপঙ্গে 
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আধুনিক কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাহার সমগ্র 
কষ্টির মূল্য আজ তাহাকে বুঝিতে হইবে, তবেই 
দুরীতৃত হুইবে প্রাদেশিকতাঁর মোহ ও প্রাস্তিক- 
তার ভ্রান্তি! স্বাধীনভালাভের পর তারতে এক্য 
না আগিয়া৷ কেন ভাঙন আপিয়াছে, উদারতা ন] 
আমিয়া কেন সংকীর্ণতা আসিয়াছে, ত্য(গের 
ভাবাঁদশের স্থান কেন স্থার্থপূর্ণ ভোগবাদ অধিকার 
করিতেছে ?_-তাহার একটি মাত্র উত্তর, ভারত 
তাহার নিজ কৃষি ভুলিয়া অপরের অন্ধ অনুকরণ 
করিতেছে, নিজের উপর শ্রদ্ধা হারাইয়া সে 
অপরের অচ্ছসরণ করিতেছে । এক্ষেতে অপরের 
সহিত তাহার বন্ধুত্ব সম্ভব নয়, নিজেকেও ঠিক 
বাখা ছুরহ। 

ভবিষ্যৎ ভারত গডিতে গেলে অতীত 
এতিহোর ভিত্তিৰ উপরই গড়িতে হইবে। বিশ্ব- 
সভায় কোন্‌ পরিচয়পত্র লইয়া সে দড়াইবে? 
ব্রিটিশের শৃঙ্খলমুক্ত ভারতবর্ষ--পাশ্চাত্যের অগ্ক 
অন্ছুকরণকারী ভারতবর্ষ? না, নানা জাতির 
উথ্থান-পতনের সাক্ষী ভারতবর্ষ, জ্ঞানবিজ্ঞান- 
দর্শনের দ্রষ্টা মহাভারতবর্ষ? প্রাচীন গৌরবময় 
উত্তরাধিকার বিসর্জন দিয়া কে কবে কোথায় 
নিজেকে অজ্জতকুলশীল বিয়া পরিচয় দিয়াছে? 

শত শত সন্ত-সাধকের মাধ্যমে প্রাচীন 
এতিহ্র ধাবা ভারতে চিরদিন অব্যাহত আছে। 
রাজনীতিক ক্ষেত্রে তন্ত্রাচ্ছঙ্ন থাকিলেও 
আখ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ভারত কোনদিন নিদ্ড্রিত 
হয় নাই, সেখানে ভারত-পুরুষের অতন্ত্র চেতনা 
তাহার সাধনার ধারা বর্তমান ইতিহাদের ধারার 
সহিত মিশাইয়। দিয়াছে । 

যেখানে জাতি সর্বাপেক্ষা মচেতন- বুঝিতে 
হইবে সেইথানেই তাহার প্রাণ, সেইখানেই তাহার 
প্রতিভাব স্কুরণ! এক এক দ্ধাতির প্রাণ-কেন্ত্ 
এক এক বিষয়ে। ভালোর অন্তই হউক, মন্দের 
জন্যই হক---ভারতের প্রাণকেন্দ্র ধর্মে, ভারতের 
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প্রতিভার সার্থক স্থুরণ আধ্যাত্মিক ভুডরেই | তাই 
সর্বপ্রথম নিজ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাহাকে চেতন 
হইতে হইবে। নিজের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস 
স্থাপন করিতে না পাঁরিলে কি কবিয়া সে অপরের 
শ্রদ্ধা মৈত্রী আশা করিতে পারে? 

কিন্ত এইটুকুই সব নয়! এই বিরাট বিচিত্র 
সংসারে আমি" ছাড়া আরও অনেকে আছে, 
তাহারাঁও আমারই মতো! । নিজের সম্বন্ধে সচেতন 
হওয়া--সশ্রদ্ধ হওয়া এক জিনিস, আঁব নিজেকেই 
সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা অন্ত জিনিঘ! যখন কোন 
জাতি বাব্যক্তি নিজেকে সর্ব শ্রেষ্ঠ মনে কবে-_- 
তাহার প্রবতিত জীবনধারা বা! ধর্মমতই একমাত্র 
পথ এবং সকলের অবলম্বনীয় মনে করে, সে 
তখন নিজের ও অপরের অমঙ্গল টানিয়া আনে, 
শাস্তির নাম করিয়া সে তখন জগতে অশাস্তি 
ছডাইতে থাকে । আত্মশ্রদ্ধা ও অহংকাঁৰ এক 
নহে, কত নাজাঁতি, কত না ব্যক্তি স্বীয় জীবন 
দিয়া প্রমাণ করিয়াছে_-অহংকাঁব পতনে মূল। 
অপরের প্রতি অশ্রদ্ধ। “বুমেবাং-এব মতো খঘুরিয়! 
আসে, আমাকেই ঘিরিগ্া ফেলে আত্মস্বণার 
নাগপাশে। গতকাল যাহা ভারতেব পক্ষে সত্য 
হইয়াছে, আগামীকাল তাহা যে ইওরো- 
আমেরিকার পক্ষে সভ্য হইবে না, তাহা কে 
বলিতে পারে? 

তাই অপরকে অশ্রদ্ধা করিয়া নম়-_-অপনের 
কষ্টিকে শ্রদ্ধা করিয়া আজ আমাদের অগ্রপর 
হইবে বিশ্বমৈত্রীর সাধনায় । দেশে ও কালে 
পৃথিবী আশ্র সংকুচিত, গ্ুধু যে শত শত মাইল 
আজ সংকুচিত হইয়াছে তাহা নয়, শত শত 
শতাবীও আজ এই বিংশ শতাব্দীতে ভিড 
কবিয়াছে। অপরের সহিত না মিলিয়া 
না মিশিয়া_শমুকবং আত্মকেন্দ্রিক আত্মরক্ষা- 
পরায়ণ জীবন এখন অসস্তব। আজন্বেচ্ছায় বা 
অনিচ্ছাম_ একজনের জীবন অপর জনের সহিত 
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জড়িত। একস্বানের আঘাত শত স্থানে প্রতিহত। 
অতএব আজ অপরকে দূরে না রাখিয়া, তাহাকে 
ঘণ না করিয়া, তাহার সম্বন্ধে অজ্ঞ না থাকিয়া 
তাহার সম্বন্ধে যতটুকু জাতব্য জানিয়া লইয়া, 
তাহার বৈশিষ্ট্য স্বীকাব করিয়া তাহাকে ঘথাঁষথ 
মর্যাদা দিতে হইবে, ও তাহাব সহিত নিজের 
তাবের আদান-প্রদান করিয়া উন্নততর সভ্যতাঁর 
পথ প্রস্তুত করিতে হইবে। 


পাশ্চাত্যের বহু সদ্গুণরাঁশি আজ ভাঁবরুতকে 
মুগ্ধ করিগ্নাছে, প্রভাবিত করিতেছে। কিন্ত 
বিনিময় তো একমুখী নয়, ভাঁরত-কৃষ্টির বু 
সুক্ষ ধার পাশ্চাত্য চিন্তায় সঞ্চারিত হইতে শুরু 
করিয়াছে । এবং আগামী যুগের আধ্যাত্মিক 
অথণ্ড মানবেব বিশ্বকষ্টি এই 'ভাববিলিময়ের 
ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে। 


এক জাতি ও অপব জাতি-_এই বীসিন ও 
আযাটিথীসিসের মাধ্যমেই আমরা মঙ্গযজাতি- 
বপ সমগ্বয়ে বাঁ সিম্থেপিপে উপনীত হই। কৃটি 
ও ধর্ম ব্যাপাবেও এইক্প সম্ভব। সংঘাত ও 
সংঘর্ষের পর ঘদি মিলন ও সমন্ব় না হয়, তবে 
বুঝিতে হইবে প্রকৃতির এই পরীক্ষা ব্র্থ 
হইয়াছে । নৃতনতর সংঘাত সংঘর্ষ ও সমদ্বয়েপ 
প্রতীক্ষা করিতে হইবে। এই প্রকাঁব উন্মুক্ত 
মনোভাবের অধিকাবী হইতে পারিলে আমরা 
অধ্যযন করিব- শুধু ভারত ঝ প্রাচ্যকৃষ্টি ও গ্রীক 
বা পাশ্চাত্য কৃষ্টি নয়, আমবা অধ্যয়ন করিব-__ 
সমগ্র মানবজাতির কৃষ্টি, এক বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া। তখনই আমলা বুঝিব 
প্রত্যেক জাতির কৃষি, ধর্ম, দর্শন কেন 
পৃথক হয়। পলিনেশিয়ার সাগরতটে অথব। মধ্য 
আফ্রিকার ঘন জঙ্গলে আমরা তথন মানুষকেই 
দেখিতে শিখিব_-যথাঘথ পরিপ্রেক্ষিতে । 
রেড ইণ্ডিয়ান ও কালো ভারতবামীর জীবনা- 
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দর্শের অন্তর্নিহিত একা তখনই আমরা খু'জিয়া 
পাইব। 


দেশকাঁলের তৃজকোটিতে-_ ইতিহাস ও 
ভূগোলের পরিস্থিতিতে ষাস্থুষের উখান-পততনের 
গতিরেখা দেখিয়া কখন আমরা! মুগ্ধ হইব, কথন 
তীত হইব, তাহার মুহুমুহ রূপান্তরের গতিভঙ্গীর 
মাঝেও অপলক নিশ্চল নেত্রে দেখিতে থাকিব 
“তরঙ্গ লীলার তজে অতল সাগর'। অন্ত মানব 
সততায় হাঁবাইয়া যায ক্ষুদ্র মানবতা, অনস্ত জীবন 
শ্লোতে ভাঙিয়৷ যায়--জন্ম-মৃত্যুর এওঠাপড়া। 
এই অনস্তত্বের ধারণাই দুরীভূত করে সকল সীম! 
ও সংকীর্তা, কল স্বার্বোধ ও বিদ্বেষবৃতি; 
তখনই সঞ্ধারিত হয় সমবেদনা ও সহাহ্তৃতি, 
তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রদ্ধা, প্রীতি ও 
বিশ্বমৈত্রী। 


বিশ্বমৈত্রীর যে তিনটি শত এখানে 
আলোচিত হইল, বিস্তারিত ভাবে 
সেইগুলি সম্ব্ধে আলোচনার ও গবে- 
ধণার প্রয়োজন । বিশ্বব্যাপী দৃি সহায়ে 
“ৈচিত্রো একত্ব দর্শন+নীতির ভিত্তিতে 
মানধ-্ক্টির তুলনামূলক অধ্যয়নই তাহার পথ 
প্রশস্ত করিবে। 


৪ ক বজ 


কথা প্রসঙ্গে 


৬৪১ 


এই প্রসঙ্গে উল্লেথ করা যাইতে পারে 
শ্রীরামকৃষ্ণ শতবাধিকীর পর হইতে রাঁম- 
কষ মিশন ইন্টিট্যুট অব. কালচার (কৃষ্টি 
প্রতিষ্ঠান ) এতদুর্দেশ্টে গত ২১ বৎসর ধরিয়া 
আলোচনা, বক্তৃতা, গ্রস্থাগাব-পরিচালনা প্রকা- 
শন! প্রভৃতির মাধ্যমে যে বৃহত্তর কার্ধের ভিত্তি 
পলচনা করিয়াছে--আজক্জ তাহা একটি পরিপূর্ণ ব্ূপ 
পরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে । 

আগামী শীতকালে 0 1500-দহযোগিতায় 
প্রতিঠানের নবনিমিত বিশাল ভবনে একটি 
আস্তর্জাতিক আলোচন!-চক্র বমিবার কথা। 
বিশ্বের মনীযিবৃন্দ এখানে ছুইটি ধারায় আলোচনা 
চালাইবেন £ প্রথমত: কিভাবে বিভিন্ন জাতি 
পরম্পরের কুষ্টিকে শ্রন্ধা কৰিয়া বিশ্বদৃ্টি 
(%/০:13-16751-0৮1০)-লাঁভের পথে অগ্রসর 
হইতে পারে , দ্বিতীয় এই কৃষ্টি-প্রতিষ্ঠান তাহার 
আদর্শের সার্থকতার জন্য কি প্রকার কর্মস্থচী 
গ্রহণ করিবে। 

যুগান্তরের সন্ধিক্ষণে আমরা এই একাস্ত 
প্রাাজনীয় উদ্ভোগকে আমাদের আন্তরিক 
অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। প্রার্থনা করি 
প্রাচা-পাশ্চাতা মনীষার সথ্যেত মহৎ প্রচেষ্টা 
সার্কতায় সমুজ্জল হইয়া বিশ্বমৈত্রী স্থাপনের 
স্থত্র ধরিয়া! আগামী পূর্ণাঙ্গ কির বিশাল ভিত্তি 
রচনা করুক | * 


* ইন্টটিট্যুট প্রকাশিত আদর্শ-নির্দেশক 
“01651010001” দ্রষ্টব্য। 
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চলার পথে 
যাত্রী: 


এল বধ।। এল তাঁর বাণনহাঁরা বুটিধারা নিয়ে। গ্রীম্মের অনলে এতদিন যা লঙ্গ অতপ্তির 
অন্তরালে জলে যাচ্ছিল তাকেই আবার শ্যামলিমার স্বপ্র-সমারোহে আবিষ্ট কারে এল ব্্া। এই 
আগমনের নিবিড় বর্ণাঢ্যে কেমন এক শাশ্বত এষণার হ্বর্গস্বাদ মাখানো রয়েছে । চিরপিপাসিত 
ধরিত্রী আজ তার অনাহত আবাহনে এই স্বভাব-ছুলাল বর্ষাকে ডেকে এনেছে তাঁর মৃত্যুঘেরা 
নগ্রতাকে আবার প্রাণলীলায় সমুচ্ছল ক'রে তুলতে । পৃথিবীর মঙ্গল-তৃযাই পেরেছে এই চির 
যাযাবর বর্ধাকে কিছুদিনের জন্যও আমাদের স্বপ্রালু বিভামের সাথী করতে । বর্ধ। তাই সকল খতুর 
এক জীবন্ত প্রতিতূ ॥ 

বর্ষ! এসেছে । তাই জেগেছে পৃথিবী-দেহে সবুজ ঘাসের লোমহর্ষণ। বনে বনে জড়িয়ে গেছে 
কেমন এক বর্ণালী উদন্রাস্থি। কলাঁগীব কেকীরবে উর্দায়িত হয়েছে নিখিলের অন্তলীন স্বর-বিতান । 
নীপের শিহরণে বিপাবিত কোটি বিভঙ্গ মধুরিমা। দাছুরীর অশ্রাস্ত বঙ্কারে নবারুণ-রাগের 
সমৃদ্বেল আবাহন। কেতকী তার কণ্টকিত বিরহের কঠিন নির্মোক খুলে দিয়ে শু অস্রুর স্বুরতি 
ছড়িয়ে দিয়েছে দিগবলয়েব সীমা সীমায় । চারিদিকের উছল নদী-তডাগের মধ্যেও কেমন 
এক রহস্যমদিন চাঁঞ্চলা। মাঁনষের মনেও সেই সঙ্গে কে যেন দিব্যদর্শনের অবগুন উন্মোচন 
কবে দিয়েছে। স্বই আঁজ তাই শ্বাদে সৌরভে গানে লীলায়িত। 


বর্ষাকে দেখে মানুষেব মন তাৰ বিচিত্র ভাষার ও ভাবের ডালি সাঁজাঁয়। কখন সে বলে 
'হদয় আমার নাচেরে আজকে মধুরের মত নাচেরেঃ। আবার বলে__-কেন পান্থ, এ চঞ্চলতা, 
কোন্‌ শৃন্ত হতে এল কার বারতা?” কখন বা বলে, গগনে গগনে আপনার মনে কী খেল! তব. 
তুমি কত বেশে নিমেষে নিমেষে নিতৃই নব আবার শুনি, 'বাদল-হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে যৃখীবনের 
বেদন আসে, ফুল কোটানে।র খেলায় কেন ফুল-ঝরানোর ছল, ও তৃই কী এনেছিল বল্‌, 
পর মুহূর্তেই এ ভাব ব্দলে গিয়ে গাঁন ওঠে__বজ্রমানিক দিয়ে গাথা আঁযাচ, তোমার মালা, 
ভোমার শ্যামল শোভার বুকে বিছ্যতেরই জাল1।* তার পর মুহূর্তেই আবার শুনি, 'আজ 
কিছুতেই বায় না মনের ভীর, দিনের আকাশ মেঘে অন্ধকার-_,। 


বর্ধা ভারতের পঞ্চভাব সাধনের সমন্বয়ে গাথা এক অপরূপ ভাবময় বসান্বাদন। এর মধ্যে 
দেখি, সকল রসেব সার্থক সমাবেশ । এরি মাঝে শাস্তবসে উদ্তামিত হয়ে সাধক তার 'তৃষ্ণ 
ত্যাগ” করে, দান পায় তার আরাধ্য সেব্য ও প্রতৃকে, সথা পায় তার নিবিডতর সখাকে 
সকল 'অসম্রমের' স্বাদে জড়িয়ে , সন্তান পায় তার মমতামমী মাকে, মা পায় তার সম্তানকে , আর 
বির্হ-কাতয় দয়িতা তার মধুর আত্মদানের মাধমে দমিতের রতস-প্রোজ্জল গোমুখীর উৎস- 
ঘারাকেও করে আবিফার। 
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এ শাস্ত-দাশ্ত-সখা/-বাৎসলা ও মধুর রূপের মুকুভাট বুকে রেখেই বরষা আমাদের হদয়- 
সাগরে রত্ব আহরণের আবাহন জানায়। যখনই প্রবল বর্ণের পর মেঘমেছুর আকাশ 
পরিষ্কার হয়ে গিয়ে নীলিমার অঙ্জত্রতাকে আমাদের চোখের হুমুখে খুলে ধরে, তখনই তার মাঝে 
শস্তিরসের প্রতীককে পাই খুঁজে। এই উদ্দার, অদ্ভুত, ভাঁবময় দৃশ্য দর্শন কারে ধরিত্রীর 
তখনকার এ তন্ময়তাঁর মাঝেও থাকে না আর কোন তিভী্ষ তৃষ্ণা! শাস্তরসেব অপূর্বভায় তখন 
সেসমাহিত। তখন তার আর কোন চাওয়া-পাওয়া নেই । 

আবার বনানীর তৃষিত অধরে বাং্সল্যের রগ পিঞ্চদ ক'রে বর্ষা খন তাকে অজশ্র আদৰে 
লাবণ্যময় ক'রে তোলে, তখন তার মাঝে ফুটে ওঠে বাঁৎসল্য-জনগ্বিত্রীত্র স্েহাম্পদ নিদর্শন । 


কলাপী যখন মেঘ দর্শন ক'রে নাঁচতে থাকে, কিংবা মত্ত দাঁদুরী মাতে আনল-বস্কারে, 
তখন তাদের সেই উধাঁ-কাষনার মাঝে যে গীত উৎসারিত হয় তার স্থরে লেখা থাকে-_আঙ্জি 
ঝড়ের রাতে তোমার অভিনার, পরাণসথা বন্ধু হে আমার সখ্যভাবের এইটিই তো 
সত্যকারের ছবি। 

আবার যখন ধরার শুফ পত্ের সম্ভার সরিয়ে, ধূলি-জঞ্াল অপহ্ত কবে, বন্ছজল নদী-তড়াগের 
নবপ্রবাহে তাদের অর্গ-সৌষঠব বধিতত ক'রে সদাই-ব্যস্ত সেবক-মেঘকে এ অগ্লান সেবার শ্রী 
ফোটাতে দেখি তখনই দাশ্যভাব প্রসন্ন হ'য়ে ওঠে। 

অন্যদিকে আবার, যখন এ বর্ধারই নবাহছরাগের সীমাহাবা মেঘে বারে অবার ক্রন্দন, যখন 
বিবহবেদনায় চারিদিকে আধার ঘনিয়ে আমে তখন মানবমনেব চিরন্তন বিরহ-বিধুবা রাধিকা! 
মধুব তাবের অচধ্যানে শ্বামময় ইয়ে ওঠে । প্রেমের দেবতাকে কাছে পাবাব আশায় বাধিকার সেই 
্াখি-ঘমুনার উইলিত ধারায় যে অশ্রুবিন্দু কুন্বমিত হয়ে ওঠে, তাঁব ভাঁষায় তখন ক্রন্দন ওঠে__“বলে 
দে, বলে দে সখী, কোথা মোর কাল] । সহে না সহে না মোঁর বিরহের জাঁল1, এই ঝর ঝব 
ব্রষায়। প্রকৃতির সকল দিক ভবেই তখন স্ব ঝরে_এ ভরা বাদর, মাহ ভাদ্র, 
শূন্য মন্দির মোর।” 

চল পথিক, “আধাঁঢশ্ত প্রথম দিবসে, আমরাও আমাদের নিজ নিজ ভাবের মুতিকে জাগিয়ে 
তুলে সাঁধনাঁয় মেতে উঠি । আমাদের সর্বাত্মক বিপুল প্রার্থনার মাঝে বর্ধার এই আহ্বানকে আপন 
কবে নিই । আমাদের অন্তরের মহাদাধনা বর্ষার এ স্পর্শমনি-স্পর্শে মোনা হয়ে উঠক | প্রকৃতির 
মর্ষে অনুস্থযত প্রকাশময়ী শিখাকে আমাদের অস্তর-প্রদধধীপে জালিয়ে নিয়ে চল চিরস্তনেব ছুয়ারে 
উপনীত হই । আর দেরী নয়, চল, চল। শিবান্তে সন্ত পন্থানিত | 


মেঘে মেঘে মোর মনে পড়েযায় 
শ্রীঅপূর্বকষ্ণ তট্টাচাধ 


চেরাপুর্ধির বর্ষণধারা দেখিনি কখন চোখে, 
তৃষ্ণাকাতর গোবি-সাহারার শুনিনি আর্ত রধ। 

কার যেন প্রিষ্-বিয়োগব্যথাঁয় রজনী কাদিছে শোকে 
অন্ধকারের মাল! গেথে কে গো করিছে বিরলে জপ ? 


প্রতি মান্ুষেরে মনে হয় সদ] বিশাল গ্রন্থ সম, 
সেই গ্রন্থের অধ্যায়গুলি এমন দিনেতে লঃয়ে 
পভিবাঁব সাঁধ বয়েছে মরমে_ সাধ্য নাহিক মধ, 
বাদলের গান শুনিতেছি বসে সঙ্গী-বিহীন হয়ে । 


মেঘে মেঘে মোর যনে প'ড়ে যায় মেঘমলার সুর, 
আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে ভাবি কাজল রাঁতের কথা । 
বর্ষায় ভর! গিরিতটিনীর কল্লোল স্থমধুর 

কানে আমে আর হুয়ে ছয়ে দোলে পান্থপাদপলত]। 


চিও্তচয়ন করেছিন্ কাঁব হৃদয়বীথিকা হ'তে 

স্মরিতে তাহারে চোখে আপে জল,._-জোনাকির! জলে বনে; 
সংসাব হ'তে ভেসে যায় দিন অনাদিকালের স্রোতে 

গুন্ঠিত প্রভা প্রোজ্জল হ'ল দীপ নিভিবার্‌ ক্ষণে। 


মৌব বাসনার নগ্ন শিশুরা খেল করে মন-মাঁঝে, 
কথার অতীত স্তরে যে আমার ভাবনার সমারোহ, 
কেকার ডাকেতে নেমেছে বাদল, তাহাঁরি বৃপুর বাজে, 
ইন্দ্রজালের পরিবেশে কেন রছে মোর মায়া মোহ? 


বন্তকুস্থমসৌরভ মেঘে বাতায়নে বহে বাস 
ইতিহাস-হার! দীঘল পথের ম্মরণতিথির স্রাণে। 

বরষে বরষে বরষার ব্ধূপ হেবিতে হেরিতে আমু 

ফুরায়ে আসিছে, তবুও পুলক কেন জাগে আজো প্রাণে? 


আত্মার সন্ধানে মানুষ 


স্বামী নিখিলানন্দ 
[ নিউইয়র্ক ব্বামকৃষ্ণ-বিবেকানন্? কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ] 


স্মরণাতীত কাঁল থেকে কি প্রাচ্যে কি 
পাশ্চাত্যে যোগী, দার্শনিক ও ধর্মবেতীদেব মনো- 
যৌগ আকর্ষণ কবেছে “মাধ । উপন্যিদের 
খষিরা! বলেছেন, আত্মানং বিদ্ধি', সৌক্রাতেসও 
উত্সাহ দিচ্ছেন, “নিজেকে জানে!” | জন বাস্কিেনের 
মতে প্রত্যেক বুদ্ধিমান্‌ মানুষে মনে তিনটি প্রশ্ন 
৪ঠেঃ কোঁথ! থেকে এসেছি? আমি কি? 
কোথায় চলেছি? বর্তমান বিচ্ঞানও জানতে 
চাইছে_বিশ্বজগতের প্রকৃতি ও তাৰ মধ্যে 
মাভযষেন স্থান কোথায? নমব্জাগরণের পর 
থেকে ইওবোপের ধর্ম ও দরশনেব চিন্তা ও ধারণা 
মা"বতা-বাদেব দ্বার] সমরিক 'প্রভাবিত। 

আধুনিক সমাজতব্রবিদ্‌, বৈজ্ঞানিক, ধর্মতত্ব- 
বিদ্‌ ও দার্শনিকেবা মানুষের বিভিন্ন বর্ণনা ও 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রাকৃতিক খিজ্ঞান প্র1ানভঃ 
মানুষের বাইবেস দিকট| জানতেই সাস্ত। এইকপে 
লন্ধ জ্ঞানের সাহায্যেই পাঁশাত্যদেশে মগৰ্‌ 
হয়েছে স্বাস্থা শিক্গী ও অর্থনীতির শেত্রে ঘামের 
অগ্রগতি! 

পাশ্চাত্যিব মাত- মাঁভিষম হচ্ছে শপীবটা, আৰু 
তাঁর একটা আত্মা থাকতেও পাকে । শবীর ছাডা 
নে একটা কল্পনার ছাঁয়ামাত্র। ভারতী পর্শন- 
মতে মানুষ হচ্ছে ছঁত্বা, তার একটা শরীর 
আছে। এইভাবেই ভারতীয় দারশনিকের 
আত্মার বহস্থ ভেদ করেছেন। 

পাশ্চাতা তার অক্লান্ত পদ্ম দ্বার! এমন 
এক আদর্শ পরিবেশ স্ষ্টি কর্পেছে, যার সঙ্গে 
তুলনা করা যেতে পারে একটি মণিমঞ্ক্যার-__ 
যাঁতে মহামূল্য মণিটি নেই । অপরপক্ষে ডাঁরতে 

হ 


হিন্দুরা আবিষ্কার করেছে কতকগুলি মহামৃল্য 
বহর, কিন্ত সেগুলি তাঁরা রেখেছে জঞ্জালের সপের 
মব্যে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনুসন্ধান-লন্ 
গিদ্ধান্তগুলির সামঞ্তন্ত-ব্ধানই সর্বত্র মাহুষের 
পক্ষে কল্যাণকর হবে, এবং মানুষকে চর্ম 
উপলব্ির দিকে নিয়ে যাবে। 

বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ধাবা জড়বাদী তব! 
মনে কারন মাছ জড প্রকৃতিবই অংশ, এবং ৭ 
অন্যান্য পদার্থে মতো মানুষও পদার্থ-বিজ্ঞান ও 
বপায়ন-বিজ্ঞানের নিঘ়মাঁলপী মেনে চলে। মানুষের 
আকুতি আছে, ওজন আছে, বর্ণ আছে । শ্বাস- 
প্রশ্বামে, খাগ্-পরিপাকে, এবং বিভিন্ন গ্রন্থির 
প্রক্রিয়ায় (£1%70017 ০৮1০0) মানুষের মধো 
বালাধনিক পবিবর্তন ঘটছে । জড়বাদদী ও 
যান্ত্রক দুট্টিতে এই হ'ল মানুষের রূপ | 

প্রাণতকবিদের নতে-_মাহ্ষ হচ্ছে পৃথি- 
ঈতে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ প্রকার জীব- 
জন্থর মখ্ো এক প্রকার প্রাণী। জীবকোষের 
গুধান উপাদান অঙ্গার, উদজান, অন্নজাঁন, 
বব্জান, গন্ধক, সোভিয়ম, ক্যালশিয়ম ও 
ম্যাগ্রেশিয়ম | এই জীবকোধই হ'ল প্রাণিশরীবের 
মূল আকর (01716 06 1116 )1 বিশেষ পরি- 
বেশে জড় থেকে জীবস্টি সম্ভব । অন্তান্ 
জন্ধর মতে! মঠ আহার করে, বুদ্ধি পায়, 
বংশবিস্তার কবে ও ঘুরে বেড়ায়, মাছ প্রতি- 
ক্রিয়াশীল ও অবস্থা বুঝে বাবস্থা করে। অন্থান্ 
জীব্জন্কর সঙ্গে মাঙ্গষের আরও মিল আছে, ঘথা_ 
(১) বাচার তীব্র ইচ্ছা । (২) শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙগ 
অংশবিশেষের দঙ্গে সম্থদ্ধ, অথচ তা থেকে স্বতন্থ, 


*৩৪৬ 


যাঁর জন্তে আহত হ'লে বা অঙ্গহানি হলেও মানুষ 
আবার সেরে উঠছে, (৩) অভিজ্ঞতা থেকে শেখ- 
বার শক্তি, (৪) বয়ঃপ্রাপ্তি, (৫) স্বীয় জাতির 
বিস্তার ও সংরক্ষণ, (৬) পরিবেশের সঙ্গে সামঃস্থয 
স্থাপন, (৭) নিদ্রা কাজকর্ম, বিআঁম ও যৌন- 
ক্রিয়ার একটা নিদিষ্ট নিয়ুমাঁচবতিতা। 

ফ্রয়েড মানুষের ব্যাখ্যা করেছেন কামশত্তিব 
(1191০ ) দিক দিয়ে, আব কার্ল মার্কস্‌ করেছেন 
অর্থনীতির দিক দিয়ে। আধুনিক সংকট- 
বাদীদের (০%79600618])80 ) কেউ কেউ বলে 
থাকেন-_মাছুষ কাজকর্মে প্রধানতঃ চালিত হয় 
অকারণ অযৌক্তিক এক শক্তি ছ্বারা। সাম্যবাদী 
( ০0201701090) দর্শন মানুষকে মনে কবে 
মৌচাঁকের এক একটি ঘর-_বা যন্ত্রের একটি অংশ- 
রূপে, মাহুষ রাষ্ট্র একটি অবিচ্ছেগ্ অঙ্গ, যার 
কোন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নেই। 

অতএব দেখা যাচ্ছে বৈজ্ঞানিকবা বিভিন্ন 
দিক থেকে মাষকে নিয়ে আলোচনা কবেছেন__ 
কখনও জড পদার্থনূপে, কখনও স্পন্দনরূপে__ 
গ্রতিক্রিয়াশীল প্রীণরূপে, কখনও প্রাণী-রূপে_ 
জটিল একটি জন্তরূপে, আবার কখনও সাঁমা- 
জিক একটি সমস্তাূপে। এদের অনুসন্ধান 
আমাদের দিয়েছে মানুষে বিশেষ বিশেষ 
দিকের মূল্যবান তথ্যরাশি , তবে অনেক সময় 
তাতে আসল মা্নষাট হাঁবিয়ে গেছে, অথব! 
তার্‌ শুধু অস্পষ্ট ছবিটি ধরা পড়েছে। মানুষ 
সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদেরক আবিষ্কার অনেকট। 
যেন মানচিত্রে আকা রাঁস্তাঘাটের মতো, তাতে 
অনেক প্রযোজ্বনীয় তথ্য পাওয়া যায় সত্য, কিন্ত 
পথিপার্থেব বূপ-রল-গন্ধ-শব্ধের মাধুর্য সেখানে 
নেই । মাম্ুষ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান নির্ভর 
করে-তিনি কি জানতে চান ও তিনি কতটুকু 
জানবার শিক্ষালীভ করেছেন, তাঁর ওপর। 
তার জান পরিমাণগত, গুণগত নয়। মাছষের 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম ব্ষ--৭ম সংখ্যা 


সম্বন্ধে ফতকগুলি বিষয়ে বিজ্ঞান অতি প্রখর 
আলোকপাত করে, কিন্তু আশে-পাশে গভীর 
অন্ধকার । বিজ্ঞানের অনুসদ্ধান বড পরিসংখ্যান- 
মুলক, গডপডতার হিসাবে আসলের সন্ধান পাওয়া 
যায় না। ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য এখানে অন্হেলিত। 

ধর্মতত্বের দৃষ্টিতে মান্থষের স্বরূপ কি জানতে 
গিয়ে আমরা দেখি ইহুদী-খুষ্টান ধর্মে "মান্য ঈশ্বব- 
কষ্ট, এই ভাঁব্টির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। 
ঈশ্বব নিজের মতো! করেই মানুষ সৃষ্টি করেছেন, 
এবং এ এক তাব থেকেই মান্যকে বুঝতে হুবে। 
ঈশ্বরকে না জানলে মানুষ কখনও নিজেকে 
জাঁনতে পারে না । ঈশ্বরকে জ!নলে তবেই মানুষ 
প্রকৃত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়। এই ব্যক্তিত্ই 
পাশ্চাত্য কুষ্টির ও গণতত্্বের ভিত্তি । 

হিন্দুধর্ম-মতে প্রকৃত মানুষ হচ্ছে আত্মা, 
আত্মা এক নিত্যমুক্তশুদ্ধবুদ্দ ভাব--শরীর 
ইন্জিয় ও মন থেকে সম্পূর্ণ শ্বতন্র। শ্ব-ম্বভাবে 
মাক্লুষের ক্ষধাতৃষ্ণ। হৃখছুঃখ নেই । মাছষের এই 
ত্বধর্মের ওপর জোব দেওয়] হয়েছে বেদ-ত্দোস্তের 
মহাবাকাগুলিতে-_“তত্বমসি”, ব্রহ্াম্মি” 
“অয়মাত্মা। ব্রদ্ধ” প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" । মানুষ যে আত্মা 
_ফধধিদের প্রত্যক্ষ অন্ুভূতিই এই সত্যের ভিত্তি 
ব্দোদি মহান্‌ শাস্ত্রে তা সুরক্ষিত আছে। তা 
ব'লে হিন্দুধর্মে বা দর্শনে আধুনিক বিজ্ঞান কর্তৃক 
উপস্থাপিত মানুষের যান্ত্রি, প্রাণতাত্তিক, 
জৈবিক বা সামাজিক ব্যাখ্যগুলি অস্বীকার 
করা হয় না। এইগুলি মাঁচুষের বহিঃ প্রকৃতির 
ব্যাখ্যা, তার অপরিহার্ধ স্বূপের ব্যাখ্যা নয়। 
মানুষ যতক্ষণ এই প্রাকৃতিক জগতের অংশ, 
ততন্দণ এই অপবা প্ররুতিই তার প্রাণস্বরূপ 
এ-কে অবহেল! করলে চলবে না । এই অংশের 
অবহেলা করার জন্যই ভারত আজ পিছিয়ে 
পড়েছে-_বিশেষতঃ শারীরিক হুখস্বাচ্ছন্দোর 
ব্যবস্থার দিক থেকে। 


“অহং 


শ্রাবণ, ১৩৬৬ ] 


বেদে প্ররুত মাঘকে তুলনা কর] হয়েছে 
জ্যোভিংস্বর্ূপ স্র্যেব সঙ্গে। হঠাৎ একখানি 
মেঘ আসে, বিভিন্ন তাব স্তর, সুধ ঢেকে খায়, 
সর্ধরশ্মি তাতে ভেঙে যায়, মেঘের মধ্য দিয়েই 
তখন আলো! দেখা বাগ্। হিন্দুদর্শনে এই "আবরণ 
ও বিক্ষেপ-এর কারণ মায়া । যেদান্ত-_মায়ার 
পাচটি স্তরকে পঞ্চকৌষ-রূপে বর্ণনা করেছে। 

প্রথম অন্নময় কোষে মানুষের ষে অংশটি ধরা 
ছোঁয়া যাচ্ছে_পেটি তার ত্বক অস্থি রক্ত মাংস ও 
শরীরের অন্যান্ত উপাদান । অন্ন দ্বাবাই এর স্থত্ি, 
অঙ্পেই এর স্থিতি, অন্পের অভাবেই এর ধ্বংস। 
সাহষের এই অন্নময় কোষ নিয়েই পদাখবিদ 
ও রাপায়নিকের গবেষণা, যাঁর প্রয্মোজন ভাব্তীয় 
খবিরা বার বার স্বীকার করেছেন, তবে তাদের 
মতে এটি উদ্দেশ্ট নয়,__উপায়মাত্র । 

দ্বিতীম্প প্রাণময় কোষ, এর মধ্য দিয়ে 
ক্রিগ্াশীল আত্ম! জীবন্ত প্রাণী-বূপে গ্রতিভাত- 
প্রাণীভিমানীই আহার করে, বুদ্ধি পাস, বিচর্ণ 
করে ও অবস্থ!নূঘায়ী পরিনক্তিত হতে পাবে। 

তৃতীয় মমোময় কোব £ এখানে মানুষ তান 
চারদিকে যা ঘটছে তাৰ দর্শকমাত্র নয়, দে 
প্রত্তিক্রিযাশীল, মে চিন্তা করে-সন্দেহ কবে, সুখ 
ছুঃখের পার্থকা বুঝতে পাবে, “অহ্‌ং, ও "অনহং, 
এব বৈচিত্র্য দেখতে পায়। 

এই স্তরেই মানুষ কথা বলে, ভাষা ব্যবহার 
করে এবং অন্ান্ত ইঙ্গিত-সহাঁয়ে অপরের 
সহিত মনোভাবের আদান-প্রদান করতে পারে, 
এই স্তরেই মানুষ যন্ধ আবিষ্কার করে এবং কষ্টির 
সুচনা করে। মনোময় কোষের সহিত জড়িত 
মাঁচ্ষই সমাঁজবিজ্ঞানীদের গব্ষণার বস্ত। 
এই কোষও জড়,_-আত্ম-চৈতন্তে আলোকিত । 

অতঃপর বিজ্ঞানময় কোব: মন সংশয় 
তোলে , মনকেই যে “আমি” মনে করে, সেও 
শিজের সম্বন্ধে বা পরিবেশের দঙ্গে তার সম্পর্ক 


আত্মার সদ্ধানে মানুষ 


৩৪৭ 


সম্বন্ধে নিশ্চয় নয়। নিশ্চয়-বুদ্ধির জন্ত মান্থ্য 
ব্যবহার করে বিজ্ঞানময় কৌষ। এখন সে একটি 
ব্যক্তি, এখানেই তার ব্যক্তিগত কর্তব্যবৌধ, 
দায়িত্ব এবং আধ্যাত্মিক সাধনার সংকল্প । 
ছৈতবাদী ধর্মগুলি এই স্তরের মানুষকে নিয়েই 
আলোচনা করেছে । 


সর্বশেষে ভারতীয় দার্শনিকেব! বলেন আনন্দ- 
ময় কোষের কথা, এর সঙ্গে তাদাত্য হলে 
(আনন্দময় কোষই আমি _এই বোধ হ*লে) মানুষ 
ক্ষুদ্র 'অহং, বা ব্যক্তিত্ব অতিক্রম করে । আনন্দ- 
ময় কোষের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল-_ আরাম 
বা বিশ্রাম এবং চেষ্টাশৃম্যতা, যা অনেক সময় 
কবি ও শিল্পীরা অনুভব ক'রে থাকেন, সাধারণ 
মান্ুষ্ড তা অনুভব করে স্বপ্নশূন্য নিদ্রার 
(স্থযুপ্তির ) মাঝে। 


এই পঞ্চকোধ মানুষের পাচটি অংশ-- 
তার জড আববণ, বিভিন্ন এদের ঘনতা। 
মানুষ এগুলির ব্যবহার কবে আত্মজ্ঞান 
লাঁভেব জন্ত। অন্নময় কোষ পাথিব অস্তিত্বের 
ভিত্তি । প্রাণমদন কোষ অন্রম্য় শরীরে প্রাণ 
স্কার করে। মনোম্য়কোধ-সহায়ে মান্য 
বহির্জগ২ অন্ভব করে। বিজ্ঞানময় কোঁষের 
সঙ্গে একীভূত হয়ে মানুষ ব্যক্তিত্ব সম্বদ্ধে সচেতন 
হয়। আনন্দময় কোঁষের মাধ্যমে মাহুধ ভোগ 
করে বিশ্রাম ও আনন্দ । এই পঞ্চকোষ অতিক্রম 
করে তবে মানুষ আবিষ্কার করে তার প্রকৃত 
স্বর্ূপ-__ আত্ম । 


মানুষের আল্ম। অশরীরী, এক ও অদ্বিতীয়। 
আত্মা ভয়শৃন্য, নিঃদংশম্ব ও গোপনতা-বর্জিত। 
আত্মাই শক্তি ও জ্ঞানের উৎপল, প্রেম ও করুণার 
প্রশ্ববণ। অতএব ম্বরূপতঃ মানব সমগ্র বিশ্বের 
সঙ্গে এক। তার তথাকথিত ব্যক্তিত্ব একটি 
মুখোসমান্র, যা তার স্বরূপ লুকিয়ে রাখে। 


৬৪৮ উদ্বোধন [ ৬১তম বর্ষ-_-৭ম সংখ্যা 


পৃথিবীর ব্যাধি দূর করতে আত্মজ্ঞানের আজ অনুভূতি। অদৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত মান্য দ্বৈত 
বড় প্রয়োজন। এরই লাহায্যে মানুষ পারে দেখতে পাবেন, কিন্তু জীব জগৎ ও ঈশ্বরের 


নিজেকে দ্বণ!, সংশয় ও অশ্তভ ইচ্ছার হাত থেকে অগ্তনিহিত এক্য কখনও তার অমৃভূতি থেকে 
মুক্ত ক'রে বিশ্বশা্ির পথ প্রস্তত করতে । যুদ্ধের _. রাঃ রি 
আতঙ্ক দুর করবার বিভিন্ন প্রচেষ্টা তখনই দফল পুপ্ত হ% না। তাই 25777 558 
হবে, যখন আমরা মজষেব অস্তনিহিত একত্ব জ্ঞান আচলে বেঁধে যাখুশী তা কর। আত্মাৰ 
ধারণ। কবতে পাবব। শরীরের বা বুদ্ধির স্তরে অমবত্ধ জেনে জীবনেব ষে কোন ক্ষেত্রে কর্তব্য 
এ ধাঁরণ। সম্ভব নয়_এটি একটি আধ্যাত্মিক সম্পাদন ক'বে বিচরণ করতে হয়।* 


* কলিকাতা! রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌টইটুুট অব কালচার ২৯ ৩৫৯ তারিধে প্রদত্ত (12) 10) 5681 0]) 0£ 005 9০81) 
বন্তৃতার ভাবান্ুবাদ। [ বৈশাখের উদ্বোধনে" ২২৯ পৃষ্ঠায় এই দিনের সভার ব্বিরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ] 


আদান-প্রদান 
| ৭15 008৮৮ বক্তৃতার প্রথমীংশ হইতে সংকলিত 
পাশ্চাত্য দেশে ইন্জিয়বেছ্া জগৎ যেমন সত্য, প্রাচ্য দেশে আত্মিক জগৎ দেইরাপ সত্য। বস্তুতঃ অধ্য।জ্সরাজোই 
প্রাচ্য জনগণ দেখিতে পায় তাহাদের যাহা কিছু আশ! আকাজ্ষার বিষয়, যাহা কিঢ়ু তাহাদেব জীবন সাথক ক্কগিতে 
পার। পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে তাহার! হ্বগ্রবিলামী , আবার প্রাচ্য দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য জনগণই স্বপ্রাচ্ছন্ন--কতকগুলি ক্ষণস্থায়ী 
থেলনা লইয়। তাহারা পুতুলেলার মত্ত । ভাবিতে তাহাদের হানি পায় যে প্রাপ্তবয়স্ক পাশ্চাত্য নবনাপ্রী, যাহ! আজ হক 
কাপ হউক ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এমন এক মুঠ ধুলা লইয়া এ» মাতামাতি করিয়া বেডাইতেছে। তত মানব 
জাতির অগ্রগতির জন্য পাশ্চাত্য আদর্শের মতে! প্রাচ্য আদর্শেরও গুগোজন রহিয়াছে , বোধ হয় সে প্রযোজন আরও বেশী। 


অতএব ভ্রগতে যখনই কোন আধ্যাত্মিক সমাধানের প্রয়োজন হয়, উহা শ্বভাবতঃ প্রাচ্য দেশ হইতেই আসিয়া! থাকে। 
প্রাচ্য জনগণ যদি যন্ত্রভত্ব পিথিতে চাঁয়, তবে তাহী|দিগকে অবহ্যই পাশ্চাত্য দেশবাসীর পদতলে বলিয়! উহা! শিক্ষা কগ্তে 
হইবে। আর পাশ্চাত্য জনগণ যদি পরমাক্ম, জীবায্ম, ঈশ্বর এবং বিশ্বব্ুঙ্গা্ডের হস্ত ও তাৎপর্য সম্বপ্ধে জানিতে চায়, 
তবে তাহাদিগকে প্রাচা দেশবাসীর পদতলে বলিয়ই এ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে । 


রং লং ঞু রং ক 


আমাদের এই পৃথিবী শ্রমবিভাগ-নীতিষ্ধ উপর প্রতিন্ঠিত। একজনের হাতে সবকিছুর অধিকার থাকিবে, একথা 
বলার কোন অর্থহয না। পা(ধব ক্ষমতায় শক্তিশালী ভাবিয়া! বসে, *****৮ যে জাতির বিত্তুলালদা নাই, এহিক প্রতাপ 
নাই, দে জাতি ঝাচিয়া থাকার অযোগ্য, তাহার জীবন নিরর্৫থক। পক্ষান্তরে অন্ত কোন জাতি নিছক জডবাদী সভ্যতাকে 
একাস্তই নিরর্থক মনে করিতে পারে। 


একদা প্রা্চ ভূখও হইতে ঘে।ধিত হইয়াছিল £ কোন ব্যক্তি পৃথিবীর সমগ্র পর্বর্ষের অধীশ্বর হইয়াও যদি আধ্যাত্মিক 
জানবন্িত হয়, তাহা হইলে বৃথাই তাহার জীবন। এইটিই গাচা দৃষ্টিভঙ্গী, অপরটি পাশ্চাত্য ,প্রত্যেকটিরই নিজ 
গুরুত্ব ও মহিম! আছে। এই ছই আদশের সংমিশ্রণে সামগ্রণ্ত বিধান করাই বতমান ঘুগ দমন্তার মমাধান। 


নিউ ইমর্ক, ফেব্রআরি, ১৮৭৬। -স্বামী বিবেকানজ্। 


জন্মান্তর-কথা 


শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় 


স্থুলদেহ, সথক্দেহ, কারণদেহ ও জীবাতআার 
স্মিকে একটি প্রাণী ব্লা হয়। স্ুুলদেহ জড়বস্ত, 
সহজেই ধ্বংসশীল , ৃক্মদেহ ও কাঁরণদেহ জীবের 
যতদিন পর্যস্ত না আত্মজ্ঞান হয়, ততদিন পর্যস্ত 
স্থায়ী । জীবাত্মা চেতন পদার্থ_-পরমাত্মার 
প্রতিবিষ্ব-স্বরূপ, বাট্টি-জীব আত্মজ্ঞান লাভ 
করলে বিহ্ব-ম্বক্ূপ পবমাত্মার সহিত একত্ব লাভ 
কবেন। অধিগ্যায় প্রতিবিদ্বিত বা অবিদ্যান্থষ্ট 
বুদ্ধিতে প্রতিবিদ্বিত জীবকে অণুচৈতন্ত বা 
অগ্নির স্কুলিঙ্গেব মতো পরমাত্মীব অংশও কেউ 
কেউ ব'লে থাকেন। আত্মজ্ঞানবিহীন কোন 
জীব যখন দেহ ত্যাগ কবেন, তখন জীবাত্মা 
সুম্মদেহ-বিজডিত হায়ে চলে যান এবং এ 
স্ুদ্ম্দেহে অবস্থিত কর্মসংস্বাৰ যেরূপ ক্ষেত্রে 
কপাধিত হবব স্থযোগ পান, সেব্ধপ ক্ষেত্রে 
জীবান্া পুন্রাঁষ স্থুলদেহ ধাঁবণ করেন। এই 
প্রণালীকে জন্মাস্তর-গ্রহণ বল! হয়। গীতাষ 
এ সম্বন্ধে আধ-দরশনের চবমসিদ্বাস্ত এইক্পে 
প্রকাশিত হয়েছে £ 

জাতন্ত হি পরবে মুড়্য ্রবিৎ জন্ম মৃত্য চ। 
--অর্থাৎ্ জাতব্যক্তির মৃত্যু যেন্ধপ নিশ্চিত, ম্বৃত 
ব্যক্তির জন্মও সেইরূপ নিশ্চিত। এবং 

শরীবং যদবাপ্রোতি যচ্চাপ্যুৎক্রীমতীশ্বরঃ | 

গৃহীত্বৈতানি সংঘাঁতি বাধুন্ধানিবাঁশয়াৎ ।। 
_-অর্থাৎ বাতান যেমন পুষ্পাদ্ি আধার 
হ'তে গন্ধটুকু গ্রহণ ক'রে অন্যত্র চলে যায়, সেই- 
রূপ ঈশ্বর অর্থাৎ জীবাতআা যখন এক দেহ ত্যাগ 
ক'রে অন্য দেহ আশ্রয় করেন, তখন্‌ মন বুদ্ধি ও 
জ্ঞানেজ্িয়ের সমষ্টি যে হুদ্দরদেহ সেইটুকু সঙ্গে ক'রে 
নিয়ে বান। জ্ঞানেজ্জিয়পঞ্ক, স্প্ব কর্মেজিয়- 


পঞ্চক, পঞ্চ বাধু এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ 
অবয়বযুক্ত দেহকে স্ন্ম বা লিঙ্গদেহ বলে। লিঙ্গ 
শরীরযুক্ত জীবাআ্া যতদিন পরস্ত এ দেহ হ'তে 
নিষ্কৃতি না পান, ততদিন তাঁর মুক্তি নেই । 

প্রথমেই একট] প্রশ্ন উঠছে: আত্মা ব! 
জীবাত্মা ব'লে কিছু আছে কি না? এই প্রশ্রের 
মীমাংসা এই যে-স্ুলদেহটি জড় পদীর্থ, চেতনের 
সংস্পর্শ ব্যতীত উহা কোন কাজ করতে সক্ষম 
হয় না, যেমন একটি যন্ত্র একজন চেতন পরিচালক 
ব্যতীত ক্রিয়াশীল হ'তে পারে না। যঙ্ধেব 
উপাদানগুলি যন্ত্রকে চালিত কবতে পারে না, 
সেইরূপ দেহের রক্ত, মাংস, হাভ প্রভৃতি 
উপাঁদান মিলিত হ'য়ে দেহকে ক্রিয়াশীল কবতে 
পারে না| যদি বলা খায় যে এ গুলির মিলন 
সাধিত হ'লেই দেহ আপন! হ'তে কাজ করতে 
সক্ষম হয়, যেমন যন্ত্রের আগুণ জল কলকজ্জা 
প্রভৃতি সম্মিনিত হ'লে যন্ত্রটি আপনা হ'তেই 
চলে-__তাঁও নয় । কারণ--আগুন, জলার্দির 
সংযোগসাধন যেমন একজন চেতন ব্যক্তি 
ব্যতীত সম্ভব হয় না, সেইবূপ হাঁড, মাংস, রক্ত 
প্রভৃতির সংযোগপাঁধন হলেই তাদের দ্বারা 
কোঁন কাধ পিদ্ধ হ'তে পারে না, যদি না চেতন 
জীবাত্মা দেহে মুল পরিচলকরূপে থাকেন। 
অতএব জীবাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ স্থুলবুদ্ধির 
পরিচায়ক । জীবাত্ম/। চেতন, নিরাকার ও 
জ্ঞানশ্বরূপ, তার অদীম ও অনস্ত অস্তিত্ব থাকতে 
পারে; কিন্তু যা! আকৃতিবিশিষ্ট, অজ্ঞান ও 
অচেতন, তার অস্তিত্ব অনুভূত হ'লেও তার কোন 
স্থিরতা নেই, তার অদ্তিত্ব আগে ছিল না, পরেও 
থাকবে না, তা অচিরশ্থায়ী। 


৩৫৩ 


দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যেদেহ যেমন হষ্ট পদার্থ, 
জীবাশ্লাও সেইরূপ প্রতি দেহতেদে একটি একটি 
হিসাবে স্থষ্ট বন্ব হবেন না কেন? মানুষ যখন 
মারে যাঁয় তার সঙ্গে সঙ্গে এ জীবাত্মারও মৃত্যু 
হোক নাকেন? এইরূপ সংশয়ের উত্তর এই যে 
জীবাত্মা জড বস্ত্র ন্যায় স্থষ্ট পদার্থ নন। যার 
স্থষ্টি হয়, তাবই ধ্বংস অনিবাধ, অবশ্য এই ধ্বংস 
শবের অর্থ অবস্থান্তর-গ্রাপ্তি বা শেষ প্স্ত 
কাঁরণ-অবস্থাঁয় প্রত্যাবতন। জীবাজ্মা চেতন- 
বস্ত, চেতনের আত্যস্তিক ধ্বংস সম্ভব নয় । আর 
জীবাত্সা ভিন্ন ভিন্ন দেহে একটি একটি হিপাবে 
বছও নন। একই পরমাতআ্মা অসংখ্য অন্তঃকরণে 
প্রতিবিশ্বিত হওয়ায় বু বলে মনে হয়, বস্ততঃ 
আত্মা এক ও অদ্বিতীয়, আত্মাই পরমাত্বা। 
অখণ্ড অসীম আকাশ, বিভিন্ন ঘটে এ এক ও 
অদ্বিতীয় আকাশের কিছু কিছু যেন খণ্ডাকারে 
অবস্থিত বলে মনে হয়। কিন্তু আকাশকে খণ্ড 
খণ্ড করা কি সম্ভব? তা হয় না! ঘটটি 
নষ্ট হ'লে ঘটাঁকাশ যেমন মহাকাশের সঙ্গে এক 
হ'য়ে যায) মৃহাঁকাশের সত্তা পায়, সেইরূপ আমি 
স্বতন্ধ জীব এইপ্রকাঁব বুদ্ধিন্ধপ ঘট বিনষ্ট হ'লে, 
ব্যক্তি-চেতনা লুপ্ত হ'লে জীবাআ। পরমাত্মাব সত্ত। 
পায় বা পরমাত্ার সহিত একত্ব লাভ করে। 
এ-কেই শাস্ত্রে মুক্তি বা মোক্ষ বলে। 


আঁবারু যদি বলা হয় যে জীবাত্মাব অস্তিত্ব ন! 
হয় শ্ীকীর করা গেল, কিন্তু একথা তো বললেই 
চলে যে এক জীবাত্মা এক দেহকে এই প্রথম ও 
এই শেষ বারের জস্য গ্রহণ করলেন। কোন কোন 
ধর্মে এইরূপ মতবাদই স্বীকৃত। আত্ম আর 
আসবেন না, আর দেহ ধারণ করবেন না ও 
পূর্বেও করেননি? এই প্রশ্নের উত্তরে আত্মার 
জন্মাস্তর-গ্রহণের পক্ষে যুক্তিগুলি আমাদের 
আলোচনা করতে হবে। একোহহং বু স্তায্‌, 
এই শ্রুতি-বাক্য হ'তে আমরা বুঝি যে এক 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম ব্ষ-_৭ম সংখ্যা 


সচ্চিদানন্দন্বক্ূপ পরমাত্মা তার মায়া-শক্তিকে 
আশ্রয় ক'রে অনাদি কাল হ'তে সংখ্যাতীত 
বুদ্ধিতর্পণে প্রতিবিদিত হ'য়ে অর্থাৎ বুদ্ধিবা 
অন্তঃকরণকে আশ্রয় ক'বে সংখ্যাতীত ব্যস্টি-জীব- 
বূপে জগতে স্থখছুংখ ভোগ করছেন। এই 
ব্যটি-জীব ক্ষুদ্রতম কীটাণুর শরীর থেকে ক্রম- 
বিকাঁশের নীতি অনুসারে প্রাণিশ্রেষ্ঠ মহষ্য-দেহ 
ধারণ করেন। পূর্ব জন্মের কর্ম ও সংস্কার 
অনুনাবে তিনি বর্তমান জীবনে স্থখছুঃখ ভোগ 
করেন ও তীর মনে নতুন সংস্কার গঠিত 
হয়। আমরা এই মুহূর্তে যেরূপ মনোভাবাপন্ন 
তা নিশ্চয়ই আমাদের অতীত চিস্তাব ও কর্মের 
ফলম্বরূপ। অতীতের সত্তা স্বীকুত না হ'লে 
বর্তমানের সত্ব! স্বীকার করা খাম না। অতীত 
বর্তমানকে উৎপন্ন করছে । অতীত কাবণ, 
বর্তমান কার্ধ। অতএব এই পিদ্কান্তে আমাদের 
আপতে হচ্ছে যে আমবা পূর্বে ছিলাম, এবং 
যেহেতু আমবা পুর্বে ছিলাম, সেহেতু আমবা 
পরেও থাকব, অতএব আমবা অনাদি কাঁল হ'তে 
আছি ও অনন্তকাল পর্ধন্ত থাকব। আত্মা বলতে 
তাই বুঝীদ্ষ যা অনাদি ও অনন্ত, কোঁন কাঁলে 
যাঁর সত্তাব ব্যতিক্রম হয় না । আমর] যে বর্তমানে 
স্থখ ও দুঃখ ভোগ কবছি, তা নিশ্চয়ই আমাদের 
অতীত জীবনের কার্ষের ফলম্বরূপ। 


এই কাঁধকারণ-পন্বন্ধকে বাদ দিলে কোন 
মীমাংসায় পৌছানো যায় লা। জন্মমীত্র শিশু যে 
সুখছুঃখ ভোগ করে, তা নিশ্চয়ই তার এই জন্মের 
কোন কূতকর্মের ফল নয়, পূর্বজন্মের কোন কর্মের 
ফলম্বরূপ, কারণ এ জন্মে তার এমন বস হয়নি, 
থে বয়সে এ ফল-লীতেন উপযোগী কোন কর্ম 
নে নিজের ইচ্ছায় ব| চেষ্টায় করতে পারে । কোন 
কারণ নেই, অথচ শিশুটি দারুণ দেহকষ্ট ভোগ 
করছে বা পরমন্থথে কাল কাটাচ্ছে, কোন মতেই 
তাস্বীকার করা যায়না | এ পিদ্ধান্ত স্বীকার করলে 


শ্রাবণ, ১৩৬৬ ] 


যে দোষ হয়, তাকে বলে “অকৃতের অভ্যাগম' । 
অর্থাৎ কোঁণ কারণ নেই অথচ ফল এসে উপস্থিত 
হ'ল। আধার ঠিক মৃত্যুর প্রাক্কালে কোন ব্যক্তি 
হয়তো! বিশেষ পুণ্যজনক বা উৎকট পাপজনক 
কোন কাক্জ ক'রল, মৃত্যুর সজেই যদি সব ফুরিয়ে 
যায় তো এ পুণ্য ব পাপ কাঁজের কে।ন ফলই 
উৎপন্ন হবার সম্ভাবনা থাকে না। এবপ হ'লে 
যে দোষ হয়, তাকে বলে “কৃতনাঁশ'_ অর্থাৎ 
কাজ করা হ'ল, করণ হ'ল, কিন্তু তার কোন 
ফল উৎপন্ন হ'ল না। অতএব যুক্তির শুভর 
আলোকে স্পষ্টই প্রতিভাত হচ্ছে যে কর্ম ও 
বালনাসংস্কারসমষ্ি-বিশিষ্ট স্ুক্ম বা লিঙ্গশরীব- 
বিজড়িত জীবাজ্ম! পূর্ব পুর্ব জন্মে অহুষ্ঠিত কর্মের 
ফল ভোগ করার জন্য পূর্বসংস্কার-অনুবূপ 
মনোবৃত্তি নিয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রারব্ধ 
কর্ম ও সংস্কার ব্যতীত মানুষের যে অহং বা 
“আমি, বুদ্ধি আছে তাঁব সাহায্যে তিনি বর্তমান 
অন্মের পুক্ুষকার প্রয়োগ করেন ও তার ফলে 
সংস্কার বা মঅনোবুত্তির উন্নতি সাধন কবতে 
পারেন, এমনকি তাঁব সঞ্চিত কর্মকে বিনষ্ট 
করতেও সক্ষম হন। যখন তাঁব সঞ্চিত কর্ম- 
সম বিনাশ পায়, তখন তিনি 'জীবনুক্তি। 
অবস্থা অর্জন করেন, তবে প্রানিবকর্ম 
ভোগ-ব্যতীত বিনষ্ট হয় না, এই কারণে 
তাঁর দেহ ততদিন থাকে, যতদিন না এ 
প্ররব্ধকর্মের ভোগ শেষ হয়। জীবমুক্ত 
পুরুষ প্রবল প্রারন্ধ-জন্য যে নকল কর্ম করেন, 
তার আর ফল উৎপন্ন হত না। সঞ্চিত কর্ম 
ধা থাকে তা হেন তৃণস্থ বাঁণ, ইচ্ছা করলে 
ফেলে দেওয়া যীয়। কিন্ত গ্রারন্ধকর্ম ধনুমুক্ত 
বাণের ভ্তাঁয়, উহার গতি রোধ করার কোন 
উপায় নেই। তবে এ কর্মেরও বেগ গুক্ষ- 
কপায় কিছু গ্রমশিত হ'তে পান্ধে, যেমন হয়তো 
উপর থেকে হঠাৎ পতিত কোন পদার্থের সংঘর্ষ- 


জন্মাস্তর কথা 
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জন্য, বায়ু বা বৃগ্নিহেত ধনুমুক্ত বাণের গতি 
মন্দীভূত হ'য়ে গেল। 

দেখা যায় একই সময়ে জাত, একই পরিবারে 
একই পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত ছুটি শিশুর 
সংস্কার বা মনোবৃত্বি ছুই প্রকার । একটি সবল, 
দয়ালু, তীস্ষবুদ্ধিসম্পন্ন, সঙ্গীতপ্রিয় , অপরটি তার 
বিপরীত সংস্কারসম্পন্ন। এই পার্কোর কারণ 
ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে হবে--পূরব 
জন্মের কর্মফল। যনোবৃতি হঠাৎ গঠিত হয় না, 
অভ্যাসের দ্বারা গঠিত হয়। যে প্রকার 
চিন্তা ও কাজ মাধ করে ও দীর্ঘদিন করতে 
থাকে, তদচ্যাধী মনোবৃত্তি গঠিত হয়ে যায়। 
এই অভ্যাঁনটি পরে স্বভাবে পরিণত হয়) পূর্ব 
জন্মে জীবাত্সার অস্তিত্বের প্রমাণ-বিষয়ে মাঁনব- 
চরিত্রের বৈচিত্র্য একটি প্রবল যুক্তি। পূর্বের 
অস্তিত্ব ন্বীকৃত না হ'লে মানুষের কোন বিষয়ে 
জ্ঞান্লাভও সম্ভব হয়না। হঠাৎ কোন বিষমু 
সম্বদ্ষে কেহ জ্ঞানলাভ করতে কখনও সক্ষম হয় 
না। কারণ কোন বিষয়ে যখন কেহ জ্ঞানলাভ 
করে, তখন সে তার পূর্বলন্ধ জ্ঞানের সঙ্গে তা 
মিলিয়ে নিয়ে পরে এ জ্ঞন সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়। এই সকল প্রবল কারণ-বশতঃ 
পূর্বজন্ম শ্বীকাঁপ না ক'রে উপাঁয় নেই। 

মানব-চিত্রের বৈচিত্র্য ও সংগ্কীরের বিভিন্ন- 
তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে কেই কেহ 
বলেন পিতামীত! বা পূর্বপুরুষগণের মনোবৃত্তির 
পার্থক্য-জন্ক সম্ভানগণের সংস্কারেব পার্থক্য 
ঘটে থাকে | কর্মফল স্ঘন্ধে কেহ কেহ বলেন যে 
গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবে জাতকদের মধ্যে কেহ স্তবখী, 
কেহ বা! দুঃখী হয়। এই ছুটি যুক্তির কোনটিই 
গ্রহণযোগ্য নয়। পিতামাতা প্রভৃতি হ'তে 
উত্তরাধিকার-স্থত্রে শিশু মনোবৃত্তি লাভ করেছে 
যদি বল! যায়, তো তার উত্তরে এই কথা জিজ্ঞাসা 
করা যায় £ যমজ শিশুদ্ধয়ের জীবন ও চরিত্র 
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পৃথক হয় কেন? কোন বিশেষ শিশুই বা 
এরূপ পিতামাতার ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ ক'রল 
কেন এবং অপবেই বা করল না কেন? 
ভাদের এরূপ জন্মল/ভের নিশ্চয়ই অন্য কাবণ 
আছে, ঘা শিশু তার পূর্ব পূর্ব জন্মে স্বয়ং অর্জন 
কৰেছে। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্বন্ধে এই 
একই প্রশ্থ করা ষায়। অতএব পিতামাতা 
কর্মফল-ভোঁগের সহায়ক মাত্র এবং গ্রহনক্ষত্রও 
শিশুর ভাবী জীবনের স্থখছুঃখের পূর্বাভাম দেয় 
মান্র। অর্থাৎ এগুলি জীবের মনোবৃত্তি (বা 
সংস্কার ) ও হথছুঃখের হেতু নয়। 


মানষ দেহ-সাহাযধো স্খছুঃখাদি ভোগ 
করে। আসল ভোক্তা] পাশবদ্ধ জীবাত্মা, কারণ 
দেহ জড় পদীর্থ, তার উপলব্ধিশক্রি থাকতে 
পারেনা । দেহের মাধ্যমে জীবাত্বাই স্বখছুঃখ 
ভোগ করেন। তবে কোন্‌ কর্মের লে কোন্‌ 
স্থখটি উপস্থিত হ'ল ও কোন্‌ কর্মের ফলে কোন্‌ 
দুঃখটি উপস্থিত হ'ল, তা সাণারণ বৃদ্ধিতে 
বোঝবার কোন উপায় নেই। একমাত্র যোগি- 
গণ--যাঁরা তাদের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে ঘোগবলে 
জ্ঞানলাভ করেছেন, তীরাই দিজেদের সম্বন্ধে উক্ত 
প্রশ্নের উত্তব্দানে সমর্থ । মহাপুকষগণ অপবের 
জীবনের অতীত বিষয়ািও ইচ্ছা করলে অবগত 
হ'তে পারেন। অতএব আত্মার জন্মাস্তব-গ্রহণ 
একটা কল্পনামাত্র নয়, উহ] অনুভূত এবং 
বান্তব সত; । 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--৭ম সংখা। 


কেহ কেহ বলেন এত তর্ক-বিচারের 
প্রয়োজন কি? বললেই তো হয় থে যিনি স্থ্রি- 
কর্তা সেই ঈশ্বরই কাকেও স্বখী করেছেন, 
কাকেও বা দুঃখী করেছেন, কাউকে তিনি 
অন্ধ বা খ্জ করেছেন, আবার কাউকে চক্ষুগ্মান্‌ 
ও পদযুক্ত কবেছেন। এই মতকেও সঙ্গত বলা 
যায় না। ঈশ্বর পরমপ্রেমস্থবরূপ, তিনি সকলের 
প্রতি সমান কপালু। জীবের মধ্যে পার্থক্য- 
স্থির জন্য তাঁকে যদি দায়ী করা যায়, তো 
তাকে বলতে হয় নিব ও পক্ষপাতিত্ব-দোষছুষ্ট। 
কিন্ত তিনি এ ছুই দৌষে দুষ্ট নন ও তিনি 
থামখেম়ালীও নন। অতএব স্বীকার করতেই 
হবে যে জীবই তার অনৃষ্টেব গঠনকর্তা, যে 
ঘেমন কাজ করে, সে সেইবূপ ফলতোগ কবে। 
ঈশ্বর কেবল কর্মফলদাঁতা মাত্র । জীবের স্থুখ- 
ছঃখেব জন্য তিনি দায়ী নন, জীব নিজেই জাধী-- 
এই মতবাদ স্বীকাঁর করলে মানুষই তার ভাগ্য 
পরিবর্তন করতে পারে, এ আদৃষ্টবাঁদ নয়। 

জন্মাস্তববাদই জীবনের সামপ্রস্থপূর্ণ ব্যাখ্যা 
দিতে পারে, জন্মান্তব স্বীকার কবা ছাড়া গত্যন্তর 
নেই। সভ্যতার আদিজননী ভাবতে স্কপ্রাচীন 
কাল হ'তে এই ন্যায়াচমোদিত অকাট্য মতবাদ 
সকল দ্বন্বেব নিবসন জন্য সিন দিদ্ধাস্তব্ূপে গৃভীত 
হয়ে আসছে । যুক্তি-পরিড্ূত বুদ্ধি ব্যতীত এই 
স্ক্গ বহস্তের মধ্যে গ্রাবেশ করা সম্ভব নয়। 
যোগন্ দৃষ্টি ব্যতীত দেহাতীত আত্মার অস্তিত্ব 
সম্বদ্ধে প্রত্যক্ষ অচ্গভূতিও অসম্ভব । 


'জীম'-সকাশে 


শ্রীঅমূল্যকষ্ণ সেন 


১৫ই জুন, ১৯৩১- মাষ্টার মহাশয় তখন 
৫০, আঁমহার্ট স্ীটে মর্টন ইনস্টিট্যুশনে চার 
তলাব উপরের ঘরে থাঁকেন। সেখানকার ছাদ 
হইতে আশে-পাশের কোনও স্থান দৃষ্টিগোচর 
হয় লা। উপরে অনস্ত নীলাকাশ, আর সামনে 
উপস্থিত ভক্তবৃন্দ। সন্ধ্যার একটু আগে পৌছিয়া 
দেখি মাষ্টার মহাশয় ছাদে বেড়াইতেছেন। 
প্রণাম কবিলে তিনি বলিতে আরম করিলেন £ 
দেখুন-_ ভক্তদেব ঠাকুর বলতেন, “ভাগবত, ভক্ত, 
ভগবান? , তিনি ভাগবত শাস্ব, তিনিই তক্ত. 
আবার তিনিই ভগবান হয়েছেন | গীতায় আছে 
হাজার অনা করেও যদি কেউ অনন্চিগ 
হয়ে তার ভঙ্জন কবে তা হ'লে তার সমস্ত 
পাপ খগুন হয়েযায়। 

শ্রীভগবান আরও বলেছেন,_-“কৌন্তেয় গ্রতি- 
জানীহি নয়ে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।' তক্তকি কষ 
জিনিস ? ভক্ত কত বড-_ত। সে নিজে জানে না। 

একজন ভক্ত-_নাঁ জানাই ভাঁল, জানলে 
আবার অহঙ্কার হবে। 

শ্রীম-_-তা হবার জে। নেই । যে ভক্ত, তাঁর অহ- 

সার হয় না, ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিতেন পোড়া দির, 
দেখতে দডির মতো, কিন্ত ফু' দাও, উডে ঘাবে। 

-আহী। আজ হুপুর বেলায় মেঘের কি 
চমৎকার শোভাই না হয়েছিল ' একজন সাধু মেঘ 
দেখে কেবল নৃত্য করতেন । কেননা, শ্সিনিই সব 
হয়ে রয়েছেন কিনা, _খিং বাফুর্জোতিবাপ 
পৃথিবী বিশ্বশ্য ধাঁরিণী |” 

আর একটি সাধু হিমালয়ের একটি জলপ্রপাত 
দেখে বলেছিলেন, আহা । কি জিনিসই করেছ । 
জলপ্রপাত দেখে তার ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়েছে । 

আঙ্গ একটি মেম ভক্ত দারজিলিঙ থেকে এক 
চিঠি লিখেছেন, “হু 181 ০0. ০০1৭ 60)০) 
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619 ০০010 ০৪1০ 17016, এদেশের লোক 
কিনা--তাই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ক'রে সারা হয় । আমা- 
পের দেশের লোক জানতে চায়, পাহাড় দেখে 
কেষন উদ্দীপন হয়। ঠাকুর তখন কাশীপুরের 
বাগানে, একটি ভক্ত দারজিলিও থেকে ফিরে 
এলে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিগো, উদ্বীপন 
হয়েছিল তো? শিলিগুডি থেকে যখন গাভী 
উপরে উঠছিল, তখন ভক্তটির চোখ দিয়ে আপনা 
আপনি জল পড়েছিল। কন যে জল পড়ছে 
সেকথা সে বুঝতে পারেনি । ঠাকুর যখন জিজ্ঞাসা 
করলেন উদ্দীপনেব কথা--তখন তাঁর মনে 
হয়েছিল, ও 1 এই কারণে চোখে জল পড়ে- 
ছিল। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, “যজ্জঞানাং 
জপধজ্ঞোহস্মি স্থাবরাঁপাং হিমাঁলয়ঃ 1” তিনিই 
হিমালয় হয়ে রয়েছেন। লঙ্কা মা জেনে 
খেলেও ঝাল লাগে। 

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তিমি বলিলেন, আন 
সব আমাদের ঘরেধ ভিতরে আস্থন- আমাদের 
সব 0০09, দেখে যান। এই বলে ভক্তদের 
ঘবের মধ্যে লইয়] গিয়া শ্রীপামরূষ্ণ, ্র্রীমা 
ও কুস্তমেলা হইতে আনীত সব ছবি দেখাইলেন। 
ঘব হইতে বাহির হইবার পথে দেওয়ালে রক্ষিত 
একটি কীর্তনের খোলে দু-একটি টোকা মানিয়া, 
ছাদে আসিয়া উত্তর দিকে টবে সাজানো তুলসী- 
তলায় প্রণাম করিয়া একটু ধ্যান করিতে 
বদিলেন । ভক্তেবাও তাব পাশে বসিয়া ঈশ্বরচিস্তা 
করিতে লাগিলেন । প্রায় অধ ঘণ্টা! পরে মাস্টার 
মহাশয় বলিতেছেন £ 

“তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃষ্াম্যুৎ্হজামি চ" 

_ তিনিই শুধ-ন্ধপে তাপ দেন, তাপ দিয়ে 
পৃথিবীর সব অল শোধণ জরে নেন , পরে বর্ষায় 
আবাব সেই জল ঢালেন। 
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এই দেখুন না, গরমেতে একেবারে সব 
হাহাকার পড়ে গেছেল-_আবার কেমন বর্ষা পডে 
গেল। এখন আবার কেমন ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে । 
একেবারে সোঙান্বজি না রেখে, কেমন 
পৃথিবীটিকে একটু বাকাঁভাবে রেখেছেন, যাঁর 
ফলে সব খতুর পরিবর্তন হচ্ছে। গ্রীষ্মের পর 
বর্ষা, ভারপব শরৎ, হেমস্ত, শীত, বসম্ত আসছে । 

এতো! গেল সব বাইরেব কাগুকারখান।_- 
তারপর ভেতরের কাগুকারখানাটি একবার 
দেখেন। মাহ্ষ বা অন্যান্য জীবজন্তু তৈরী 
কবেছেন, বাহিরে হাত, প! কাঁন, নাক, চোখ 
আধার শরীরের ভিতবে-1০৮৮) ৪01000, 
100]৮0185 5%30910) 001080101191)08৭, 


থাকতে 


1157) 
79100108100. নিঃশ্বাস নিয়ে বেচে 
পারবে! বলে আগে থেকে তিনি কেমন বাতাস 
তৈরী করেছেন, একবার তিনি হাওয়াটা! টেনে 
নিন দেখি, তারপর আমাদের চ০০-%711] 
(স্বাধীন ইচ্ছা ) কোথা থাকে দেখা যাবে। 

এই তো গেল হাওয়ার কথা । তারপব 
থান । লকাঁলবেলায় ব্রেকফাষ্ট, তাঁরপর লাঞ্চ, 
পাব আবার বড় খাপ্য়া “ডিনার আছে! এই 
সব করলে তবে দেহ থাকবে । তবে গৌফে চাড। 
দেওয়া চ'লবে। নাহলে কোথায় কি থাকবে? 

আবার নিদ্রা করেছেন । সমস্ত দিন পরিশ্রম 
ক'রে- শরীর অবশ হয়ে প'ডল, রাত্রে নিদ্রা । 
অমনি সকালবেলায় 5? 0977০4 ( সতেজ )। 

সকালে উঠে দেখি রাস্তার ফুটপাথে পাবি 
সারি লোৌক ঘুমুচ্ছে । পুলিশ বা মিউনিসি- 


প্যালিটির লোক যায়, কেউ কিছু বলে না, কারণ 
জানে সকলেই ঘুষের বশীতৃত। 


আবার দেখুন, হৃঘ সকাল বেলায় পূর্ব দিকে 
ওঠেন । এইটিই কি একটি কম 10178010 (আশ্চধ) 
নাকি? রোজ রোজ এব্যাপারট1 ঘটে বলে তত 
কিছু আশ্চয যনে হয পা । আচ্ছা, যখন স্থষ প্রথম 
দিন ওঠে সেদিনের অবস্থ। একবার ভাবুন দেখি। 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ-_ণষ সং 


রী ৬ ৮ 

গুরুবাকো বিশ্বাস থাক| চাই। 

মা বলে দিয়েছেন ছোট ছেলেকে ও তোর 
গাদা । ছেলেব এমন বিশ্বাপ হ'ল যেদ মার পেটের 
ভাই। তার সঙ্গে এক পাতেই খেতে ব'সে গেল। 
তা সে কামারই হোক বা অন্য কোনও 
জাতেরই লোক হোক। সাধনের সম্য় যে যে! 
বলেছে সরল বিশ্বাসে ঠাকুর তাই করেছেন । 

একজন ভক্তর--তিশি বলতেন, আগে কিছু কর 
না| কেন, তারপবর কেউ বলে দেবে, এই এই 1” 

মাষ্টারমশাই--তার মানে ৪ নয়। তিনি যে 
ভাবে বলেছিলেন, তার মানে তখন বুঝতে পারা 
যায নাই, “এই এই” মানে হচ্ছে তিনি নিজে, 
সেই বাকামনের অতীত যিনি-_- তিনিই কপ ধারণ 
ক'বে এসেছেন সেই মৃতিতে | এই হচ্ছে মানে। 
বিশ্বাম করলে আর বিচারবুদ্ধি আসে না। 


আমরা এক গল্প শুনেছি তাঁর কাছে ঃ “এক 
জন মেয়ে নিজেকে ব্রন্ষজ্ঞানী মনে করতেন । হিল 
উচু জুতা পরেন, মোৌজ। পরেন, দেবদেবী মানেন 
না। এমন মায়ের ছেলের খুব অস্থুথ হুয়েছ। 
প্রথমে সিভিল পার্জনকে দেখানো হ'ল। তারপর 
ভাল হোমিওপ্যাথী ডাক্তার, শেষে কবিরাজীও 
বাদ গেল না। ছেলের কিন্ত অস্থখ সারবার নাম 
নেই। বরং ক্রমশঃ খারাপই হ'তে লাগল। 
তখন তাব এক আত্মীয়! বললেন, "দিদি, তুমি 
এত ভাক্তাবপাত্তি তে। দেখালে, এক কাজ 
করতে পাব” একবার ৬তারকেশ্বরে হত্া। 
দিতে পার? আমার মনে হয় তোমার ছেলে 
সেরে উঠবে |? তখন নেই ব্রহ্মজ্ঞানী ম! জুতা- 
মোজা ফেলে তারকেশ্বরে হত্যা দিতে ছুটলেন। 
আর বিচার এল না। ৬কৃপায় ছেলে সেরে উঠল। 

এ রকম বিশ্বান হলে তবে তো হবে। বিশ্বাস 
করতে হবে, গিতির্তর্তা প্রঃ সাক্ষী নিধাস: 
শরণং সুত্বৎরূপে তিনিই রয়েছেন সকলের হৃদয়ে। 


ধম সংস্কারক রামমোহন 


[ পূরবাহবৃত্তি ] 
অধ্যাপক শ্ীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায় 


রামমোহলের ধর্মমত সন্বদ্ধে আালোচন! 
করতে হ'লে প্রথমেই আমাদের স্মরণ রাখ! উচিত 
যে পরবর্তী ষুগে একটি বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠাতাক্ূপে পরিচিত হলেও তিনি নিজে 
কোন দিন এ দাবি করেননি যে হিন্দুপমাঞজ হতে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কেন সম্প্রদায় তিনি প্রতিটা 
করেছেন। একমাজ গায়জ্রী-মন্ত্রের সাহায্যেই 
তিনি ব্রদ্দোপাপনার বিধান দিয়েছিলেন। হিন্দু 
ধর্মশাস্থের ভিতর সর্বাধিক সম্মানিত বেদাস্তকেই 
তিনি তাঁর দার্শনিক মতবাদের ভিত্তিরপে গ্রহণ 
করেছিলেন, এবং বেদাক্ঠের ভাষ্তরচনায় নিজস্ব 
কোন ব্যাখ্যা উপস্থাপিত না ক'রে অদ্বৈতবাদী 
শঙ্গবেব ব্যাখ্যাই তিনি অন্ুলরণ করেছিলেন । 
অবশ্ত ভার রচিত “তুই ফাৎ-উল্-মুক্াহির্দিন* ও 
ব্রাঙ্মলমীজের দলিলপত্র পাঠে সন্দেহ হতে পারে 
যে অদ্বৈতবাদের চেয়েও একেশ্বরবাদের প্রত্তিই 
তিনি বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলেন । কিন্তু অদ্বৈত- 
বাদীর পক্ষে চরম আত্মজ্ঞান লাভ না করা পযস্ত 
একেশ্বরবাদী হওয়৷ হিন্দুদর্শন অন্গপারে অযৌক্তিক 
বা অন্বাভাবিক নয় । রাঁমমোহনের একেশ্বববাদে 
বিশ্বান যে অন্ততঃ আংশিকভাবে ইস্লাম ধর্ম দ্বাব। 
প্রভাবিত হয়েছিল, এ কথা স্বক্সং শিবনাথ শাস্ী 
ক্বীকার করেছেন। খুষ্টধর্মের প্রতিও রাঁম- 
মোহনের শ্রদ্ধা ছিল গভীব। বিশেষতঃ থুষ্টের 
উপদেশাবলীর মধ্যে যে নীতিকথা রয়েছে, 
মানুষের চরিত্র ও ধর্মবুদ্ধি উন্নত করার পক্ষে 
ভার উপযোগিতা তিনি চিরকাল মুক্তকণ্ে 
স্বীকার করেছেন। অবশ্ঠ প্রচলিত খুষ্টধর্স হতে 
তার ব্যবধান প্রচলিত হিন্দুধর্ম হতে ব্যব্ধানের 


মতই ছিল ছুলজ্ব্য । এমনকি থুষ্টান একেশ্বর- 
নাদও তিনি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেননি । ১৮২৯ 
খুঃ ২২শে জাছআরি আযাডাম ভাঃ টাকারম্যান্কে 
এক পত্রে লেখেন ঃ 
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জগতের সব কয়টি প্রধান ধনের যূল কথা 
একেশ্বববাদ-_রামমোহন এ সত্যে বিশ্বানী 
ছিলেন । এই একেশ্বরবাঁদ ভিন্ন অন্য যা কিছু 
বিভিন্ন ধর্মে স্থান “পয়েছে, খেগুলি তার মতে 
ধর্মেব বহিরঙ্গ । বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন 
জাতির নিজস্ব প্রয়োজনে সেগুলিব সষ্টি হয়েছে 
বলে তান মনে করতেন | এই একেশ্বরবাদের 
ভিত্তিতেই যে জগতের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে মিলন 
ও পারস্পরিক আদানপ্রদান সম্ভব, তা তিনি 
বুঝেছিলেন । এ বিষয়ে রামমোহনের দৃষ্টি ছিল 
সুদূরপ্রসারী | রামমোহন ছিলেন যুক্তিবাদী, লব 
সময়েই তিনি যুক্তিকে সংস্কারের উপর স্থান 
দিতেন। অবশ্য মানুষের যুক্তি যে সব সময় 
অভ্রীস্ত ন্য়, একথা তিনি মানতেন এবং যুদ্কি ও 
শাঁঞ্সের মধ্যে সমন্য়-সাধনই ঘে বিবেকী ব্যক্তি 
কর্তব্য--:একথাও তিনি কেনোৌপনিষদের ইংরেজী 
অন্রবাদের ভুমিকায় বলেছেন। বিলাতগ্রবাপ- 
কালে বাষমোহনের কর্মসচিব ছিলেন স্ঠাগুফোর্ড 
আর্নট। ১৮৩৩ খৃঃ লভেম্কর যাসে এশিয়াটিক 
জানাল পত্রিকায় প্রকাশিত রামমোহনেব এক 


৩৫৬ 


জীবনীতে আর্ট লিখেছেন £ শেষজীবনে 
রামমোহনের মনে সন্দেই জেগেছিল--শুধু 
যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন ধর্মমত 
সমীজের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে 
পারে কিনা। রামমোহনের প্রথম যুগে 
রচনায় যে সামান্ত সংশয়বদের চিহ্ন দেখা যায়, 
পরবতর্ণকাঁলে তা একেবারেই চলে গিয়েছিল । 
শেষজীবনে তিনি মনে করতেন, অতিরিক্ত 
অবিশ্বাসের চেয়ে বরং অন্ধ বিশ্বাস সমাজের 
পক্ষে কল্যাণকর | স্বদেশে এবং ইংলগ্ডে নান্তিক 
যুবকবৃন্দের উচ্চজ্খল কাধকলাপ লক্ষ্য কে 
তিনি বিচলিত হয়েছিলেন । কলকাতার সব- 
কারী হিন্দু কলেজে ছাত্রদের ধর্মশিক্ষা দেবার 
কোন ব্যবস্থা না থাকায় তিনি ক্কটিশ মিশনের 
নেতা আলেকজাগ্ডার ভাঁফকে জেনারেল 
এসেম্রিজ, ইন্টিটিউশন” নামে এক নৃতন শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে উৎসাহিত করেন। 
তার বিশ্বাস ছিল কোন ধর্মশিক্ষা না পাওয়াৰ 
চেয়ে ছান্রদের বরং খুষ্টধর্ম শিক্ষা পাওয়া ভাল । 
সকল ধর্মের মধ্যেই কিছু লৌকিক অনুষ্ঠান 
থাকা প্রয়োজন_-এ কথাও রামমোহন স্বীকার 
করতেন, কিন্তু সে সব অনুষ্ঠান যতদূর সম্ভব সরল 
হওয়। উচিত, এই ছিল তাব বক্তব্য আর 
নিষ্ঠাবান ব্দোস্তিক হিসাবে প্রতিমা-উপাসনাকে 
তিনি জীবনে কোনদিনই গ্রহণ করতে পারেননি | 
জাতিভেদ-প্রথা ও পুরোহিত-তক্্রের নিন্দায় 
রামমোহন চিরদিন ছিলেন মুখর। জাতিভেদ- 
প্রথার বিরোধী একটি সংস্কৃত গ্রন্থ 'বজ্রহ্ছচী”র 
ব্ান্বাদও তিনি প্রকাশ করেন ১৮২৭ খুঃ। 
কিন্ত সমাজের সংস্কার করতে হ'লে সমাজের 
ভিতরে থাকা যে একাস্তই প্রয়োজন, তা রাম- 
মোহন বুঝেছিলেন। সেইজন্যই মৃত্যুর সময়েও 
তার স্কন্ধে ব্রাহ্মণের যজ্জোপবীত অটুট ছিল এবং 
মৃত্যুর পরে ধেন খৃষ্টান মতে তার সমাধি না 


উদ্বোধন 


[ ৬১তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


দেওয়া হয়, সে বিষয়ে তিনি বারবার নির্দেশ 
দিয়ে যান। ফরাসীরাজ লুই ফিলিপ তার 
সম্ধ্ধনার জন্য যে দুটি তোজসভার আয়োজন 
ফরেছিলেন রামমোহন তাতে উপস্থিত থেকেও 
কোন “অভঙক্ষ্য” ভক্ষণ কবেননি। ক্রাঙ্গ-সমাজের 
সাপ্তাহিক উপাসনা-সভায় যে স্থানে বেদপাঠ 
হ'ত সেস্থানে শৃদ্দের প্রবেশাধিকার তিনি দেননি, 
কাঁরণ তাহলে সমাজে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি 
হতে পারে--এ আশঙ্কা তার ছিল। অবশ্ঠ তার 
উপদেশ ও আচরণের মধ্যে এট অসঙ্গতি যে কিছু 
পরিমাণে তাৰ আন্দোলনকে দুর্বল করে দিয়েছিল, 
সে কথাও অস্বীকাব করলে চলবে না। ব্রাদ্ষ 
উপাপনা সভায় শৃদ্রদের যে বেদপাঠ শ্রবণেব 
অধিকার ছিল নাঁ-বিদেশী “জন বুল” পত্রিকার 
দৃটিতেও তা ধরা পড়েছিল-( জন বুল-_-১৮২৮; 
২৩শে আগষ্ট ) 
ধর্মমংস্কাবক হিসাবে রামমোহনের গ্রক্কৃত 
স্থানকি এবং তীর সাফল্যের পরিমাণ কতটুকু, 
এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। এতি- 
হাপিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে উননিংশ 
শতাকীর ধর্সসংক্কারের ইতিহাসে রামমোহনের 
প্রধান কৃতিত্ব বাংলাদেশে বৈদাস্তিক হিন্দুধর্মের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় 
বেদান্তের ব্যাখ্যা প্রচার করেন । তার ব্দান্তের 
ভাষ্াগুলি অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজী ও হিন্দুস্থানী 
ভাষাতেও অনুদিত হয়েছিল এবং এই লব 
ধর্মগ্রন্থ তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করেন। অবশ্য 
এ প্রপঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত থে 
ংলাদেশে কোন দিনই ব্দোস্তের চর্চা একেবারে 
লোঁপ পায়নি । ১৮২৪ খুঃ জাঙগআরি মালে 
প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজেও প্রথম হতে প্রায় 
কুডি বৎসর বেদাস্ত অধ্যাপনার জন্য একটি 
পৃথক শ্রেণী ছিল। আরও ম্মরণ রাখা উচিত 
যে উনবিংশ শতাবীর শেষভাগে এ দেশে বেদ- 


